ডি. 


১ 
॥ 
। 


্ রে 
৭৯০2 চে ৯. চা 





গ্রীল 


প্রথম খণ্ড 





জোতিবিন্বনাগ- পেন্সিণ স্কেচ মবলগ্নে গগনেন্ধনাথ মঙ্গি 


৬. 
প্রথম খণ্ড £ ১২৬৮-৮৪ 


প্রশান্তকুমার পাল 





২ গণেজ্দ্র মিত্র হলেন 
কলকাত। ৭০০ ০০৪ 





িসস্্ন্দুা 


পুবকথন 


প্রথম অন্যায় 


ঠাকুর বংশের ইতিহাস ৩৬-১৪ 
বশোহরের পিপাঁলী-কুশারী গোষ্ঠী ৩৪ কলকাতার ঠাকুর-গোষা ৪-৭; 
শীলমণি ঠাকুর ও জোড়াকে। গাকুর-পর্রিবাপ ৭; দ্বারকানাখ ঠাকুর ৭-১3 
দিঙীয় অন্যায় 
'দবেশ্ধন।খ *কুধ ১৫-২০ 
ততায় অপ্যায় 
সারদাস্থন্দরী দেবী ২১-২৫ 
চতর্থ অধাায় 
গিরান্দ্রনাথের উন্তরপুরুষ ২৬২৮ 


বংশ-লতিকা ২৭-২৮ 
পঞ্চন অধ্যায় 
দেবেন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ ২৯-৩৪ 
বংশ-লতিক1 | ক্রোড়পত্র ] 


ষষ্ঠ অধায় 

দেশ কাল ও পারিবারিক পরিবেশ ৬৫-৪০ 
জীবনকথ। 
প্রথম অধ্যায় 

১২৬৮ 1 4861-62 1 ১৭৮৩ শক । ববীন্দ্রজীবনের প্রথম বৎসর ৪৩-৪৮ 


জন্ম ও রাশিচক্র ৪৩; জাতকর্ম ৪৪; পারিবারিক সংকট ৪৪-৪৫; স্ুকুমারী 
দেবীর বিবাহ ও আত্মীয়-বিচ্ছেদ ৪৫-৪৬; অন্রপ্রাশন ও নামকরণ ৪৬; ব্রাঙ্গ- 
সমাজ ৪৬-৪৭, সত্যোন্ত্রনাথের ইংলপ্র-যাত্রা ৪৭ , আনুষঙ্গিক বিবরণ ৪৭-৪৮ 


| দশ ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১২৬৯ [ 1662-63 ] ১৭৮৪ শক । রবীন্দ্রজীবনের দ্বিতীয় বসর ৪৯-৫৪ 
কেশবচন্দ্রের মন্ত্রীক জোড়ার্সাকো। আগমন ও প্রতিক্রিয়া ৪৯-৫০; শান্তি 


নিকেতনের স্বত্ব-লাভ ও দলিলের প্রতিলিপি ৫০৫৩; আহ্ষজিক বিবরণ 
৫৩-৫৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 


১২৭০ [ 1863-64 ] ১৭৮৫ শক | রবীন্দ্রজীবনের তৃতীয় বৎসর ৫৫-৫৮ 
হেমেব্দ্রনাথের বিবাহ ৫৫7 অন্তঃপুর-শিক্ষা। ৫৫-৫৬) নারী ও পুরুষের পরিচ্ছদ 
৫৬; আলিপুর কৃষি-প্রারর্শশী ৫৭; সত্যেন্্রনাথের কৃতিত্ব ৫৭-৫৮ 

চতুর্থ অধ্যায় 

১২৭১ [ 1864 65] ১৭৮৬ শক। রখীন্দ্রজীবনের চতুর্থ বৎসর ৫৯-৬৮ 
কাশবহি ও বিভিন্ন তথ্য ৫৯-১০ ; বিদ্যারভ্ত ৬-৬১; বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষ। ও 
শিশুবোধক ৬১-৬৩) বিদ্যালয়-প্রবেশ : ক্যালকাট। ট্রেনিং আকাডেমি ৬৩৬৫; 
সত্যেন্ত্রনাথের প্রত্যাবর্তন ও সন্ত্রীক বোস্বাইতে কর্মস্থলে গমন ৬৫-৬৬ ; ব্রাঙ্গ- 
সমাজে বিচ্ছেদের সুচনা ৬৬-৬৭ ; আনুষঙ্গিক বিবরণ ৬৭-৬৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
১২৭২ [1865 66] "৭৮৭ শক। রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চম বৎসর ৬৯-৭৬ 
স্কল-পরিবর্তন : গবর্মেণ্ট পাঠশালা বা নর্মাল স্কুল ৬৯-৭১) ভূত্যশাসন ও পারি 
বারিক পরিনেশ ৭১-৭২ ১ বারেন্দ্রনাথের বিবাহ ৭৩; ব্রান্মপমাজে মনান্তরের 
বৃদ্ধি ও বিচ্ছেধ ৭; ন্যাশনাল পেপার-পগ্রকশ ও চৈত্রমেলা-গ্রবর্তনের 


পরিকল্পন। ৭৩-৭৪ 
প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পরকারী শিক্ষানীতি ও গবর্মেপ্ট পাঠশালার ইতিহাস 
৭৪-৭৬ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
১২৭৩ [ 1866-67 ] ১৭৮৮ শক । রবীন্দ্রজীবনের ষষ্ঠ বৎসর ৭৭-৯২ 


প্রাথমিক শিক্ষা ও নীলকমল ঘোষাল ৭৭-৭৮; ভূত্যরাজকতত্ত্ব ৭৮-৭৯; 
জোড়ার্সাকে। নাট্যশালা ও নব-নাটক অভিনয় ৭৯-৮০ ; চৈত্রমেল! ৮০-৮২ 
প্রাসজিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ৮২-৮৪ ; ২। ত্রাঙ্মগঘমাজ ৮৪-৮৫ 

॥. ৩। নবনাটক ৮৫-৮৭7 ৪1 চৈত্রমেলার প্রথম অধিবেশন ৮৮-৮৯) 
৫। তৎকালীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বূপরেখ! ৮৯-৯২ 


সপ্তম অধ্যায় 
১২৭৪ [ 1867-68 ] ১৭৮৯ শক । রবীন্দ্রজীবনের সপণ্তম বংসর ৯৩-১০২ 


নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় বৎসর ৯৩; চাকরনের মহলে রামায়ণ পাঠের আমর 
৯৩-৯৪ ; বোধোদয়' ৯৪-৯৫ 


[এখারে! ] 


প্রাসজিক তথা : ১। , পারিবারিক-প্রসঙ্গ ৯৫-৯৭7 ২। ব্রাক্ষপমাজ ৯৮-১০১; 
৩। চৈপ্রমেলার দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন ১০১-০২) ৪। সাহিত্য-প্রসঙ্গ ১০২ 


অষ্টম অধ্যায় 


১২৭৫ [ 1868 69] ১৭৯০ শক । রবীন্দ্রজীবনের অষ্টম বৎসর ১০৩-১৯ 
জ্যোতিরিক্্রনাথের বিবাহ ও কাদশ্বরী দেবী ১০৩-০৫ 7 ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার 
স্থত্রপাত ১০৫-০৬; 'কবিতা-রচনারস্ত' ১ ৬-০৭) শীলখাতা ১০৭-০৯) 
সাংগীতিক পরিবেশ ও সংগীত-শিক্ষা ১০৯-১০ 7; পোশাক-প্রসঙ্গ ১১০-১৩ 
প্রাপজিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ১১৩-১৫ ১ ২। ব্রাঙ্গমাজ ১১৫-১৭; 

৩। কাদন্বরী দেবীর রাশিচক্র ১১৭) ৪। “সিঙ্গিমাম। কাটুম' ছড়া-প্রসঙ্গ 
১১৭-১৮) ৫ বিষুচন্ত্র ক্রবর্তী ১১৮; ৬। চৈত্রমেলার তৃতীর বার্িক 
অধিবেশন ১১৮-১৯ 


নবম অধ্যায় 


১২৭৬ [ 1869-70 ] ১৭৯১ শক। রবীন্দ্রজীবনের নবম বৎসর ১২০-৩২ 
নর্মাল স্চুলের চতুর্থ বৎসর ১২ৎ-২১$ জিম্নাস্টিক-চর্ট। ১২১-২২) কাব্য-চর্চা 
১২২-২৩ ; নর্মাল স্কুলের জীবন ১২৩-২৪ ; ঈশ্বর দাস ও শ্যাম দাস ১২৪-২৬) 
কবিমনের ক্রমবিকাশ ১২৬২৮ 
প্রাপঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ১২৮-৩০ ) ২। ব্রাঙ্গঘমাজ ১৩০-৩১। 

৩। হিম্বুমেলার চতুর্থ বাধিক অধিবেশন ১৩১-৩২ 


দশম অধ্যায় 


১২৭৭ | 1870-7] ] ১৭৯২ শক । রবীন্দ্রজীবনের দশম দৎসর ১৩৩-৩৪ 
নর্মাল স্কুলের পঞ্চম বৎসর, পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য ১৩৩-৩৪; ইংরেজি 
শিক্ষা ১৩৪; সীতাঁনাথ ঘোষ ও প্রাকৃতবিজ্ঞান ১৩৪-৩৫7 পিতাকে লিখিত 
প্রথম পত্র ১৩৫-৩৭ 
প্রানঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ১৩৭-৪০; ২। ব্রাঙ্গপমীজ ১৪১-৪২ 
৩। হিন্দুদের পঞ্চম বান্ধিক অধিবেশন ১৪২-৪৩ ; ৪ | কিশোরীটাদ মিত্র- 
লিখিত দ্বারকাঁনাথের জীবনী ১৪৩-3৪ 


একাদশ অধ্যায় 
১২৭৮ [1871-72 ] ১৭৯৩ শক | রবীন্দ্রজীবনের একাদশ বৎসর ১৪৫-৬৭ 

নর্ম]ল স্কুলের ষষ্ঠ ব্সর ১১৫-৪৬) অস্থিবিদ্যা-শিক্ষা ১৪৬-০৭; বাংলা শিক্ষার 
অবসান ১৪৮-৪৯ 3 বেঙ্গল আকাডেমিতে প্রবেশ ১৪৭৯-৫১; সংগীত ও কাবা- 

চর্চার বিকাশ ১৫০-৫২; বাংল। সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ১৫২-৫৫ 

প্রাসজিক তথ্য: ১। পারিবারিক-প্রসঙ্জ ১৫৫-৫৭) ২। ব্রাঙ্মসমাজ ও 
ব্রাহ্মবিবাহ আইন ১৫৭-৬১7 ৩। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে পঠিত পুদ্তক 
১৬১৬৭ 


[ বারো ] 


দ্বাদশ অধ্যায় 


১২৭৯ [ 1872-73 ] ১৭৯৪ শক। রবীন্দ্রজীবনের দ্বাদশ বৎসর ১৬৮-৯৮ 
ডেঙ্গু জর ও “বাহিরে যাত্রা" ১৬৮-৭২ ; বেঙ্গল আকাভেমি ১৭৩-৭৪; উপনয়ন 
১৭৫-৭৭; হিমালয়-যাত্রার প্রস্ততি ১৭৭-৭৮; শান্তিনিকেতনে প্রথমবার 
১৭৯-৮০ ; পপূরথথিরাজের পরাজয়” ১৮১-৮২ ; অমুতসর-বাঁস ১৮২-৮৪ ; হিমালয়ের 
পথে ১৮৪-৮৫ ; প্রথম ব্রদমমংগীত-রচন। ১৮৫-৮৬ 
প্রা্গিক তথা : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ১৮৭ ৮৯, ২। হুরিশ্চন্দ্র হালদার 
১৮৯-৯০7 ৩। উপনয়ন ১৯০-৯১; ৪। শান্তিনিকেতন ১৯১-৯২ 7৫ | বঙ- 
দর্শন ১৯৩-৯৪) ৬। ন্াশানাল থিয়েটার, কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৯৪-৯৬; 

৭। হিন্দুমেলার সপ্চম বাধ্িক অধিবেশন ১৯৬; সাহিত্য-সমাজ গঠনে বীম্‌সের 
প্রস্তাব ১৯৭-৯৮ 


বয়োদশ অধ্যায় 

১২৮০ [1873-74 ] ১৭৯৫ শক। রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়োদশ বৎসর ১৯৯-২২২ 
হিমালয়-বাস ১৯৯-২০১7 জ্যোতিবিছ্া-বিষয়ক প্রবন্ধ ২০২-০৩ ; প্রত্যাবর্তন 
২০৪, সন-তারিখযুক্ত প্রথম চিঠি ২০৪ ; প্রথম মুদ্রিত নাম ২০৪-০৫$ অন্তঃ- 
পুরের সমাদর ২০৫-০৬ ; বেঙ্গল আকাভেমি ও স্কুল-পাঁলানে। জীবন ২০৭-০৯ 7 
স্বপ-প্রয়াণ ২৯; মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি ও পরিণতি ২১০-১১; শরীক? মিংহ 
২১১-১২$ প্রথম রচনা-প্রকাঁশ : “ভাঁবত-ভূমি' ২১৩১৫ 
প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ২১৫-১৬; ২। ব্রাহ্মসমা্গ ২১৬- 
১৭7 ৩। হিন্দুমেলার অষ্টম বাধিক অধিবেশন ২১৭-১৮) ৪। স্বপ্ন-প্রয়াণ, 
উদাসিনী ও পুরুবিক্রম ২১৯-২১7 ৫ | অঘোববাবু প্রসঙ্গে একটি তথ্য 
২২১-২ ্ 

চতুর্দশ অধ্যায় 

১২৮১ [ 1874-75 ] ১৭৯৬ শক | রবীন্দ্রজীবনের চতুর্দশ বৎসর ১২১-৫৪ 
ঘরের পড়া" ২২২-২৪ + ম্যাকবেথ-অন্বাদ ২২৫-২৬ কুমারসম্ভব পাঠ ও 
অনুবাদ ২২৬-২৮; “অভিলাষ ২২৯-৩৩; হিন্দুমেলায় কবিত। পাঠ, “হাক 
ভারতের জয়”, “হিন্দুমেলায় উপহার" ২৩৩-৩৬; প্রথম চিত্র গ্রদর্শনী [?] ২৩৭; 
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ ২৩৭ ৩৯; মাতার মৃত্যু ২৩৯-৪০) লেন সিং 
২৪০-৪১ বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ২৪২-৪৪ 
প্রাসঙ্গিক তথা : ১। পারিবারিক-এ্রসঙ্গ ২৪৪-৪৫) ২। সারদ। দেবীর শেষ 
অস্তখ ২৪৫-৪৮; ৩। বিদ্বজ্জনসমাগম-এর প্রথম অধিবেশন ২৪৮-৪৯, ত্রাঙ্ম_ 
সমাজ ২৪৯-৫১) মালতীপ্ুথি ১৫১-৫৩7 সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ২৫৩-৫৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


১২৮২ [1875-76 ] ১৭৯৭ শক । রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চদশ বৎসর ২৫৫-৯১ 
সেণ্ট জেনভিয়ার্স কলেজ ২৫৫-৫৬7 অন্ুস্থতা ২৫৬; বাজনারায়ণ বস্থ-কৃত 
পাঠস্থচী ২৫৭-৫৮) ইংরেজি কবিতা ও শকুস্তলার অনুবাদ ২৫৯-৬১; পাঠক্রম 


[ নেরে ] 


২৬১-৬২ 7 সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ত্যাগ ২৬২-১৩; পিতার সঙ্গে শিলাইদহ-যাজ্ঞা 
২৬৩; গীতগোবিন্দের সঙ্গে পরিচয় ২৬৩-৬৫ শিলাইদহে প্রথমবার ২৬৫) 
শিলাইদহে দ্বিতীয়বার ২৬৬-৬৯; যদুভট্ট ২৬৯-৭০ ; বিদ্বজ্জনসমাগম-এর দ্বিতীয় 
অধিবেশন ও “প্রকৃতির খেদ' ২৭০-৭৫; সরোজিনী নাটকের জন্য গান রচনা 
২৭৫৭৬ “প্রলাপ' ও “বনফুল” ২৭৬-৮* ; কলেজ রি-ইউনিয়নে কবিতা পাঠ 
ও বস্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন ২৮০-৮১ 

প্রাসঙ্গিক তথা: ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ১৮১-৮২; ২। জিল্‌ জল্‌ চিতা 
দ্বিগুণ দ্বিগুণ, ২৮২-৮৪) ৩। যছুভট্র ২৮৪-৮৫% ৪ | শিলাইদহ ২৮৫-৮৬; 
৫। কলেজ রি-ইউনিয়ন ২৮৬-৮৯ 7 ৬। হিন্দ্ুমেলার দশম বাধিক অধিবেশন 
২৮৯ ৭ ঝাজনৈতিক পটভূমি ২৮৯-৯১ 


যোড়শ অধ্যায় 


১২৮৩ | 1876-77 ] ১৭৯৮ শক । রবীন্দরজীবনের ষোড়শ বৎসর ২৯২-৩২২ 
ব্রজনাথ দে ২৯২-৯৩; শিলাইদহে তৃতীয়বার ২৯৩; অন্ুস্থতা ২৯৩-৯৪; 
রহ্মদীক্ষা ২৯৪-৯৫ + “ভুবনমোহিণী প্রতিভা, অনসর সরোজিশী ও দুখ সঙ্গিনী' 
২৯৬৯৮, হিন্দুমেলার একাদশ অনিবেশনে দিল্লী-্দরবার' কবিতা পাঠ ২৯৮- 
৩০০; জাতীয় সংগীত ৩০০-০১॥ সঞ্জীবনী মভা ৩০১-০৫7 “এক স্থত্রে 
বাঁধিয়াছি" ৩০৫-০৭ , “ফুলবালা' ৩০৭-০৯; ভান্ুসিংহের কবিত। ৩০৯-১১ 
প্রাসঙ্গিক তথা : ১। পারিবারিক-প্রপঙ্গ ৩১১-১৪$ ২। ত্রাঞ্ষলমাঁজ ৩১৪; 
৩। “ভুবনমোহিনা প্রতিভ।', “অব্সর-সরোজিনী', “ছুংখসঙ্গিনীণ ২১৩-১৬। 
৪| হিন্দুমেলার একাদশ বাধষিক অধিবেশন ৩১৬-১৭, ৫ | দিলী দরবার 
৩১৭-১৯; ৬।| ভার্পাকুলার প্রেস আক ৩১৯-২০ , ৭। হাম্টুপামুহাফ' 
৩২০-২১ ৮। সঞ্জীবনী সভা ৩২১-২২ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


১২৮৪ [ 1877-78 | ১৭৯৯ শক । রবীন্দ্রজীবনের সপ্মদশ বসর ৩২৩-৬৮ 
ভারতী-প্রকাশের পরিকল্পনা ৩২৩-২৮; প্রথম সংখ্যা ৩১৮-৩০; ভারতী' 
৩৩০-৩১? “মেঘণাদবধ কাব্য” ৩৩১-৩৪ ; “ভিথারিনী” ৩৩৪-৩৫ দ্বিতীয় সংখ্যা 
৩৩৫-৩৬ ॥ হিমালয় ৩৩৬-৩৭7 “হেকেটি' ৩৩৭-৩৮ ১ তৃতীয় সংখা। ৩৩৮-৩৯) 
“করুণা ৩৩৯-৪১ ; “শৈশব সঙ্গীত" ৩৪১-৪৭ , “উপহার গীতি" ৩৪৪ ৪৫ ; “কবি- 
কাহিনী ৩৪৬-৪৭ ; চতুর্থ ও পঞ্চম সংখা । ৩১৭-৪৮ , ঝানশীর রাণী ৩৪৮-৪৯; 
ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্য। ৩৫*-৫২ ; “বঙ্গে সমাজ-বিপ্রব' ৩৫২-৫৩; “বাঙ্গালীর আশা 
ও নৈরাশা" ৩৫৩ পম্পাদকের বৈঠক অনুবাদ" ৩৫৪-৫৫ ; অষ্টম সংখ্যা ৩৫৫ 3 
“বিজন চিন্তা/কল্পন।' ৩৫৬; নবম সংখ্যা ৩৫৭-৫৮) বিদ্জ্জনসমাগম ৩৫৮-৫৯; 
আই. সি. এস.-পরীক্ষার উদ্দেশ্টে ইংলগু-যাত্রার আয়োজন ৩৫৯-৬১; প্রথম 
অভিনয় ৩৬১-৬২ 
প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ ৩৬১-১৪$ ১। ব্রাঙ্গলমাজ ৩৬৪-৬৬ : 
৩। ভারতী-র প্রচ্ছদ ৩৬৬-৬৭; ৪। মেঘনাদবধ কাব্য ৩৬৭৬৮ 


[ চৌদ্দ] 


নির্দেশিকা ৩৬৯ ৪০০-০৪ 
ব্যক্তি ৩৭১-৮৫ 7) গ্রন্থ ও পত্তিক। ৩৮৫-৯৪ ; শিরোনাম ৩৯৪-৯৭ 
উদ্ধাতি ৩৯৭-৪০০ 7 বিবিধ ৪০.-০৪ 


পাঠ-নির্দেশ 


এই গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিত পুম্তকের ক্ষেত্রে পাপারণভাঁবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 
কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে ৷ বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্টান্কের 
সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্ধ ত| সন্তেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা! উল্লেখের মূল 
খুঁজে পেতে খুব বেশি অস্থবিধ। হবে না ভেবে সাঙ্করণ ব। মুপ্রণতারিখ শির্দেশিত হয় নি। 
অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাঁদটীনায় প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া 
হয়েছে । দণ্ড চিহ্ছো পরের সংখ্যাটি পুষ্টাঙ্-স্থচক | 

গ্রস্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্ধিকা বা 
[13101106115 অবলনে নির্ধারণ কর। হয়েছে । উদ্ধৃতির মধ্যে এইরূপ বন্ধপী-মব্যস্থ শব্ধ বা! 
শব্দগুলি আমরা যোগ বরেছি। [?]চিহ্ন সংখয়-স্থছচক | উদ্ধৃতি ছাড়। অন্যত্র খুস্টাব্দ 
সর্বদাই বোমান হরফে লিখিত, শক" শব্দটির বাব্হার ন। থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দ- 
গুলিকে পঙ্গান্দ বুঝতে হবে । 





শন্দ-মংঙ্েপণ 


জীবনস্ৃতি ১৭।২৭৩ : রবীন্ত্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ডেব অন্ততূক্তি 'জীবনম্থতি” গ্রন্থ, পু ২৭৩। 

“পিতৃন্বতি', মহধি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫ ]1 ১৫২ : ১৩৭৫-এ প্রকাশিত “মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
গ্রন্থের মন্তর্গত “পিতৃম্বৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২। 

কবি-কাহিনী অ-১। ১৩২৮: রবীন্্-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ডের অন্তভূক্তি “কবি 
কাহিনী গ্রন্থ, পৃ ১৩ থকে ২৮। 

রণ্র” ১৫ [শতবাধিক সং]। ১৩৮-৪৫ : পশ্চিমবঙ্গ সবকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর 
জন্মশতবািক সংস্করণ ১৫শ খণ্ডের পৃ ১৩৮ থেকে ১৪৫! 

বি. ভা. প. ১৮৪৮৯ : বিশ্বভারতী পত্রিক, ১৮শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা, পূ ৩৮৯। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সাঁচ ৩৪৫।১০ : সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক 
“দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থের পূ ১০। 

অগ্র : অগ্রহায়ণ 

তত্ব": তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


সংশে!'ধন 


পু ১৯৫ ছত্র ২৩ 15 021) 1873 [২২ পৌষ ] স্থলে হবে 4 080 1853 [২২ পৌষ] 


ভূ১: 


পূর্বকথন 


প্রথম অধ্যায় 


ঠাকুর-বংশের ইতিহাস 


“কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়। মামাদের বিন্ময়ের সীম! নাই ।” - রনীন্রনাথের সপ্ততিবধ- 
পূতি উপলক্ষে শরংচন্ত্র চট্টোপাধায় তার লিখিত প্রশস্তিপত্রের স্চনায় এই যে বাক্যটি 
লিখেছিলেন, তারই যধ্যে বিশ্বজজনের মনের কথাটি যেন বিধৃত হয়েছে । পূর্ববর্তা সহ সহন্্ 
বৎসরের মানবসভাতার অেষ্ঠতম ফসলগুলি আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ তার জীবন ও স্থষ্টির 
মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন । েই কারণেই তাঁর জীবনকথার বর্ণনা শুধু ব্যক্তি রবীন্দ্র- 
নাথেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, বিশ্বকথায় পর্যবসিত হয়ে যায় । ঘিনি প্রাণস্থক্টির আদিপর্বে 
এই পুথিবীর তৃণ-লতা-তরুর জদয়স্পন্দনকে নিজের অন্তরে অন্থভব করেন, মানবসভাতার 
বিকাশের প্রতিটি স্তরকে ধার হ্ৃদয়পদ্মের পাপড়ি খোলার সঙ্গে তুলন। করা যায়, তার জীবন 
বননার শুরু ঘে কোন্থানে তা নির্ণয় করাই কঠিন। 

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছিলেন ব্রাত্য । তার জন্মভূমি বাংলাদেশ, তার পূর্বপুরুষের 
ংখধারা, তীর পরিবারের ধর্মীয় ও বাবহারিক আচরণও 'ব্রাতা” নামে অভিহিত হতে পারে। 
কিন্তু সমাঁজ-পরিচয়ে ব্রাতা হওয়ার স্থবিধ। এই ষে, সে ক্ষেত্রে সমাজের আঁচার-বিধির কঠোর 
অন্থশাসন ও সংক্কার | যার অনেকট। কু-সংস্কারও ] মেনে চলার বাধাবাধকত]। থাকে না, 
অথচ সমাজের ষা-কিছু ভালে। তা দুহাত ভরে গ্রহণ করে প্রতিভার স্পর্শে তাকে নৃতন ব্ূপ 
দেওয়ার স্বাধীণত। থাকে অব্যাহত | বাংলাদেশ, ঠাকুর-বংশ, জোড়ার্সাকোর ঠাকুর-পরিবার 
এবং পবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর উতরুষ্ট উদ্বাহরণ। 

আবঘসংস্কতি, যাকে আমর। ভারতীয় সভ্যতার প্রধান ভিত্তি বলে বিশ্বাম করি, বাংলা- 
দেশ তার স্পর্শ পেয়েছিল অনেক পরে । রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এই দেশকে আধরা খুব 
অদ্ধার চোখে দেখেন নি। থুষ্টীয় প্রথম সহম্্রাব্বীর বেশিরভাগ সময়েও এদেশে ত্রাহ্মণা 
মাচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণেই নাকি 
মহারাজ আদিশূর এদেশে বেদবিহিত হজ্ঞাদি প্রবর্তনের উদ্দেস্তে কান্যকুন্ত বা কনৌজ থেকে 
পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়েছিলেন। আধুনিক বাঙালী ব্রাক্ষণদের আদিপুকুষ নাকি এই পঞ্চ 
ব্রাহ্মণ । এঁতিহাসিকেরা অবশ্ঠ মহারাজ আদিশুরেব অস্তিত্ব সম্পকেই সন্দিহান; পাচজন 
ব্রাহ্মণের ণাম নিয়েও মতন্ডেদ আছে। 

যাই হোক, ইতিহাস অন্থসরণ করে গেলে দেখা যায়, খুস্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলার সমাঞ্জব্যবস্থা একট! প্রবল আলোড়নের সম্মুধীন 
হয়েছিল। কোথাও মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে, কোথাও বা তাদের সংস্পর্শের কারণেই 
বনু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণ, সামাজিক দিক দিয়ে অখ্যাত লাভ করেছিলেন। 
রখীন্দ্রনাথের আদিপুরুষেরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ সমাজে একটি বিশিষ্ট 'থাকতুক্ত হয়েছিলেন, 
যার নাম পপিরালী থাক? | নগেন্দ্রনাথ বহ্থর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের ত্রাহ্ষণ কাণ্ডের 
তৃতীয় ভাগে বোমকেশ মুস্তফী “পিরালী ব্রাহ্ষণ-বিধরণ' প্রথম খণ্ডে [পরে সর্বত্র বঙ্গের 


৬ রবিজীবনী 


জাতীয় ইতিহাস' বলতে আমরা এই খগুটিকেই বুঝব ] কুলাচার্ধ নীলকান্ত ভট্ের কারিকা 
অবলম্বনে এই থাকের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন [ দ্র পূ ১৫৪-৫৭ || এই 
বিবরণ অনুযায়ী যশোহর জেলায় চেস্কুটিয়া পরগনার জমিদার গুড়-বংশীয় দক্ষিণানাথ রায়- 
চৌধুরীর চার পুত্র - কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেবের মধ্যে প্রথম ছুজন মামুদ তাহির 
বা পীর আলি নামক এক স্থানীয় শাসকের চক্রান্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও তাদের 
সংস্পর্শে অপর ছুই ভাই সমাজ্চ্যুত হয়ে পিরালী | ব। পীরালি ] থাকের অস্ততূক্তি হন। 
ব্যোমকেশ মুস্তফীর অনুমান অনুসারে এইসব ঘটন৷ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনে 
সময়ে সংঘটিত হয়েছিল । 
এই সমাজচ্যুতির ফলে স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পিরালীদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া- 
কর্ম বন্ধ হয়ে যায় । ফলে বাধ্য হয়েই তারা পুত্র-কন্তাদির বিবাহে কৌশল ও গ্রলোভনের জাল 
বিস্তার করতে থাকেন। এইভাবেই শ্তকদেব ভগ্রী রত্বমালার সঙ্গে মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্শায় 
নামক এক দরিন্্র উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়ে নিজ অধিকারের মধ্যেই তার বসবাসের 
স্থবন্দোবন্ত করে দেন। শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ 
কুশারী। এই অপরাধে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে জগন্নাথ শুকদেবের আশ্রয়ে নরেন 
পুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে উত্তরপাড়া গ্রামের সঙ্গে সংলগ্ন বারোপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন 
করেন। এই জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর-বংশের আদি-পুরুষ। জগন্াথ শ্দ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তার আধিক সমৃদ্ধিও উপেক্ষণীয় ছিল না, কিন্তু যে-কোনে। কারণেই হোক জাত্যংশে 
হীনতা স্বীকার করেও সংস্কার-মুক্তির যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করলেন তার বংশের পরবর্তা 
ইতিহাসে তা আরও উজ্জ্লত। প্রাপ্ত হয়েছে । তার চার পুত্র - প্রিয়ঙ্কর, পুরুষোত্তম, হ্বধীকেশ 
ও মনোহর । রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যহ যে মন্ত্রটি আবৃত্তি করে পিতৃপুরুষদের 
স্মরণ করতেন তার আদিতে ছিল জগন্নাথ কুশারীর মধ্যম পুত্র পুরষোত্তমের নাম _ 
পুরুষোত্রমাদ্বলরামঃ বলরামাদ্ধরিহর: 
হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশ: 
মহেশাৎ পধ্ধাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রাম: 
জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমর্ণেরামলোচন: 
রামলোচনাদ্দারকানাথঃ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো। নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ ।২ 
পুরুষোতমের প্রপৌজ রামানন্দের ছুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব। শোন! যায়, মহেশ্বর 
ব৷ তার পুত্র পঞ্চানন জ্ঞাতিকলহে দেশত্যাগ করে ভাগ্যান্থেষণে কলকাতায় উপস্থিত হণ। 
সময়টা প্রায় জোব চার্নকের কলকাতা-পত্তনের সমসাময়িক অর্থাৎ স্ঈদশ শতাব্দীর শেষভাগ । 
এর অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্ত লাভ করেছিল। পতুগিজ, 
ডাচ প্রভৃতি বিদেশী বণিকদের আসাযাঁওয়া, বড়বাজারের কাছে শেঠ-বসাকদের স্তাবস্ত্ের হাট 
বহু লোককে এই অঞ্চলের দিকে আকুষ্ট করেছিল । নেই একই আকর্ষণে পঞ্চানন ও শুকদেব 
কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আদিগঙ্গার তীরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে 
তখন মংস্ত-ব্যবসায়ী জেলে, মালো, ৈবর্ত প্রভৃতি জাতির বাস, কিছু বণিক-বৃতিধারী পোদও 
সেখানে ছিল, তারা আগ্রহভরে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিল। বিদেশী যে-সব 


১ 1438, দ্র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ১৭৪ 
২ ঈশানচন্্র বনু, শীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবন বৃতান্তের স্বল্প পরিচয় 1902 ]1 ১২৮ 


ঠাকব- বংশের উতিহ।য ৫ 


জাহাজ এখানে আসত, পঞ্চানন ও শুকদেব প্রথমে সেইসব জাহাজে মালসববরাহেণ কাজ শুর 
করেন এবং এইভাবেই কিছু অর্থের অধিকারী হয়ে গোবিন্পুরে গঙ্গাতীরে জমি কিনে বসত- 
বাটা নিশাণ ও শিব প্রচিষা করেন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তাদের পদবীরও পরিবর্তন ঘটে । 
নিয়শ্রেণীর প্রতিবেশীণ্র কাছে তার। ঠাকুরমশাই" অভিধায় সম্বোধিত হতেন, এদের দেখা- 
দেখি সাহেবেরাও তাদের ঠাকুর | 7850016, [8001 বা] 95016 | বলতে শুরু করেন। 
এইভাবেই পঞ্চানন “কুশারা' হয়ে পড়েন পঞ্চানন “ঠাকুর । এই পঞ্চানন থেকেই কলকাতার 
পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসীকো। ও কয়লাঘাটার ঠাকুরগোগীর উৎপত্তি এবং শুকদেব থেকে চোর- 
বাগানের ঠাকুরগোঠির উদ্ভব হয়েছে । 

পঞ্চানন ঠাকুরের ছুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মেলামেশ। 
থাকায় তার। কিছু কিছু ইংরেজি জ'নতেন, তা ছাড়। তৎকালীন রাঁতি-অন্ুসারে ফারসী 
হাষায়ও বুৎপত্তি লাভ করেন। তখন পঞ্চাননের চেষ্টায় জয়রাম ইস্ট ইপণ্ডিযা কোম্পানির 
পে-মাসটারের অধীনে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। 

কলকাতা, স্থৃতাঙ্ছটি ও গোবিন্দপুর ইংরেজদের অধীনে আপার পর 17071] ১১১৪ ]-এ 
এই অঞ্চলে প্রথম জরিপ-কাঁধ হয়। তখন রাল্ফ্‌ সেল্ডন্‌ ছিলেন কালেক্টর । এই কাধে 
দুজন আ!মীনের প্রয়োজন হলে পঞ্চাননের অন্থরোধে সেল্ডন্‌ জয়রাঁম ও রামসস্তোষকে এই 
শদে নিযুক্ত ₹"রন। জয়রাম পে-মাস্টারের অধীনে কর্মও বজায় রাখেন। এইভাবে তীর! 
ধীরে ধীরে প্রতৃত বিভ্রশালী হয়ে ওঠেন । এরপর 1717 | ১১২৪ 1-এ ইস্ট ইগ্ডডয়৷ কোম্পানি 
কলকাতার দক্ষিণে দশ মাইল পর্ণন্ত স্থানের মধ্যে আটত্রিশটি গ্রাম ক্রয় করলে এগুলির জরিপ- 
কার্য জয়রাঁম ও রামসন্তোষই সম্পন্ন করেন। গ্রামগুলির পার্্ববর্তা অধিকাংশ ভূভাগ নব- 
দ্বীপাঁধিপতি রাজ। কুষ্ণচন্দ্রের অপীনে ছিল; এই স্থত্রে তার সঙ্গে জয়রামের ঘনিষ্ঠতা জন্মায় । 
জয়রাম খন নিজগুহে “রাঁধাকান্ত' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র দেব- 
সেবার জন্য নিজের জমিদারির মধ্যে ৩৩১ বিঘা নিষ্ষর জমি দান করেন । শোনা যায়, 1742 
| ১১৪৯ ]তে মারাঠ! খাল খননের সময়েও জয়রাঁম অন্বা- পরিদর্শক ছিলেন । 

এর থেকে বোঝ। যায়, নতুন পদবী-প্রাণ্ড পতিত পিরালী ব্রাহ্মণ ঠাকুরগোঠী ধনসম্পদ 
ও মান-মধাদার দিক থেকে কঙ্পকাতার নতুন সমাজে ধাঁরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করছিলেন । 
কিন্ত বিবাহাদি বাপারে যশোহরের পিরালী সম্প্রদায়ের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। 
জয়রামের ছুই স্ত্রী গঙ্গা ও রামধনি এবং রামসন্তোষের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী ঘশোহরের মেয়ে ছিলেন । 
রামসন্তোষের একমাত্র কন্ঠারও বিবাহ হয় যশোহরের দক্ষিণভিহি-নিবাসী গুড়-বংশীয় কপানাথ 
রায়চৌধুরীর সঙ্গে | 

জয়রামের চারটি পুত্র আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। তার 
জীবংকালেই জোষ্টপুত্র আনন্দীবামের মৃত্যু হয়; পিতার অপ্রিয় কার্ধ করায় মৃত্যুর কয়েক 
বছর আগেই তিনি পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন । 

1756 [ ১১৬২ 1-এ জ্যবামের মৃত্যু হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন, 'জয়রাম ও 
রাম্সস্তোষ আমীনীকার্য্যে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিয়। ধনসায়র [ বর্তমান ধশ্মতল! ] 
নামক স্থানে বাড়ী, বৈঠকখানা, জমাজমী এবং এখন যেখানে ফোর্ট-উইলিয়ম কেল্লা আছে, 
এ স্থানে" বাগানবাটা নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন।'১ জয়রামের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর- 


১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ২৮৩; বিনয় ঘোষ এই তথ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন, দ্র “ঠাকুর- 
পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ', বি. ভা প. ১৮1৪, বৈশাখ-আধাড় ১৩৬৯ । ৩৮৯ 


৬ রবিজীবনী 


পরিবারের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে। ফোট উইলিয়মের পুরোনে। কেল্লা, য। বর্তমান 
ডালহৌসি অঞ্চলে জি. পি. ওর কাছে অবস্থিত ছিল, ইংরেজ গভননর ড্রেক যখন তার সংস্কার 
সাধন করছিলেন, ]012 1756-এ নবাব সিরাজদ্দৌল! কলকাতা। আক্রমণ করে তা ধংস করেন । 
এই সময়ে ঠাকুর-পরিবারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এরপর 23 701) 1757 পলাশীর 
যুদ্ধে ক্লাইভের হাতে সিরাজদ্দৌল পরাজিত হন। মীরজাফর নবাব হবার পর কলকাতা জয়ের 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাক! দেন, জয়রামের পুত্র নীলমণি তার থেকে ১৮ হাজার টাকা 
পান ।১ 

নীলমণি বাসস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনে ডিহি কলকাতা গ্রামে জমি কিনে বসবাসের 
বাবস্থা করেন । ২০ পৌষ ১১৭১ [1 721; 1765২ ] তারিখে কালেক্টরির নিজ অধিকারতুক্ত 
জমি থেকে দুবিঘা তেরো কাঠা জমি বাধিক ৭৪৩/৪ গণ্ড সিকামুদ্রা খাজনায় বসবাসের জন্য 
পাট্ট। করে নেন। এই জমিরই পার্খববতা ঘরবাড়িসমেত সাড়ে দশ কাঠা জমি জনৈক রামচন্দ্র 
কলুর কাছ থেকে ৫২৫ টাকায় ক্রয় করেন ১৬ ঠচত্র ১১৭১ সালে । এইভাবে ১১৭১ বঙ্গাব্দের 
শেষ দিকে [1765 ] পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের বসবাসের স্ত্রপাত। কয়েক বছর পরে 
২৫ অগ্রহায়ণ ১১৭৬ [196০ 1769 ] এইলব জমিরই সংলগ্র চুচুড়া-বাশী জগমোহন দাস 
[ সাহা! ]এর ঘরবাড়িসমেত ছুবিঘা! সাত কাঠা জমি ৯০০০ টাকায় ক্রয় করেন। মব-ক'টি 
দলিলই সম্পাদিত হয় নীলমণি ঠাকুরের নামে । 

এইসব ঘটনার সময়ে বা তার পূর্ব থেকেই নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির অবীনে 
চাকুরি গ্রহণ করেন । ব্যোমকেশ মুস্তকীর বিবরণ অনুসারে, ১১৭২ [1765]-এ ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানী লাভ করার পর নীলমণি উড়িয্যার কালেক্টবেটের 
সেরেস্তাদার হয়ে উড়িস্যা যান এবং সেখান থেকে উপাঞ্জিত অর্থ কলকাতায় ভাতা! দর্পনারায়ণের 
কাছে পাঠাতে থাকেন। দর্পনারায়ণও হইলারের দেওয়ান, নিমক ও বাজারের ইজারাদার, 
জমিদারির পত্তনিদার রূপে ও অন্ঠান্ত. ব্যবসায় স্ত্রে বিরাট ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। 
বিনয় ঘোষ তার পুর্বোক্ত প্রবন্ধে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখিয়েছেন যে, 1775-76 
থেকেই দর্পনারায়ণের অগ্রগতির পরিচয় তাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু নীলমণি ঠাকুর ও 
তার পুত্রদের উল্লেখ না দেখে মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা আঘ্বিক উন্নতির উদ্যম তুলন। 
মূলকভাবে দর্পনারায়ণ ও তার পুত্রদের মধ্যেই বেশি দেখা গিয়েছিল। 

ইতিমধ্যে এই পরিবারে কতকগুলি সংকট দেখা দেয়। জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র 
গোবিন্বরামের ১১৭৮ বঙ্গাবে [177] ] নিঃসস্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে তীর স্ত্রী রামপ্রিয়। দেবী 
১১৮৯ বঙ্গাবে [1782] সম্পত্তি বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি মামল! করেন । এর 
ফলে তিনি রাধাবাজারে ও জ্যাকসন ঘাটে ছুটি বাড়ি লাভ করেন। হয়তো এই মামলার 
স্থত্রেই নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যেও সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ দেখ! দেয়। পরে আপসে 
এই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়1 হয়। পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও রাধাকান্ত জীউর সেবার ভার 
দর্পপারায়ণ গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব উপার্জন-লন্ধ অর্থ, নগদ এক লক্ষ টাক ও লক্ষ্মী-জনার্দন 


১:005501680101795 9619৮, 18, 1758, 2০৬১1501785 196160150159 1707 07046055760 18660708, 
1748-170?, ০. 149. দ্র বিনয় ঘোষের উপরোক্ত প্রবন্ধ । ৩৯৪ 

২ ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক উদ্ধত দলিলে ১১৭১ বঙ্গাব্দ ও 1764 খৃষ্টাব্দ লিখিত মাছে, আমরা বঙ্গান্দটিকে 
সঠিক বলে ধরে নিয়েছি । 


ঠাকুর-বংশের ইতিহাস ৭ 


শিলার ভার নিয়ে নীলমণি গৃহত্যাগ করেন। পঞ্চানন থেকে উদ্ভূত ঠাকুর-বংশ এইভাবে ছুটি 
শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে । 

এই অবস্থায় কলকাতার আদি-বাসিন্না শেঠ-বংশীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠ 
মেছুয়াবাজার অঞ্চলে এক বিঘা জমি নীলমণিকে দান করতে চান। শৃদ্রের দান গ্রহণে 
নীলমণি অস্বীরৃত হওয়ায় তিনি লক্ষমী-জনার্দন শিলার নামে এ জমি দান করেন । দানপত্রটি 
না পাওয়ায় এই দান কবে সংঘটিত হয় বলা যায় না । ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে, আষাঢ় 
১১৯১ | [এও 1784 ] থেকে জৌড়ার্সাকোয় ঠাকুর-পরিবারের বসবাসের সুত্রপাত হয়।+ 
“জোড়ার্সাকো' নামটি প্রাচীন নথিপত্রে পাওয়া গেলেও এ নামটি সেই সময়ে যথেষ্ট বিখাত 
ছিল না; স্বানটিকে মেছুয়াবাজাবের অন্তর্গত বলেই উল্লেখ করা হত। 

প্রথমে উক্ত জমিতে নীলমণি ঠ।কুর একটি আাটচাল। বেঁধে বাস করতে শুরু করেন। 
পরে তিনি পাকা বাড়ি পত্তন করেন। একতলার দেওয়ালের গভীরতা৷ থেকে ড হিবিগ্ময় 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্থুমান করেন, বর্তমান ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পূর্ব অংশই প্রথমে নিশ্সিত হয়েছিল ।২ 
বৃদ্ধীবস্থায় নীলমণি কলকাতায় ও অন্যত্র আরও কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন । ১১৯৮ 
বঙ্গাব্দে 1591. | নীলমণির মৃত হয়। 

শিলমণির কয়টি পুত্র ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে, তার পাচ পুত্ 
[হল - রামতন্থ, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্পভ। ব্যোমকেশ মুস্তকীর মতে, 
তাঁর তিনটি পুত্র - রামলোচন, রামমণি ও রামবল্পভ এবং কমলমণি নামে এক কন্যা ৩ 
রামলোচনের জন্ম পাল জান ধায় নি, রামমণি ১১৬৬ সালে [17591 বামবল্পভ ১১৭৪ সালে 
| 1767 |] ও কমলমণি ১১৮০ সালে | 1773 | জন্মগ্রহণ করেন । ১১৯২ বঙ্গাবে [ 1785 ] 
বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবাবভুক্ত হরিশ্চন্দ্র হালদারের সঙ্গে কমলমণির বিবাহ হয় । দক্ষিণ- 
ডিহি নিবাসী রামচন্দ্র রায়ের ছুই কন্যার মধো অলকাকে রামলোচন ও মেনকাকে রামম্ণি 
বিবাহ করেন। কনিষ্ঠ রামবল্পভের সঙ্গে কার কন্যার বিবাহ হয় জান! যায় নি। 

রামলোচনের শিবন্থন্দরী নামে একটি কন্য। জন্মালে - ১শশবেই তার মৃত্যু হয় । মেনকা৷ 
দেবীর গভে বামমণির ছুটি পুত্র ও ছুটি কন্যা হয় _রাধানাথ | 1790-1830 7, জাহবী, 
রাসবিলাসী ও দ্বারকানাথ [ 1794-1846 || দ্বারকানাথের জন্মের এক বত্সরের মধ্যেই 
মেনকা দেবীর মৃতু হয়। এরপর রামমণি দুর্গামণি দেবীকে বিবাহ করলে তার গর্ভে একটি 
পুত্র ও একটি কন্যা জন্মায় _ রমানাথ [ 1800-77 ] ও দ্রবময়ী। 

রামলোচনের কন্যাটির মৃত্যু হলে তিনি মধ্যমভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে 
১২০৫ বঙ্গাব্ধে [ 1799 ] দত্তক গ্রহণ করেন। এ-সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 
একদিন একটি সন্যাসী রামলোঁচনের গৃহে ভিক্ষা করতে এসে শিশু ঘ্বারকানাথকে দেখে অলকা 
দেবীকে বলেন যে, স্থলক্ষণাক্রান্ত এই শিশুটি থেকেই বংশের গৌরব ও ধনসম্ত্রম বৃদ্ধি পাবে। 
এ কথা শুনেই নাকি অলক। দেবী দ্বারকানাথকে দত্তক নেবার জন্য স্বামীকে প্ররোচিত করেন । 

রামলোচন ঠাকুর-পরিবা/ধ কিছু সৌথীন আভিজাতা আনয়ন করেন। অপরাহে হাওয়া! 
খেতে বের হবার প্রথ। নাকি তার দ্বারাই প্রবর্তিত হয় । এছাড়া কবিওয়াল। ও কালোয়াতদের 
আহ্বান করে বাড়িতে মজলিস বসানো ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে শোনানো তার 


র্‌ 


১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । ৩১৭ 
২ ঠাকুরবাড়ীর কথা [ 1966] ২ 
৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩১৮ 


৮ রাঁবজীবনী 


অন্যতম বাসন ছিল। কিন্তু তিনি প্রথর বিষয়বুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন; তাই পৈত্রিক 
সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়াও জমিদারি ও অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করে পারিবারিক মধাদ। বৃদ্ধি 
করেন। রামলোচন ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবার পর দত্তক-পুত্র ঘ্ধারকানাথকে 
২২ অগ্রহায়ণ ১২১৪ [192০ 1807 ] তারিখে উইল করে যে সম্পত্তি দিগ্লে যান, তার 
তালিকাটিতে দেখা যায় _ 


জায় জায়গা সোপাজ্জিত পৈত্রিক 

জমিদারি পরগণে বিরাহিমপুর মোতালকে 

জেল। জসোহর ১ 

সহর কলিকাতাঁর মধো ডোম পিদুর নিজবাটী _ ১ 

সাহেবের দঃ জায়গা - ১ ১৪ ধশ্মতলার বাট - ১ 

বামদেব বাইতির দঃ জায়গ৷ _ ১ ৩ বড়বাজারের বটতলার বাটা ১ 

কষ্চন্্র রায় কবিরাজের দঃ জায়গা _ ১ 1০ জানবাজারের হাড়িটোলার জায়গ।- ১ 

তিলক বসাকের দঃ জায়গা _ ১ ॥০॥ ডোমটোলার জায়গ। - ১ 

শঙ্কর মুখোপাধ্যায় দঃ বাটা-১ ১. মাহুতের দঃ জায়গা _ ১ 

রামকিশোর মিস্ত্রীর দঃ জায়গ৷ - ১ ,২ কলিঙ্গ। ব্রদ্চারীর দঃ জায়গা ১ 

রামনিখি সাহার দঃ বাটা ১ «০.  পরগণে মাগুরা মৌজে ফতেপুর 

রতন রাড়ের দঃ বাটা _এ বাটা তোমার ব্রহ্মত্তর জমি- ১ 

মাতাকে দিয়াছি - ১ /8  মৌজে কপিলেশ্বর ব্রক্ম ত্র জমি. ১ 
৯ ৩1৪॥ ৯১৯ 


তার ম্বোপাজিত সম্পত্তিও কম পয়, যার মধ্যে বিরাহিমপুর পরগনার | এটি তখন 
যশোহর জেলার অন্তর্গত ] জমিদারি অন্যতম । এই উইলে রামলোচন দ্বারকানাথকে নির্দেশ 
দেন, “এখনও তুমি নাবালক একারণ এই জমিদারি ওগায়রহ জে কিছুবিসয় তোমাকে দিলাম 
ইহার কম্মকাধা জাবত আমি বর্তমান থাকিব তাবৎ আমিই করিব আমার অবর্তমানে জাবত 
ভুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবৎ পরগণাদিগর এ সকল বিষয়ের কম্মকাধ্য ও সহী দস্তখত বা 
বন্দবস্ত ও হুকুমহাকাম সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্তবয়স হইলে জমিধারিদিগব 
আপন নামে হুজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়। জমিদারির ও সংসারের কম্মকাধা 
ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ওগায়রহ তোমার মাতার অন্থমতি ও পরামশে তুমি করিবা। 
এবং জাবত তোমার মাতা বর্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ওগায়রহ জে কিছু 
আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট জেমন আমি রাখিতাম তুমিও সেইমত রাখিব11”২ 
নিজের অবর্তমানে বিধব। স্ত্রীর নিরাপত্তার উদ্দেশ্তেই কেবল এই নির্দেশ প্রদত্ত হয় নি, অলক 
দেবীর শ্বাভাবিক কত্রীত্বশক্তির প্রতি সম্মানও এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । ঠাকুর-পরিবারে 
এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, সেটি আমর! পরে দেখতে পাব । 

* এই উইল করার কয়েকদিন পরেই-12 [02০ 1807 তারিখে রামলোচনের মৃত্যু হয়। 
দ্বারকানাথ তখন তেরে। বৎসরের বালক মাত্র । অলক দেবী ও দ্বারকানাথের আপন ষ্ঠ 
ভ্রাতা রাধানাথ তার বয়ঃপ্রাপ্তি প্যস্ত সম্পত্তির তত্বাবধান করেন । 


১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । ৩২৪ 
২ কল্যাণ কুমার দাশগুপু-সম্পাদিত কিশোরীাদ মিত্রের দ্বারকানাথ ঠাকুর [ 1962 ]1। ২৬০ 


ঠাকুর-বংশের ইতিহাস ৯ 


বালো দ্বারকানাথ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আরবী ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। 
এ ছাড়াও ইংরেজি ভাষ! শিক্ষার উদ্দেশ্তে বাড়ির নিকটে অবস্থিত শেরবোর্ন [918610001776 ] 
সাহেবের স্কুলে ভন্তি হন। তখন পর্যন্ত ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি 
শিক্ষার প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না, বরং প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি টোল-মাদ্রাসার প্রপারের দিকেই 
তাদের উৎসাহ ছিল। অথচ ইংরেজ শাসনের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-জানা 
ভারতীয়দের চাহিদা বেড়ে উঠছিল । এই কারণে প্রধানত কয়েকজন আযাংলো-ইপ্ডিয়ান 
সাহেবের বাক্তিগত তত্বাবধানে কয়েকটি ইংরেজি-শিক্ষার স্কুল গড়ে উঠেছিল, শেরবোর্নের স্কুল 
তাদের অন্যতম । এই সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ দ্বারকানাথ তাকে আজীবন 
পেন্সন প্রদান করেছিলেন।১ এ ছাড়াও পরে রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম আভাম্স্‌ এবং 
'জে. জি. গর্ভন ও জেম্স্‌ কলডর প্রভৃতির কাছেও তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেন। 

শেষোক্ত দুজন ছিলেন তখনকার বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটশ আগ 
কোম্পানি [105০1007699 &. 0০.1-র অংশীদার । এদেরই সহায়তায় দ্বারকানাথ প্রথমে 
এই কোম্পানির গোঁমস্তা-বূপে রেশম ও নীল ক্রয়ে সাহায্য করতে থাকেন । ভ্রমে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে তিনি নিজেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। এইসময়ে পৈত্রিক বিরাহিমপুর 
পরগনার জমিদারি পরিচালনা -হ্ত্রে তিনি জমিদারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানছন সম্পকে 
প্রভৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এর ফলে তিনি বহু বিখ্যাত জমিদার ও বিশিষ্ট 
বাক্তির আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন । পরে স্ুগ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ 
'গুসনের কাছে তিনি বীতিমতে। আইনের পাঠ গ্রহণ করেন । এইভাবে অর্থোপাঞজনের 
একটি নৃতন পথ তাঁর সামনে খুলে যাঁয় এবং তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীর 
সংস্পর্শে আসেন । এর ফলে 1818-এ তিনি চব্বিশ পরগনার কালেক্টরের অফিসে সেরেস্তাদার 
নিযুক্ত হন। তার কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা তিনি সহজেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। 1822-তে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ও নিমক মহলের অধাক্ষ 
প্লাউডেনের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 1828-এ তিনি শুক্ক ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান পদে 
উন্নীত হন। 1834 পযন্ত যোগাতার সঙ্গে এই কাজ করে স্বাধীন বাবসায়ে আরও বেশি 
মনোযোগ দেবার উদ্গেশ্টে এই পদ ত্যাগ করেন। 

ম্যাকিনটশ কোম্পানির সঙ্গে দ্ধারকানাথের সম্পর্কের কথা আগেই বিবৃত হয়েছে। 
18238-এ কর্মকর্তারা তাকে এই কোম্পানির অংশীদার করে নেন। এই কোম্পানি কমাশ্শিয়াল 
ব্যাঙ্কেরও পরিচালক ছিল। দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কেরও ভিরেক্টর হন। বিখ্যাত আধা 
সরকারী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খণ মঞ্জুর করতে পারত না। প্রধানত 
সেই উদ্দেস্তটে 17 £১3£ 1829 তারিখে ষোলো লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে দ্বারুকানাথ ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য দ্বারকানাথ সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কের কাজে 
আত্মনিয়োগ করতে না পারায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের অফিস, 
থেকে ছাড়িয়ে এনে ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। এর পর দ্বারকানাথের 
স্থপরামর্শে ক্রমেই ব্যাঙ্কের উন্নতি ঘটতে থাকে । এইসময়েই তিনি 1830-তে কালীগ্রাম ও 
1834-এ সাহাজাদপুর পরগনার জমিদারি ক্রয় করেন। 

এদিকে 1833-তে ম্যাকিনটশ কোম্পানি ও কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের পতন ঘটে | দ্বারকা- 


১ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, থ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবপী [ ১৩৭৬ ]1 ৪২ 
ভূ ১১২ 


১৬ রবিজীবনী 


নাথই একমাত্র সংগতিসম্পন্ন অংশীদার ছিলেন বলে ব্যাঙ্কের দায়শোধের ভার তাকেই শিতে 
হয়। এর পর তিনি নিজেই একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা ভাবতে শুর, 
করেন। এরই ফলে তিনি 1 4১৪ 1834 তারিখে সরকারী কর্মে ইস্তফা দ্েন। বিভিন্ন 
স্বার্থান্বেষী মহল এই পদে দ্বারকানাথের সততা! সম্পর্কে মন্দেহ প্রকাশ করলেও কর্তৃপক্ষ তার 
সততায় কতখানি সন্ত ছিলেন তার প্রমাণ পদত্যাগপক্তর গ্রহণ করে সদর বোডের সেক্রেটারি 
হিসেবে হেনরি মেৰিভিথ পাকারের 7 448-এর সরকারী চিঠি এবং 14 0০৮এর বাক্তিগত 
চিঠ্ি।১ 

সরকারী কার্ধভার থেকে মুক্তি পেয়ে দ্বারকানাথ উইলিয়ম কার [ ৬/1111210 0৪] 
শামে একজন ইংরেজকে অংশীদার করে 1834-এই কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন! 
তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লঙ উইলিয়ম বেটিক্ক [1774-1839 ]-ই কার সাহেবের মঙ্গে 
তাকে পরিচয় করিয়ে দেন ও যুরোপীয় আদর্শে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। পরে 
বিভিন্ন সময়ে মেজর হেগ্ডারসন, মিঃ প্লাউডেন, ডাঃ ম্যাকফারসন, ক্যাপ্টেন টেলর, দেবেন্দ্রনাথ 
ও গিবীন্্রনাথ প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র গ্রসন্নকুমার 
ও ভি. এম. গর্ডন প্রথমে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। প্রসন্নকুমার পরে সদর দেওয়ানি 
আদালতে ওকালতি শুরু করেন ও প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন এবং ডি. এম. গর্ডন কোম্পানির 
অংশীদার পদ্দে উন্নীত হন। কিন্তু দ্বারকানাথই ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সর্ধেসর্বা। আর্থিক 
দায়দায়িত্বও প্রধানত তিনিই গ্রহণ করতেন। অর্থের অভাবও তীর ছিল না- নিজের বিষয়- 
সম্পত্তির আয়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আন্গকুল্য, অন্যান্তি ব্যাঙ্ক ও বাণিজাকুঠির নিকট স্থনাম 
প্রভৃতি কারণে প্রয়োজনীয় যে-কোনে। পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ কর। তার পক্ষে সহজ ছিল । ফলে 
কার-ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসা বিচিত্র দিকে প্রসারিত হয়। 1833-এর সনন্দে ইস্ট ইপ্ডিয়। 
কোম্পানির একচেটিয়া! ব্যবসায়ের স্থযোগ লুপ্ত হওয়ায় দ্বারকানাথ কতকগুলি অতিরিক্ত 
স্থবিধাও পেয়েছিলেন । তার পৈত্তিক জমিদারি বিরাহিমপুর পরগনার কুমারখালি মৌজার 
ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠিটি তিনি কিনে নেন। তা ছাড়া রামনগরে চিনির কল 
স্থাপন করেন ও রানীগঞ্জে খনি থেকে কয়লা তোলার জন্ত বেঙ্গল কোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা 
করেন। আসামের চা প্রথম কলকাতায় আমদানি করে কার-ঠাকুর কোম্পানি । অবশ্য এই 
কোম্পানির প্রধান ব্যবসা ছিল নীল চাষ। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নীলের 
কুঠি ছিল। 

এতকাল দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা ও মাল-পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথে নৌকার 
ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। স্টাম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর বাম্পচালিত জাহাজ এণ্টারপ্রাইজ 
প্রথম ইংলও্ড থেকে ভারতে আসে 1825-এ | লর্ড বেটিঙ্কের আগ্রহে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি 
আভ্যন্তরীণ পরিবহনে কয়েকটি স্টামারকে নিয়োগ করে 1834-36-এর মধ্যে । এর মাফল্ো 
উৎসাহিত হয়ে ক্টাম টাগ আসোসিয়েশন” নামে একটি কোম্পানি 1837-এ ছুটি ছোটে 
স্টামার নিয়ে নদীমুখ থেকে জাহাজ টেনে আনার ব্যবসায় শুরু করে। কার-ঠাকুর কোম্পানি 
ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট । এই স্টীমারগুলির মেরামতের জন্ত তার! খিদিরপুরে 
একটি কারখান। খোলেন । হ্থুয়েজ হয়ে ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচল শুরু করার 
ব্যাপারেও দ্বারকানাথ উদ্যোগী ছিলেন। পি আ্যাণ্ড ও কোম্পানির তিনি একজন অন্যতম 


১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী । ৬১-৬২ 
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অংশীদার ছিলেন । শোন। যায়, তার নিজেরই একটি জাহাজ ছিল এবং “ই্ডয়। নামের 
সেই জাহাজে করেই তিনি প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন । 

তার দৃষ্টি কেবল এর্থোপার্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল না। দেশ ও সমাজের উন্নতিমূলক 
যে-কোনে। প্রচেষ্টার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন । 1814-এ রংপুরের কালেক্টরের অফিসে 
সেরেম্তাদারের কাজ ছেড়ে রামমোহন রায় [? 1772-1833 ] যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় 
চলে এলেন, তখনই দ্বারকানাথের সঙ্গে তার আলাপের কুত্রপাত এবং এই পরিচয় তার জীবনে 
দিকৃ-নির্দেশকের মতো কাজ করেছে । রামমোহন তার চেয়ে প্রায় বাইশ বছরের বড়ো ছিলেন, 
তবু তারা মিশেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতৌ। বলা চলে, রামমোহন ও ্বারকানাথ এই জুড়ি 
ঘোড়ার টানেই আধুনিক সভাতার রথ বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল। 

ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানি এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে প্রথম দিকে উদাসীন 
ছিল। অথচ রামমোহন ও দ্বারুকানাথ ছুজনেই অনুভব করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত 
না হলে এদেশ কখনোই আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না । তাই 
“হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তার৷ ছুঙ্জনেই সাগ্রহ সমর্থন জানান। তাদের ও অন্যান্য 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহাযো 20 190. 1817 তারিখে গরানহাটায় গোরা্টাদ বসাকের বাড়িতে 
হিন্দু কলে “প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রামমোহন যখন হেছুয়ার কাছে আাংলো-হিন্দু স্কুল নামে 
একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন, তখন দ্বারকানাথ তাঁর জোষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই স্কুলে 
ভতি করে দেন। এ) 1835-এ পাশ্চাতা প্রথায় চিকিৎসাবিছ্যা। শিক্ষার জন্য মেডিকাল 
কলেজ স্থাপিত হলে ছ্ারকানাথ দেশীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিন বছরের জন্য 
বাৎসরিক ছু হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করেন। তারই উৎসাহে সংস্কৃত কলেজের আমুর্বেদের 
অধাপক মধুস্থদন গুপ্ত 28 00০৮ 1836-এ দেশীয়দের মধো প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। 
দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার মময়ে 11845] তিনি প্রস্তাব করেন যে দুজন ছাত্রের বিলাতঘাত্রার 
ও সেখানে থেকে চিকিৎসাবিগ্ভায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করবেন । 
সরকারও ছুটি ছাত্রের জন্য বুত্তি দেন। এই চারজন ছাত্র দ্বারকানাথের তত্বাবধানে তার সঙ্গেই 
বিলাত যান। 

হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ নিবারণ _রামমোহনের এই ছুটি কীতির সঙ্গেও দ্বারকা- 
নাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহন 1815-এ একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনার 
জন্য “আত্মীয় সভ।' স্থাপন করেন । দ্বারকানাথ নিজে নিষ্ঠাবান মৃক্তিপুক্তক হিন্দু হয়েও এই সব 
আলোচনায় যোগ দিতেন এবং যখন ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় তখন তিনি যথেষ্ট 
সহযোগিতা করেন ও পরে নিয়মিত উপাসনাতেও উপস্থিত থাকতেন । রামমোহন রায়ের 
মৃত্যুর পর কয়েক বছর প্রধানত তার দানের উপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মপমাজ বেঁচে থাকতে 
পেরেছিল । অনুরূপভাবে সতীদাহ-নিবারণের ব্যাপারেও দ্বারকানাথ সর্বপ্রযত্তে রামমোহনকে 
সাহাযা করেছিলেন। এ ছাড়া মুদ্রাষস্ত্রে শ্বাধীনতা, ইস্ট ইওিয়া কোম্পানির একচেটিয়।» 
ব্যবসায়ের অধিকার, বেটিক্কের প্রতি বিদায়কালীন অভিনন্দন, কাল। আইন, দেওয়ানী জুরির 
প্রবর্তন, পুলিস-সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দৌলনের কোথাও স্বপক্ষে বা কোথাও বিপক্ষে 
দ্বারকানাথকে সক্রিয় ভূমিক] নিতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জমিদারদের শক্তিকে সংহত 
করতে এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করার জন্য 4৫ 1838-এ যে জমিদাঁর- 
সভ। বা ল্যাগু-হোল্ডার্স আসোসিয়েশন স্থাপন কর! হয়, দ্বারকানাথ তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। 


১২ রবিজীবনী 


এর থেকেই বোবা যায় ঘে, তখনকার দিনে দ্বারকানাথ কতখানি সামাজিক সম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন মুক্তহন্ত পুরুষ। স্থতরাং ব্যবসায়ের 
৪ সামাজিকতার প্রয়োজনে তার বাড়িতে নানাবিধ ভোজসভার আয়োজন লেগেই থাকত 
এবং সেখানে যুরোপীয় স্ত্ীপুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। “সমাচার দর্পণ'-এর 20 [9০০ 1823 
[ শনি ৬ পৌষ ১২৩০ ] তারিখের সংবাদে দেখা যায় _ “নৃতনগৃহ সঞ্চার ॥_ মোং কলিকাতা 
১১ দিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন 
বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্‌ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়৷ চতুর্িবং 
ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়। পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে &ঁ ভবনে উত্তম গানে 
ও ইং্রণ্তীয় বাগ শ্রবণে ও নৃতা দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে 
ভাড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি 
করিল।”১ এই নৃতন গৃহ সম্ভবত দ্বারকানাথের বৈঠকখান1 বাড়ি এবং উক্ত 'ভাগাবান' শব্দটি 
প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথের ভোজসভায় আমন্ত্রিত হণয়াকে মুরোপীয়েরা? 
শৌভাগা বিবেচনা করতেন । 

ারকনাথ নিজে ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ও অনুরূপ আহার-বিহারে অভ্যন্ত। 
স্বতরাং প্রথম প্রথম সামাজিকতার অনুরোধে এই সব ভোজসভায় মছ্যমাংস পরিবেশিত হলেও 
তিনি নিজে তা স্পর্শ করতেন না । কিন্তু কালক্রমে তিনি এসব জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে 
তার পারিবারিক জীবনে একটি সংকট ঘনীতৃত হয়ে ওঠে । আনুমানিক 1809-এ যশোহরের 
নরেন্্রপুরের রামতন্গ রায়চৌধুরীর কন্ঠা দিগম্ববী দেবীর সঙ্গে ছ্বারকানাথের বিবাহ হয়। 
তিনি নাকি মাশ্চয সুন্দরী ছিলেন, বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দেবীমুত্তির মুখ নাকি তারই 
মুখের আদলে তৈরি হত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ওজন্বিনী রমণী ছিলেন। তাই 
স্বামীর ভ্রষ্টাচারে অত্যন্ত দু:খিত হয়ে ছিনি তার সাক্ষাংসম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। দ্বারকা- 
নাথও পত্বীর বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ কর] থেকে বিরত হয়ে তদবধি বৈঠকথখানা বাড়িতেই 
বাপ করতে থাকেন এবং বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাঁড়ি কিনে বন্থমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত 
করে সেখানেই ভোজসভা, নৃতাগীত ইত্যাদির আয়োজন করতেন। এই সব ভোজে সধ- 
শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করে তাদের স্বচ্ছন্দে ও মন খুলে মেশবার স্থযোগ করে দিতেন । 
তার মধুর ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মু্ধ ও আকৃষ্ট হতেন । 02101650021 পত্রিকার 
£6 5৪১ 1841-সংখ্যায় দেখা যায়, দ্বারকানাথ 25 ঢ০ [ বৃহ ১৫ ফাল্গুন ১২৪৭ ] তারিখে 
গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস্‌ ইডেনের সম্মানে একটি নৃতা ও ভোজসভার 
আয়োজন করেন। ইতিপূর্বে অন্থ্রূপ একটি ভোজসভায় লেডি বেটি্ক যোগদান করেছিলেন । 
এর থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথ কেন যুরোপীয় সমাজে “প্রিন্স বলে অভিহিত হতেন। 

দিগম্বরী দেবীর মৃতু হয় 21 [8 1839 [ সোম ৯ মাঘ ১২৪৫]; তার দুর্দিন পূর্বে 
*তার চতুর্থ পুত্র ভূপেন্্রনাথের মৃত্যু হয়। “সমাচার দর্পণ'-এর 26 7) [শনি ১৪ মাঘ 7 
সংখ্যায় লিখিত হয়- 1 19 91) শনিবার দ্বারকানাথের ] ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতি গুণান্থিত 
এক পুত্রের লোকান্তর হইল এবং তাহার ছুই দিবস পরেই তাহার ভাধ্যার পরলোক হইল ।”২ 
দিগম্বরী দেবীর গর্ভে দ্বারকানাথের পাচটি পুত্র হয় _ দেবেভ্তরনাথ [ 1817-1905 ], নরেন্দরনাথ, 


১ ব্রজেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে দেকালের কথা! ১ ১৩৭৭ ]। ১২৩ 
২ ২ [১৩৮৪] 8৫৭ 


ঠ।কুর-বংশেব ইতিহাস 


গিরীন্দ্রনাথ [ 1820-54 ], ভূপেক্্রনাথ [11839 |] ও নগেন্্নাথ 1! 1829-58 || এদের 
মধ্যে নরেন্ত্রনাথ ও ভূপেন্্রনাথের মৃত্যু হয় অল্প বয়সেই । 1817-এ জোষ্ট পুত্র দেবেন্দ্রনাথের 
যখন জন্ম হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স ২৩ বছর, দ্রিগস্বরী দেবীর বয়স মানুমানিক তেরো 
থেকে চৌদ্দের মধ্যে । দেবেন্দ্রনাথকে তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রূপে গড়ে তোলবার জন্য 
ঘারকানাথ তাকে 1834-এ ইউনিয়ন ব্যান্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। পরে 
তাকে এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কার-ঠাুর কোম্পানির এক-আন। অংশের অংশীদারও করে 
নেন। কিন্ত দেবেন্্রনাথের মতিগতি ব্যবসা-বাণিজোর অন্তকুল ছিল না। প্রথমে বিলাস- 
ব্যসনে মগ্ন হয়ে ও 1834-এ পিতামহীর মৃত্যুর পর ধর্মচায় লিপ্ত থেকে তিনি বিষয়কর্মে 
অবহেল! করতে খাকেন । দ্বারকানাথ তখন ব্যবস1 ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে 
পড়েন। তাঁর অবর্তমানে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবসার যদি পতন ঘটে ত। হলে 
চিরকাল মহাস্থখে লালিত সন্তানদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধো পড়তে হবে, এই মাশগ্চায় 
তিনি 20 4৫ 1840 [ বৃহ ৬ ভাদ্র ১১৪৭ ] তারিখে একটি ট্রাস্টভীড সম্পাদন করে পৈত্রিক 
ও স্বোপাজিত কয়েকটি জমিদারি তার মন্তছূক্ত করে যান। এইভাবে ভিহি সাহাজাদপুর, 
বিরাহিমপুর পরগনা, কালীগ্রাম পরগনা এবং পাওুয়। ও বালিয়া৷ তালুককে ট্রাস্টের অন্তরূক্তি 
করে সম্পর্লিত ভ্রাতা প্রসন্নকুমার, বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ও ভাগিনেয় চন্দরমোহন 
চট্যোপাধায়ের উপর তত্বাবধানের ভার মর্পণ করেন । এই ট্রাস্ট-গঠন তার দুরদৃষ্টির একটি 
উতকুষ্ট উদাহরণ । 

এর কিছুদিন পরেই 9 78. 1842 || রণি ১৭ পৌষ ১৯৩৮ | দ্বারকাশাদ বিলাতখাত্রা 
করেন। তীর নভাগিনেয় চন্দ্রমোহন এই্যাত্রায় তার সঙ্গী হন। ইংলগ্ডে দ্বারকানাথ বিপুল 
সংবর্ধনা লাভ করেন । মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাকে অভার্থন। করেন এবং তার অন্গমতি- 
ক্রমে ইংলগ্ডের মার্শাল ডিউক অব. নরফোক তাকে একটি “মার্ষোরিয়াল এনসাইন' দেন। 
লগ্ুনের মেয়র তাকে একটি ভোজসভায় আপামিত করেন । ক্কটল্যাণ্ডে গেলে তাকে 
এভিনবার্গ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে সেই মহানগরীর নাগরিক অধিকার প্রদান করা 
হয়্। ফান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান । তিনি ও একটি সান্ধ্যভোজে 
সম্রাট ও বিশিষ্ট অতিথিদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন | দ্বারকানাথ কলকাতায় ফিরে আসেন 
[0০০ 1842-তে । ফেরার সময়ে তিনি বিখ্যাত বাগ্মী জজ টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে 
বিশিষ্ট বাঙালিদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন । কলকাতায় ফেরার পর দ্বারকানাথ আবার 
কর্মসমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়লেও মনে হয় তিনি যেন আর আগের মতো কাজে উত্সাহ পাচ্ছিলেন 
না, হয়তে| স্বাস্থ্য ও ভেওে পড়েছিল । এইজন্যই বোধহয় স্থায়ীভাবে ইংলগ্ডে বাস করার 
উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার পরিকল্পনা করেন। এর আগে 16 16 1843 
| বুধ ১ ভাদ্র ১২৫০ ] তারিখে একটি উইল করেন। এতে তিনি ভদ্রাসন বাড়ি দেবেন্দ্রনাথকে, 
বৈঠকথান। বাড়ি গিরীন্ত্রনাথকে এবং ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম দিকের সমস্ত জমি ও বাড়ি 
তৈরির জন্য ২০,০০০ টাঁকা নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। কার-ঠাকুর কোম্পানির যে অধীংশ 
তার অধিকারে ছিল, তার সবটাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেন | এ ছাড় এই উইলে দরিদ্রসেবার 
জন্য এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল [ পূর্বেও 3 চ৪৮ 1838 তারিখে তিনি “ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্‌ 
সোসাইটি'তে এক লক্ষ টাক! দান করেন 11 

8 749: 1845 [ শনি ২৬ ফাল্গুন ১২৫১ ] তারিখে “বেটিঙ্ক' নামক জাহাজে দ্বারকা- 
নাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন। এবার সঙ্গে নিয়ে যান কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় 


১৪ ববিজীপনী 


নবীনচন্র মুখোপাধ্যায় %& চিকিৎসাবিষ্চ।-শিক্ষারথী চারজন বাঙালি যুবককে । পর বৎসর 
1 ৮ 1846 [ শনি ১৮ আাবণ ১২৫৩ | তারিখে লগ্ডনের নিকটবর্তী সারেতে মাত্র ৫২ 
পত্সন বয়সে তার ম্বতা হয়। 

পরবরতীকালে জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে যে বিশিষ্ট স্থান 
শিকার কপেছিল, তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন দ্বারকানাথ। অর্থ, আভিজাতা, সম্মান ও 
প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি এই পরিবারকে যে বিশিষটতা দান করেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে 
ঘূকত করেন ধর্মমহিমা ; পরবতী পুরুষে একদিকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্য দিকে প্রপৌন্র 
অবনীন্দ্রনাথ সাহিতা ও শিল্পের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত করে এই ধাড়িকে বাঙালির তীর্থস্থানে 
পখিণত করেছেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


দেবেক্্রনাথ ঠাকুর 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ৩ টজাষ্ট ১২১৪ [গুহ 15 19১ 


1817 ] তারিখে । তার রাশিচক্রটি১ নিমরূপ : 


১৭৩৯।১।১1?২1৩৮ 


নুুপ্পতিবাব . অমাবশ্য।. 
এন্ডিক | দেষরাশি. 
রবিধ দশা] 8141২২।১৬ শেখ 





_খগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এই দিন ্থযগ্রহণের সময়ে তার জন্ম হয় ।২ 

রামমোহনের অন্থরোধে দ্বারকানাথ পুত্রকে তার প্রতিষ্ঠিত আংলোহিন্দু স্কুলে ভত্তি 
করে দেন। 1827 ও 1828-এ দেবেন্দ্রনাথ যোগাতার স"স্ যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণী” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার লাভ কবেন। অনুমান কর। যায়, 1830 পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে 
পড়েছিলেন । হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ভিরোজিওর পদত্যাগের [25 ঞ&0: 1831] 
অবাবহিত পরে তিনি সেখানে ভক্তি হন ও তিন-চার বছর অধায়ন করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়ার সময়ে কলেজ ত্যাগ করেন। এখানে পড়ার সময়ে আংলো-হিম্দু স্কুলের প্রাক্তন ও 
বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে ১৭ পৌষ ১২৩৯ [ রবি 30 106০ 1832 | তারিখে "সর্বতত্বদীপিকা' 
নামে একটি সভ। স্থাপিত হয় ও দেবেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভার উদ্দেশ্ঠ 
ছিল “গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অচ্চনা” এবং সিদ্ধান্ত হয় ঘে “বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোন 
কথোপকথন হইবেক না।”৩ এই সভা-সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটি 
জিনিস লক্ষণীয়। যে-সময়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নবাযুবকেরা ইংরেজি শিক্ষার মোহে 
দেশীয় ভাষা-সাহিতা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে অবজ্ঞ। করতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়েই এই সভার 
সভ্যেরা বাংল। ভাষ! চর্চাকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিদিষ্ট করেছেন । বোঝা যায়, 


১ বলেন্ত্রপাথ ঠাকুরের পারিবারিক রাশিচক্রের খাতা থেকে উদ্ধত [ রবীন্দ্রভবন, অভিজ্ঞান সংখ্য। ৩৬৯ ] 
২ রবীন্ত্র-কথা [ ১৩৪৯ ]1 ২৩ 
৩ দ্র যোগেশচন্ত্র বাগল, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, সাহিতা-সাধক-চরি তমাঁল1 ৩।৪৫।১ *,১২ 


১৬ রবিঞীবনী 


এদের উপর রামমোহন রায়ের প্রভাবই অধিক কার্যকরী ছিল; আর সেই কারণেই ধর্মবিষয়ক 
আলোচনাও তাদের সভার অন্যতম লক্ষ্য হয়েছিল। এর থেকে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক 
প্রবণতারও গতি নির্দেশ করা সম্ভব । বল] যেতে পারে, পরবর্তাঁকালে প্রতিষ্ঠিত “তত্ববোধিনী 
সভা" এই সভারই উত্তরস্ুরী | 

আন্মানিক 1834-এর মধ্যভাগে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজ থেকে ছাড়িয়ে 
এনে নিজের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কোষাধ্যক্ষ রমানাথ ঠাকুরের অধীনে শিক্ষানবিশ 
হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ নৃতা-গীত- 
ভোজ-সভার আয়োজন করতেন । দেবেন্দ্রনাথও এই পরিবেশে কিছুদিনের জন্য বিলাসের 
শোতে নিমগ্ন হন। কিন্তু 1838-এ পিতামহী অলক। দেবীর মৃত্যুর সময়ে তার মনে যে বিচিত্র 
ভাবের উদয় হয়, তাইতেই তার জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে যায়। এই পিতামহীই 
ছিলেন তার বাল্য ও কৈশোরের প্রধান আশ্রয় ; তার ধর্মপ্রবণতা দেবেন্দ্রনাথের মনকে গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত করেছিল । পিতামহীর মৃত্যুর পর তত্বজ্ঞান লাভের বাসন! দেবেন্দ্রনাথের মনে 
তাব্রভাবে জেগে ওঠে । মহাভারত ও যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র প্রচুর পাঠ করেও তিনি আত্ম- 
জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পান নি। এমন সময়ে ঈশোপনিষদের “ঈশাবান্তমিদং সর্বং."" ক্লোকটি 
আকস্মিকভাবে তার হাতে আসে। ব্রাক্ষমাজের আচাধ রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশের সহায়তায় 
তিনি যখন শ্লোকটির অর্থ বুঝতে পারলেন, তখন থেকেই উপনিষদের প্রতি তার আগ্রহ 
জন্মায় । উপনিষদ-পাঁঠে মন যখন অভিষিক্ত, মেই সময়ে তিনি ২১ আশ্বিন ১২৪৬ [6 0০: 
1839 ] রবিবার কৃষ্ণ-চতুর্দশীর দিনে জোড়াসীকো-বাড়ির পুক্ষরিণীর ধারে একটি ছোটো! ঘরে 
দশজন আত্মীয় ও বন্ধুকে নিয়ে “তত্বরঞ্জিনী সভা, স্থাপন করেন এবং নিয়ম হয় প্রতি মাসের 
প্রথম রবিবার সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হবে। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে 
সভার আচার্য পদে অভিষিক্ত কর! হয় এবং তিনিই সভার নাম পরিবর্তন করে “তত্ববোধিনী, 
রাখেন _ ইহার উদ্দেন্ত, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্ ব্রহ্ধ- 
বিদ্যার প্রচার ।১ ক্রমেই সভার সদশ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে । পর বংসর অগ্রহায়ণ মাসে 
দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্টে ৫৬ নং সুকিয়া স্ট্রাটে একটি বাঁড়ি ভাড়। করেন। তত্ববোধিনী সভা- 
স্থাপন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়ের কিছু আগে 
থেকেই আলেকজাগার ভাফ প্রভৃতি মিশনারীদের প্রচারে বেশ-কিছু ইংরেজিশিক্ষিত নবা- 
যুবক খৃষ্টধর্ষ গ্রহণ করেন, তা ছাড়া অনেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানাবিধ কুসংস্কারের জন্য 
এর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন । সে ক্ষেত্রে তত্ববোধিনী সভা এই মনোভাবের পরিত্তন 
ঘটাতে সাহায্য করেছিল । অনেকটা একই উদ্দেশ্ট নিয়ে দেবেজ্দ্রনাথ এ) 1840-তে 
তত্ববোধিনী পাঠশালা” স্থাপন করেন । ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষ। এবং খৃষ্ট ধশ্মকে পৈতৃক 
ধর্মরূপে গ্রহণ- এই সকল সাংঘাতিক ঘটন! নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশান্ত্র এবং ধশ্ম- 
শাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান 
করা” ছিল এই পাঠশালার উদ্দেস্ত । অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল ও পদার্থবিদ্ার শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। এই বিষয়ে তার লিখিত ছুটি গ্রন্থ তত্ববোধিনী মভা 1841-এ প্রকাশ করে । কিন্তু 
পাঠশালাটি যথে্ই জনসমাদর লাভ ন! করায় 30 £১: 1843 [রবি ১৮ বৈশাখ ১২৫০ ] 


১ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী [ ১৩৬৮ ]। ২৬ 
৫ এ । ২ ৪৪-৩ ও ও 


দেবেজনাথ ঠাবুর ১৭ 


তারিখে বাশবেড়িয়। গ্রামে স্থানাস্তরিত হুয়। পিতার মৃত্যুজনিত ভাগ্যবিপধয়ের ফলে 1847- 
এ পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরব্তাকালে শান্তিনিকেতনে ব্রদ্মবিদ্যালয় স্থাপনের ষে 
পরিকল্পন! দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছিলেন তাকে এই পাঠশালারই অন্ুবর্তন বল। যেতে 
পারে। 

এরপর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বড়ে৷ ঘটন। হল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ । 
রামমোহনের বিলাতযাত্র। | 1830 ]-4 পর দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যেই ব্রান্ষসমাজ কোনো- 
রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল। দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজ 
পরিদর্শন করতে গিয়ে [? 727) 1842 ] এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার আগ্রহেই ১৭৬৪ 
শকের [ 1842 ] বৈশাখ মাসে তত্ববোধিনী সভা ব্রা্মঘমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। 
তত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মদমাজের বক্তব্য প্রচারের জন্য ১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক | বুধ 16 4১02 
1843 ) তারিখে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা? প্রকাশিত হয় । ধর্মতত্ব প্রচার পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য 
হলেও ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও সেখানে প্রকাশিত হত। আধুনিক 
বাংলা গছ্যের বূপগঠনে তত্ববোধিনী পত্রিকার দান অনম্বীকাধ । অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ 
ছাড়াও বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্লাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরাঁও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
হেছুয়ার কাছে রামমোহনের আংলোহিশু স্কুলের বাড়িতে এই পত্রিকার যন্ত্রালয় ছিল। এবং 
এখানভ দেবেনা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের পাঠ গ্রহণ 
করতেন। 

এদিকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রা্মষঘমাজের যোগ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে । অবশেষে 
১৭৬৫ একের ৭ পৌষ | ১২৫০ : 2] 1960 1843 ] বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটের সময় 
শাতা গিবীন্দ্রনাথ-সহ ২১ জন বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞ। পাঠ করে ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি 
দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান দিক্‌-নির্দেশক ৪ দিনটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে 
তোলেন ববীন্দ্রনাথ । এরপর মহা উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । 
ছু-বছরের মধো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাঙ্দের সংখ্যা ৫০০ হলে তিনি ৭ পৌষ ১৭৬৭ শক [ ১২৫২ : শনি 
20 136০ 1845 | তারিখে গোরিটির | গৌরীহাটির | বাগানে মহোতৎ্সবের আয়োজন 
করেন। 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্থদূর প্রসারী । আলেকজাগ্তার 
ডা প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারিরা এই সময়ে খুস্টধর্মপ্রচার ও হিন্দুধর্মের ক্রটিবিচ্যুতির 
আলোচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন । কৃষ্খমোহন বন্দ্োপাধায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
মধুক্ছদন দত্ত, জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সম্তান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা খুস্টধর্ম গ্রহণ 
করলেন ; ধারা তা করলেন ন] তারাও প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাদের বিভৃষ্ণা গোপন করেন 
নি। আর এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুর! হিন্দুধর্মের সব-কিছুকেই পবিত্র ও মাহাস্বাপূর্ণ 
ঘোষণ। কবে যে-কোনো সংক্কারমূলক কাজকর্মেরই বিরোধিতা করতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ 
তত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকাকে আশ্রয় করে এই ছুই শ্রোতেরই গতিরোধ করার প্রয়াসী হন। 
“হিন্দুহিতাথী বিদ্যালয়” স্থাপন এই প্রয়াসেরই কাধকরী রূপ। খুষ্টান মিশনারিদের দ্বারা 
পরিচালিত অবৈতনিক বিগ্ভালয়গুলি খুস্টধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থৃতরাং অনুরূপ 
দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমেই এর যোগা প্রত্যুত্তর দেওয়া যেতে পারে এই বিবেচনায় 
দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীনপস্থী রাজ। রাধাকাস্ত দেব এবং নবাপন্থী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের সম্মিলিত করে এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 25 [95 1845 [ রবি ১৩ জোষ্ 
ভৃ ১২৩ 


১৮ রবিজীবনী 


১২৫২ | তারিখে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন । বন্ছ ধনাঢ্য বাক্কির দানে পুষ্ট হয়ে 
1 1747 1846 | এবি ১৯ ফাল্ধন ১২৫২ ] তারিখে চিৎপুর রোডে রাধারুষ্ণ বসাকের বৈঠব- 
খানায় বিগ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়; তৃদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বন্থু 
পরিদর্শক নিযুক্ত হন । দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যতম সম্পাদক । অবশ্য নানা কারণে 
এর আয়ু দীঘায়িত হতে পারে নি: কিন্তু এটি একটি আন্দোলনের স্থত্রপাত ঘটিয়ে এবং 
রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও নবাপস্থী - হিন্দুসমাজের এই তিনটি শাখাকেই একক্যত্রে গেঁথে যে 
একটি বড়ো কাঁজ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

ব্রাহ্ষসমাজ ও তত্ববোধিনী সভার কাজে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই এত বেশি জড়িত হয়ে 
পড়ছিলেন যে বৈষয়িক কাজকর্মে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ করতে পারতেন না । ইতিমধো 
খবর এল বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু ইয়েছে [1 4১0৪ 1846 ]1 তার শ্রাদ্ধাগান 
দেবেন্্রনাথের কাছে একটি মানসিক সংকটের আকারে এল । তিনি ও গিরীন্দ্রনাথ ব্রাহ্গদর্ম 
গ্রহণ করলেও জোড়ার্সাকোর বাড়িতে চিরাচরিত হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী পৃজার্চন! অব্যাহত ছিশ। 
কিন্ত পিতৃআাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম এনে শান্ত্রবিধি-অন্ুযায়ী শ্রাদ্ধ করতে সম্মত হলেন 
না, তিনি “পৌন্তলিকতাএ সংশ্রববজ্জিত দানোত্সর্গের একটি মন্ত্র' উচ্চারণ করে দানসামগ্রা 
উতসগ করেন । এই বাপারে বিক্ষুব্ধ আত্মীয়ের দেবেন্দ্রনাথকে সামাজিকভাবে পরিত্যাগ 
করেন। গিরীন্দ্রনাথ অবশ্ঠ শাস্ত্রাহুমোদিত শ্রাদ্ধন্রিয়া সম্পন্ন করেন । 

দ্বারকানাথের উইল অন্গযায়ী দেবেন্দ্রনাথ কার-ঠাকুর কোম্পানির ঘে আট আন। অংশ 
পান, তা তিন ভাইয়ে সমান ভাগ করে নেন। তিনি বিষয়কর্মে উদাসীন হলেও তাঁর মধাথ 
ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তীরই পরামর্শে ইংরেজ অংশীদারদের অংশ 
ক্রয় করে তাদের বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত কর! হয় এবং ব্যবসায়-পরিচালনার প্রধাণ 
দায়িত্ব গিরীন্দনাথই গ্রহণ করেন । দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীতে যান বেদ-চচ| করতে । 
কিন্ত ইতিমধ্যে বাবসা-জগতের * অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে । পরিণামে 1848-এব 
গোড়াতেই ইউনিয়ন বাাঙ্ক এবং কার-ঠাকুর কোম্পানির পতন ঘটে । ফলে দেবেন্্রণাথ ও 
গিরীন্দ্রনাথের স্বন্ধে বিপুল খণভার এসে পড়ে । দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ মহান্ুভবতায় সমস্ত 
খণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে অনাড়শম্বরভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন । তার তৎকালীন 
মানসিক অবস্থার সঙ্গে এই জীবনধাত্র! স্থসংগত হয়েছিল । অনন্যমন1 হে ধর্মালোচনায় 
সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হবার সুযোগ পেলেন তিনি । এই সময়ে তার ধর্মমতেরও ঘথেষ্ পরিবর্তন হয়। 
পূর্বে তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে করতেন । কিন্তু বেদচর্চার ফলে তাতে বহুদেবতা, যজ্ঞাদির 
বাহুল্য, পরম্পরবিরোধী উক্তির সন্নিবেশ ইত্যাদি দেখে এ মত পরিত্যাগ করেন । উপনিমদের 
অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্াযাঁও তার অন্তরের সায় পেল না। তখন তিনি উপনিষদ থেকে তার হাদয়ের 
অন্থকুল প্লোকসমূহ সংকলন করে '্রাঙ্ষধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করেন | 1848 | এবং 
তাকে ব্রা্ধী উপনিষদ আখা। দেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেবেন্দ্রনাথ বিপুল পরিঅমে 
মহাভারত, গীতা, মন্ুসংহিতা৷ প্রভৃতি থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে ত্রান্মধর্মের নীতি ও অন্শাসণ 
প্রস্তত করেন । 

্রাহ্মবর্ম গ্রহণের পর থেকেই দেবেন্দ্রনাথ দুর্গাপূজার সময় বাঁড়িতে না থেকে বিচিন 
দেশ পর্যটনে ব্যাপৃত হন। এইভাবে 1849-এ আসাম, 1850-তে ব্রহ্মদেশের মৌলমীন, 
1856-এ কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন, লাহোর, অমৃতসর, সিমলা প্রভৃতি 
স্থান পরিভ্রমণ করেন। সমিমলায় অবস্থান কালেই সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ 


দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর ১৪ 


তখন হিমালয়ের আরও গভীরে স্থজ্বট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তার আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির দিক দিয়ে এই ভ্রমণ যথেষ্ট মূল্যবান । অবশেষে ১ অগ্রহায়ণ ১৯৬৫ [15 ট্ব০% 
1858 | তারিখে তিনি কলকাতা! প্রত্যাবর্তন করেন । 

ইতিমধ্যে 1854-4 গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার পরিচালনায় পৈত্রিক খণের 
অধিকাংশই শোধ হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট খণ ও গিরীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত খণ ইত্যাদির জন্য 
সম্পত্তি বিষয়ে যথেষ্ট বিশঙ্খলা দেখা দেয়। এমন-কি পাওনাদারের নালিশে দেবেন্্রনাথের 
বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বের করে তাকে গ্রেঞ্ারও কর। হয়। 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর মধ্যস্থ হয়ে বাকি 
ধণ পরিশোধের ভবন্দোবস্ত করেন । কিন্তু তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্্নাথ আবার ব্যক্তিগত 
বায়ের জন্য খণ করতে আরম্ত করলে দেবেন্রনাথ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, অভিমানে নগেন্দনাথ 
গৃহত্যাগ করেন। 24 0০ 1858-এ তার মৃত হয়। 

1858-এ দেশভ্রমণ করে ফিরে আসার পর দেবেন্ত্রনাথের সঙ্গে কেশবচক্রা সেনের 
যোগাযোগ হয়। কেশবচন্দ্র তার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঁগী ছিলেন এবং প্রধানত 
সেই স্থত্রেই কেশবচন্ত্ ব্রাঙ্মলমাজে প্রবেশ করেন । এই যুবকের দীপ্ল ধর্মবোদ ৪ প্রবল কর্ম- 
শক্তি দেবেন্্রনাথকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে । এ'রই উদ্যোগে তিনি 1859-এ 'ব্র্মবিদ্যালয়” 
স্থাপন কবেন এবং সেখানে তিনি নিজে বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে ধর্মোপদেশ দিতে 
আন্ত করেন। এর কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ তার নিয়মিত শারদ-ভ্রমণে সত্যেন্দ্রনাথ ও 
কেশবচন্দ্রকে নিদ্ধে ১৬ আশ্বিন ১২৬৬ তারিখে সিংহল যাত্রা করেন। উল্লেখা যে, এই বং্সরের 
গোড়াতেই, খুব সম্ভব ২৬ বৈশাখ যে সাংব্পরিক সভা আহৃত হয় সেখানেই, তত্ববোধিনী 
সভার বিলোপ সাধন করে তত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাঙ্মলমাজের হস্তে অর্পণ করা হয়। 
১১ পৌষ ব্রাঙ্গদের সাধারণ সভায় দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ব্রাক্ষমমাজে নৃতন প্রাণের জোয়ার এল। এর পূর্বে 
দেবেশ্দনাথের কাছে ত্রাঙ্গবর্ম ছিল তত্বা্সসন্ধানের অন্তম মাধ্যম । কেশবচন্দ্র তার সঙ্গে 
প্রচার যুক্ত করে একে একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মের দূপ দিলেন। ত্রাক্মদের সামাজিক অন্ুষ্ঠানেব 
জন্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রণীত হল। এই পদ্ধতি অন্গসারে দেবেন্দ্রনাথ ১২ শ্রাবণ ১২৬৮ [26 
[1] 1861 | তারিখে তার দ্বিতীয়া কন্য1 স্ুকুমারীর বিবাহ দিলেন । লক্ষণীয় যে, শালগ্রাম- 
সারণী ও অগ্নিসংস্কার ব্যতীত হিন্দুবিবাহের অন্যান্ত প্রত্যেকটি অঙ্গছই এই বিবাহে অন্ুশ্থত 
হয়েছিল । দেবেন্দ্রনাথ সমাজের সংস্কার অবশ্ঠই চাইতেন, কিন্তু তা প্রচলিত প্রথা গুলি বজন 
করে শয়, যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে । ব্রাহ্মবর্মকে তিনি হিন্দুধ্র্মেরই অন্তর্গত করে 
দেখতেন, তার পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বাদ দিয়ে। তাই বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ 
বিবাহ, উপবীত-তাগ ইত্যাদি ব্যাপার তিনি সমর্থন করলেও মনেপ্রাণে স্বীকার কবে নিতে 
পারেন নি। আর সেই কারণেই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতা ব্রাঙ্ষপমাজের নবাপস্থী 
সভ্যেরা যখন এই গুলিকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি তা মানতে পারলেন না! 
ফলে কেশবচন্দ্র ও তার অন্গগামীরা ২৬ কাত্তিক ১২৭৩ [1] ০৬ 1866 | তারিখে "ভারত- 
বায় ব্রা্মলমাঁজ' স্থাপন করলেন , কাধত এই বিচ্ছেদ ঘটে 1864-এর শেষে । এই ঘটনায় 
দেবেজনাথ মর্ষাত্তিক ছুঃখ পান, অথচ নানাভাবেই তিনি এই নৃতন সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা 
করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের উগ্র বাক্তিস্বাতত্ত্রা, খুস্টভক্তির বাড়াবাড়ি, 
বৈষ্ণবদের অনুকরণে নগরসংকীর্তন প্রত্ৃতি ব্যাপারের মধো নৃতন ধরনের পৌন্তলিকতার আভাস 
দেখে ভার পক্ষে এই যোগাযোগ অক্ষুঞ্ন রাখা কঠিন হয়ে পডে। এরপর থেকেই আমবা! দেখি, 


ববিজীবণী 


খু 


তিনি ধীরে ধীরে সব-কিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন । 
অবশ্ঠ জীবনের প্রায় শেষ পর্যস্তই তিনি ব্রাহ্মঘমাজ ও বৈষয়িক উভয়বিধ ক্ষেত্রেই তার সজাগ 
দৃষ্টি রেখেছিলেন, কিন্তু তার সম্যক উৎসাহের অভাবে আদি ব্রাক্মপমাজ ক্রমশই একটি সংকীর্ণ 
গপ্ডির মধো বদ্ধ হয়ে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে ফেলে । 

কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এবং দ্েবেন্্রনাথের শেষ জীবন এখানে আলাদা করে আলোচন। করার 
প্রয়োজন নেই, কারণ তা৷ রবীন্দ্রনাথের জীবন-বর্ণন। স্থতেই আমরা উপস্থাপিত করতে পারব । 
বর্তমানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, ৬ মাঘ ১৩১১ [ বৃহ 19 1919 1905 | তারিখে 
৮৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন । 





তূতীয় অধ্যায় 


সারদাসুন্দরী দেবী 


দেবেন্্রনাথের বিবাহ হয় যশোহর দক্ষিণডিহি-নিবাসী রামনারাঘ়ণ চৌধুরীর কন্য। সারদা- 
সুন্দরী দেবীর১ সঙ্গে ১২৪০ বঙ্গাবের ফাঞ্ধন মাসে | 1৭ 1834 1২ তখন দেবেন্দ্র 
নাথের বয়স সতেরো। বৎসর ও সারদ। দেবীর আট |? ]৩। বিবাহের একটি বিবরণ দিয়েছেন 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “তার | সারদা দেবীর | এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার 
বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে । তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়ীকে (তিনি 
তখন ছয় বৎসরের মেয়ে ) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন । তখন তার ম। বাড়ী 
ছিলেন ন। _ গঙ্গ। নাইতে গিয়েছিলেন | বাড়ী এসে, মেয়েকে তার দেওর ন। বলে-কয়ে নিয়ে 
গেছেন শ্রনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগডি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন । তারপর 
(সখানে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন ।'৪ 

সারদ। দেবীর জীবণের সম্পূর্ণ চিত্রটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, সেকালের বাঙালী 
পরিবারের অন্তঃপুরচাবিণী গৃহবধূর বৈচিত্র্যহীন জীবনে সেই স্পষ্টতা মাশাও করা যায় না। 
তবু তার বহিজীবন ও অন্তজীবন ঘে গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে তা নানা কারণে 
বৈশিষ্টাপূর্ণ। তিনি যখন বধূ হয়ে জোড়ার্সাকো! ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেছেন তখন 
দ্বারকানাখের সৌভাগান্থ্য মধাশগনে । কল্পন। কর। যায় তার বিবাহে যথেষ্ট ধূমধান হয়েছিল 
এবং দাস্দাসী-পরিবৃত খুব জমকালে। পরিবেশেই তীর প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। 
কিন্তু আশ্চধ রূপনান স্বামী-পুত্রাদি নিয়ে সারদ| দেবীব ভাগাকাজ্ষা বে-সময় পরিপূর্ণতায় 
পৌছতে পাবত, সেই সময়েই দেবেন্দ্রনাথে জীবনে এক বিষয়-বৈরাগোব উদয় হল। এই 


১ ব্যোমকেশ নুস্তফী সারদ| দেবীর একটি অতিরিক্ত নামের উল্লেখ করেছেন ; “শা কন্তরী+, দ্র বঙ্গের জাতীয 
ইতিহাস । ৩৫৫; খগেক্সনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রকথা [ ১৩৪৯ ] গ্রচ্থেও এই নামটির উল্লেখ আছে। 

২ দ্বারকানাথের নুতন গৃহ প্রবেশের বর্ণন] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও, তার জোষ্ঠপুত্রের বিবাহের কোনে। 
বিবরণ ব1 সঠিক তারিখ আমাদের হাতে এসে পৌছয় নি। এ-সম্পকে খখেন্দ্রনাথ চট্যোপাধ্যায় লিখেছেন : **- 
আমাদের প্রপিতামহ ৬মদনমোহন চটোপাধ্াায় [ দ্বারকনাথের দিদি রাসবিলাঁপী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ] *-" নিজের 
টপার্জজনের যে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা৷ হিসাবে মাভাঠাকুরাঁণীকে দেবেন্দ্রের বধূকে 
আশাব্ব।দের যৌতুক দেন (২৪ ফাল্জুন ১২৪০ ইং ১৮৩৪) [ বৃহ 61491] পরে ৫ই আধাঢ় ১২৪২ (ইং ১৮৩৫ 
২৯শে জুন) [বৃহ 18 107] দেবেন্দ্রের বধূর গর্তাধান উৎসবে আশীর্ববাদী দেওয়া হয় এবং তাহার পরে ৫ই 
আশ্বিন ১২৪৫ (ইং ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর ) [ বৃহ 20 ০৮] দেবেন্দ্রের বধূর সাধের জন্য মিঠাই খরিদ হয়। নয়মাসে 
সাধ দেওয়। ঠাকুরবংশের কুলপ্রথা। ইহার ছুই মাসের মধ্যে সারদাদেবীর প্রথম সস্তানের (কন্যার) জন্ম হয়।”- 
রবীন্ত্রকথ। ৪ [ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যোজন বা সংশোধন লেখক-কৃত ]। 

৩ লৌদামিনী দেবীর “পিতৃম্মতি, প্রবন্ধে | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮1 ৪৬৩; মহধ়ি দেবেন্দ্রনাথ । ১৫৩] ও 
জ্ঞানদানন্দিশী দেবীর 'স্মৃতিকথা'য় [ পুরাতনী। ১৯ ] বিবাহের সময় সারদা দেবীব বয়স “ছয় বৎসর' বলে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

৪ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পবাতনী | ১৩৬৪ ]1 ১৯ 


২২ রবিজীবনী 


অবস্থা সেই তরণী বধূর কতখানি হৃদয়বেদনার কারণ হয়েছিল তার একটি করুণ চিত্র আছে 
দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এক অংশে । বিপুল এশ্বষের প্রভু না থেকে নির্জনে ঈশ্বরের 
পালনী-শক্তির আম্বাদ পাওয়ার জন্য দেবেন্দ্নাথের মন বাকুল হয়ে উঠেছিল । সেই নির্জনত। 
লাভের উদ্দেশ্তে “১৭৬৮ শকের [ 1846 | শ্রাবণ |? ভাদ্র | মাসের ঘোর বর্ধাতেই গঙ্গাতে 
বেড়াইতে বাহির হইলাম । আমার ধশ্মপত্বী সারদা দেবী কাদিতে কাদিতে আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মামাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে 
আমাকে সঙ্গে করিয়া লও) আমি তাহাকে সঙ্গে লইলাম। তাহার জন্ত একট1 পিনিস 
ভাড়া করিলাম । তিনি, দ্বিজেন্দত্রনাথ সতোক্্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে 
উঠিলেন।”১৯ এই নৌকাধাত্রার অবসান আর এক মহাসংকটের মধো । পথিমধো দ্বারকা- 
নাথের আকশ্রিক মৃত্াসংবাদ এসে পৌছল; যার পরিণতি আধিক বিপযয়ে ও দেবেন্দ্রনাথ 
অপৌন্তলিকভাবে শ্রাদ্ধ করায় শেষ পযন্ত আত্মীয়-বিচ্ছেদে, যা অবশ্ঠই সারদ! দেবীর পক্ষে 
মর্মান্তিক হয়েছিল । সেই সময় তিনি ছিলেন সেই বুহৎ পরিবারের সবময়ী কত্রী। তাই 
যে সমস্ত সাংসারিক কৃচ্ছুতা অবশ্যন্তাবী হয়ে উঠেছিল, এতদিনের অভাস্ত জীবনযাত্রার সেই 
বতিক্রম তার কাছে নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় হয় নি। আর বিবাহাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে 
ও ছুর্গোৎসবাদি সামালিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিঠ আত্মীয়স্বজনদের অনুপস্থিতি তার পক্ষে অবশ্যই 
গীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল । 

সারদ| দেবীর যখন বিবাহ হয় তখন তার শাশুড়ী দ্িগম্বরী দেবী ও দিদিশাশুড়ী অলক। 
দেবী দুজনেই জীবিতা। তার! ছিলেন ধর্মপ্রাণ! মহিল। ৷ স্থৃতরাং তাদের শিক্ষায় দেবদিজে 
অন্ুরক্তি প্রতি হিন্দুনারীর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ঘে তীর চরিত্রের অঙ্গীভৃত হয়ে যাবে, ত। 
সহজেই অনুমেয় । দ্বারকানাথের সময় থেকেই বাড়িতে মহাসমারোহে ছূর্গাপূজ। ও জগদ্ধাত্রী- 
পূজ! হত। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই জগদ্ধাত্রীপুজ। উঠিয়ে দেন ও হুর্গাপূজার সময়ে বাড়িতে ন। 
থেকে দেশতভ্রমণে বহির্গত হতে শুরু করেন । কালক্রমে দুর্গাপূজা ও উঠে যায়, পারিবারিক 
আচার-অন্ষ্ঠানে অপৌত্লিক পদ্ধতি অন্শ্থত হতে থাকে ও গিরীন্্রনাথের পরিবার গৃহ- 
দেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার সেবার ভার গ্রহণ করে স্বতন্ত্র হয়ে যান। এই সব ঘটন। সারদ। 
দেবীর ধর্মজীবনে অবশ্যই সংকটের সৃষ্টি করেছিল । খগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় লিখেছেন, 
'আমর। প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি সারদাঁদেবী স্বামীর কথায় নৃতণন ধশ্ানুষ্ঠান অনুশীলনে 
একটু দোছুল্যমাঁন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাহার চিরদিনের অভান্ত বাহিক পূজ! অনুষ্ঠান 
৩৫ বৎসর বয়সে স্বামীর মতান্ুবন্তিনী হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন । বেদীতে বসিয়া কিন্তু 
নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করিতেন এবং স্বামীর ধর্শব্যাখা। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন । 
আবার চিরদিনের অভ্যাসের ফলে কখন কখন রমানাথ ঠাকুরের বাটির ছুর্গো্পবের পৃজক 
কেনারাম শিরোমণির হস্তে, শ্বামীর অজ্ঞাতে, কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে পূজ। প্রেরণ 
করিতেন ।”২ 

এই উদ্ধৃতি থেকেই সারদা দেবীর ধর্মজীবনের সংকটের প্রকৃত রূপটি বোঝা যাঁবে । অথচ 
ত্বামীভক্তিও তার জীবনের এক অন্যতম সংস্কার, বল। যেতে পারে এইটিই ছিল তার জীবনের 
কেন্দ্রবিন্দু । সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, “মা আমার সতীসাধৰী পতিপরায়ণ ছিলেন । পিত। 


১ আন্মজীবনী [ ১৩৬৮ ]1। ৬৮ 
& রবীন্রকখা। ৪* 


সারদান্রন্দরী দেবী ২৩ 


সবদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় 
কোঁনোমতেই পিত। বাড়িতে থাকিতেন ন1। এইজন্য পূজার উত্সবে যাত্রা গান আমোদ ঘত- 
কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়| থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ 
দিতে পারিতেন না । তখন নির্জন ঘরে তিনি একল] বসিয়! থাকিতেন | কাকীমার। আসিয়া 
তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন ন। | গ্রহাচাষর! স্বন্তায়নাদির 
দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়। তাহার কাছ হইতে সর্বদাই 
যে কত অর্থ লইয়। যাইত তাহার সীম। নাই ।”১ 

স্বামীর জন্য এই উদ্বেগ তার চিরসঙ্গী । 1857-এ দেবেন্দ্রনাথ যখন সিমলায়, সে 
সময় উত্তর ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, “একট। গুক্ব 
উঠিল মিপাহীর। তাহাকে হত্যা । করিয়াছে । একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন পাই, তাহার 
উপর এই গুজব _বাঁড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল । মা তে। আহার পির] তাগ করিয়। 
কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন ।'২ সেইজন্য স্বামী যখন বাড়ি থাকতেন তখন তার সেবার 
দিকে তিনি তাঁক্ষ দৃষ্টি রাখতেন । এ বিষয়ে জ্ঞানদাশন্দিনা দেবীর "্বৃতিকখা" থেকে কতক- 
গুলি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি : “আমার শাশুড়ীর একটু স্থল শরীর ছিল, তাই বেশি 
শড়াচড়া করতে পারতেন না ।--.কেবল বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন মা রান্নাঘরে নিজে 
“য়ে বসতেন ।. | পুরাতিনী । ২৩ ] “আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত, মহৃষি 
থাকলে তিনি উপাসন! করতেন, তখন মাও গিয়ে বসতেন । | এ । ২৬ 1 “আমার মনে পড়ে 
বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা 
সব শুতে গেলে । আর মা একখানি ধোয়া সৃতি শাড়ি পরতেন, তারপর একট আতর 
মাখতেন 3 এই ছিল তার রাতের সাজ | [এঁ। ২৩] এই মনোযষোগ ৭ প্রসাধনের বর্ণনা 
তার আত্মণিবেদনের প্রকৃতিটিকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট । 

.. সারদা দেবী প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতা ছিলেন ন৷ সতা, কিন্ত একেবারে নিরক্ষর ছিলেন 
ন]। জোড়ার্সাকো। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুবে লেখাপড়ার ঘ”খষ্ট প্রচলন ছিল স্বণকুমারী দেখার 
“আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার [ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬ | ৩১৪-২০ ] প্রবন্ধে 
তার স্বন্দর পরিচয় আছে। মায়ের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'মাতাঠাকুরাণী ত কাজকশ্মের 
অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণকাগ্লোক তাহার বিশেষ প্রিয় 
পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়। শ্লোকগুলি আড়াইতেন। তাহাকে মংস্কৃত রামায়ণ মহা 
ভারত পড়িয়। শুনাইবার গন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ভাক পড়িত। [এ 1৩১৬] 
চাঁণকাঙ্সোক দ্েবেন্দ্রনাথেরও খুব প্রিয় ছিল, সারদ! দেবীর এই চাণকাগ্নোক-প্রিয়ত। কি স্বামীব 
কাছে শিক্ষালাভেরই প্রত্যক্ষ ফল? 

যাই হোক, এই শিক্ষা অবশ্য তাকে সংস্কার মুক্তির কোনে বিশেষ দিগন্তের সন্ধান দিতে 
পারে নি, তা সম্ভবও নয়। সেইজন্যই দেখি তিনি সেকালের অন্তঃপুরের স্বাভাবিক সংকীণ 
গপ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ থেকেছেন চিরকাঁল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উক্তিতেও এই ধারণীরই 
সমথন মেলে, বিয়ের ছুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে স্বদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী 
ভাড়। করে রইলেন । মা আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন । কিন্তু 


১ 'পিতৃম্থতি, মহধি দেবেন্্রনাথ [ ১৩৭৫ ]1 ১৫২ 
২ এঁ। ১৭১ 


২৪ রবিজীবনী 


শাশুড়ী ঠাঁকরুণ বল্লেন ভাড়া বাঁড়িতে বউ পাঠাবেন ন1।..-বাবামশায় যখন শুণলেন ম। এই 
শারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ির ভিতর চলে এলেন । এসে মাকে 
বল্লেন _ সতোন্দরর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি পাঠিয়েছেন, তৃমি ণাকি ভাড়া বাড়ী বলে' 
তাকে যেতে দাও শি? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি 
পাঠিয়ে দাও।'৯ ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, "শুনেছি সতোন্্র'কে বিলেত পাঠানো হয়েছে, এই 
অজুহাতে মেজবউমার গয়ন! নিয়ে কর্তাদিদিম। তার ছুই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন শুনে মহহ্ি রাগ 
করে' তার বদলে মাকে হীরের কণ্ঠী দেন,২ -এগুলি অবশ্যই মানসিক ওঁদাষের পরিচয় বহন 
করে না । এই ধরনের মনোভাবের বর্ণনা পাওয়। যায় সৌদামিনী দেবীর লেখায়, “আমার সেজ 
এবং ন বোন অধিক বয়স পযন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়। আত্মীয়ের! চারি দ্রিক হইতে মাকে 
এবং পিতাকে তাড়না করিতেন । মা বিচলিত হইয়! উঠিতেন'৩; কিংব। সতোন্রনাথে? 
স্বৃতিচারণে, “আমি ছেলেবেল! থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী । মা আমাকে অনেক সময 
ধমকাইতেন, “তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বাড়াতে যাবি না কি?” 
সতোন্দ্রনাথ এর চেয়েও বেশি দূর গিয়েছিলেন, কিন্ত তখন তার মার প্রতিক্রিয়ার কখা কোথাও 
বর্ণিত হয়নি । কিন্তু সারদা দেবীর এই মানসিক সংকীণতার জন্য তাকেই একমাত্র দারী বর। 
উচিত নয়, আমাদের সমাজই যে তখন অনেকটা পিছিয়ে ছিল এ-সব তারই প্রমাণ- আমাদের 
সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষেরাই কি এ চেয়ে বেশি মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিতে 
পেরেছিলেন ? 

সারদা দেবী বছ-প্রসবিনী ছিলেন ; সর্বযোট পনেরটি সন্তানের নয়টি ছেলে ও ছয়টি 
মেয়ে - জননী | স্থতরাং সন্তানদের প্রতি যথাযোগা মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। তখনকার দিনে অভিজাত পরিবারে তার প্রয়োজনও ছিল না - আত্মীয্-স্বজন ও দাঁস- 
দাসীরাই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করত । সৌদামিনী দেবা লিখেছেন, “আমার 
মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমার্দের সকলকে তেমন করিয়! দেখিতে পারিতেন 
না_ ম্জেকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালো- 
বাসিতেন, তাহার 'পরেই আমাদের যত আবদার ছিল ।'৫ সতোন্দ্রনাথও অনুরূপ উক্তি 
করেছেন, “মার কাছে আমর বেশীক্ষণ থাকতুম না আমাদের আসল আড্ডা ছিল ঘেজ- 
কাকিমার ঘর ; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিআাম-স্থান । বলতে গেলে মেজ-কাকিমাই 
আমাদের মাতৃস্থানীয়। ছিলেন ।”৬ সরলা দেবী তার আত্মকথায় নিজের মা ম্বর্ণকুমারীর 
সন্তানবাৎ্সল্যের অভাবের কথা বলতে গিয়ে তার দিদিমার প্রতিও কট।ক্ষ করেছেন।? 
সারদা দেবীর জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক যে সংকটের কথা পূর্বেই বল! হয়েছে, তার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্দামীনতার একটা যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়। দুঃসাধা নয়। 

অবশ্ত তিনি সব কিছুতেই যে উদাসীন ছিলেন, তা৷ পয়। জ্ঞানদানন্দিন] (বীর 


পুরাতনী। ২১২২ 

ইন্দির দ্বেবী চৌধুরাণী, শ্রুতি ও শ্মতি [ অপ্রকাশিত ] 
পিতৃম্মতি । ১৫৮৫৯ 

আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৪ 
পিতৃম্থাতি। ১৫৪ 

আমার বাল্যকথা। ১৫ 

দ্র জীবনের ঝরাপাতা। [ ১৩৮২ ৫ 
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সারদাতরন্দরী দেবা ২৫ 


শ্বতিকথা'য় দেখি, শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধ হয় আমার 
শাশুড়ী আমাকে কোলে করে" তুলে নিয়ে গেলেন ।-*আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক 
কোণে বসিয়ে রাখলেন ।..-আমর! বউরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম |." প্রথম বিয়ের পর 
শাশুড়ী আমাদের বূপট!শ ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি সামনে 
বসে থাকতেন তক্তপোষের উপর, আর দাসীর আমাদের এসব মাখাত। দিন কতক পরে 
যতদুর হবার হলে ছেড়ে দিতেন ।...আমি বড্ড রোগা ছিলুম । একদিন কাদের বাড়ীর 
বউরা বেড়াতে এসেছে সেজেগুজে, তাদের বেশ হাষ্টপুষ্ দেখে মা বলেন, “এরা কেমন হষটপুষ্ট 
দেখ দেখি, আর তোরা সব খেন বৃষকাষ্ঠ !” তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে 
লাগলেন । আমার একমাথ1 ঘোমটার ভিতর দিয়ে তার সেই স্বন্দর টাপার কলির মত হাত 
দিয়ে ভাত খাঁওয়াতেন । আমার কেবল মনে হত ম! কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি দালানে 
গিয়ে বমি করব ।'* 

পুত্রবধূদের প্রতি এই শ্েহ পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের প্রতিও মমভাবেই 
বিস্তৃত ছিল, তার কিছু দৃষ্টান্ত আমর। যথাস্থানে দ্রেখতে পাব । মমতাময়ী গৃহকত্রীর চিত্রটি 
স্বন্নর করে বর্ণনা করেছেন ঠাকুরপরিবারের এক ছুঙাগিনী গৃহবধূ বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী 
দেবা, শ্বা্ডড়ীর মত শ্বাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তার মত সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তি পরায়ণা 
স্রীলাক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায় ।..-ধর্মে মতি তার যথেষ্ট ছিল। কেহ 
যদি তাহার সাক্ষাতে পুত্রকন্তাদের প্রশংসা করিত, তখনই তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, 
পাছে তার মনে অহ্কীর আসে ।."অত বড় বুহৎ পরিবারের সমন্ত সংসারের ভার তাহারই 
উপর ছিল, তিনি প্রত্যেককে সমানভাবে আদর ঘত্বে অতি নিপুণ ভাবে সকলের অভাব, ছুঃখ, 
দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন । কাহাকেও কোনও বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা 
দিবার কখনও চেষ্ট। করিতেন না । তাহার মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। এত বড় লোকের 
পুত্রবধূ এবং গৃহিণী হওয়া সত্বেও তার মনে কোনরকম জাক, বা বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ 
করিতে পারে নাই । যতদূর সম্ভব সাদাসিধে ধরণের সাঁজ পোষাক করিতেন, কিন্ত তাহাতেই 
তাহার দেহের সৌন্বধ্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত ।”২ 

দেবেন্দ্রনাথও পত্বীকে সংসারে একটি মধাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন । দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর এস্টেটে সারদ। দেবীর নামে তিনি একটি “ভিপোজিট আকাউণ্ট' স্থষ্টি করেছিলেন 
২৪,৭০০ টাঁক1 দিয়ে এবং তার সমস্ত উপস্বত্ব সার! দেবীই ভোগ করতেন। এর উপরে 
ব্যক্তিগত মাসোহার] ছাড়াও কন্তা ও জামাতাদের মাসোহারাও 'সারদান্বন্দরী দেবী খাতে' 
প্রদত্ত হত। সেই স্থদ্ূরকালেও দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন মেয়েদের আধিক স্বাধীনতার 
গুরুত্ব এবং টাকার জন্য তার উপর নির্ভর করার ফলে অন্তত কন্যা ও জামাতাদের সারদ! দেবীর 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করে দেবে। 

তার মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্ধন ১২৮১ [বুধ 11 149: 1875 ] তারিখে আহ্রমানিক ৪৯ 
বৎসর বয়সে । রবীন্দ্রজীবনের অন্ুষঙ্গে তার সম্পর্কে আরও কিছু জানার সুযোগ আমাদের 
হবে, ক্বতরাং বর্তমান আলোচনা আমর! এখানেই সমাপ্ত করছি । 


১ পুরাতনী। ১৯-২১ 
২ "আমাদের কথা" প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭ । ১১৩-১৪; অপিচ, বলেক্জনাথ ঠাকুর শতবধিকী স্মারকগ্রন্থ 
[ 1972 ]। ২২-২৩ 


ভূ১৪ 


চতুর্থ অধ্যায় 


গিরীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ 


দ্বারকানাথের পাচ পুত্রের মধো দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সংসার-জীবনে প্রবেশ 
করেছিলেন । এদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী ত্রিপুরানুন্দরী দেবীকে রেখে 
মাত্র উনত্রিশ বংসর বয়সে 24 0০৮ 1858 তারিখে পরলোকগমন করেন । ঘটনাচক্রে 
্রিপুতরাস্ন্দরীও মূল পরিবার থেকে দূরে বাস করতে থাকেন, স্থতরাং কয়েকটি ম*মলা- 
মোকদ্দম! ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়া ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসে তার বিশেষ কোনো স্থান নেই । 
গিরীন্্নাথও মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে 19 [9০০ 1854 [মঙ্গল ৫ পৌষ ১২৬১] তারিখে মারা যান। 
মৃত্যুকালে তিনি পত্রী যোগমায়া দেবী, ছুই পুত্র গণেন্্নাথ ও গ্রণেন্দ্রনাথ এরং দুই কন্যা 
কাদস্বিনী ও কুমুদিনীকে রেখে যান। সম্ভবত 1858-এ গৃহদেবতার নিত্যপৃজা ও অন্যান্ত 
কয়েকটি বৈষয়িক কারণে দেবেন্্রনাথের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য হয়, কলে দ্বারকানাথের উইল 
অনুযায়ী বৈঠকখান! বাড়ি | ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন] তীদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে 
এবং দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ভদ্রাসন বাড়িতে | ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ] উঠে আসেন। 
জোড়াস্সাকো ঠাকুর পরিবার বলতে এই ছুটি পরিবারকেই বোঝায় | যদিও চিরকাল ছেলেদের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যোগস্থাত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। আন্থুষ্ঠানিক 
দিক দিয়েও ছুটি পরিবারের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয় । গিরীন্দ্রনাথের পরিবার দোল- 
দুর্গোৎসব ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু পৌত্তলিক আচার আচরণকে অন্থসরণ করেছে, কিন্তু দেবেন 
নাথের পরিবারে পৌন্তলিকতার অংশ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছিল । 

গণেন্দরনাথের জন্ম হয় 1841-এ | হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসেবে ভ্রাতা সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে 
তিনি 1857-এ প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার বিবাহ হয়? ম€১ 1858 
তারিখে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে ১৭ বৎসর বয়সে । পিতার বৈষয়িক বুদ্ধির সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার 
তিনি লাত করেছিলেন, এ-সব ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে তার উপর নির্ভর করতেন। 
তাছাড়া সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস-চর্চা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি ব্যাপারে তীর যথেষ্ট উৎসাহ ও 
সংগঠন শক্তির পরিচয় পাঁওয়! যায়। “চত্রমেল। ব1 হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
তিনি অন্যতম ছিলেন । মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [রবি 16 195 1869 ] 
তারিখে কলের! রোগে তীর মৃত্যু হয়। অকালে একটি পুত্রসন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
'পর তার আর কোনো সন্তানাদি হয় নি। 

গিবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান -ও জ্যে্ঠা কন্া কাদস্বিনী দেবীর বিবাহ হয় যজ্ঞেশপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে । এদের প্রথম পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রজীবনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানের অধিকারী; ইনিই প্রথম তাকে পপয়ারছন্দে চৌন্দ অক্ষর যোগাযোগের বীতিপদ্ধতি' 
বুঝিয়ে কবিতা-রচনায় দীক্ষা দেন। কাদস্থিনী দেবীর অপর পুত্র ইন্দুপ্রকাশ এবং ছুই কন্যা 
নুপবাল! ও ধীরবাল! । 

গিরীন্দ্নাথের নিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ হয় নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে | নীল- 


গিরীন্ঈনাঁথের উত্তরপূরুধ ২৭ 


কমলের এক ভ্রাত। যছুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেজদিদি শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। “নব- 
নাটক'-এর [1866] অভিনয়ে নীলকমল নটের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর একমাত্র পুত্র 
শীরদনাথ সম্ভবত সেণ্ট জে িয়ার্স কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন । 

কনিষ্ঠ পুত্র গুণেঞ্জনাথের জন্ম 1847-4, মৃত্যু ২২ টজাষ্ঠ ১১৮৮ [ শুক্র 3 70 1881 ] 
তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে [ “হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে মৃত্যুকালে তার 
বয়স ৩২ বলে উল্লিখিত হয়েছে || সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় সম্ভবত ১২৭০ 
বঙ্গাব্ধের মাঘ মাসে [.781) 1864 ]| এঁদের চারটি পুত্র ও ছুটি বন্যা । পুত্র গগনেন্দ্রনাথ 
[ 1867-1938 7, সমরেন্দ্রনাথ [ 1870-195] 7], অবনীন্দ্রনাথ [ 1871-195] ] ৪ কুমারেন্ছর 
নাথ ! “রাট'_শিশুবয়সেই নার যায় ] এবং কন্তা। বিনয়িনী ও স্তনয়িনী | বিনয়িনীর স্বা: 
শেষেক্্রভৃষণ চট্টোপাধায়, এদেরই দ্বিতীয়! কন্যা! প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পরে রবীন্দ্রনাথের পু 
রধীন্্রনাথের বিবাহ হয়। ত্ুনয়নীর বিবাহ হয়েছিল রজনীমোহন চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে, চিং 
শিল্পের জগতে তিনি শ্মরণীয়া। এঁদেরই এক কন্যা বীণাপানির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “সক 
গানের ভাগারী' দিনেন্্রনাথের বিবাহ হয়েছিল প্রথম পক্ষে | 

পাঠকের অবগতির জন্য গিরীন্দ্রনাথ থেকে চার পুরুষের একটি বংশ-লতিকা প্রদন্ত হ 
| ববীন্দরজ্জীননন সঙ্গে যুক্ত নামগুলিই সাধারণত গ্রহণ করা হরেছে ]। 


গিরীন্গনাথ [ 1820--19, 12 1555 
লযোগমায। দেবী 


শপ এ, ০ পর ৯৯ শা 7 ৮ স্পা শশী শীট শা শসা শে শশী 


| ও ডঃ ৰ 
১. গণেন্ননাখ ৯. ঝাদখ্িনী ৩ কুমুদিনী ৪. গুণেন্রনাথ 
১. গণেন্দ্রনাথ [18117 16, 5. 18৫9) 
_স্বর্ণকুমারী দেবী 


২. কাদন্থিনী দেবা 
-যজ্েশপ্রস মা গঙ্গোপাধা!য় 





ৰ নই 5 রি তত তব ০ 2 
0 নৃপবাল! ধারবাল। ইন্দুপ্রকাশ 


ই -হ্রীল্রনাথ ঠাকুর - অমিয়নাথ মুখোপাধায় 
যামিনীপ্রকাশ ম্বীণপ্রকাশ র 


টিিডাতিটিরা রে 


| | র্ট | | | | | | 
অমৃতনাথ প্রমথনাথ সরোজিনা অমরনাথ ক্ষিতিনাথ রমণীনাথ সলিল। অনিলনাথ অলকা! 
-হিতেক্ত্রনাথ -মখতেজ্রনাথ 


২৮ রবিজীবণী 
৩. কুমুদিনী দেবী 
নীলকমল মুখোপাধ্যায় 
| 
নীরদনাথ-» টিটি 


| | | | ৬ | 
নরনাথ নীরঙ্ঞা সুজা মনোরমা শাস্তিলতা নীল'নাথ স্নেহলত! 
স্প্রাতিমা দেবী 





৪. গুণেজ্সনাথ [1১41-3. 6, 1891] 
সৌদামিনী দেবী 
| টির 5 4 
ক. গগনেজনাথ খ. সনবেনধনাথ এ. অবনীন্রনাথ.: খ. বিনয়িণী ৬ ্বনয়ণী ৮. কুমরেন [রা] 


&ক, 877 প্রমো দকুমারী 


০০০ শু শপে সপ শা শিস আজ এপ শামা রে জ শপ 


| বিন | | ৰ | 
হেন কনকেন্্র আ্বনন্দিণী পুণিমা নবেক্দ হৃজাতা পুবীক্দ ভোম্বন 


গণ গ্মরেন্্রনাথ-নিখ্ববালা 


সপ সস আজ পসস ৯ পপি শা পিপিসপশাশা ৩ শপ ঃ এ শািপীীশি 7 শন 


| | | বত 1. 
মমীরেঙ্গ বীনা মধপিকা মালবিক] প্রিয়া কমলা ব্রতীন্দল আগিম। ছথীন্দ 


৪. মননীন্দ্রণ,থ -ঞুহাসিনা 
। 
| | | |... 
টম! ককণা শোভা আলেকেন। এরণেশ্দ স্কপাত মানীনল 


ঘঘ. বিনয়িনী দ্েবী-্ষেন্দভষণ চটোপাধ্যায় 
। 


2 বক্স শিস সপ পাপা 4৭ পি স্পা 








| | | | 
_শীলানাথ মুখোপাধায় 
ল্ররশীন্দ্রনাথ ঠানুৰ 


৪6. গুনয়শী দেবী_পজনীমোহন চট্পাধা|য় 


| এ এ ছা 
বীণাপাণি প্রভা শন্ুঙ্গা রতনমোচন মনোধোহন হমেঠন ীমোঠন 
স্দিনেননাথ 


[ চিত্রা দেব -সংকলিত 'ঠাকুরব|ডির বংশলতিকা? অবলন্বনে ] 


পঞ্চম অধ্যায় 


দেবেন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ 


দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ছিল আরে। বড়ে|। পুত্রকন্য। মিলিয়ে তার সন্ভান-সংখা। পনেরোটি _ 
তার মধ্যে নটি পুত্র ও ছটি কন্যা- এদের মপো প্রথম সন্থন একটি কন্ত। 1838-এ জন্মের 
পরেই মার। যায় । 

জোষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্্ন।থের জন্ম ২৯ ফান্ধুন ১৭৮১ শক ১২৪৯ : বুধ 1] 127 1840 11 
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভণনে রক্ষিত বলেন্্নাথ ঠাকুরের একটি ভারারিতে | অভিজ্ঞাণ-স“খা। 
৩৬৪ | দ্বিজেন্জনাথের রাশিচক্রটি এই ভাবে পায় যায় : 


জন্ম ১৭৩১ শক | ২৯ যান্ধন। 
১১৪৬ | ১৮৪ মাচ 


১৭৬১1১০1২৮1৫৭1৩ ২ 


প্ধধার . সিভপঞ্ ) নবমী ; আছা 
খিথুনরাশি 


চর পক -১৩1ড1৫1১৫ নোনা 





দ্বিজেন্্রনাথের বালাশিক্ষা। প্রন্ানত বাড়িতেই হয় । পরে সেন্ট পল্স স্কুলে দু-বছর পড়ে 
স্বল/রশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু কলেজে ভি হন, কিন্তু এক বছর পরেই তিনি কলেজ 
ত্যাগ করেন। 6 17৮ 1858 শনিবাণে খশোহর নরেন্দপুর-নিবাসী তারাচাদ চত্রবতীর 
কন্যা! সবঠন্বরী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় । অল্প বয়সে তার প্রধান ঝোঁক ছিল কাবা- 
রচনায় ও চিত্রাঙ্কনে । এই আগ্রহের ফল কালিপধাসের মেঘদূত' কাবোর পদ্যানুবাদ 11860: 
কিন্ত এর পরে তিনি ক্রমশ দুরূহ তত্ববিদ্যাব চায় আত্মনিয়োগ করেন । তার “ন্বপ্প্রয়াণ' 
| 1875] রূপক-কাবা বাংলা সাহিতোর এক আশ্চধ কীতি। বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী, 
অথচ যথেষ্ট নিষ্ঠার অভাব _এর ফলে বাংলা দেশ ও সাহিতা তার কাছে যা পেতে পারতু, 
তার অনেকটাই অপ্রাপ্ত থেকে গেছে । আর যেটুকু দিয়েছেন, তারও বেশির ভাগ বিভিন্ত 
পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে _ পুস্তকাকারে সেগুলিকে সংকলন করার প্রয়াস খুবই ষৎসামান্ত। 
তার মৃত্যু হয় ৪ মাঘ ১৩৩২ [ 19 781 1926 ] তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে । 

দ্বিজেন্দ্রনাথ নটি সন্তানের জনক এদের মধো ছুটি পুত্রপন্তানের মৃতু হয় জন্মের 
অব্যবহিত পরেই । অপর সাতটি সন্তানের মধ্যে পাচটি পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, 
নীতীন্দ্রনাথ, স্থধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ এবং ছুই কন্যা সরোজা ও উধা। একটি মৃত পুত্রসস্তানের 


5৩ ববিজীবনী 


জন্ম দিয়ে প্রসব-জনিত অসুস্থতায় সর্বস্ন্দরী দেবী মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের 
আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি [78 1878 | পরলোকগমন করেন, দ্বিজেন্্রনাথের বয়স তখন 
আটত্রিশ বৎসর | 

দেবেন্্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সতোন্দ্রনাথ ২০ জাষ্ঠ ১২৪৯ [ বুধ ] 707 1842 ] তারিখে 
জন্মগ্রহণ করেন। এর রাশিচক্রটি পৃষৌক্ত ডায়ারি থেকে উদ্ধত করা হচ্ছে : 


পু 
জন্ম ১৭৬৪ শক | ২০ জো । 
বৃ গং ১২৪৯। ১৮৪২ জুন 
কোগ্ঠী ১৭৬৪।১।১৭৪৬|২ 
ঠিকুজি ১৭৬৪1১।১৯1১৪1৫২।১৫ 


নি রি ব১১ ইং রাত্রি ১১1১৭।৩০ 


শ২০ অসিত, অষ্টমী, পূর্ববভাদপদ কুশ্ুরাশি : 
রাভর দশা- ই।৩।২৬ ভোগা 


প্রথমে হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে ও পরে সেন্ট পল্স স্কুলে কিছু দিন পড়ে £১০1 
1857-এ সতোন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রব্তিত প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও এক বৎসরের জন্য বর্ধমানরাজ-প্রদত্ত সিনিয়র স্কলারশিপ মাসিক 
দশ টাকা হিসেবে পেয়ে প্রেসিডেন্দী কলেজে ভক্তি হন। সম্ভবত ১২৬৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ 
মাসে যশোহরের নরেন্্পুর গ্রামনিবাসী অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও নিস্তারিণী দেবীর কন্। 
জ্ঞানদানন্দিনী "দবীর [জন্ম ১২ শ্রাবণ $২৫৭ | শুক্র 26 10] 1850 “১৭৭২1৩।১১।৭|৩ | সঙ্গে 
ভার বিবাহ হয়। ন্ত্রী-্বাধানতার বিস্তারে এই দম্পতির অবদান অসামান্য, সভাসমিতি-স্থাপন 
প্রভৃতি প্রচারের ঢক্কানিনাদ ছাড়াই কেবল ব্যক্তিগত আচার-আচরণেই তার। এই অসাধা 
সাধন করেছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার 
জন্য 23 7৪: 1862 তারিখে বিলাত ধাত্রা করেন ও প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. হিসেবে 
বোম্বাই প্রদেশকে তীর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। তার মৃত্যু হয় ২৪ পৌষ ১৩২৯ | 8 787 
1923 ] তারিখে ৮১ বংসর বয়সে । 

1868-এ একটি পুত্রসম্তানের জন্মের পরেই মৃত্যু হবার পর দ্বিতীয় পুত্র [ জোষ্ট পুত্র 
হিসেবেই পরিচিত | সুরেন্্রনাথের জন্ম হয় পুনায় ১২ শ্রাবণ ১২৭৯ [26 এ] 1872] 
তারিখে । একমাত্র কন্যা ইন্দির৷ দেবীর জন্ম বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌গিতে ১৫ পৌষ 
১২৮০ | 29 [98০ 1873 ]| অপর পুত্র কবীন্দ্রনাথের [ ? 1876-78 ] জন্ম হয় সিন্কপ্রদেশের 
শিকারপুরে । আর একটি পুত্রের জন্ম হয় 1877-এ ইংলগ্ডে, কিন্তু জন্মের কিছুদিনের মধোই 
তার মৃত্যু হয়। স্ুরেন্্রনাথ ও ইন্দির! দেবী উভয়েই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নেহভাজন ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদ। হেমেন্দ্রনাথ ৮ মাঘ ১২৫০ [শনি 20 78 1844 ] তারিখে 
জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া ও ব্যায়ামের দিকে তার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। চিকিৎসাবিষ্কা 
শিক্ষার জন্য তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যয়ন করেন। বাড়িতে শিক্ষক রেখে 
তিনি ফরাসী ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শা হয়ে ওঠেন। অন্তঃপুরে ও বালকদের শিক্ষার সম্পূর্ণ 


'দবেন্্রনাথের উত্তরপুর্ষ ৩১ 


দায়িত্ব তিনি হ্বেচ্ছায় নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন _ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
শ্বৃতিকথায় তার এই আগ্রহের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়৷ যায়। ১১ অগ্রহায়ণ ১২০০ | বৃহ 26 
০৮ 1863] তারিখে সাতরাগাছি-নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নীপময়ী দেবীর 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ভার তিন পুত্র ও আট কন্যা; পুত্রদের নাম _ হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ও খতেন্দ্রনাথ এবং কন্াঁদের নাম প্রতিভা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা, মনীষা, শোভনা, স্থনৃতা, স্থষমা ও 
সুদক্ষিণ।। প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রতিভ দেবীকে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও সংগীতে 
অসামান্য পারদর্শা করে তুলেছিলেন । অন্যান্য সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত 
কঠোর ছিলেন । হেমেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হন নি, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ২১ জ্যেষ্ঠ ১২৯১ [সোম 
2 [0 1884 1১ তারিখে তার মৃত্যু হয়। 

দেবেন্্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৭ কাতিক ১২৫১ [ দঙ্গল 1] [ব০% 
1845] তারিখে । তিনি বেঙ্গল আযাকাডেমি থেকে 1866-এ দ্বিতীয় বিভাগে এপ্টশান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন (প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন | এর পূর্বেই ৮ ফান্ধন ১২৭২ 118 
ঢ৫১ 1866 ] তারিখে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্া। প্রফুল্লময়ী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
কিন্ত কিছুদিন পরে 1868-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। তার 
একমাত্র পর নলেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২১ কাতিক ১২৭৭ [ 6 ০ 1870 ] তারিখে । ২২ মাঘ 
১০২ | 418 1896 | তার বিবাহ হয় সাহানা দেবীর সঙ্গে । কিন্তু মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে 
৩ ভাত্র ১৩০৬ [19 458৪ 1899 ] তার মৃত্যু হয়। বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় 1915 এ ৭০ বৎসর 
বয়সে । 

দেবেন্দ্রনাথের জ্যোষ্ঠা কন্ত। [ অল্পাযু প্রথমা কন্তাকে সাধারণত গণা করা হয় না] 
সৌদামিনী দেবীর জন্ম 1847-এ | বেখুন স্কুলের বর্তমান গৃহ নিম্সিত হলে দেবেন্দ্রনাথ তাকে 
পরীক্ষামূলকভাবে ওই স্কুলে প্রেরণ করেন ।২ তীর বিবাহ হয় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে শম্ভবত ১২৬৩ বঙ্গাব্ধে 1856 11২ তাদের প্রথম সন্তাণ একমাত্র পুত্র সত্যপ্রসাদের 
জন্ম হয় ৩ আশ্বিন ১২৬৬ [শনি 15 0০ 1859 11 ববাশ্রনাথের চেয়ে প্রায় দু-বছরের 
বড়ো৷ হলেও বিদ্যালয়ে সতা প্রসাদ তার সহপাঠী ছিলেন। সৌদামিনী দেবীর আরও ছুটি 
কন্যা হয়_-ইরাবতী [1862-1918 | ও ইন্পুমতী [?)]। ইরাবতী বা ইকু রবীন্দ্রনাথের 


১ তারিখটি শিয়ে সংশয় আছে, যথাস্থানে এনিয়ে বিশ্তত আলোচনা কর! হয়েছে । 

২ “আমরা কোন বিশেষ বিশ্বাসি বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে দেশ হিতৈথি স্থবিখ্যাত মান্যবর বাবু দেবেজ্রনাথ 
ঠ[কুর মহাশয় অনরবিল মেং বেখুন সাহেবের স্বাপিত “বিক্রিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে” আপনার কন্ঠা ও ভ্রাতৃ কন্যাকে 
[? কুমুদিনী দেবী | বিদ্যাগ্ুশীলনার্থ প্রেরণ করিবেন এমত কল্পন। স্থির করিয়াছেন এবং বেথুন সাহেবের নিকট 
স্প্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে ।'- সংবাদ প্রভাকর, ২৪ আধাঢ় ১২৫৮: বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপত্রে 
বাংলার মমাজচিত্র ২ [ ১৩৮৫ ]1 ৫৩; লক্ষণীয় দেবেন্দ্রনাথের আর কোনে কন্য। বিষ্ভালয়ে প্রেরিত হন নি। 

৩ দেবেন্দ্রনাথ অমুতসর থেকে ২৪ ফাল্গুন ১৭৭৮ শক [ শুক্র 6 1121 1857] রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে 
লিখেছেন, '".-আমার জামাতা সারদাপ্রসাদ এই ক্ষণে হিন্দু কলেজে ভর্তি হইয়াছেন । প্রথম প্রথম তাহার বাবুগিরির 
প্রবল ইচ্ছা দেখিয়। ছিজেন্্রনাথ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন কিস্তু তাহার পরে দ্বিজেন্্র আমাকে আর এক পত্রে 
লিখিয়াছেন যে “মহাশয়কে পূর্বে লিখিয়াছিলাম যে উত্তম উত্তম পোধাক পরিধান করিতে সারদাপ্রসাদের বড় ইচ্ছ। 
কিন্ত এইক্ষণে আমারদিগের সঙ্গে সহবাস করাতে সে ইচ্ছ! ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।”-পত্রাবলী । ৬২; দেবেন্দ্রনাথ 
১৯» আশ্বিন ১৭৭৮ শক [শুক্র 3 0০৫ 1856] তারিখে কলকাতা ত্যাগ করে নৌকাপথে কাশী যাত্রা করেন, 
দ্র আত্মজীবনী । ১৭৫; এর থেকে অনুমান কর! যায়, আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে জ্যেষ্ঠ! কন্যার বিবাহ দিয়ে আঙিনে 
পুজার সময়ে তিনি পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করেন । 


৩২ রবিজীবশা 


বাল্য-সঙ্গিনী ছিলেন, জীবনম্থতি ও অন্যান্ত কয়েকটি রচনায় তার উল্লেখ দেখ! যায় । সারদা 
প্রসাদের মৃত হয় রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০ [9106০ 1883] তারিখে । 
মৌদামিনী দেবীর মৃতার তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩২৭ [ ববি 15 ১0৪ 1920], তার বয়স তখন 
৭৩ বখসর | 

রবীন্দ্রনাথের নতুন-দাদা! জোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম ২২ বৈশাখ ১২৫৬ [বৃহ 4 14025 1849] 
তারিখে । তার রাশিচক্রটি এইরূপ : 


স্‌ 





'জন্ম ১৭৭১ শক। ২২ বৈশাখ । 
১২৫৬ । মে ১৮৪৭ 
১৭৭ ১'|০।২১।৫০|৫৯।৩০ 


ইৎ প্রাত্রি ১৫৩ মিনিট 


বৃহস্পতিবার, শুকপক্ষ, দ্বাদশী, হস্ত 
কন্যারাশি, 
বুধের দশা - ১৬1৩1১১1৪৮৫ ভোগা | 


গৃহে অবস্থিত চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ার পর সেন্ট পল্‌-স্‌ স্কুল, মণ্টেগু'স্‌ 
আকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করে কেশবচন্দ্র সেন -প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কলেজ থেকে 
জ্যোতিরিক্্রনাথ 1864-এ এপ্টন্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে 
কিছুদিন পড়ার পর তিনি ছাত্রজীবন শেষ করেন। ২৩ আষাঢ় ১২৭৫ [5 ]এ1 1868] 
তারিখে ১৯ বৎসর বয়সে তার বিবাহ হয় কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে । প্রায় ষোলে। বমর বিবাহিত 
জীবন যাপন করার পর ১২৯১ বঙ্গাব্দ কাদন্বরী দেবী মাক্সহতা। করেন। রবীন্দ্রমানস-গঠনে 
এই দুজনের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে | চিত্রবিছ্া, সংগীত, নাটকাদি রচনায় দ্যোতিরিক্- 
নাথের বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। সংস্কৃত, মারাঠী ও ফরাপী ভাষ| থেকে নাটক, 
প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি অন্বাদেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । ৭৬ বৎসর বয়সে রাঁচিতে ২" 
কান্ধন ১৩৩১ [ 4 19: 1925 ] তারিখে তার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথের অষ্টম সন্তান স্কুমারী দেবী [? 1850-64] দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নি। 
১২ শ্রাবণ ১২৬৮ [ শুক্র 26 ]1 1861 | হেমেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
দেবেন্দ্রনাথ-প্রবত্তিত অপৌন্তলিক “অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্ম- 
ধর্ম-মতানুযায়ী এইটিই প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান । জ্যেষ্ট ১২৭১-এর [14৪5 1864] প্রথম 
দিকে স্থকুমারী দেবীর একমাত্র সন্তান অশোকনাথের জন্ম হয়। সম্ভবত প্রসবজনিত পীড়ায় 
ওই মাসেই তীর মৃত্যু হয়। তীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও অপৌত্তলিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ- 
যোগ্য, হেমেন্দ্রনাথ অন্যান্যদের মতো ঘরজামাই ছিলেন না। 

দেবেন্দ্রনাথের নবম সন্তান পুণ্যন্্রনাথ [? 1851-57 | শিশু বয়সেই মারা যান। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধায় লিখেছেন, পুকুরের জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়।» 


১ দ্র রবীন্্রজীবনী ১ [ ১৩৬৭ ]1 ১৪: প্রভ/তকুনার নামটি পপূর্ণেন্্রণাথ' লিখেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন- 
শ্বৃতি-তে প্রদত্ত বংশলতিকায় 'পুণ্োন্রনাথ' নাম পাওয়া যায় । 


দেবেন্দ্রনাথের উত্তরপুরণ ৩৩৬ 


তিতীয়৷ কন্তা শরৎকুমারী দেবীর [ 1854-1920 ] বিবাহ হয় গণেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি 
নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাত। ষছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জৈষ্ঠ ১২৭৩-এ [ চা) 1866 ]। 
ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন জনের স্বতিকথায় শরৎকুমারী প্রসাধন-প্রিয় রূপে চিত্রিত হয়েছেন। তার 
চারটি কন্যা! _ স্থশীলা, স্থ প্রভা, স্বযম্প্রভা ও চিরপ্রভা এবং দুটি পুত্র-যশঃপ্রকাশ ও জ্ঞান- 
প্রকাশ । ১০ আষাঢ় ১৩২৭ | 24 7া। 1920 | ৬৬ বতসর বয়সে শরৎকুমারী দেবীর মৃত হ্য়। 

চতুর্থা কন্ঠা স্ব্ণকুমারী দেবী বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ৷ তার জন্ম 
হয় ১৪ ভাদ্র ১২৬৩ [ বৃহ 28 485 1856 ] তারিখে ।৯ কোনে বিদ্যালয়ে না পড়েও আন্তরিক 
আগ্রহে কিভাবে নিজেকে শ্বয়ংশিক্ষিত করে তোলা ঘায়, স্বর্ণকুমারীর জীবন তার এক উংকুষ্ 
উদাহরণ । অবশ্ট এব্যাপারে তীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের [1840-19193 ] কৃতিত্ব 
অনেকখানি, ধার সঙ্গে তার বিবাহ হয় ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৪ [17 ০৬ 1897 | তারিখে, 
স্ব্ণকুমারীর বয়স তখন এগারো বৎসর মাত্র । তার তিনটি কন্তা। _হিরশ্নয়ী [ 1868-1925 1, 
সরল] | 1872-1945] ও উমিল! [1874-79] এবং একটি পুত্র-জ্যোতন্বানাথ [1870-1962]। 
স্ব্ণকুমারী দেবী ১৯ আঘাঢ় ১৩৩৯ [3 ]0]1 1932 ] তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন 
করেন। 

কশিষ্ট! কা বর্ণকুমারী দেবী [? 1857২-1948 ] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে জীবিত 
ছিলেন। তার বিবাহ হয় মেভিকাল কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯ 
বাতিক ১২৭৬ [3 7০৬ 1869 ] তারিখে । তাদের ছুটি পুত্রসন্তান হয়_ সরোজনাথ ও 
প্রমোদনাথ । সতীশ "নর পরে দেবেন্্রনাথের বায়ে স্কটলাগ্ডের আবারভিন থেকে চিকিৎসা- 
শিগ্ঠায় উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসেন । 

রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথের সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৯ 
ভা ১২৬৬ [মঙ্গল 13 5০ 1859 )। প্রায় দু-বছরের বড়ো হলেও ইনি ববীন্দনাথের 
সহপ।দী এবং বাল্য ও কৈশোরে অন্ততম সঙ্গী ছিলেন । সংগীতে এ'র বিশেষ পারদণিতা ছিল, 
সংগীতরচন| 9 অন্যান্ত গুণও তার কিছু কিছু ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার ইনি ছিলেন 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, তার প্রথম কাবাণ্রস্থ কবি-কাহিনী” [1878] প্রকাশের ব্যাপারে এর 
হাত ছিল, আর দ্বিতীয় গ্রন্থ বনফুল" [1880] “দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধপক্ষপাঁতের উৎসাহে ই 
মুত্রিত হয়েছিল। কিন্তু ১২৮৫ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি [ £০৮-1২৪: 1879 ] তার মধো মন্তিক্ষ- 
বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যদিও তা কখনই বীরেন্দ্রনাথের মতে। আয়ন্তের বাইরে চলে যায় 
শি। এই কারণেই তীর বিবাহ দেওয়া হয় নি, দেবেন্দ্রনাথের উইলে আজীবন মাসোহারার 
বিনিময়ে সম্পত্তির অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে |? ১৬ মাথ 
১৩২৮ 30 1 1922৩ ] তারিখে তার মৃত্যু হয়। 


১ দ্রপশুপতি শাশমল, শ্বর্ণকুমারী ও বাংল! সাহিত্য [ ১৩৭৮ ]1 ২৬ 

২ বর্ণকুমারী দেবীর জন্মসালটি জীবনস্ৃতি-তে প্রদত্ত বংশলতিকায় এবং অন্ত ত্র 15১-রপে উল্লিখিত হয়, কিন্ত 
এটি সম্পর্কে সংশয়ের কারণ আছে। দেবেন্্রনাথ ১৯ আশ্বিন ১২৬৩ [ 30০£ 1856 ] তারিখে কলকাতা তাগ 
করে পশ্চিমা ভিমুখে যাত্রা করেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের ছুধোগের মধ্যে ১ অগ্রহায়ণ ১৭৮* শক [ ১২৬৫: সোম 
15 ০৬ 1858 ] তাঁরিথে বাড়ি ফিরে আগেন | স্ৃতরাং স্বাভাবিক কা রণেই 1858-এ বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হতে 
পারে না। এই কারণেই মনে হয় 1857-এর মাঝামাঝি কোনে! সময়ে তার জন্ম হয়েছিল । 

৩ সোমেম্্রনাথের মৃত্যুর পর দশম দিবপে ২৬ মাঘ ১৩২৮ তারিখে ত্রাতুণ্পুত্র স্ধীন্রনাথ তার শ্রাদ্ধ করেন। 
দ্র তত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাস্কন ১৮৪৩ শক [ ১৩২৮ ]1 ২৮৯-৯০ 
ভু ১২৫ 


৩৪ রবিজীবনী 


দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ [1861-1941 ]| তীর সঙ্গে ২৪ 
আগ্রহায়ণ ১২৯৭ [রবি 9 706০ 1883 | তারিখে যশোহরের ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধব 
রায়চৌধুরীর দশমবর্ষীয় কন্যা ভবতারিণী [ মৃণালিনী ] দেবীর [ জন্ম : ১৮ কান্তন ১২৮ রবি 
11021 1874 ] বিবাহ হয়। মাত্র ২৯ বংসর বয়সে ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ [রবি 23 ০৬ 
1902] তার মৃত্যু হয়। তাদের তিনটি কন্ত। _ মাধুরীলতা [1886-1918), রেণুকা . 1892 
1903 ] ও মীরা [ 1894-1969 ] এবং ছুটি পুত্র রধীন্ত্রনাথ [ 1888-1961 ] ও শমীন্দ্রনাথ 
| 1896-1907 || সন্তানদের মধ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথ ও মীর! রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বর্তমান 
ছিলেন । রখীন্ত্রনাথের বিবাহ হয় প্রতিমা দেবীর [1893-1969 ] সঙ্গে, তীর] নিঃসন্তান 
ছিলেন। মীর] দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথ অল্লাযু ছিলেন এবং কন্যা নন্দিতা দেবীরও সন্তানা'দি 
হয় নি। স্ৃতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বংশধার। এখন লুপ্ত বল! যেতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথের পরেও দেবেন্্রনাথের বুধেন্দ্রনাথ | 1863-64 ] নামে একটি পুত্র হয়, কিন্ত 
নিতান্ত শৈশবেই তীর মৃত্যু হয় বলে রবীন্দ্রনাথকেই তার কনিষ্ঠ পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়, 
আমরাও ছুই একটি ক্ষেত্র বাদে সেইভাবেই বর্ণনা করব। 

দেবেন্্রনাথ থেকে আরম্ভ করে উপরে বণিত অনেকেরই বিস্তৃত জীবন-কথ| রবীন্দ্রনাথের 
জীবনীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক; কিন্তু পরে তার জীবন-বৃত্তান্তের অঙ্গীভূত করেই এদের সম্পকে 
বিস্তারিত আলোচন। করা হয়েছে বলে এক্ষেত্রে একটি সংক্ষিণ্ত পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া 
গেল। 

দেবেন্্রনাথের বংশলতিকাটি স্থবুহং হলেও পাঠকের স্থবিধার্থে তার থেকে তৃতীয় পুরুষ 
| কোনো কোনো। ক্ষেত্রে চতুর্থ পুরুষ ] পযন্ত সংকলন করে দিচ্ছি : 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


দেশ কাল ও পারিবারিক পরিবেশ 


রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। বাংলাদেশে 
ইংণেজ-শাসনের শতবর্ষ-পৃতি ঘটেছে মাত্র চার বছর আগে 1857-এ | আর এ বছরেই সিপাহি 
পঞ্ধোহের নিক্ষল প্রয়াসের পরিণামে ইস্ট ইগ্ডিয্বা কোম্পানির হাত থেকে 1858-এ বাংলা 
তথা ভারতের শাসনভার এসেছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে । হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর 
প্রান পধশাশ বছরের স্থনিয়ন্ত্িত ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের অন্তে কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হল 24 [হা) 1857 [ শনি ১২ মাঘ ১২৬৩ ] তারিখে | মেঘ্েদের জন্য বেখুন সাহেব 
স্কুল স্থাপন করেছেন 7 15 1849 [ সোম ২৬ বৈশাখ ১২৫৬ ]| 1851-এ ইংবেজ-শাসকদের 
সঙ্গে দর +ণ।। পি" প্রয়োজনে স্থাপিত হয়েছে বিটিশ-ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন । 1856-এ 
বিপবা-বিবাহ আইশ বিধিবদ্ধ হল। দ্রেবেন্দ্রণাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী সভা তার আরব 
কাঁজ সমাপ্ধ কবে 18১১-এ ব্রা্ষদণাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, আর কেশবচন্দ্র সেনের 
যোগদানের কলে ব্রা» খাঁজ স্তপু ব্রদ্দোপাসনা। 9 উপনিষদ-চর্চার কেন্দ্র না থেকে একটা প্রবল 
বর্মান্দোলণেব সথচণ। করেছে । অপর দিকে বিদ্ভাসাগর-রচিত বিভিন্ন বাংল। গ্রন্থ, প্যারীষাদ 
মিত্রের আলালেপ ঘবের ছুল।ল, পামনাবায়ণ তর্করত্র-মধুস্ছদন-দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল বন্দ্ো- 
পারায় 9 মপুষ্থদ্নের নৃতন ণরনেন কাবা বাংল। সাহিতোর জগতে ও বিরাট পরিবর্তন এনেছে । 
ইংরেন্জ পাহচযে 9 ইংবেছি সাহিতোব মাঁপামে লক্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জীবনদৃষ্টি আমাদের 
মধাযুগীন আোতোহীন জীবশপাবায়্ ষে প্রবল মালোড়ন স্থষ্টি করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে শান। দন্দবিরোধেব মধা দিয়ে তা অনেকট। শ্তিমিত হয়ে এক বিমিশ্র সংস্কৃতির জন্ম- 
দান করল দ্বিতীঘ়াে। বাঙালীর মানসভূমি উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ইংরেজি 
সাহিত্যের ভাবপসে সি হয়ে বিদেশী চিন্তা-পদ্ধতির কর্ষণযন্ত্রে কর্ষিত হয়েছে, এইবার এল 
তাতে বীছ্গ বপন কবে “সল কলানোব পালা । অর্থাৎ রাজনীতি শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য _ 
মানব-সভাতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ তখন এক নৃতন সভাতার দ্বারপ্রান্তে 
উপস্থিত হয়েছে । 

অপর দিবে, রবীপ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশটিও তখন এক সন্ধিক্ষণে । পাথুপিয়া- 
ঘাটা ঠাকুরবাঁড়িৰ প্রতিষ্ঠ। থেকে ঘদি ঠাকুরগোষ্ঠীর আভিজাত্যের সুচনা ধরা হয়, তা হলে 
রবীন্দ্রনাথের অন্মকালে তা প্রায় এনবাধিকীর মুখে । এই শতবর্ষ ধরে সরকারী চাকরি ও 
ব্যবসা-বাণিজোব দৌলতে ঠাকুরগো্ট ক্রমশই সম্পদ, সামাজিক সন্মান ও প্রতিপত্তির উচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেছে । জোভার্সীকে। ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠার পর সেই সম্মান ও প্রতিপত্তির 
হাস তো! হয়ই নি, বরং দ্বারকানাথের আমলে তা৷ চরমতম সীম! স্পর্শ করেছে। কিন্তু দ্বারকা- 
নাথের মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পনেরো বছর আগে, সেই যুগ অবসিত হয়েছে। যে শ্ব্য 
চ্ছটায় একদিন জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ি দীপ্যমান হয়ে ছিল, তা ক্রমশই শ্লান হয়ে এসেছে। রবীন্্র- 
নাথের জন্মের সময় 'এই পরিবার সম্পূর্ণরূপেই জমিদারী-নির্ভর এক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তভূক্তি। 


৬ রবিজীবনী 


ধনগরিমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পুরোনে। আচার অনুষ্ঠান ধর্মকর্মও অন্তহিত 
হয়েছে। দ্বারকানাথ রামমোহন ও ব্রাক্ষধর্মের অনুরাগী হলেও পারিবারিক পৃজাপার্বণ সবই নিষ্ঠার 
সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষ1 গ্রহণের পর থেকে 
পরিবারের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি আস্তে আস্তে তুলে দিতে থাকেন। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের 
সময় হিন্দুধর্মের আচার-পদ্ধতি না মানার জন্য পাথুরিয়াঘাট! ঠাকুরগোঠী তাদের সঙ্গে সামাজিক 
সম্পর্ক রহিত করেন । এর পর ছুর্গোৎসবও বাড়ি থেকে উঠে যাওয়ার ফলে অন্যান্য আত্মীয়দেরও 
আনাগোনা কমে যায়। আর এই-সব অনুষ্ঠানের স্থান করে নেয় মাঘোত্সব, বধশেষ, নববর্ম 
ইত্যাদি ব্রদ্মোপাসনামূলক অনুষ্ঠানসমূহ, যাতে যোগ দেন প্রধানত রক্তসম্পর্কহীন ব্রাহ্মসমাজের 
সভোর1 অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকেও জোড়ার্সাকো। ঠাকুরগোঠি তখন অন্ত এক পথের যাত্রী | 

সাংস্কৃতিক দ্রিক দিয়েও এই পরিবার ছিল ভিন্নপথগামী । তখনকার দিনে শিক্ষিত- 
সমাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক - কথাবার্ড1, লেখাপড়া ও চিঠিপত্রে | 
বাংলাভাষা ব্যবস্বত হত অন্দরমহলে মেয়েদের শিক্ষায় _ তার প্রসারও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। 
কিন্ত ঠাকুর-পরিবারে বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, তাকে ব্যবহার করা হত সর্বন্র। 
সর্বতত্বনীপিক1 সভার “গৌড়ীয় ভাষার উত্তম রূপে অর্চনা'র আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ প্রয়োগ করে- 
ছিলেন নিজের পরিবারে । কথিত আছে; তার কোনো 'এক জামাতা তীকে ইংরেজিতে পত্র 
লিখেছিলেন বলে তিনি না পড়েই সে পত্র ফেরত দিয়েছিলেন । সেই যুগের পক্ষে এই আচরণ 
খুবই বিম্ময়কর। কিন্তু এর ফলেই পরিবারের সন্তানদের মাতৃভাষা-চর্চার ভিত হয়েছিল সুদৃঢ় 
এবং তাদের কথিত ভাষা এমন এক স্বাতন্ত্য অর্জন করেছিল যাকে লোকে বলত 'ঠাকুরবাড়ির 
ভাষা” | শুধু ভাষাই নয় _বেশভৃষা, আদবকায়দা, চালচলনেও তাঁর! ছিলেন স্বতত্ত্র। এই 
স্বাতন্ত্রকে আমরা নাম দিতে পারি সাংস্কৃতিক আভিজাত্য | 

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপনিষদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত! | দেবেন্দ্র 
নাথ তার সন্তানদের ছোটোবেল। থেকেই বিশ্তদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক নিগমিত 
আবৃত্তি কর! প্রায় আবশ্তিক করে দিয়েছিলেন । আর তারই পরিণতি ঘটেছিল স্বদেশের প্রতি 
গভীর গ্রীতিবোধের উন্মেষে । পরব্তাকালে এই স্বদেশগ্রীতিই তাদের বিচিত্র চিন্ত| ও কর্মের 
প্রধান নিয়ামক শক্তি রূপে কাজ করেছে। 

অনেকটা] এই কারণে, আর কতকট। যুগধর্মবশত, এই পরিবারে যুরোপীয় সাহিত্যচ্চার 
আনন্দও উপেক্ষিত হয় নি। শেক্স্পীয়র, ওয়াণ্টার স্কট প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে 
তার! হাত বাড়িয়েছেন ফরাসী কাব্যসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদগুলির দিকেও | বিশ্বের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ চিস্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শ্বদেশীয় সাহিত্যকে নব নব ভাবসম্পদে ও সৌন্দষে 
পরিপূর্ণ করে তোল৷ ছিল তাদের ব্রত। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রধীদের - ঈশ্বরচন্দ্র 
বিচ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্্রলাল মিত্র, মধুস্দেন দত্ত, রাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি - জোড়া- 
সীকো ঠাকুরবাড়িতে আনাগোনা ছিল । এইসব মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই এই বাড়ির 
আঁবহাওয়ায় একট! সাহিত্যরস-সন্তোগের পরিবেশ স্থ্টি হয়েছিল। 

রামমোহনের সময় থেকেই ত্রান্মসমাজে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাংগীতিক এঁতিহাও 
গড়ে উঠেছিল । কৃষ্ণ ও বিষ চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী গায়ক ছিলেন। রামমোহন 
হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয় বেশ কিছু ব্রহ্ষদংগীত রচনা করেছিলেন পরব্তাঁকালে দেবেন 
নাথ এই এঁতিহা বজায় রেখেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ হিন্দি গান 
ভেঙে ব্রঙ্গসংগীত রচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ছু ভট্রের মতে। নামী সংগীতশিল্পী! 


দেশ কাল ও পারিবারিক পরিবেএ ৩৭ 


জোড়ার্সীকে| ঠাকুরবাঁড়িতে বসবাস করেছেন । এর ফলে তখন সেখানে একটি নিশুদ্ধ 
সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। 
জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়িব বাহিক চেহারাটিও ছিল বিচিত্র । এই বাড়ির পত্তন হয়ে- 
ছিল আনুমানিক 1785-এ নীলমণি ঠাকুরের আমলে । স্থৃতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় 
তার বয়স ৭৫ বসরেরও বেশি । এই স্থদীর্ঘ সময় ধরে অনবরতই এই বাড়িতে নতুন নতুন 
অংশ যোজিত হয়েছে পরিবারের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এবং তাও কোনে! পরিকল্পনা! ছাড়াই । 
পিরালী ত্রাক্ষণদের সংকীর্ণ গপ্ডির মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন খুব সহজ ছিল না। 
স্বতরাং যশোহর-খুলন। ব। অন্যত্র থেকে যখন পাত্রী সংগ্রহ কর হত, অনেক সময়েই তখন 
কন্যার আত্মীয়স্বজনকেও প্রতিপালনের দাষিত্ব নিতে হত । আর কন্যার বিবাহ দেবার জন্য যে 
পাত্র সংগৃহীত হত, তাদের ঘরজামাই-রূপে এই বাড়িতেই স্থান করে দেওয়া প্রায় অপরিহার্য 
ছিল। স্বভাবতই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী-ক্রমে পরিবারের মারুতি বৃহৎ রূপ ধারণ 
করেছে, আর তার সঙ্গে জোড়ার্সীকে। ঠাকুরবাড়িও শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হয়েছে । ছবারকা 
নাথের দ্বার৷ নিম্সিত বৈঠকখানা বাড়িও রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত এই বৃহৎ পরিবারকে 
আশয় দিয়েছে । পরিবারটি একান্নবর্তী ছিল গিরীন্্রনাথের স্ত্রীপুত্রাদি আলাদা হয়ে যাওয়ার 
আগে গযন্ত। 4ণ আসত জমিদারী থেকে, গোলাবাড়িতে তা মুত হত, ঢেকিশালায় 
কোটা হত, রান্না হত এজমালি মাইনে করা ঠাকুরের হাতে । এই রান্নার চমৎকার একটি 
বর্ণন। দিয়েছেন সরল! দেবী তার "জীবনের ঝরাপাতা” গ্রন্থে । তার বর্ণনা আরও পরবর্তা- 
কালের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে রচিত হলেও, যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তার পক্ষে ও খুব একটা৷ 
অপ্রযুক্ত নয় : €ে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারজন বামুন ঠাকুর১ ভোর থেকে রান্না চড়ায়। সে 
প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দুপাশে ছুভাগ করা মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢাল! হয়, সে 
ভাত ক্তুপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞ্নাদি প্রস্তত করে 
দিনে সেই ভাতবাঞ্জন ও রাত্রে লুচি-তরকারা _-লোক গুণে গুণে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে 
মহলে মহলে ঘরে ঘরে দিয়ে আসে বামুনের ৷ ২ 
তখনও কলকাতা পুরে। শহুরে রূপ ধারণ করে নি। রাস্তাঘাট অধিকাংশই ছিল কাঁচা, 

পাশ দিয়ে বয়ে যেত কাচা নর্দম।। মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলের আয়োজন তখনো হয় 
নি। অজন্র পুকুর ছিল এখানে ওখানে, স্নান ও পান চলত তারই জলে । রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, 'কলকাতা। শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাধানো হয়নি, অনেকথানি কাচা ছিল । তেল- 
কলের ধেওয়ায় আকাশের মুখে তখনও কালী পড়েনি । ইমারত-অরণোর ফাকায় ফাকায় 
পুকুরের জলের উপর স্যের আলে! বিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছাঁয়৷ দীর্ঘতর হয়ে 
পড়ত, হাওয়ায় ছুলত নারকেল গাছের পত্রঝালর ।৩ ছেলেবেলা-য় এই প্রাচীন কলকাতার 
একটি সুন্দর বর্ণনা আছে : “আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায় । শহরে শ্টাকরা- 
গাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড়, করে খুলে! উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার, 
পিঠে। ন1 ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাস- 
ফাসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত | বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে 

১ বর্ণনাটি একটু অতিরঞ্জিত: পারিবারিক হিদাব-খাতায় আমরা তিনজন 'অধিকারী' অর্থাৎ রাধুনী ব্রার্শীণ ও 
একজন সাহায্যকারী রস্থুই ঘরের চাকরের বিবরণ পাই। 

২ জীবনের ঝরাপাত। [১৩৮২ ]1 ৯-১* 

৩ 'অবতরণিকা”, রর. ১। ১৩/০ 


রি ববিজীবশা 


পান চিত চিবতে, কউ পা পালকি চ'ডে কেউ বা ভাগের গাড়িতে । ধারা ছিলেন 
ইাকাওয়ালা তাদেৰ গার্ড় ছিল তকমা-ত্বাকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাঝে 
কো্ঘান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, ছুই ছুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, 
হেইযঘ়ো শকে চমক লাগিয়ে দিত পায়েচলতি মানুষকে | মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আপা ছিল 
্রচ্গাবন্ধ পালকির হাপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জ।। রোদবুষ্টিতে 
মাথায় ছাতা উঠত না। কোনে মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো, দেখলে সেটাকে বলত 
খেমসাহেবি , তাঁব মানে, লঙ্গাশরমের মাথা খাওয়া ।...ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি 
বাইবে বেরবার পালকিতে ও , বডোমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একট] ঢাকা 
চাপা থাকত মোটা ঘে্টাটোপের । দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থাণ। পাশে পাশে চলত 
পিতলে-বাধানো। লাঠি হাতে দারোয়ানজি | ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, 
দাড়ি চোমরাণো, ব্যাঙ্কে টাকা মার কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌছিয়ে দেওয়া, আর পার্ণের 
ধিনে গিম্লিকে বন্ধ পালকি-স্থদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আন1।'৯ অবশ্য এইটাই সেকালের কলকাতার 
সামগ্রিক রূপ নয়ং তবে জোড়া্সাকোর নিকটবতী অঞ্চলেব ছবি এখানে অনেকট] ধর! 
পড়েছে । এর সঙ্গে যোগ করতে পারি হুতোমের একটি সরস মন্তব্য, “চিৎপুরের বড় রাস্তায় 
মেঘ কল্লে কাদ। হয়| 

জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ির তখনকার ূপটিও ছিল একই রকম- আধা-শহুরে, আধা- 
গ্রামা ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা 
একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত।'২ সামনের দিকে ফটক পেরিয়ে একই প্রাঙ্গণে 
পাশাপাশি ছুটো বাড়ি _ আদি বসতবাড়ি ও তার দক্ষিণদিকে বৈঠকখান। বাড়ি, প্রথমটি দ্বিতল 
ও শেষেরটি ত্রিতল। অবশীন্দ্রনাথ বলেছেন, “অনেক গুলো৷ ঘর, অনেক গুলো মহল, অনেকখানি 
বাগান জুড়ে ছুই বাঁড়ি মিলিয়ে একবাড়ি ছিল ছেলেবেলার জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ি।""- 
একই নপ্বর ছিল, ৬ নং দ্বারকানীথ ঠাকুরের গলি । একই ফটক ছিল প্রস্থান-প্রবেশের ৷ সেই 
একই তালাভাও! লোহার খোলা ফটক , তার একধারে একটি বুড়ো নিমগাছ, তার কোটরে 
কোটরে পাপছুষা, টরনীনি পাখিদের বাসা ; আর-এক ধারে একটি মাত্র গোলকচাপার গাছ, 
আগায় ফুল গোড়ায় ফুল ফুটিয়ে। এই ফটককে শ্যামমিস্ত্রি মাঘোৎ্সবের দিনে লোহার 
কিরীট পরাত; তাতে আলোর শিখায় জলত “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' ।৩...বাড়ির ঈশানকোণে 
বিশাল একটা তেতুলগাছ, সে ঘে কত দ্রিনের কেউ বলতে পারে না। দৈত্যের হাতের মতো 
তার মোটা মোট। বালে! ডাল । এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে যত ছেলেমেয়ে জন্মেছি তাদের 
সবার নাড়ি পৌোতা৷। ছিল ওই গাছের তলায়। সেই তেঁতুলগাছের ছায়ায় ছিকু মেথরদের 
ঘর।...তাদের ঘরের পিছনে জোড়ার্সাকোর বাড়ির উত্তর দিকের পাচিল; তার গায়ে তিনটে 
বড়ো বড়ে! বাদাষগাছ, ষেন শহরের আর-সব বাড়ি আড়াল করে মাথ| তুলে উত্তরছুয়ার 
»পাহারা দিচ্ছে ।-.-উত্তপ্ পশ্চিম দিকট। কথায় বোঝাতে হলে তিন-চাঁরটে পাড়ার নাম করতে 
হয় মালীপাড়।, গোয়ালপাড়া, ডোমপাড়11”৪ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্থতি' থেকে এই বাড়ির 


ছেলেবেলা ২৬ । ৫৮৯ 

জীবনম্মতি ১৭1 ২৭৩ 
জোড়াসাকোর ধারে [ ১৩৭৮ ]1 ৩৭ 
এ। ৪৭৯ 


০ ($ড 4 ৬৬, 


দেশ কাল ও পারিবারিক পরিবেশ ৩৯ 


চৌহদ্দির আরও খানিকটা বর্ণনা পাওয়া যায়। বাহির-বাঁড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের 
ঘরে চাকরদের মহলে যে ঘরে তার দিন কাটত, সেই ঘরের “গ্ানলার নীচেই একটি ঘাট- 
বাধানো পুকুর ছিল । তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একট! চীনা বট - দক্ষিণধারে 
নারিকেলশ্রেণী ।-তাহাবই ফাক দিয়। দেখা! যাইত “সিঙ্গির বাগান? পলীর একট পুকুর, এবং 
সেই পুকুরের ধারে ঘষে তার! গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর ; আরো দূরে 
দেখা যাইত, তর্চুড়ার সঙ্গে মিশিয়1! কলিকাত। শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের 
উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী... 1১ 

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকট। বেশি 
বল! হয় । একটা বাতাবি লেবু, একট! কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেল- 
গাছ তাহার প্রধান সংগতি । মাঝখানে ছিল একট। গোলাকার সাধানে। চাতাল। তাহার 
কাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানা প্রকার গুল্স অনধিকার প্রবেশপূর্বক জ্বর-দখলের পতাক। 
রোপণ করিয়াছিল । ফে-ফুলগাঁছণ্ুলো৷ অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে 
কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমাঁনে ঘথাশক্তি আপন কর্তবা পালন করিয়া যাইত । 
উত্তরকোণে একটা ঢটে'কিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের 
সমাগম হইত | .' 

“আমাদের পাঁড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, "মাছি পযন্ত ইহাকে 
আমর। গোলাবাড়ি বল্গিয়া থাকি । এই নামের দ্বার। প্রমাণ হয় কোনো এক পুরাতন সময়ে 
ওখানে গোল। করিয়। সংবংসরের শশ্য রাখ হইত ১ 

আগেই বলা হয়েছে, জোড়াসাকে। ঠাকুরবাভি বলতে টি বাড়িকে বোঝাত _ আাদি 
ভদ্রাসন বাড়ি ও বৈঠকখান। বাড়ি । কোনো-এক সময়ে, সম্ভবত দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, 
বৈঠকখানা বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্নাথ ও নগেন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করতে থাকেন। 
নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযৌগ ও ধমীয় কারণে দেবেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা 
বাড়ি গিরীন্দ্রনাথের পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে আদি ভদ্রাপন ব।,৬তে উঠে আসেন । সত্যেন্ত্র- 
শীথ লিখেছেন, “এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী 
ও-বাঁড়ীর সকলে আমর। একানপবিবারহূক্ত ছিলুম | ক্রমে মামবা পৃথক হয়ে পড়লুম 1.. 
আমরা তেতালার বাড়ীতে ছিলাম _ দোতলায় এসে পড়লুখ। এই দোৌতালাব বাঁড়ীই আমাদের 
আদিম বসদ্ধাটা, তেতালার বাভী নিম্দমাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুক্রটা 
বুঝি সাধারণ রইল । একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন ভজ এসে আমাদের বাড়ী তন্নতনর 
তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জগ্ঠো।: 

এই আদি ভদ্বাসন বাড়ি রবীন্দ্রনাথেণ জন্মের সময় ছিল দোতলা, পরে ক্রমবধমাঁন 
পরিবারের স্থান-সংকুলানের প্রয়োজনে প্রথমে ভিতর-বাড়ি ব। অন্তঃপুরকে এবং পরবততীকালে 
বাহির-বাড়িকে তেতলাষ পরিণত কর! হয় ! ৃ 

এই বাড়িতে রবীন্নাথ জন্ম গ্র্" করেন। যে আতুড়-ঘরে তার জন্ম হয় তার অবস্থান 
নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে । অনিতকুমার হালদার লিখেছেন, “এই ছুই মহাত্মা পিতাপুত্রের 


১ জীবনম্মৃতি ১৭ । ২৬৯-৭১ 
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৪৯ রবিজীবনী 


[ দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ] যে স্থৃতিকাগৃছে জন্ম, তা প্রথম দেখার স্যোগ হয় যখন আমি 
৯১০ বৎসরের বালক। বড়দিদিমা ( সৌদামিনী দেবী ) আমাকে কেন জানি না, একদিন 
নিয়ে গেলেন জোড়ার্সাকোর অন্দরমহলে আলো-আ্বাধারে মিড়ি বেয়ে উপর তলায় | স্থাতিকা- 
ঘরটির দ্বার শিড়িতে ওঠার পাও আছে আর একটি আছে দোতল] দিয়ে নেবে প্রবেশ 
করার অর্থাৎ ঘরটির হরিশ্তন্দ্র [1] অবস্থা _ যেন ঝুলছে, দোতলায়ও নয় নিচের তলায়ও নয়। 
ঘরটির মাত্র ছুটি এইভাবে দ্বার থাকায় বেশ একটু অন্ধকার । বড়দিদিম] বল্লেন, “অসিত, 
দেখ এখানে কর্তামশাই এবং আমরা সবাই জন্মেছি, তোর মা আর তুইও এই ঘরে 
জন্মেছিস্” "১ 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচায ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তিটি 
নিয়ে আলোচনা করেছেন ও ঘরটির অবস্থান নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি দ্বিজেন্দ্র- 
নাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথের স্ত্রী অমিত দেবীর সহায়তায় একটি ঘরের সন্ধান পান। এই 
সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “সে ঘরটি একটি সিডির সহিত সংলগ্ন । এই সিড়ি বাহিরের দিকে 
যে বড় ঠাকুর দালানের উঠোন আছে আর বাড়ির দক্ষিণপূর্ব অংশে আর একটি যে ছোট 
উঠোন আছে, তাদের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। ঘরটি ঠিক একতলায়ও নয়, বা 
দোতলায়ও নয়, মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত । তবে মিড়ির সঙ্গে তার কোন মংযোগ নেই । 
পূর্বে যে সংযোগ ছিল তার চিহ্ন কিন্তু বর্তমান আছে । সেট। যে পরে দেয়াল তুলে বন্ধ করে 
দেওয়। হয়েছে, বেশ বোঝা যায়। আমি উপরের দোতলা হতেও এ ঘরে ঢুকেছি। ঢুকে 
দেখেছি সত্যই ঘরটিতে দুই প্রান্তে ছুটি দরজা ছাড়া আর কিছু নাই ।২ কিন্তু দ্বিজেন্্রনাথের 
পুত্রবধূ হেমলতা৷ দেবী বলেছেন, “জোড়ার্সীকো! বাড়ীর...দক্ষিণ দিকের অংশের মাঝখানে যে 
উঠোনটা আছে, তার দোতলার পূর্বদিকে একট। বাথরুম ছিল। তার পাশের ঘর আতুড়ঘর 
হিসাবে ব্যবহার হত । এই ঘরেই কাকামশাই এবং অন্যান্ত ছেলেরা জন্মেছেন।.".পরে যখন 
আমাদের পরিবার আরও বড় হল, সেই সময় বাথরুম আর সেই ঘর ভেঙে নতুন ঘর তৈরী 
হল। + 
যাই হোক, ভ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পধন্ত অসিত হালদার -উল্লিখিত ঘরটিকেই রবীন্দ্রনাথের 
স্থতিকাগৃহ হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং বর্তমানে মহধি-ভবনে ঘরটি সেইভাবেই নামাঙ্ষিত 
হয়েছে । 


১ রবিতীর্ঘে ৷ ৫; রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ|_ কন্যা মীর! দেবীর স্মতিকথা-র [ ১৩৮২ ] ৩৯ পৃষ্ঠায় এ-প্রসঙ্গে অন্ত 
ধরনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, 'বড়োপিসিমার [ সৌদামিনী দেবী ] কাছে শুনেছি যে বাবার অন্য ভাইর! যে ঘরে 
জন্মেছেন বাব। সে ঘরে হন নি। বাবা জন্মাবার কিছুদিন আগে থাকতে আমার ঠাকুরমার শরীর খারাপ হওয়।তে 
তাকে আঁতুড়-ঘরে না রেখে অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য বড়ো! ঘরে রাখা হয়েছিল এবং বাব। সেই ঘরে জন্মেছিলেন | বাবা 
কোন্‌ ঘরে জন্মেছেন সেট! অনেকেই জানতে চান কিন্তু তার হদিশ দেওয়া! সম্ভব নয়।, 


২ ঠাকুরবাড়ীর কথা । ১৪৪ 


৩ এ 1১৪৫ 


জীবনকথা 


প্রথম অধ্যায় 


১২৬৮ [1861-62 ] ১৭৮৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের প্রথম বৎসর 


বীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশটি কেমন 
ছিল তা আমরা আগেই আলোচন৷ কবে এসেছি । জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ির বাহিক রূপটিও 
বণিত হয়েছে । এই সময়ে ১২৬৮ বঙ্গাবের | ১৭৮৩ শকাব্দ | ২৫ বৈশাখ সোমবার [ ইংরেজি 
মতে 7 795 1861 মঙ্গলবার ] রাত্রি ২ট। ৩৮ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড গতে জোড়ার্সাকোর 
ভপ্রাসন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পিত। দেবেন্্রনাথের বয়স তখন চুয়াল্িশ বৎসর ও 
মাতা সারদ। দেবীর বয়স আন্মমানিক পয়ন্রিশ বৎসর । রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ 
সন্তান ও অষ্টম পুত্ব। 

ণৰ/ঞ্নাথ জীবনস্থতি-র প্রথম পাও্লিপিতে তার জন্মকালটি ঠিকুডি থেকে নিম্বরূপে 

ত করেছেন: 


৯ 





১৭৮৩1০|২৪।৫৩।১৭1৩০ 
রুষণ ত্রয়োদশী সোমবার 


শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগাবে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথের দ্বারা সংকলিত 

রাশিচক্রের বিবরণ-সংবলিত খাতায় কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় : 
“...কৃষপক্ষ ত্রয়োদশী সোমবার রেবতী মীন 
শুক্র দশ। ভোগা ১৪।৩।১১।৩৯ 
৭ই মে ( ইংরাজী মতে ) প্রভাতে ২-৩৮-৩৭ সেকেগ্ড গতে জন্ম 

_ শেষের লাইনটি ভিন্ন হন্তাক্ষরে লেখ।। 

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন কোঠীটি অবশ্য হাবিয়ে গিয়েছিল | দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক 
হিমাবের খাতাম ১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৬ [27 [০৬ 1879 ] তারিখে লেখা আছে, জনৈক 
রামচন্দ্র আচাধকে -_ ওআযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্ঠী | হারাইয়। যাইবায় নৃতন কুষ্ঠ 
তৈয়ারির জন্য | উক্ত আচাধ্যকে মূল্য দেওয়। যায়' _ বারো। টাকা নতন কোঠা তৈরির জন্ম 
দেওয়া হয়েছে ।*রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলগ্ডে। 


৪৪ রবিজীবনী 


ধনীগৃহের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী জন্মের পরেই মাতার কোল থেকে তিনি 
স্থানান্তরিত হন ধাত্রীমাতার কোলে । এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, সেকালের 
ধনিগৃহের আর একটি বীধা দস্তর জোড়ার্সাকোয় চলিত ছিল - শিশুর! মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে 
ধাত্রীস্তন্তে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়৷ মাত্র মায়ের কোল-ছাড়। হয়ে তার৷ এক একটি 
দুপ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারিণী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের 
আর কোন সম্পর্ক থাকত না।"১ রবীন্দ্রনাথের ধাত্রীমাতার নাম ছিল দিগম্বরী ওরফে 
দিগমী।২ এই দাই লম্বন্ধে একটি বিশেষ খবর হল, দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক হিসাব-খাতায় 
৯ ফান্ধন ১২৭৯ [ 19 [০ 1873 | তারিখে রবীন্দ্রনাথাদির উপনয়নের খরচের মধ্যে লেখা 
হয়েছে : “রবীবাবুর দাইকে বিদায় কাপড়ের মূলা ৪২" | 

সরলা দেবী নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ব্রাঙ্গধর্মের নৃতন পদ্ধতিক্রমে “জাতকর্ষ” সংস্কার 
ও উপাসনাদি হল, আবার আটকৌড়েও হুল, ঘরে ঘরে ব্টিত খইমুড়ি বাতাসাসন্দেশ ও 
আনন্দ নাড়ুতে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দধ্ৰনি নতুন শিশুটিকে স্বাগত করলে ।”৩ অক্ুমান 
করা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরও অন্ব্প আচার-অনুষ্ঠান হয়েছিল, কারণ পৌত্তলিকতা- 
বঞ্জিত নির্দোষ মেয়েলি প্রথাগুলি রক্ষ। করতে দেবেন্দ্রনাথ কুস্তিত ছিলেন না । 

রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছু পূর্বে বা পরে জোড়াসীকে। ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে একট। 
বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় - সেটি হচ্ছে গিরীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এতদিন 
পধন্ত ছুই পরিবারই একই বসতবাড়িতে একান্নবতাঁ হয়ে বাস করতেন । দেবেন্দ্রনাথের ও 
গিরীন্দ্রনাথের সন্তানেরা একই সঙ্গে থাকতেন । সেই কারণেই গণেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠদের কাছে 
“ম্জদাদা' রূপে সন্বোধিত হতেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেজদাদা 1৪ সতোন্দ্রনাথ, সৌদামিনী 
দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি অনেকেই বলেছেন নিজের মায়ের চেয়ে মেজ কাকীর কাছেই 
তাদের সময় কাটত বেশি । কিন্তু ছুই পরিবারে গোলমাল দেখ! দিল অন্য দিক থেকে । 
24 0০0 1858 তারিখে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃতু 
হলে তার স্ত্রী ত্রিপুরান্থন্দরী গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্্রনাথকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করতে 
চান। এর ফলে গুণেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের ট্রাস্ট-তূক্ত সম্পত্তির বেশিরভাগ উত্তরাধিকার-স্থত্রে 
লাভ করতেন। এই আশঙ্কাতেই দেবেন্দ্রনাথ 29 00. 1859 স্গ্রীম কোর্টে এক মকর্দম' 
করেন । 1860-তে মক্দমার ডিক্রী অনুযায়ী ত্রিপুরা স্থন্দরীর দত্তক গ্রহণের অধিকার অস্বীকৃত 
হয় এবং নগেন্দ্রনাথের অংশের এক-তৃতীয়াংশ দেবেন্দ্রনাথ এবং এক-তৃতীয়াংশ গণেন্দ্রনাথ ও 
গ্ুণেন্্নাথ লাভ করেন, মপর এক-তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে রায়দান স্থগিত থাকে ।৫ এই ঘটন] উভয় 
পরিবারের মধ্যে সম্ভবত কিছু মনোমালিন্য স্থষ্টি করে থাকবে । এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেবেন্দ্রনাথের 
ধর্মসংস্কার-সম্পক্কিত কার্যকলাপ । তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী হলেও এতদিন পর্যন্ত পরিবারে 
দুর্গোৎসব ও গৃহদেবতা। লক্ষমীজনার্দন শিলার নিত্যপূজ। প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন 
এগুলি রহিত করতে চাইলেন তখনই সংঘাত দেখা দিল । এ-সম্পর্কে খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১ জীবনের ঝরাপাতা। ১ 

২ জাদীশ ভট্টাচার্য, 'কবিম।নসী” ১ [ ১৩৭৭ 21৫৬ [সংবাদটি ঠাকুর-পরিবার থেকে এ্ীমতী রাধারাণী দেবী 
কর্তৃক সংগৃহীত ।” ] 

ও জীবনের ঝরাপাতা | ১ 

৪ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস । ৩৫ 

€ ঠাকুরবাড়ীর কথা । ১*১ 


১২৬৮ | 1861-62 8৫ 


লিখেছেন, “দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাত। গিরীন্্নাথের বিধব। পত্বী খন শুনিলেন যে গৃহদেবত। ৬লক্কী- 
জনার্দিনকে বাটি হইতে স্থানান্তরিত করা স্থির হইয়াছে, তখন তাহার জোষ্টপুত্র গণেন্দ্রনাথকে 
পাঠাইয়। দেবেন্্নাথকে গ্গানাইলেন যে গৃহদেবতা ৬লম্খীন্দনাদ্দনশিল। তাহাকে দেওয়া হউক, 
তিনি ঘথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিবেন । ইহার ফলে তিনি সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ 
তাগ করিলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলে তীহার স্বামীকে প্রদণ্ড নৃতন বৈঠকথানা 
বাটিতে ছুই পুত্র ও পুত্রবধূ, ছুই কন্ত। ও জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী সহ গিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। অন্দরমহলের জন্য বৈঠকখান। বাটির তেতালার আবশ্ক মত পরিবর্তন হুইল। 
নৃতন ঘর প্রস্কত না হইলে বাটিতে ঠাকুর রাখ! সম্ভব হবে ন] বলিয়৷ মহধির সেজ পিসির পুত্র 
শবীণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটবন্তী বাটিতে ৬লক্ীজনাদ্দিনকে রাখিয়া সেবার যথোপ- 
যুক্ত বাবস্থা করিলেন । তাহার পরে বাঁটির সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাচী ধোবানীর গলির 
উপরে জমি খরিদ করিয়। নৃতন ঠাকুরবাটি প্রস্তুত হয়। ছয়মাস পরে ৬লক্ীজনার্দিন সেখানে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন ।”১ 

অবশ্য এই বর্ণনায় কিছু ত্রটি আছে । আমর! পূর্বেই দেখেছি, দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে 
ত্রিতল বৈঠকখান। বাঁটিতেই বাম করতেন ও এই সংঘর্ষের পরিণামে তিনিই গৃহত্যাগ করে 
আদি ভঞাশন শাড়িতে উঠে আসেন। ৬লক্ষীজনার্দন শিলা সম্ভবত এই ভদ্রাসন-বাঁড়ির 
ঠাকুরদালানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ছুর্গোৎ্সবাদি সেখানেই অনুষ্ঠিত হত। এইগুলি স্থানান্তর 
সম্বন্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যা বল। হয়েছে, সেগুলি যথার্থ বলেই মনে হয় । 

এই বিচ্ছেদ আরও গভীর হল দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্য। স্থকুমারী দেবীর বিবাহ 
উপলক্ষে [ ১২ শ্রাবণ মঙ্গল 26 7৮] 1) এইটিই ব্রাক্ষধর্মমতে প্রথম বিবাহ-অনুষ্ঠান। এই 
বিবাহে পৌগুলিক অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া হিন্দুরীতি প্রায় সমন্তই রক্ষিত হয়েছিল। অজিতকুমার 
চক্রবর্তা লিখেছেন, “বিবাহসভায় দানসঙ্জাদি সাঁজানে। ছিল। স্বস্তি বাচন করিয়া অথ্য, 
অন্থুরীয়, মধুপর্ক ও বন্ত্রাদি দ্বার1 কন্যাকর্তা দেবেন্দ্রনাথ ববেস অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । স্ত্রী- 
আচাব প্রভৃতি বাধ দে ওয়া হয় নাই । নৃতন অনুষ্ঠানের মধ্যে, কেবল ব্রদ্মোপাসনা ও উপদেশ । 
ব্রদ্মোপাসনার পর সম্প্রদান হিন্দুরীতি অন্থসারেই সম্পন্ন হয়। শুভদৃষ্ট, গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি হিন্দু 
বিবাহের স্থন্দর অনুষ্ঠানগুলিও কিছুই বাদ পড়ে নাই।'২ তত্ববোধিনী পত্রিকায় সংবাদটি 
এইভাবে পরিবেশিত হয় : 'ব্রাঙ্মবিবাহ। গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম ধশ্মের ব্যবস্থান্ুসারে শ্রীযুক্ত 
রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়] গিয়াছে । বঙ্গদেশে 
ব্রাঙ্মবশ্মান্তযায়ী বিবাহের এই প্রথম সুত্রপাত হইল । বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ 
হুইয়াছিল। আর আহলাদের বিষয় এই যে প্রায় ছুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়। যথা-বিধানে 
কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । যথানিয়মে পাত্জের অভ্যর্থনা হইলে পর ত্রাঙ্গ-বিষয়ক একটা 
সঙ্গীত সহকারে ব্রদ্দোপাসনা আধস্ত হইল। চতুর্দিক নিস্তন্ধ হইল; জন-কোলাহল আর 
কিছুমাত্র রহিল ন1- কেবল ব্রদ্ষনামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল । তৎপরে কন্যাদান কাঁধা 
সম্পন্ন হইলে উপাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় দম্পতীকে-..উপদেশ করিলেন ।৯৩ 


১ রবীন্দ্র-কথা ৷ ২৬-২৭ 
২ মহর্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর , ১৩৭৭ ]।1 ২৬১ 
৩ দ্র তত্ববোধিনী পত্তিকা, শ্রাবণ ১৭৮৩ শক । ৬৭-৬৮ 


৪৬ ববিজীবশী 


উক্ত পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যার ৮১-৮৪ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানটির পুর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হয় । রাখাল- 
দাস হালদার লগ্নে চার্লস ডিকেন্স্‌ সম্পাদিত 4110৫ /৪1 £০%%৫ পত্রিকার 5 401 
1862 তারিখের সংখায় (৬৩০1, ৬11, 2. 80) 4৯ 81591)770 ট12171886 প্রবন্ধে এই বিবাহের 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন ।১৯ ব্যোমকেশ মুস্তকী লিখেছেন, “এই বিবাহ স্বগোঠী মধ্যেই 
হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর-বংশীয় শ্তামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ।"২ 

এই বিবাহের ফল স্বদৃরপ্রসারী হয়েছিল। দেবে্্রনাথ রাজনারায়ণ বন্থকে একটি চিঠিতে 
' ২৫ ভাদ্র | লেখেন, ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন গণেন্দ পধ্যন্ত সেই বিবাহের দ্রিনে উপস্থিত ছিলেন না।"৩ পিতৃশ্রাদ্ধের গোলমালে 
পাথুরিয়াঘাটার মাস্বীয়ন্বজন তাকে ত্যাগ করলেও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর তা 
করেন নি। কিন্তু এই বিবাহের পর তারাও দেবেন্দ্রনাথকে তাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ষে 
লিখেছেন, “আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দরে বাধা-ঘাটের 
বাইরে এসে ভিড়েছিল', এই ঘটনায় তা! সম্পূর্ণ হল। এর পর অনাত্মীয় ত্রাহ্মবন্ধুরাই তাদের 
আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করলেন। অবশ্য এর শুভফল ঘটেছে এই যে, এব পর থেকে দেবেন্দ্র- 
নাথ ও তার পুত্রের! পরিবারে যে-সমস্ত সংস্কার-সাধন ও নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছেন তার 
জন্য আত্বীয়স্বজনের মুখাপেক্ষী হতে হয় নি। 

এর পর রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাখন ও নামকরণ উত্সব হয়। সৌদামিনী দেবী সে-সন্বন্ধে 
লিখেছেন, “রবির জন্মের পর হইতেই আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মকল 
অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্য 
প্রভৃতি কাষে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক 
হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে । রবির অন্নপ্রাশনের যে পিডার উপরে আলপনার 
সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোটো ছোটো 
গর্ভ করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহ! 
জ্বালিয়া দিতে বলিলেন । নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্লিতে লাগিল 
- রবির নামের উপরে সেই মহাত্বার আশীবাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল ।৪ এই অনুষ্ঠান 
সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তববোধিনী-র মাঘ সংখ্যায় এ মাসের দানপ্রাপ্তিব 
বিবরণে 'শুভকম্খের দান। | শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর *.:১৬" টাকা উল্লেখ দেখা যায় ।৫ 

১১ মাঘ ১২৬৮ [ বৃহ 23 791) 1862 ]-র দ্বাত্রিংশ সাঙ্কৎসরিক ব্রন্মোৎসব রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের প্রথম মাঘোখসব। এইপিন কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রী প্রথম জোড়ার্সাকোর বাড়িতে 
আসেন। অন্তঃপুরের বিশেষ উপাসনায় কেশবচন্ত্র উপাসনা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাকে 
ব্রদ্ধানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন । এই সময়কার মাঘোৎ্সবের একটি চিত্র পাওয়। যায় 


«১. প্রথম ব্রা্মবিবাহের বিবরণ-বিলাতী সংবাদপত্রে £$ খগেক্্রনাথ চট্োপাধ্যায় ; তত্ববোধিনী, ফাল্ধন 
১৮৫৪ শক [ ১৩৩৯ ]1 ৩৯১-০৫। বিবরণটি লুচীপত্রে 31810029 191119£6, 4১" বলে উল্লিখিত, কিন্ত বিবরণের 
হেড়িং-এ মাছে *& 00101005 108111926 (06161090179? | 

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ। ৩৫৬ 

৩ পত্রাবলী | ৩৩ 

৪ মহরি দেবেন্রনাথ [ ১৩৭৫ ]1 ১৫২ 

৫ অবশ্য তন্ববোধিনী-র চৈত্র সংখ্যায় [ পৃ. ২০৯-১০ ] 'ত্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা! । | নামকরণ" প্রসঙ্গে 
“অভিনব জাত কুমারের ধষ্ট মাসে নামকরণ কর্তব্য” বলে নির্দেশ কর] হয়েছে । কিন্তু এই নিয়ম নর্বদ1 মান! হত না। 


১২৬৮ | 1861-62 ৪৭ 


জ্যোতিরিজ্্নাথের জীবনম্বতি-তে : “এই সময়ে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ইহাদের 
জোড়ার্সাকোর বাড়ীতে ব্রাঙ্গোৎসবের খুব ঘট! হইত । সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত । 
প্রত্যুষে যখন রশুন্চৌকিতে প্রভাতী বাজিয়! উঠিত তখন তাহার যে কি আনন্দ হইত তাহা 
তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদিব্রাক্ষসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাঞ্চ 
হইয়া গেলে, দলে দলে ব্রাঙ্মের! জোড়ার্সীকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন । টেবিলের 
উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমল! লেবুর পিরামিভ সাজান থাকিত।*" মধ্যাহুভোজনের 
পর বৈঠকখানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে “সবে মিলে মিলে গাও”, “আজ আনন্দের সীমা কি” 
“আজি সবে গাও আনন্দে” প্রভৃতি সতোন্দনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। 
জোতিবাবু বলিলেন, “সর্বশেষে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত 
স্বরচিত 'ব্রাঙ্গবন্মের ভঙ্কা বাঙ্িল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে 
আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহ বর্ণনাতীত---।৯ 

২৭ চেন্র | মঙ্গল 8 /৯7: 1862 ] ব্রাঙ্গঘমাজের সাধারণ সভাতে দেবেন্্নাথকে 
'ব্রা্দলমান্গপতি ও প্রধানাচাষ' উপাধি প্রদান করা হয়। এই সভার উদ্দেশে লিখিত একটি পঞ্জে 
দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আগামী ১ বৈশাখ ১২৬৯ [রবি 13 42 1862) থেকে আচাষপদে 
অভিষিক্ত করার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন । এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। 
ঘটপাটির স্ুদূরপ্রপাবী তাৎপয আছে। এতদিন পযন্ত ব্রাঙ্মদমাজের আচাধ ব1 উপাচাষ পদে 
ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে নিযুক্ত কর! হত না। কিন্তু কেশবচন্োর বাক্তিত্ব ও কর্মোৎ্সাহ দেবেন্- 
নাথকে এমনভাবে অভিভূত করেছিল যে তিনি এতদিনকার প্রথা বিসজন দিতেও কুস্তিত হলেন 
ন1। এর কিছুদিন পূর্বেই তিনি কেশবচন্দ্রেরই প্রভাবে নিজের উপবীত ত্যাগ করেছিলেন ।১ 

১৮ শ্রাবণ | বৃহ 1] 4১৪৪ ] তারিখে 17221 1427101 পঙজিক1 কেশবচন্দ্র সেনের 
উদ্যোগে ব্রাঙ্মমমাজ থেকে পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। সতোন্্রনাথের প্রিয় বন্ধু মনৌ- 
(মাহন ঘোষ পত্রিকা-সম্পাদনে সেই সময়ে অন্ুতম সহায়ক ছিলেন । 

সতোন্নাথ ও মনোমোহন ঘোষ সিভিল সাভিস পরশ” দেবার উদ্দেশ্টে ১১ চৈত্র! রবি 
231৬0 1862 | প্রার্খকালে ইংলগ্ড যাআআ। করেন। ত্ডিয়ান মিরর'-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে 
এ-সম্পকে “হিমু পেট্রিয়ট' লেখে, "106 10419101100] 51810650080 0 ১0175 1901৮65 
৬/11] 10090০62000 [71519100105 0116 10630 17981] 50620001101 0106 70011503601 5010 
7০011) 101 017০ 01৬11 901৬100 চ:910011090101),7101065 216 ৮€[ড 1০520090]% 
00101060660. (00116 0 01)0170 15 01)6 £19170501) 01 0106 1906 13900০ [)5/8191091790]) 
[88016 2190 0106 00161 0)৩ 5010 01 881900 19101100101) (51)0956, 0196 70175101760 
[111001091 ১৪৭৭৪ £১10660 0 0945০. ৬০ 00150 1791) 00010 আ1]] £0110৬ 
0106]7 ৩001016 ৩ 

সৌদামিনী দেবী ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জোষ্টা কন্তা ইরাবতী এ বৎসর - 
সম্ভবত চেত্র মাসে 1119:-4১07 1862]8 জন্মগ্রহণ করেন । এপ অনুমানের কারণ, তত্ব 


বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিজ্নাথেব জীবন-ম্মাতি 1 ৪৮-৫১ 
উপাধ্যায়*এগীরগোবিন্দ রায়, আচাধ্য কেশবচন্দ্র ১ [ 1938] ১৫৭ 
৬০]. 1১0, ০, 12, 1101 24, 0, 89. 
৪ জীবনম্থৃতি ১৭। ৩৭+-৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত “বংশলতিকা'য় ইরাবতী দেবীর জন্মসালটি '১৮৬১" বলে উল্লিখিত 
হয়েছে । 


ডে 7 ৬ 


রবিজীবনী 


৪৮ 

বোধিনী পত্রিকা-র ১৭৮৪ শকের জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়: 
ঠচত্র মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণ।/ শুভকশ্মের দান। | শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গো 
পাঁধায়...৪।' এইরূপ শুভকর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মঘমাজে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা দান করা ঠাকুর- 
পরিবারে একটি প্রথারপে পরিগণিত হয় এবং তা তত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রকাশিত হত। 
এইসব হিসাব থেকে আমরা অনেক সময়েই ঠাকুর-পারিবারের অনেকগুলি শুভাহষ্ঠানের কাল 


শিধারণ করতে পারি । ্‌ 
এই বছরের তত্ববোধিনী পত্রিকা-র আশ্বিন সংখ্যায় | পৃ. ৯৬-৯৭ ] মাইকেল মধুস্থদন 


দণ্ডের “আত্মবিলাপ' [ “আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিহ্ হায়' ] কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 
পত্রিকায় রচয়িতার নামের পরিবর্তে “কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' উল্লেখ দেখা যায় । জ্যোতিরিক্তর- 
নাথ বলেছেন, “মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসিতেন। 
আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় 
ছিল।.. তাহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা-ভাঙা । আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি 
মেঘনাদবধ কাব্যের পাওুলিপি তাহার সেই ভাঙা গলায় সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। 
তখনও মেঘনাদবধ কাবা প্রকাঁশিত হয় নাই ।"১ সম্ভবত এই আলাপের স্ুত্রেই “আত্মবিলাপ' 
কবিতাটি তত্ববোধিনী-র জন্ত সংগৃহীত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, মেঘনাদবধকাবা ছুই 
খণ্ডে 1861-এ প্রকাশিত হয় । 

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধায় 1] ঢ০১ 1801 
| ১২৬৭ | ও অক্ষয়কুমার মেত্রেয় 1 1412: 186] [ফান্তন ১২৬৭], এর] ছুজনেই রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে কয়েক মাসের বড়ো হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন 
ছিল। এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ [২৮ জোষ্ট রবি 9 740 1, শরৎকুমারী চৌধুরানী 
[১ আাবণ সোম 15 ]এ] 1, আচাধ প্রফুল্লচন্ত্র রায়! ১৭ শ্রাবণ শুক্র 2 4১০ ], ডাঃ নীলরতণ 
সরকার | ১৬ আশ্বিন মঙ্গল ] 0০1, কুবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার | ১২ কাতিক রবি 27 0০ 
প্রভৃতি এই বৎসর জগ্ম গ্রহণ করেন, ধাদের সকলের সঙ্গেই কোনে।নাকোনো স্থতে রবীন্দ্র 
নাথের অন্নবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । 


১ জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবন-স্থৃতি | ৬৪-৬৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১২৬৯ | 1862-63 ] ১৭৮৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্িতীয় বসর 


এই বছরের প্রথম উল্লেখষোগা ঘটন|, ১ল! বৈশাখ [রবি 13 77] ব্রাহ্মদমাজের 
শববর্ষের উৎসব উপলক্ষে সন্ত্রীক কেশবচন্্র সেন দ্বিতীয়বার জোড়ার্সাকে! ঠাকুরবাড়ির 
অস্তঃপুরে আসেন । এই কারণে কেশবচন্দ্রকে সাময়িকভাবে গৃহত্যাগ করতে হয় ৷ সৌদাষিনী 
দেবী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কেশববাবুর স্ত্রী তিন-চার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন 
আত্মীয়ত্বজনের1 আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন ন|। 
সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আঘাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমর1 বড়ে। আনন্দে ছিলাম । 
প্রথমটা! তাহার মন বিমর্ষ ছিল _ বিশেষত তাহার একটি ছোটে! ভাইয়ের জন্য তাহার হৃদয় 
ব্যাকুল হইণ্ত। সেই লময় সোম, রবি ও সতা শিশু ছিল-তাহার্দিগকেই তিনি সর্বদা 
কোলে করিয়া থাকিতেন _ বলিতেন, রবিকে তাহার সেই ছোটো ভাইটির মতো মনে হয় ।... 
তাহাকে আমাদের ভগিনীর মতোই মনে হইত -_ তিনি যাইবার সময় আমরা বড়ো বেদনা! 
পাইয়াছিলাম।”১ 

প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবার বর্ণনাটি এইরূপ : “১৮৬২ খ্রীষ্টান্ধে কেশববাবু সন্ত্রীক 
আমাদের বাড়ী আসিয়। কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন । সেদিন জোড়ার্সাকো ভবনে একটি 
পর্বেবোসব পড়িয়। গিয়াছিল। “যণ বহু পুরাতন আত্মীয়ের সহিত সেদিন আামাদের পুনন্মিলন 
ঘটিল। কেশবধাবুর স্ত্রীর ভাবী একটি অমায়িক মধুর মুখশ্া ছিল আমি যদিও তখন মাত্র 
হয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাহার সেই রূপলাবণো মুগ্ধ হইয়! গিয়াছিলাম । সর্বদ1 তাহার 
কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় 'ভাঁল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন আমি 
চুপ করিয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি-আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত।... 
( কেশবচন্্র ) বেশ গল্প করিতে পারিতেন ৷ দেখা হুহলেই আমর গল্পের জন্য তাহাকে বিব্রত 
করিয়া তুলিতাম। তারও গল্পের ভাণ্ডার কখনো ফুরাইত ন|। ২ 

এই ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্তনের সুচন। করে। 
সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, “কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। 
আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন । বাঙালি খ্রীষ্টান শিক্ষযিত্রী 
প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়। আমাদিগকে বাইবল 
পড়াইয়া যাইতেন । মাস কয়েক এইভাবে চলিয়াছিল । অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের 
পড়াস্তনা কেমনতর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন । একখান! স্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ 
লিখিয়। দিয়! গিয়াছিলেন _ তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার 
ছিল। শ্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষ। দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের 


১ “পিতৃম্মাতি' মহি দেবেন্দ্রনাথ | ৯৬৯ 
২ 'সাহিত্যন্্োত'; পশুপতি শাশমলের স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৯-৫* 


ভু১১৭ 


তত রবিজীবশী 


শিক্ষা বন্ধ করিয়৷ দিলেন।৯ পরবতীকালে স্ত্রী-শিক্ষার জন্তহ আর-একজন অনাক্বীয় পুক্ষ 
ব্রাহ্মঘমাজের উপাচাধ অযোধানাথ পাকড়াশী অস্থ্যম্পশ্ত অন্ত:পুরে প্রবেশ কৰেন, কিন্ত তা 
আরও কিছুকাল পরের কথা । 
. ইতিমধো দ্বিজেন্্রনাথের জোষ্ট পু ছিপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২১ আষাঢ | শুক্র 401 |, 
রধীন্্রণাথের থেকে তার এই ভ্রাতুদ্পুত্র মাত্র এক বছর দু'মাসের ছোটো । 
এই বত্সরের আর-একটি উল্লেখষোগ্য ঘটনা, ১৮ ফান্গন | ববি ] 1৬9: 1993 ] 
দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির কাছ থেকে বোলপুরের নিকট- 
ব্তাঁ ভূবনভাা গ্রামের বাধ-সংলগ্ন বিশ বিঘ1 জমি বার্ষিক পাচ টাকা খাজনায় মৌরসী-স্বত্ 
গ্রহণ করেন। দেবেন্্রনাথের সঙ্গে রায়পুরের জমিদার পরিবারের সম্পর্ক বেশ-কিছুদিন আগে 
থাকতেই গড়ে ওঠে । হিমালয় থেকে ফিরে আপার পর দেবেন্দ্রনাথ কয়েকবার বায়পুর যান। 
এই স্থানের প্রতি তার আকর্ষণ কিভাবে জন্মাল তার ইতিহাস বিবৃত কগেছেন 
মজিতকুমার চক্রবর্তী : 'রায়পুরের সিংহ-পরিবারের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন 
সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তি 
নিকেতনের দ্রিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে যুগল সপ্তপণচ্ছায়ায় তিনি ক্ষণকালের মতো দাড়াইলেন। 
সমস্ত প্রাস্তরের মধ্যে তখন এ ছুটি মাত্র গাছ ছিল; চারি দিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধূসর 
মাঠ, তাহার কোনো জায়গায় সবুজ রডের আভাস মাত্র নাই। শুধু দূর দিকৃচক্রবালে একশ্রেণী 
খু তালগাছ ধ্যানমগ্র মহাদেবের তপোবনপ্রান্তে স্তব্ধ পাহারার মতো! দ্রাড়াইয়া আছে। যতদূর 
দৃষ্টি যায় কোনো বাধা নাই । কিছুই দেখিবার নাই । উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে এই 
স্থলসমুদ্র । এই জায়গাটি হঠাৎ তাহার মনকে টানিল। এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাহার 
নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া তাহার মনে হইল । তার পর হইতে এ ছাতিম গাছের তলায় 
মাঝে মাঝে তাহার তাবু পড়িতে লাগিল ।”'২ লক্ষণীয়, অজিতকুমার এখানে তার ঘাত্রাপথ 
উল্লেখ করেছেন বোলপুর স্টেশন থেকে রায়পুর অভিমুখে । প্রভাতকুমার মুখোপাধায় সে কথা 
স্বীকার করেন নি; তিনি লিখেছেন, “হিমালয় হইতে নামিয়া আলিবার পর দেবেন্দ্রনাথ 
রায়পুর আসেন; আমাদের মনে হয় নৌকাযোগে ভাগারথী দিয়া কাটোয়। হইতে গুন্ুটিয়ার 
ঘাটে নামেন ও সেখান হইতে পালকী-পথে রায়পুর আসেন । চীপ, সাহেব নিমিত স্বরুল- 
গুহ্থটিয়। রাস্তার পাশেই বর্তমান শান্তিনিকেতন ও ছাতিম গাছ ছুটি পড়ে । বোলপুর স্টেশন 
হইতে রায়পুর যাইতে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না ।5 প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে ভিন্ন মত 
পোষণ করেছেন, “আমার বিশ্বাস, কোনো একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময়ে মহষি 
আমদপুর স্টেশনে নামিয়। রায়পুর যাইতেছিলেন | শিউড়ি হইতে বোলপুর যাইবার যে সড়ক 
আছে আমদপুর স্টেশণে নামিয়া তাহ। ধরিয়। বোলপুর হইয়। রায়পুর যাওয়া যায়। এই পথ 
ধরিয়া চলিলে পথে শাস্তিনিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয় ।'৪ 
যাই হোক, এই আকর্ষণের পরিণতি ঘটল 31 197: 1863 [ মঙ্গল ১৯ কাল্তন ১২৬৯], 
ঘেদিন এই জমি হস্তান্তরের দলিল বেজেস্টরি হয় দলিলসমূহের রেজিস্ট্রার গোবিন্দচন্ত্র চৌধুরী ও 
জজ ও. ডব্লিউ. ম্যালেট-এর সামনে । রায়পুরের অধিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ আট আন। দিয়ে 


১ শাপতৃম্মতি' মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ | ১৫৫ 

২ মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুর [ ১৩৭৭ ]1 ৪৪২ 
৩ রবীন্দ্রজীবনী ১ [ ১৩৬৭ ]1 ৩৯ 

৪ রবীন্জনাথ ও শান্তিনিকেতন [ ১০৫৩ ]। ৫ 
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স্টাম্প কাগজ-বিক্রেতা নিতানন্দ পালের কাছ থেকে 28 7৪১ 1863 [ শনি ১৭ কাস্ভুন | 
দলিলের কাগজ ক্রয় করেন ও পরদিন ১৮ ফাল্ঠন[ রাধি 1 7৭1 | দলিলটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত 
হয়। মৃল দলিলটি হারিয়ে ধাওয়ায় পরবর্তীকালে এর একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রস্তুত 
করানো হয়। সেটি বর্তমানে শাশ্থিনিকেতশের ববীন্্রভবন অভিলেখাগারে স্বরক্ষিত। নীচে 
তার একটি 'প্রতিলিপি দেওয়া হল : 
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শ্রীযৃত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রি টি ি চরে তি 
শ্রীচরণেমু | - ভা 
তি শে গু 7 রি ০4 
লিখিতং শীপ্রতাপনারায়ণ সী হও শ্রউদয়নারায়ণ সী হ স্বয়ং ও নু ৯ [শি 

(রা ০ (ভ্য (ঘ্্য 


ও শ্রীন্ধ্যনারায়ণ সীণ্ছ ও নাবালগ শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সীণ্ছ ও শী 
তির্থনারায়ণ সীণ্হ তরক অহী শ্রীউদয়নারায়ণ সীণহ ও শ্রারসী 


ক লাল সীণ্হ কস্ট মৌর-.--.-"। সী পটুক পত্রমিদং সন 
১২৬৯ বার সত উন-*-"-----*--*৭* সত্তর সালান্ষে লিখন” 
কাধাণঞ্চাগে আমাদীগে ""র জমিদাবি জেলা বিব 
| ৯] 1)01:- 
1২,611] 
[দ্বিতীয় পঙ্গা | 
স্োোমের অন্ত রিতা পাতি পবগণে 
সেন কম ূ [আট মানার স্ট্যাম্প, ূ তানুক শ্ুপুব 
মে হর। বোলপরের পত্ত 
নির ডৌল খারিজীন মৌজে ভূবন নগবের মনো 


বান্ধের উত্তরাংশে বিঃ নিচের চৌহদ্দী মোত্তাজী ২০ বিঘা জমি 
আপুনী বাগীচা আদী করিবার জন্য পট্টক লইতে ইচ্ছা! করায় আ- 
মারা সকলে এক একা হইয়া ইচ্ছাপূর্বক উক্ত ২-. কুড়ি বিঘা 
জমির সালীআনা কোম্পানী ৫. পাচ টাক জমায় আপনকাকে 
বাগবাগীচা ও এমারত ও পুঞ্ষধধি আদী করিবার জন্য মৌরসী 
পাটা দিয়া লিখিয়া দিতেছি জে আপুনী উত্ত জমিতে বাগবাগীচা 
ও এমারত ও পুক্ষর্ধি আদী প্রস্তত করিয়া দান বিক্রয়ের সতাধি- 
কারিত্বরূপে পুত্রপৌত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করিতে রছেন। 
সন ২ কিস্ভিবন্দীযুরত মালগুজারির সরবরাহ করিবেন কিস্তি 


৫২ ববিজীবনী 








খেলাপ করেন কি শাত-..".- - "কর মাহা ১২ এক টাকা হি- 
সাবে স্থদ দিবেন 223575524715-52823557 মালগুজারি আদা এর 
ক্রুটী করেন মাফিক আইন আসলে" [7] উত্ত জমার উপর 
]. 1. 1[70201১ 
1২৩11151141 
৩ [ তৃতীয় পৃষ্ঠা 1 
কখন কমীবে | শী হইবেক না হাজ। 
শ্তক। কোন | আট আনার স্টাম্প দকাঁয় উজর ন। করিয়। 
অবধারিত মাল |_____; গুজারির মালগুজাধির 
সরবরাহ করিবেন এতদর্থে কবুলতি লইয়া মৌরূসী পাট। 
লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৯ সাল বার সত উন সন্ত এসাহী তারিখ 
১৮ ফাল্তন ইসাদী 
তপশীল চৌহ্দ্দী শ্ররামধন ঘোষ শ্রশ্ুনাথসী হু 
বান্ধের উত্তরাংশে শান্তীনিকেতন সা' রাইপুর সা" রাইপুর 
বান্ধের উত্তরাঁংশে শান্তীনিকেতন শ্রীরামেশ্বর লাহিডি শ্রীহরিচরণ 
নামা গৃহের চতুপার্্ের মধ সা" সান্তীপূর পরামাণিক 
২০/ বিঘা মো” রাইপুর সা” রাইপৃর 

শীরাধামোহন মিশ্র শানিতানন্দ 

সা যথুরাপূর মো ঘোষ সা 

বাইপূর বাইপৃর 

৩৭৪ নং 


সাল ১৮৬৩। ২৮ ফিবরওয়ারি শ্রানিতাানন্দ পাল 
ইষ্টাম্প কোরফা মো” রাইপূর জেল বিরভোম 
খরিদার প্ীলক্ষীনারায়ণ ঘোষ সা” রাইপূর 
দাম ॥০ আনা 
[. 11. [40015 


[২0৫150181 


_এই দলিলে ষেটি লক্ষা করবার বিষয়, তপমশীল চৌহন্দীতে বর্ধিত 'বান্ধের উত্তরাংশে 
শান্তীনিকেতন নাম। গৃহের চতুপার্খের মধ্যে ২০/ বিঘা” অংশটি । এর অর্থ, ১৮ ফাস্তন তারিখে 
এই দলিল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হবার পূর্বেই এখানে "শান্তিনিকেতন নামে একটি গৃহ প্রস্তুত 
হয়েছিল, কাঁচা অথব। পাকা সে-গৃহের চেহার। যাই হোক-ন।-কেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দের [ 1864- 
65 ] আগে দেবেন্দ্রনাথের বিন্তারিত হিসাব-সংবলিত কোনে কাশবহি আমাদের হস্তগত হয় 
নি, স্থতরাং এই গৃহ সম্পর্কে স্থনিশ্চিতভাবে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

স্থানটি পূর্বে ছিল অত্যন্ত ভয়ের জায়গা । অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "শাস্তি 
নিকেতনের সামনে ভূবনভাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। বোলপুর হইতে 
নানা গ্রামে গ্রামে পথ গিয়াছে, পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারি দিক জনশূন্য। ডাকাতির 
পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর হুইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া এ 
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ছাঁতিম গাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়! রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই । 
দেবেন্্নাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধর। দিল ; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়। তাহার 
সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল। যে জায়গ। ছিল বিষম ভয়ের জায়গ।, তাহাই হইল পরম 
আশ্রয়ের জায়গ। _ আশ্রম ।'১ এই ডাকাত-সর্দারের নাম দ্বারী সর্দার, সে বহুদিন শান্তি 
নিকেতনের নিয়মিত কর্মচারীর মধোই গণা হত | একে নালক রবীন্দ্রনাথ, এমন-কি বঙ্গচযা- 
মের প্রথম যুগের ছাত্র] - প্রম্থনাথ বিশী, স্ুদীরপ্জন দাস প্রভৃতিরাও দেখেছিলেন বলে 
তাদের শ্বৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন । 

ব্রাঙ্মঘমাজের কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধো দেবেন্দ্রনাথ ২০ শ্রাবণ ' মোম 
4 4৪৮ | পিতার যোডশ সাংবংসরিক শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে ভোজা উৎসর্গ করেন। এই 
উপলক্ষে যে ব্রাহ্ম সংসংএর আয়োজন হয়েছিল, তার বিবরণ একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিবদ্ধ কবে তার 
দুই সহস্র গণ্ড বিনামূলো বিতরণ করেন।২ কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্মের নৃতন ননুষ্ঠান-পদ্ধতি 
অন্থসারে পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করেন। সোমপ্রকাশ পান্রকায় এক পত্রলেখক এই সংবাদ 
দিয়ে অভিযোগ করেন, 'তৎকালে পৌত্তলিকদের গ্ভায় “মাযু দাও শ্রী দাও" ইতাাদি প্রার্থনা 
করা হইয়াছিল ।৩ ঘটনাগুলি সামান্য নয় , এই কাবণেই ব্রাহ্মঘমাজের মধো বিভেদের বীজ 
(রাপিত শয় । ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন সংখার সোমপ্রকাশ-এ এই সংবাদটি পরিবেশিত 
হয়: 'কলিপাত: বন্বাজার দ্ত্রীটে ৭৯ সংখ্যক ভবনে একটী “ব্রন্ষোপাসনালয়” সংস্থাপিত 
হইয়াছে। মূল ব্র:গ্ধসমাজের ব্রাঙ্গেরা অন্্টানপ্রিয় হইয়। পড়াতে কয়েকজন ব্রাহ্ম স্বতন্থ 
হইয়। এই নৃতন "মাজ করিলেন। গত «ই আশ্বিন রবিবার ইহার উপামনাকাযা আরম্ত 
হইয়াছে ৷ | ৫ম বর্ষ, ৪৬ সংখ্য। ] 

এই বৎসরের শেষের দিকে 1 18631 সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধেন্্রনাথের 
জন্ম হয়। ভাব জগ্মমুত্ার সাল-তারিখ মঠিক ভাবে জানা ধায় ণ।, সাধাবণত জীবংকাল 
1863-64 এইভাবে উল্লিখিত হয়। কিন্তু 26 7]95 1863 : সোম ১৩ জোষ্ট ১২৬৯ | 
তারিখে গণেন্দ্রনাথকে তার কনিষ্ঠ ভ্পীপতি নীলকমল মুপে।” খায় একটি পত্রে কৌতুক করে 
লিখেছেন, 2৮০: 2] 0106 10601 3710 10). | [00021501917801) 18501 ] 
15 7016£1)900 9010] 0005) 51502] 0116 1 01 91791008195 70126199120 8130 9০01] 
[1০210 1০6016 080 001 [3010 09095 ৮166 19 9130 [0221781).8 এই পত্র 
অন্থুসারে বুধেন্দ্রনাথের জন্ম পৌষ বা মাঘ মাসে অথবা তংপুবে হয়েছিল বলে অস্কমান করা 
যায়। 1610 1863 | সোম ১ অগ্র ১২৭০ | লগ্ডন থেকে পত্বীকে লেখা একটি পত্রে 
সতোন্্নাথ লেখেন, 'রবির পরে আমার আর এক ভ্রাতা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম 
কি হইয়াছে ?৫ এই উদ্ধাতি থেকে অবশ্ঠ তার জন্মমাস সম্পকে কোনে। ধারণা করা যায় না, 
তবে অনুমান করা যায় যে তিনি তখনও জীবিত ছিলেন । কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পত্রে সারদার 
স্ত্রী অর্থাৎ সৌদামিনী দেবীর গাবস্থার সংবাদ আমাদের একটু বিভ্রান্ত করে। আমাদের 
বারণ।, তার জোষ্ঠা কন্ত। ইরাবতীর জন্ম হয় টত্র ১২৬৮-তে, কিন্তু পত্রের বক্তব্য সই 
অন্থমানের পরিপন্থী । 

১ মহর্ষি দেবেভ্রনাথ ঠাকুর । ৪৪২ 
২ দ্র সোমপ্রকাশ্‌, ২৭ শ্রাবণ, হুর্থ বর্ষ ৩৯ সংখা। 


ও এ, ৭ মাঘ, ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা 
৪. 9801 চ9101]9 5012890010870€ [ পাুলিপি ] ৬০1. [, 0. 117. 
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রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগা 23 4 [ বুধ ১১ বৈশাখ ] শ্তার জন পিটার 
গ্রাণ্ট অনসব গ্রহণ করলে স্যার সিমিল বীডন বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্নর হন এবং ] ]] 
[মঙ্গল ১৮ আষাঢ় ' থেকে স্প্রীম ও সদর আদালত একত্র হয়ে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। 
১ অগ্রহারণ: শনি 15 [০৬ ! ইস্টবেঙ্গল “রলওয়ে [1.1 0২. : কুষ্টিয়া] পর্যন্ত যাত্রীচলাচল 
শুরু পরে, এর ফলে ঠাকুরপরিবারের উদ্তরণঙ্গের জমিদারিতে যাতায়াত অনেক সুগম হয়ে 
পড়ে। 

এই বৎসর ২৯ পৌষ ' সোম 12170 | স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয় । লর্ড সতোন্দর- 
প্রসন্ন সিংহ জন্বাগৃহণ করেন ১২ চৈত্র মঙ্গল 2৭ 91 1 তারিখে । 


ভুভীম্ন অধ্যায় 


১২৭০ | 1893-64 | ১৭৮৫ শক ॥ রবীন্দ্রঙ্জীবনের তৃতীয় বৎসর 


এই বরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটন। ১১ মগ্রহাযণ [ বুহম্পততি 26 ০% | 
রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের বিলাহ । হেমেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৯ বংসর ১০ মাস। 
তবববোধিনী পত্রিকা-য় সংবাদটি এইভাবে পরিবেশিত হয় : 'ব্রাক্মবিবাহ | পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই 
শ্রত হইয়। থাকিবেন যে, গত ১১ অগ্রহায়ণ ব্রাঞ্গসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের ভতীয় পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ ব্রাহ্গধন্মমতে সাত্রাগাছা 
গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ৷ কন্তাকর্তার নাম শ্রযুক্ত হরদেব চট্টোপাধায় এবং কন্তাটির নাম 
শ্রীমতী নীপমঘী দেবী । এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০ কলিকীতাস্থ ব্রাহ্ম বরের অন্ুযাত্র 
হইয়াছিলেন। এতদ্বাতিরেকে সাত্রাগাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ্‌- 
রাত্রিতে সর্বস্তদ্ধ প্রায় ৪০০ /৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল । ব্রাহ্মবম্মের অনুষ্ঠান প্রারভ্তাবধি 
একাল পধান্ত বিবাহ বিষয়ে ছুইটি ঝাঁবা সম্পন্ন হহল।”* এই বিবাহ খুব সহজে সম্পন্ন হয় নি, 
বিরোধীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পুলিশের সাহাধা নেবার ও প্রয়োজন হয়েছিল । এর একটি 
মাকষণীয় বর্ণনা হেমেন্দ্রনাথ শিজেহ লিগে বেখে গেছেন ।১৯ বিবাহের পর তার ইংলণ্ডে যাবার 
প্রস্তাব ওঠে, “ইগ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এই মর্ষে সংবাদও প্রকাশিত হয়। সতোন্দ্রনাথের 
স্ীকে লেখা 26 ৪৮ 64-এব | শুক্র ১৫ খাস্কন ] পত্রেও৩ তার উল্লেখ আছে । কিন্তু যে- 
কোনে। কারণেই হোক, এ প্রস্তাব কলপ্রস্থ হয় নি। 

স্সী শিক্ষা বিষয়ে সতোন্দ্রনাথের উৎসাহেব সীম। ছিল না-তিনি ইংলগু থেকেও 
পত্রে পত্বীকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত কবেছিলেন ৷ হেমেন্দ্রনাথের ও এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ 
ছিল। জ্ঞানদাণন্দিনী দেবী লিখেছেন, “বিয়ের পর আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন । তার শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল ।... আমর] মাথায় 
কাপড় দিয়ে তার কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম ।-". আমার যব 
কিছু বাংল। বিদ্যা ত| সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই 
পড়াতেন।'. উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরেজী 
শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় শি।'৪ খুস্টান মিশনারী শিক্ষয়িত্রীর 
দ্বারা মেয়েদের লেখাপড়। শেখানোর চেষ্টার পরিণতি পৃবেই উল্লিখিত হয়েছে । অবশ পরেও 
1865-এ | ১২৭১-৭২ ] জনৈকা “বিবি এ ডিশোক্তা বাটার মধো' পড়ানোর জন্য ফেতন 
পেয়েছেন, পাবিবারিক হিসাবের খাতায় আমরা এমন উল্লেখ দেখেছি । যাই হোক, বর্তমানে 


১ তন্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৮৫ শক | ১৪* 

২ "আমার বিবাহ", ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, জোডাস কো, কলিকাতা, “পুণ্যযস্ত্রে” এবাদত খা কতক 
মুদ্রিত1 সন ১৩১* সাল *ই আধাড়। 
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৬ ববিজীবশী 


এই কাজে নিযুক্ত হলেন ব্রা্গঘমাজের উপাচায অযোধানাখ পাকড়াশী । কেশবচন্দ্রের পর 
এই প্রথম একজন অনাত্বীয় পুরুষ দেবেন্্নাথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী 
লিখেছেন, তিখন আমার মেজ]? সেজ ]-দাদামশায়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী 
তিশজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাহার কাছে অস্তঃপুরে 
পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠা 
ছিল। বঙ্গ-মহিলার লাধারণ প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের 
নিকট বাহির হওয়৷ যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল 1৫ 

ঠাকুরপরিবারে অন্তঃপুরিকাণের বেশ-সংস্কারের ইতিহাসটি বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 
মৌদামিনী দেবী লিখেছেন, “ছোটো মেয়েরা ভালে! করিয়। কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই 
তাহাদের শাড়ি পরা তিনি [ দেবেন্দ্রনাথ ] পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দরজি ছিল - পিতা 
নিজের কল্পনা হইতে নানাপ্রকার পোশাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন । অবশেষে 
আমাদের পোশাক অনেকট। পেশোয়াজের ধরনের হইয়া উঠিয়াছিল।”৬ এ-সম্পরকে স্বর্ণ- 
কুমারী দেবী লিখেছেন, “বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি অনেক দিন অবধিই পিতামহাশয়ের 
বিতৃষ্ণ, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু 
অবিশ্রান্ত তাহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছ1 কাষ্যে পরিণত করিবার 
চেষ্টারও তিনি ক্রুটা করেন পাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েরা সন্থান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত । আমরা একটু 
বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্তে শিত্য নৃতন পোষাকে সাজিয়াছি।'৭ এর পরে উল্লেখষোগা 
পরিবর্তন হয়েছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবা কিছুদিন বোম্বাই অঞ্চলে বাস করে প্রতাগমন করার 
পর । খথাশময়ে আমরা তা আলোচনা করব। 

এই প্রপঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের ,পোশাকটির প্রতিও একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক । 
খগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধায় লিখেছেনঃ সে সমর ধেমন ধুতির সহিত (দাবজ ( চাদর ) না থাকিলে 
পরিচ্ছদ ভড্রোচিত হইত না, সেইরূপ পায়জামা ও পিরহানের উপর জোব্ব৷ ( বড় চোগা । ন। 
থাকিলে, এবং বাহিরে যাইতে হইলে জরীর থোব। দেওয়া লাল মখ মলের ট্রপি ও শ্তড়তোল৷ 
লপেট! জুতা৷ পরিচ্ছদে অপরিহাধ্য ছিল। মহধির পরিবারে পুরুষেরা বাড়াতে সাধারণতঃ ধুতি 
পরিতেন না, কিন্তু ক্রিয়াকম্ম উপলক্ষে ও সামাজিব অনুষ্ঠানে পায়জাম। পরিত্যাগ করিয়। 
ধুতি পরিতেন। সেকালে পর্ব উপলক্ষে নীল কোর দেওয়া তিন আডুল চওড়া পাড়ের দেশী 
তাতের ধুতি ও জরী দেওয়া হাতিসিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পকলকেই পরিতে হইত ।”৮ 
লক্ষণীয়, তখন বাংলাদেশের অন্যান্য সন্ত্ান্ত পরিবারের মতো ঠাকুরপরিবারের পোশাকেও 
মুসলমানী প্রভাব খুবই ন্থম্পষ্ঠ । রবীন্দ্-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে আনুমানিক বারে বৎসর বয়সে 
তোল রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যেধরনের পোশাক দেখ! যায়, সেইটাই ছিল তখনকার অভিজাত 


পুরুষদের পোশাকের আদশ । 
দ্বিজেন্্রনাথের মধাম পুত্র অরুণেন্্রনাথের জন্ম হয় ২৪ অগ্রহায়ণ [বুধ 9 [92০ | 


তারিখে। 


১ “আমাদের গৃহে শস্তঃপুর শিক্ষ! ও তাহার সংস্কার” প্রদীপ, ভান্ত্র ১৩৬ । ৩১৭-১৮ 
২ “পিতৃস্মতি', মহধি দেবেন্দ্রনাথ । ১৫৮ 

৩ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬ | ৩১৮ 

৪ রবীল্-কথা। ১৬৯-৭* 


১২৭০ | 1363-04 ৫৭ 


সগ্ুবত মাঘ মাসে গিবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত গুণেগ্রনাখের বিবাহ হয় সৌদামিশ। দেবীর 
সঙ্গে। সিরাজগঞ্জ থেকে ২৩ পৌষ তারিখে গণেন্দ্রনাথকে একটি পত্রে দেবেন্্নাথ লিখেছেন, 
'শ্রামান্‌ গুণেন্্রনাথের শুভ বিবাহ শীত সম্পন্ন হইবে ইহাতে আহলাদিত আছি ।১ এইসময়ে 
শুণেন্দশাথের বয়স ষোলো-সতেরে। বছর মাত্র । বল। বাহুলা, এই বিবাহ হিন্দবমতে শিষ্পন্ন হয়। 
এই বংপর ৬ মাঘ [সোম 18 18) 64] থেকে ১১ মাঘ 1 শনি 23 08] পথযন্থ 
আিপুরে কৃষি-প্রদর্শনী হয়। সোমপ্রকাশ-এর ৬ মাঘ সংখায় লেখা হয়, প্রদর্শনের শেষ 
দিবসে ফুল, ফল এবং তরকারি প্রভৃতির প্রদর্শন হইবে এবং শান। প্রকার তৈল, তৈলেখ কল, 
ময়শার কল ৪ জল তোল। কল প্রদর্শনের এ কয় দিবসে বাম্প কক পরিচালিত হইবে ।' যদিও 
এই প্রদর্শনী সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তবু দেশীয় জনসাপারণের দধে ত। প্রবল বতথকোর 
স্চ।র করেছিল । পরবতাঁকালে "জাতীয় মেল।' বা “হিন্দ মেণ।' প্রবর্তনের পিছনে এই কৃষি- 
প্রদশনীর প্রেরণা কাধকরী হয়েছিল, এইরূপ অন্গমান কর! অযৌক্তিক ণয়। 
এ বৎসরের মাঝামাকি সত্যেন্দ্রনাথ মাই. সি. এস.এর প্রথম পরীক্ষ। “দন পর নিবাচিত 
৫* জপ হাত্রের মঝো ৪৩ তম স্থান অধিকার করেন । ২০ আশিন-এর 1 5 0০৮63 1 সোম 
প্রকাশ এ লিখিত হর, প্রাক মাক্টের অবিবাপ। | প্রবানতম বিচারালয়ের অন্যতম পিচারপতি 
1বেবল শঙুনাথ পাওগুত এবং নতন সিবিল পদপ্রাপ্ধ বাবু সতোন্্রনাখ ঠাকুব হইতে ব্লাক 
আুরীর অধিবাস হইয়াছে 1 পু ০১11 এ সংখাতেই আবার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, 
ভিগুরান মিরব বলেশ। বাবু সতোন্্রনাথ ঠাকুর বোহ্বাইগ়ে কম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এরূপ 
'সগোগেক কারণ এই, যিনি “যে এপ্রসিভেন্সিক শোক, তিনি সে প্রেসিডেন্সিতে কম্ম পাইলে 
পাছে চিদ্ববিকারাদি ভন্মে, এহ পিমিও তথায় বম্ম দেওয়। হইবে ন। 17. সতোন্ছবাবু দেশ- 
শ্রমণে প্রবুশ্ত হইয়াছেন । ! ৫ম নষ, 9৭ সংখা|, পু 4১২ হিগ্িয়ান মিরর -এর এই জল্পনার 
প্রাতবাদ করেন স্বয়ং সতোন্রনাথ | সেই সংবাদ দিয়ে সাোমপ্রকাশ €লখে, টিলা অক্টোবরের 
৮গুয়ান মিররে সম্পাদকীয় উদ্তিতে লিখিত হইয়াছিল “যে প্রেশিডেন্সিতে ধাহার নিবাস, 
তিশি “সই কপ্রসিডেন্সিণ সিন সর্দিসে নিষুক্ত হইতে পারেন না বলিয়া বাবু সতোন্ত্রনাথ 
গাকুর “বাঙ্গাউয়ে নিযুক্ত হহলেন।” বাবু সতোগ্রনাথ সেইটী পাঠ করিয়। অতিশয় ছুঃখিত 
হইয়াছেন । তিনি গত ২১ এ শবেন্থণে ইণলগু হইতে উক্ত সম্পাদককে এক পন্জ লিখিয়াছেন 
'গাপশি আমার নিয়োগ সম্বন্ধে যে প্রশ্তা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়। আমার দেশীয় 
লাকদিগের কেহই আব পিবিল হহতে ইচ্ছু!ণ। হইবেন না। স্বতরাং আমাকে ছুঃখিত হইয়া 
মাপনাব ভ্রমবিজ পিিত বাঁকোণ খগ্ুনে প্রবৃত্ত হইতে হঈল । জন্মদেশে সিবিল হইতে পারিবে 
11? তবে এ বসব বাঙ্গালা ৭ উদ্তরপশ্চিমাঞ্চলে ৩৫টা মাত্র পদ খালি ছিল" আমার 
খাগযত। পত্র ৪৩ সংখা হওয়াতে আমার প্রতি শান্দ্রাড এ “বাহ্বাইয়ের গরগ্ঠতর মনোনীত 
ঃরিধার অন্টমতি হয়, আমি ওদিসানে ইচ্ছাপুর্লক বোগাই মনোনীত কগিযাছি | ভারতবশ 
|ছন্ধে বোশাইও আমার বাঙ্গাল।ণ গায় হের পাত্র ।” সতোন্ধাবু 'পাঙ্গাইয়ে ? মাধাজে | 
স্মী করিবেন না বলিয়া পূর্বেব যে জনরব হয়, উক্ত পত্র দ্বার। তাহার অলীক্ত। প্রতিপন্ন 
ইতেছে । তিনি অন্ততঃ কিছু দিন কম্ম কবেন, সকলের এই ইচ্ছা ।”২ 
বর্তমান ক্ষেত্রে'এই প্রসঙ্গের দীঘ আলোচনার কারণ, সতোন্দ্রনাথের ইংলগুধাস, আই. 


, পাঞুলিপি-পত্র, রবীন ভবনে একি ত 
২ সোমপ্রকাশ, ১৩ মাঘ, ৬৪ বধ, ১১ সংখা, পু ১১৭ 
১১৮ 


৫৮ ববিজীখশা 


সি. এস. হওয়া এবং বোম্বইকে কাষক্ষেত্র রূপে বরণ করা ঠাকুরপরিবারের দিক থেকে অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই পরিবার বাংলাদেশে নান। দিক দিয়ে সংস্কারমুথী চেতনায় উদ্দ্ধ 
হলেও, দেশীয় ভাঁবধারার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সত্যেন্্রনাথের বোম্বাই-প্রবাস তার মণো সব- 
ভারতীয়তার ও ইংলগু-বাস আস্তঞাতিকতার মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এর পর 
থেকে এই পরিবারের জীবনধার! ভিন্নথাতে প্রবাহিত হয়েছে । ববীন্দ্রনাথও সেই সফল থেকে 
বঞ্চিত হন নি। মনে রাখতে হবে, পিতার পান্লিধো শ্বল্পকালীন হিমালয় ভ্রমণ ছাঁড়। 
সতোব্দ্রনাথের স্থত্রেই আমেদাবাদ-বোশ্বাই-এ সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়ের স্ুত্রপাত এবং তার প্রথম যুরোপ-যাত্রা তো সতোন্দ্রনাথের হাত ধরেই । 

উল্লেখযোগা বাক্তিদের মধো এই বংসর শিশুসাহিতাক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
৩০ বৈশাখ ! মঙ্গল 12 1৯195 | এবং কবি ও নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪ আবণ [ রবি 19 
]]: তারিখে জন্মগ্রহণ করেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


১২৭১ [ 1864-65 ] ১৭৮৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুর্থ বংসর 


এই বং্সর থেকে আমব] রবীজ্্জীধনের অজন্র তথা সরবরাহ করবার স্থযোগ লাভ করি । 
এতদিন পযন্ত পবীন্দ্রনাথের লেখা জীবনম্থতি ও ছেলেবেল। এবং কিছু কিছু চিঠি, কোনো 
প্রবন্ধের অংশবিশেষ, মার াকুরপরিবারেরই কারোর কারোব লেখা স্মৃতিকথা - রবীন্দ্র- 
নাথের বালাজীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ রূপে গণ্য হত। এখন সে ক্ষেত্রে 
মামাদের হাতে এসেছে দেবেন্্রনাথের পারিবারিক হিসাবের খাতাগ্চলি_ “নিজ হিসাবের 
কেস বহি ব ক্যাশনহি' যেগুলি সাংসারিক খরচেব নিভিন্ন খুটিনাটি তথো পরিপূর্ণ, যা এই 
পরিনাবের অনেকেরই - খবীন্দ্নাথের তো। বটেই -জীবনের বাইরের কাঠামোটি যথাঘথভাবে 
গড়ে তোলাষ প্রন সাহাধা করতে পারে । জোড়াসাকোয় আদি ভদ্রাসন-বাড়ির বাইরের 
একতলা এ জমিদারি কাছারি ছিল _ এই খাতাগুলি সেখানকার কর্মচারীদের দ্বারাই লিখিত | 
প্রতি বাংলা শণবর্ণে শুধু পারিবারিক হিসাব রাখার জন্যই একাধিক খাতার স্চন! কর! হত 
এবং প্রায় প্রতিদিন বাংলা তাবিখ, বার ও ইংরেছি তারিখ দিয়ে বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব 
যথাসপ্তব বর্ন। দিয়ে লেখা হত । অবশ্য সব সময়ে যে প্রাতাহিক খরচ সেইদিনেই লেখ 
হয়েছে, তা নয় ; ভাউচার দেখে [ খাজাঞ্চিদের পরিভাষাগ্র “বৌচর' ] পরবর্তী কোনে! দিনেও 
লেখ। হতে পারে এই হিসাবগুলি আমাদের সামনে পর্বত প্রমাণ উপকরণ উপস্থিত করে, 
যার থেকে আমব। রবীন্দ্জীবনীতে বহু নৃতন তথ্য যোগ করতে পাবি, বছ তথ্য সংশোধন 
পরতে পারি এ বহু তখোর যথাযথ স্থান-কাল নির্দেশ করতে পারি! আমাদের দুর্ভাগা, মাঝে 
মাঝেই দু-এক বত্সরের খাতা পাওয়া যায় নি_কিন্তু য। পাওয়া! গেছে তাও কম নয়। এই- 
জাতীয় খাতাগ্চলির মধ্যে ১২৭১ বঙ্গাব্দের খাতাটিই প্রাচীনতম । খাতাগুলি শান্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত - অনেকগুলির মাইক্রো-ফিল্মও করা হয়েছে । আমরা 
এই বৎসর থেকে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই খাতাগুলি থেকে প্রাপ্ত তথাও বহুল 
পরিমাণে বাবহার করব । হিসাবের কচ্‌কচি থেকে পাঠকেরা বিরক্ত হতে পারেন, কিন্তু 
হিসাব গুলির তাংপঘ এমনই অসামান্য, যে এগুলিকে এড়িয়ে চলা যায় না। 

১২৭১ বঙ্গাব্দের নিজ হিসাবের কেস বহি'তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখ আমরা এই- 
ভাবে পাই ২২ জাষ্ঠ | শুক্র 3 [এাঃ ] তারিখে : “সোমেন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ বাবুর / চাকর | 
কালিদাস | ৩।০ হিঃ ৭২। জীবনম্বত্তি ও ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর | ছেলেবেলায় 
তার নাম '্রজেশ্বর' ) শ্যাম এবং "বেগে গোবিন্দ চাকরেরই শুধু উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
সমগ্র বালা ও কৈশোর জীবনে এর। তিনজন ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আরও বহু চাকরের সেবা 
লাভ করেছেন, ঘাদের নাম তিনি করেন নি। এখানে তেমনিই একজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে 
_ যখন তার বয়স সবে তিন বছর পূর্ণ হয়েছে । এই তারিখেরই হিসাবে আমরা জীবনম্থতি 
বা অন্যান্য স্বতিকথার মাধামে পরিচিত আরও কয়েকজন কর্মচারীর সাক্ষাৎ লাভ করি_ 
কৈলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ সর্দার ও পিয়ারী বা প্যারী 


৬ ববিজীনশী 


দাসীকে । এতাষাখানাব চাকর ঈশ্বর দাষ-কেও আমর এই দিনে বেতন পেতে দেখি - 
কিন্ত সে রবীন্দনাথ-কখিত গ্রামা পাঠশালার প্রাক্তন গুরুমহাশয় ঈশ্বর চাকর নয়, কারণ 
ীবনস্থৃতি-র প্রথম পাঙুলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, “এই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নৃতন 
গাঁকন আমাদের কাছে নিযুক্ত হইল, সে বাক্তি গ্রামে পুক্ষমহাশয়গিরি করিত ।'- স আরও 
পরের কথা । তার। গোম্নালিশিত্ সাক্ষাং৪ হিসাবখাতার পাপয়। যায় তাঁকে দুধের দাম 
হিসেবে ফান্ধন ১২৭০ থেকে জৈষ্ট ১৯৭১ চাবমাসের জন্য ২৪২ টাকা এগারো আনা এক পয়স। 
দেওয়া হয়েছে, মাহ শাপাড়' ও “মাহ শ্রাবণ-এর বিল মাসিক ৬৪ টাকা করে। যত বড়ো 
পরিবারই হোক, তখনকার দিনে দুধের দামের কথা বিবেচনা করলে মনে হয় ছুগ্ধের আ্োতে 
বাড়ি ভেসে যেত 

রবীন্দ্রনাথের বিছ্যাশিক্ষাণ সুত্রপাত এই বংসরেউ । খগেন্্রনাথ চট্টোপান্যায় লিখেছেন, 
“পাচ বৎসরের পূর্বেই তাহার বিগ্যাশিক্ষা আরন্ত হয়, কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর প্রথ| ও বঙ্গদেশর 
প্রচলিত রীতি অনুসারে শুভদিন্‌ _দেখিয়। বাগ্দেবীর অঙ্চনাপূর্ববক বালককে হাতে খড়ি পরান 
হয় নাই। অন্য কোনও প্রকার অপৌত্তলিক অন্নষ্ঠানও এই উপলক্ষকে জয়যুন্ত করে নাই ।"১ 
তিনি বলেছেন, এই শিক্ষা! আবন্ত হয় গৃহস্থিত গুরুমশায়ের কাছে, তার নাষ ছিল মাধবচন্ 
মুখোপাধ্যায়, বাড়ি বর্ধমান জেলায় ।২ জোড়ার্সাকে। বাড়ির ঠাকুরদাঁলানে বসত এই পাঠশালণ, 
তাতে শুধু বাড়ির শিশুরা নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেরা ৪ পড়ত । জ্যোতিরিন্ত্রনাথও একজএ 
গুরুমশায়ের বর্ণনা করেছেন এইভাবে : “একেবারে সেকেলে পণ্ডিতের জলন্ত আদশ। বং 
কালো, গৌপ-জোড়া কাচাপাকায় মিশ্রিত মৃডাখাংরার ন্যাঁয়। মুখে কখনও এতটুকু হাসি 
দেখা যাইত না ।...তাহার একগাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সেটিকেও তিনি 
সঘত্বে তেল মাখাইতেন |": অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের 
পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত... আর সেইনঙ্গে কতক গুল! অকথা গালিবর্ধণও যে শ। হইত, তাহা 
নয়।'৩ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়” যে জ্যোতিরিন্্নাথকখিত এই গুরুমশীয়ই মাধবচ্ 
কিনা। যদি না হন, তা হলেও স্বভাব-প্রকৃতিতে সেকালের গুরুমশায়ের। প্রা একই বকম 
ছিলেন, তথাকথিত মাধবচন্দ্র নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না । “তথাকথিত' বলছি এই দন্য 
যে, এই নামের বা এইরূপ কাজের জন্য কোনে। বেতনভোগী কর্মচারীর অন্তিত্ব আমর। ক্যাশ- 
বহি-তে পাই না; যদিও ১৮ আাবণ ১২৭৩ [ বৃহ 2 4১85 1866 ] “ছেলেবাবুদগের পণ্ডিতকে 
খবরাত' খাতে চার টাক খরচ করতে দেখ! যায়। রবীন্দ্রনাথও শিশু কাব্যের গন্তর্গত 
'পুরোনো বট'৪ কবিতায় জনৈক মাধব গৌনাই-এর উল্লেখ করেছেন : “ওখানেতে পাঠশাল। 
নেই, | পঞ্ডিতমশ|ঈ'-| বেত হাতে নাইকো! বসে / মাধব গৌসাই |, 

রবীন্দ্রনাথের দাদ। সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ উভয়েই তার চেয়ে বয়সে 
দ-বছরের বড়ে। হলেও তার। প্রতিপালিত হতেন তিনজনে একসঙ্গে ৷ রবীন্থনাথ লিখেছেন, 
তাহার। যখন গ্ররুমহ।শয়ের কাছে পড়। আরপ্ত করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুর, 
হল, কিন্ত সেকথ। আমার মনে নাই ।'৫ অন্যত্র তিনি একটু বিস্তারিতভাবে বিষয়টি 


রবীন্দ্র-কথা । ১৬৩ 

দ্র এ। ১৬৪ 

জ্যোতিগিক্নাথের জীবনশ্স্ৃতি । ২৫-২৬ 

বালক, ভাড্র ১১৯২ ২২৬-০৭ : গিশ ৯1 ৯০-৯৪ 
জীবনশ্নৃতি ১৭1 ২৬৫ 


৪ ৩ ০5 ৮ 


১২৭১ 1 1864-65 ৬১ 


নর্ণশ। করেছেন. এখানে 1 বাড়ির চণ্তীমগ্ডপে অর্থাৎ পুজোর দালানে ] গুরুমশায়ের 
পাঠশাল। ব্লৃত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া প্রতিবেশীর ছেলেদের ও এখানেই বিদ্যের প্রথম 
আচড় পড়ত তালপাতাণ । আমিও নিশ্চয় এখানেই স্বরে-ম স্ববে-আ'র উপর দাগ! বুলোতে 
'গাপুস্ত করেছিলুম, কিন্ত মৌরলে[কেব সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো। সেই শিশুকে যনেমানা 
প্রাল। কোনে। দূরবীন দিয়ে ও তাঁকে দেখবার জে নেই 1১ 
পাপ তথা রবীন্দনাথের এই কথা সমর্থন করে না! | কাশবহিতে ২২ ভ|্-এর 1 মঙ্গল 

9 ১খো১। হিসাবে দেখ! যায় _ পুস্তক থরিদ 1 -/ ছেলেবাবুদীগের করিণ । প্রথমভাগ হখান' 
পাবধ দু-(ণ। খরচ কর।| হয়েছে | রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিন বছর চর মাস, “লাদেন 
শাথের পূর্ণ পা বছর « লতা প্রসাদের পাঁচ বছর পূর্ণ হতে এক মাস বাকি । স্তরাৎ মন্রমান 
কপ| অযৌগ্ক হবে শা যে, বইছুটি সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য প্রসাদের জন্যই কেন। হয়েছিল 
অথাৎ তার। ছুজণ এই সময় থেকে পাঠশালায় শিক্ষারস্ত করেছিলেন ; সর্বক্ষণের সঙ্গী শিশু 
বধীন্দনাথ তাদের অন্বতী হলেও হতে পারেন, কিন্ত সঠিক অর্থে শিক্ষার আয়োজন তার জন্য 
আন্তত এই সময়ে কণা হয় শি। এই আযোজন দেখ। গেল চার মাস পরে ২৪ পৌষ [ শুক্র 
6180 1365 ' তারিখে _ ওই দিন আবার “ছেলেবাবুদীগের বহিখরিদ' কর। হয়েছে দু-আনা। 
দিদে দুশত। পণপরিচয়' ও তিন আনা দিয়ে শিশুশীক্ষা ! কখানা উল্লেখ করা হয় নি, 
অগ্চমান করতে বি এইট বইটি তিনখান। কেনা হয়েছিল -1855-এ প্রকাশিত 2০৮. ). 
[,0175-এর 4 102501119//6 09210£89 01 7387£21£ 1701%5-এ বইটির দাম এক আনা 
উল্লেখ কর] হয়েছে ২ 1-শিশ্বশিক্ষা-র তৃতীয় কপিটি রবীন্দ্রনাথেব জন্যই কেন। হয়েছিল, এ 
কথ স্বচ্ছন্দ পলা চলে, তার বয়স তখন তিন বছর আট মাস মাত্র । স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বার! 
পঠিন্ত প্রথম পুস্তকের গৌরব মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষ' _ প্রথম ভাগ-এর প্রাপ্য | 
এ গন্থের মাবামে অক্ষর পরিচয় ঘটায় এর একটি বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে ছুমর সংস্কারে 
পরিণত হয়েছিল । বিদ্যাসাগর তার বিখাত বর্ণপরিচয় _ প্রথম ভাগ-এঠ বাণ্লা ভাষায় 
প্রয়োগ নেই বলে দীঘ-ধ ও দীর্ঘ ৯-কে স্বরবর্ণ থেকে এবং যুক্তাক্ষর বলে ক্ষ-কে অসংঘুক্ত 
বাঞ্চনবণ থেকে বাদ দিদ্েছিলেন _কিন্ত বণগুলি শিশুশিক্ষ।-য় পূর্ণ মধাদায় প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু 
শেষোক্ত বই থেকেই অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল বলে পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ এর প্রভাব থেকে 
মুক্ত হতে পারেননি, তার প্রমান মেলে 'পকেট-বুক' নামে বিখ্যাত তার খসড়া রচন।-খাতায় : 

দুই বুড়ো খষ্ক 

চলে ধীরি ধীরি। 

ছুই বোন ৯৪ 

হাঁসে খিলি খীলি। 

হহাচেহক্ষ 

্দ কাশে খ | 


১ ছেলেবেলা ২৬। ৬১১ 

২ 4212, 310191)0 3111007 0৮1 05 ০0801011011 510]01যক 01 1506. 0849, ঢা, 28, 
10 60. 1855, ২, 0. [:১000810060 71655 15 005 275 £ আচ 4১ £০০, 61618506515 আ০ ০075051127)6 
51১211176 00 3 8511910165, 911011910 12901178 16350105-- 0190 90101101৬০3 ৪. [710165501 10. 016 92125- 
[01010 00110£৬. 

৩ প্রথম প্রকাশ ; 407 1855 [ বৈশাখ ১২৬২ ] 


৬২ বনিজীবনী 


2 €১৭ 
টি 


-এমন-কি 'সহজ পাঠ _ প্রথম ভাগ' [ বৈশ[খ ১৩৩৭ ]-এ পঝ্ঝ £' বজিত হলেও 'ক্ষা অসংযুক্ত 
বাঞ্জনবর্ণের মধো নিজের স্থান অক্ষ রেখেছে । 

যদ্দিও রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশেষ করে বর্ণপরিচয়-প্রথম ভাগ কেনার উল্লেখ পীওয়া যায় 
না, তবু এই বইটিও তার প্রথম্শিক্ষার অন্ততৃক্ত ছিল বলেই মনে হয়। তিনি লিখেছেন, 
“তখন “কর খল: প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন 
পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে । আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিত11”১ 
এই বর্ণনা বর্ণপরিচয়-প্রথম ভাগ-কেই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও মামাদের দ্বিধ। 
সম্পূর্ণ কাটে না। কারণ উক্ত গ্রন্থের ভূতীয় পাঠে “জল পড়ে' বাকাটি থাকলেও “পাতা নড়ে' 
বাকাটি নেই এবং অষ্টম পাঠে বাক্যছুটিকে পাওরা যায় একেবারে গগ্যাত্বক চেহারায় _ জল 
পড়িতেছে । পাতা নড়িতেছে।' -যাকে আদিকবির প্রথম কবিত! বল। শক্ত । 

পাঠশালার কথার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তার পরে বই পড়ার কথা! প্রথম যা মনে 
পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম বাপার নিয়ে, আর হিরণাকশিপুর পেট চিরছে 
নৃসিংহ অবতার -_ধোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখান ছধি ৭ দেখেছি সেই 
বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণকোর গ্লোক 1১২ 

অধাপক প্রবোধচন্্র সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, এই বই শিশুবোধক ৩ ছাড। আর কিছু 
নয়। তিনি লিখেছেন, "গুরু মশায়ের ওই পাঠশালাতে অ আ! ক খ শেখার অল্প পরেই 
রবীন্দ্রনাথ এই সচিত্র শিশববোধক পড়েছিলেন । কেননা, এই বইএরই 'প্রহলাদচরিব্র'-নামক 
শেষ কবিতায় আছে গামা মুনির পাঠশালায় পাঠগ্রহণ-কালে শিশু প্রহলাদের উপর পিত। 
হিরণাকশিপুর অমান্তষিক অত্যাচারের এবং পরিণামে নৃসিংহের হাতে হিরণাকশিপুবধের 
ভয়াবহ বিবরণ। এই বইএ হিরণাকশিপুবদের যে ছবিটি আছে তা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার 
সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে । তা ছাড়া, এই বইতেই প্রহলাদচরিত্রের পরে মাছে ১০৫টি চাণকা- 
শ্লোক ও তার বাঁংল। পগ্যাবাদ | সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, এই সচিত্র শিশুবোধক 
ধবীন্দ্নাথের প্রথম পড়া বই বলে অসামান্য গৌরবলাভের এবং বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে 
স্মরণীয় হবার অধিকারী 1৪ 

কিন্ত উপরে ক্যাশবহি থেকে ষে হিসাব উদ্ধত কর হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ পাঠ 
শালায় পড়েছিলেন এ কথা৷ মেনে নিলেও পাঠাপুস্তকরূপে শিশুবোধক-এর জন্য স্থান করে 
দেওয়া অস্থবিধাঁজনক হয়ে পড়ে । কারণ এই পর্বে ছু-দফায় যে নই কেনা হয়েছে, তাতে 
আমরা প্রথম ভাগ” [ দাম দেখে বর্ণপরিচয় - প্রথম ভাগ হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়), বর্ণ- 


১ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৫ 

২ ছেলেবেলা ২৬। ৬১১ 

৩ 915050908) 0711705 1578 00701২, 1854. 17081529518 ০0০৮-17005 4 
70650701988 021910£86.১, 1068100%6 ০1 73815001$ 7130070570৮ 961800%3,. ৬11900107 150০01091 
(0199865, 02289] 90150015, ৫০০১ [1875 ] গ্রশ্থে শিশুবোধক-এর প্রণেতা হিসেবে “155 156 5000204 
[995 চ215010-এর নাম করা হয়েছে । ১৩০৫ সালের একটি সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ _ 'শিশুবোধক, | অর্থাৎ / 
বালক শিক্ষার্থ । | বর্ণমালা, বানান, ফলা, পত্র, আধ্যা», নামতা, / অস্ক, অস্করীতি, গঙ্গার বন্দনা, / গুরদদক্ষিণা, 
দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্রন, চাঁণক্য- | প্লোক এবং প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি | প্রতিমুত্তি মহিত।" ৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটির 
চিত্রগুলি কাঠ-খোদাই -"্ভীহীরালালকর্মকারের কৃত | সাং বটতলা" [ অন্তান্য সংস্করণেও এই চিত্রগুলিই ব্যবহৃত 
হয়েছে ]। 

৪ 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষ। ও বর্ণপরিচয়” বিদ্যাসাগর ল্মারক-গদ্ [১৩৮১ ]। ১৩ 


১২৭১ | 1894-95 ৬৩ 


পরিচয় ও শিশ্বুশিক্ষ। র কথাই জানতে পেরেছি, শিশুবোধক কেন। হয়েছে এমন কোনে! 
ইঙ্গিত মেলে নি। আসলে, শিশুবোধক তিনি পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম-পড়া বই 
হিসেবে নয়, এটি তার পঠিত তৃতীয় বই _ এবং সেটি পড়েছিলেন, বাড়িতে পাঠশালা-পর্বে নয়, 
স্কুল-পাঠ্য বই হিসেবে বিদ্যালয়-পর্বে। ২৫ চৈত্র [বুহ 6 4১০: 1865 ] তারিখের হিসাবে 
দেখা যায়: “ছেলেবাবুদীগের ৩ জোনের জন্য ইস্কুলের কেতাপ খরিদ ৩ খানা” ব্যয়ের পরিমাণ 
ছ-আনা। আমাদের ধারণা, এই স্কুলের কেতাপ'খানিই শিশুবোধক _ লঙ্‌ সাহেবের 
ক্যাটালগে প্রদত্ত বইটির দাম আমাদের ধারণাকেই সমর্থন করে। 

“শিশুবোদক রবীন্দ্রনাথের প্রথম-পড়। বই' এই মন্তব্য ছাড়া অধ্যাপক সেনের পরবর্তী 
সিদ্ধান্ত আমাদের বক্তব্যের অনুকুল : “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ত হয়েছিল শিশুশিক্ষ। দিয়ে এবং 
তার পরে সম্ভবতঃ বর্ণপরিচয়ের সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটেছিল । তারও পরে পড়েছিলেন শিশু- 
বোধন, আর এই শিশুবোধকেই পেয়েছিলেন মূলপাঠসহ চাণক্যন্জোকের বাংল। পদ্যান্বাদ ।"* 
আর এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুরে। ইতিহাসটিকে গুছিয়ে আনতে পারি এই- 
ভাবে: বর্পপিচয়-প্রথমভাগ দিয়ে মোমেন্দ্রনাথ ও সতাপ্রসাদ যখন ভাদ্র | 92০ 1864] 
থকে শিক্ষাবশ্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের সঙ্গী ছিলেন শা; তিনি পাঠশালায় যেতে 
শুর করণেণ .প বধ মাস | 081 1865 | থেকে, শিশুশিক্ষ। অবলম্বনেই তার অক্ষর পরিচয় হয়, 
কিন্তু 'বর্ণযোজন। “শখেন ধণপরিচয় থেকে _ কির খল' এবং "জল পড়িতেছে। পাত। নড়িতেছে' 
পাঠই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভাবী মহাকবির মস্ত চৈতগ্ত গোর সেই সাদাসিধে 
রূপের অন্থরে নিহত ছন্দুঝু আবিষ্কার করে গছ্যের ঘটমান বর্তমানকে কবিতার নিতা 
বর্তমানে পরিণত করেছে । এর পরে এসেছে শিশুবোধক, সেখানে পুনরায় শিশ্ুশিক্ষার 
এর এ ক্গ ব্ তিএটিকে পেয়ে এমন এক সংস্কারে পরিণত হয়েছে যাব প্রভাব পরিণত বয়সেও 
তিশি সম্পূণ কাটিয়ে উঠতে পারেন শি। 

এর পর পবান্্রনাথ লিখেছেন, “তাহার পরে যেকখাট। মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে 
যাওয়ার হুচন]। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজোষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে 
গেলেন, কিন্ত আমি ইস্কুলে যাইবার যোগা বলিয়। গণ; হইলাম ন।। উচ্চৈ-স্বরে কান ছাড়। 
ঘোগাতা প্রচার করার আর-কোনে। উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন 
গাড়িও চড়ি পাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তাস্তটিকে 
অতিশয়োটিঅলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন 
কিছুতেই টি'কিতে চাহিল না । যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ 
করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ্‌ এই সারগভ কথাটি বলিয়াছিলেন, “এখন ইস্কুলে যাবার জন্য 
যেমন কাদিতেছ, না! যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাদিতে হইবে 1৮... কামার জোরে 
এরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে অকালে ভরতি হইলাম ।২ 

কাশবহি-ও সাক্ষা কিন্তু অগ্ঠ কথা বলে। এমন হতে পারে সোমেন্দ্রনাথ ও স্[তা- 
প্রমাদকে স্কুলে ভ্তি করার প্রস্তাব ও গাড়িতে চড়ে প্রতাহ তাদের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনার 
সৌভাগ্য শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে ঈধা-জনিত ক্রন্দনের বেগ উপস্থিত করেছিল, কিন্তু তারা 
স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন একসঙ্গে একই তারিখে । আর স্কুলটির ণামও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি 


১ বিদ্যানামর গ্থারক-গ্র্থ। 
২ জীবনম্বতি ১৭ ২৬৬ 


৬৪ রবিজ্বীবনী 


নয়_ কলিকাত। ট্রেশিং একাডেমি ।৯  কাশবহি-তে ২৬ চৈত্র ১২৭১ | শুঞ 7 /চায 
1865 1 লেখা হয়েছে : 
'পড়িবার খরচ খাতে / খরচ - ৬২ 
ধ: কলিকাত।:ট্রনি" একাডিমী 

দঃ ববিক্্রনাথঠাকুরের / মার্চ মহার / ১ বিল” -১২ | ভিপাঁজিট - ১২ 

(সোমেরিন্রনাথঠক | মাচ্চমহার / ১ বিল- ১২ 1/ ডিপাজিট - ১২ 

বাবুঃ সতা প্রসাদ গজপাধায় / মাচ্চ মাহাঁর / ১ বিল*-_ ১২ | ভিপাডিট - ১. 
তিনজনের ক্ষেত্রেই ডিপজিটের উল্লেখ প্রমাণ করে যে তিনজনে একসঙ্গেই স্থলে ভক্তি হন । 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিন বছর দশ মাস মাত্র । 

উপরে প্রদত্ত তথা থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষাক্ষেতর হিসেবে এভরিয়েন্টাল 
সেমিনারি' এত দিন পবস্ত যে গৌরব লাভ করে এসেছে, এখন থেকে সে গৌরবের অধিকার] 
হবে “কলিকাতা ৷ কালকাট] 1 ট্রেনিং একাডেমি, যার তৎকালীন ঠিকাশা ছিল ১৩ নং কর্ন 
ওয়ালিস স্ট্রাট এবং বর্তমানে স্কুলটি ১৩ নং ডাঃ নারায়ণ পায় সরণি | সিমলা স্ট্রীট 1 ঠিকান।য় 
শ্রীমানী বাজারের ঠিক পিছনে অবস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে স্কুলটি কণ 
€ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি'রূপে চিহ্নিত হয়ে ছিল - এ প্রশ্নের কোনো সমাধান আমাদের পঞ্গে 
কর। সম্ভব হয় নি। এ কথা ঠিক যে, এই বয়সের স্বতি রবীন্দ্রনাথের মনে স্পষ্ট থাকার কথ। 
নয়, সুতরাং কারো মুখে শুনেই এই ধারণা তার মনে গড়ে উঠেছিল। কিন্থ এই ভূল সংবাণ 
তাকে কে কেন দিয়েছিলেন তা বোঝ যায় না; তার জোষ্টদের মধো ৭ কউ এই স্কুলের তা এ 
ছিলেন না। শুধু একটি সম্ভাবনার কখ। মনে হয়। গুরিয়েপ্টাল সেমিনারি লে প্রধান 
শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র পন্দা সতোন্ুনাথ ও জোতিরিন্্নাথের গৃহশিক্ষক ছিলেশ, এ ধথ। আমব, 
তাদের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি । আমাদের আলোচা সময়েও তিশি মাপিক 16 টাক। 
বেতন পেতেন, কাশবছিতে তার উল্লেখ দেখা যায় । এমন হতে পারে, একট ঈশ্বরচণ্ধ নন্দ ব 
অনুষঙ্গই ধবান্দ্রনাথের মনে উক্ত ধারণ। সৃষ্টির কারণ। 
প্রসঙ্গত, কলিকাত। ট্রেনিং একাডেমির ইতিহাস একটু অনুসন্ধান পর “খতে পারে। 

2 [এ 1859 তারিখে ঠাকুরদাস জজ্ব্ক্তাঁ, মাধবচন্দর ধর, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, 
যাদবচন্ত্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ [ বৈষ্ণবদাস? | আটা প্রসিদ্ধ ধণী শ্ামাচরণ মলিকেণ 
সহায়তায় 'ক্যালকাট। ট্রনিং স্কল' নামে একটি বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বিগ্ভাসাগর 
কলেজের দক্ষিণে তখন বিখাতি ধনী শংকর ঘোষের একটি বুহৎ জরাজীর্ণ বাড়ি ছিল । বাড়িটিব 
তৎকালীন মালিক খেলাতচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে মাসিক ৫* টাক. ভাড়ায় বাড়িটি শিয়ে 
স্কলটি প্রতিষ্ঠিত হয় । এর নাম প্রথমে ছিল “মেট্রোপলিটান ট্রেনিং স্কুল", পরে নাম পরিনতি 
করে 'ক্যালকাট। ট্রেনিং স্কুল রাখ: হয়। কবি হেমচন্ বন্দোপাপায় স্কুলটি প্রথম প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত হন । 78 1860 “থকে স্কুলটিতে শিশু বিভাগ খোলা হয়, বেতন বায হয় 
মাসিক এক টাকা | এই ধছরের ডিসেম্বর মাসে বিষ্যাসাগরকে সভাপতি, ঠাকুরদাস চক্রধর্তীবে, 
সম্পাদক, মাধবচন্দ্র ধরকে কোষাধ্যক্ষ এবং পূর্বতন সভাদের সঙ্গে রাজবষ্ণ বন্দোপাধার, 
কষ্দাস পাল প্রভৃতি কয়েকজন নূতন সভা নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিছুদিন পরে 
একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিটির সাস্যদের মধো মনোমালিন্য উপস্থিত হলে 


১ দ্রজীবনম্মৃতি ১৩৭৫ ]1 ২৮৫ 


১২৭১ | 1864-65 ৬৫ 


ঠাকুরদাস চক্রবত্তাঁ পদত্যাগ করে সম্ভবত 4১০: 1861 থেকে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি' 
নামে একটি প্রতিদন্বী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিন পরে মাধবচন্্র ধরও তার সঙ্গে যোগ দেন । 
ট্রেনিং স্কুল নান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 1864 থেকে 'মেট্রোপলিটান স্কুল' নাম গ্রহণ করে ।১ 

২৫ চৈত্র [বৃহ 6 4১০ ] রবীন্দ্রনাথদের তিনজনের জন্য তিনটি স্কুলের কেতাপ' 
হ'আনা দিয়ে কেনার হিসাব পাওয়। যায়, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এখন প্রশ্ন, এই বই 
তিনটি কী বই ? আমাদের ধারণা, এই বই হচ্ছে “শিশুবোধক' । রেভারেও লঙ-প্রণীত দেশীয় 
পুণ্তকের তালিকায় ২৩৫ সংখ্যক পুস্তকের বিবরণে লেখা আছে 91190001701 07117)9 
[ব৩7৮২৮০7:9৮, 1854, 01, 81) 285. তখনকার দিনে পুত্তকের মূলোর ধুব একট! হেরফের 
হত না, আর যেখানে শিশুশিক্ষ! ও বর্ণপরিচয়-এর মতে। উৎকৃষ্ট গ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে, 
তখন প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য 1854-এ প্রকাশিত ছু-আন1 দামের শিশু 
বোধক 1865-এও একই দামে বিক্রীত হত, এমন অন্রমান করা অযৌক্তিক নয় এবং এই 
দাম আমাদের প্রাঞ্চ তখ্োর সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। আর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তীত্র মনো- 
মালিগ্চের ফলে প্রতিদবন্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে ওঠা 'ক্যালকাট ট্রেনিং একাডেমি'তে 
বিছ্যাসাগর-রচিত বর্ণপরিচয় কিংবা তারই প্রতিষ্ঠিত “সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি' থেকে 
প্রকাশিত শিশুশিঞ্ষ। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হবে না এটাই শ্বাভাবিক। এর বাইরে 
শিশুবোধক ছাড়া আর কোনে! উল্লেখষোগ্য শিশুপাঠা গ্রন্থ তখন বাংলায় প্রকাশিত হয় নি। 
হ্থতরাং “কালকাটা ট্রেনিং একাডেমির শিশুশরেণীর ছাত্ররূপে রবীন্দ্রনাথ “শিস্তবোধক' থেকে 
পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, এমন ধারণা অমূলক নয় । 

এইবার নৎসবের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক । গত বৎসর 
সতোন্দ্রনাথ আই. এ. এস. পরীক্ষার যোগাতা নির্ধারক পরীক্ষায় ৪৩ তম স্থান অধিকার 
করেছিলেন, এই বৎসর 70 মাসে অপেক্ষাকৃত সহজ শেষ পরীক্ষায় ৫২ জনের মধ্যে ৬ষ্ঠ হয়ে 
উত্তীর্ণ হন এবং কাতিকের গোড়ায় ! 0০৮ 1864 ] কলকাতায় ;করে আসেন। তার বন্ধু 
ও সহ-পরীক্ষার্থী মনোমোহন ঘোষ এই পরীক্ষায় অকুতকাধ হয়ে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য 
ইংলণ্ডেই থেকে যান, তার ইখলগ্ডে বসবাসের ও লেখাপড়ার সমস্ত খরচ দেবেন্ত্রনাথই বহন 
করতে থাকেন। সতোন্দনাথ দেশে ফিরে আসবার পর ২৮ কাত্তিক শনি 12 1২০৮ সন্ধ্যায় 
বেলগাছিয়। বাগানবাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেভারেও কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ। 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তিন শতাধিক শিক্ষিত ও সম্্রান্ত বাক্তি এই প্রথম ভারতীয় আই. সি. 
এস.একে সংবরধিত করেন ।২ অনতিকাল পরেই অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে | ০৮ 18641] 
সতোন্দ্রনাথ তার চতুর্দশী পত্রী জ্ঞানদাণন্দিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে তীর কর্মস্থল বোশ্ধাই 
প্রদেশে যাত্রা করেন । স্বভাবতই ঘটনাটি ঠাকুরপরিবারে যথেষ্ট আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। 
সতোন্দনাথ ছারন্জীনন থেকেই স্বী-শিক্ষ। ও স্বী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। লগুন-প্রবাসে 
থাকার সময়ে স্গীকে লিখিত পঞ্জ থেকে শন। যায় তিনি কিশোরী স্ত্রীকে ইংলগ্ডে নিয়ে যাবার 
জন্য খাগ্র ছিলেন এবং এ-বিষয়ে তিনি পিতাকে অস্থুরোধ করে পত্রও দেন। কিন্তু রক্ষণশীল 
পিত। ষে তাতে সম্মত হন নি, তা জান। যায় সতোন্দ্রনাথের 2 10] 1864 শনি ১৫ আষাঢ়) 


১ স্রথাগুলি বিগ্ভাসাধর কলেজ শতবধ স্মরণিকা গ্রন্থ [1975 ]-এর অন্তর ত্ত গুরেশপ্রসাদ নিয়োগী লিখিত 
'মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউসনের ইতিহাস : আদিপর্ব' প্রবন্ধ থেকে স গৃহীত । 
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তু ১২৯ 


৬৬ রবিজীবনী 


এ লেখ পত্র থেকে 'বাবামশায় চান আমি যেন অস্তঃপুরের মানমধ্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না 
করি।'১ স্থতবাং তিনি যখন পত্বীকে কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সে- 
প্রস্তাবে যে সহজে সম্মত হন নি, তা অনুমান কর] শক্ত নয়। দ্বর্ণকুমারী দেবী এই যাত্রার 
একটি বিবরণ দিয়েছেন, “তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো 
মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্কীর 
সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অন্নয় বিনয়ে মা গঙ্গাক্সানে যাইবার অনুমতি পাইলে 
.বহারার পাল্কী শুদ্ধ তাহাকে জলে চুবাইয়! আনে । স্ত্রীকে মেজ দাদ! লইয়! যাইতেছেন 
বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাহাকে বহির্ববাটার প্রাঙ্গণ পধান্ত হাটাইয়া 
গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নৃতন এতই লজ্জাজনক খে বাড়ী 
শুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্কী করিয়! তাহাকে 
জাহাজে উঠিতে হইল। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাহার বহির্গমনের উপঘোগী নৃতন বেশ প্রস্তত 
করিয়া দিয়াছিলেন।'২ জাহাজ নানা জায়গায় থেমে বোম্বাই পৌছতে প্রায় এক মাস সময় 
লাগে। সেখানে জাহাজ-ঘাটায় বিপুল সংবর্ধনা লাভের পর মানকজী করসদজী নামক এক 
পারসা ভদ্রলোকের গৃহে প্রায় তিন মাস অতিথি হয়ে থাকেন ৷ এখানে প্রথম যে-সমস্যা দেখা 
দিয়েছিল ত৷ হল জ্ঞানদানন্দিনী হিন্দি বা ইংরেজি বলতে অভান্ত নন, স্থৃতরাং কথাবার্তা বলা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছিল। দ্বিতীয় সমস্যা স্ত্রীলোকের শোভন পরিচ্ছদের । নানারকম 
পরাক্ষার পর পারসী শাড়ি ও জামার নমুনায় এবং গগুজরাঁটী মেয়েরা যেভাবে শাড়ি পরে তার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে জ্ঞানদানন্দিনীর পরিচ্ছদ-সমশ্ার সমাধান কর হল, যা কালক্রমে 
বাঙালি মেয়েদের সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাড়ায় । 

অন্তঃপুরের এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রা্ষসমাজ সম্পর্কেও দেবেন্দ্রনাথ এক 
পরিবর্তনের সম্মুখীন হলেন । তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কারের পক্ষপাতী হলেও এ ব্যাপারে 
তাড়াহুড়োর বিরোধী ছিলেন । হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাঙ্গদের প্রতিকূল হয়ে উঠুক এমন পদক্ষেপ 
গ্রহণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তার এই মনোভাব যে স্থফলপ্রস্থ হয়েছিল, ৩1 বোঝা যাবে 
যোগেন্দ্নাথ বি্যাতৃষণের উক্তিতে : “যদিও সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এই সাধক- 
সম্প্রদায়ের [ ব্রান্মদের ] সহিত হিন্দু-সমাজের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল - তথাপি চিস্তাশল 
হিন্দুমাত্রেরই সহিত এই সাধক-সম্প্রদায় ক্রমশ ঘনীভূত হইতেছিলেন।-.. হিন্দুগণ ক্রমশ 
বুঝিতেছিলেন ফে, ব্রান্মধন্ম কোন নবধন্ম নহে _বেদ ও উপনিষদাদি-মথিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হিন্দু- 
ধন্ম মাত্র ।৩ কিন্ত কেখবচন্দ্র সেন ও তার অনুগামীর। দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে রক্ষণশীল 
বলে মনে করতেন । ফলে ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ ধৃমায়িত হয়ে উঠছিল। এই 
পরিস্থিতিতে প্রধানত কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ১৯ শ্রাবণ [ মঙ্গল 2 4১3৪] প্রথম অসবর্ণ বিবাহ 
নংঘটিত হল। মাত্র কয়েক দিন পরে ৬ ভান্র ! রবি 21 £১£ ] তারই আগ্রহে সমাজে ছু'জন 
,উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত হন-বিজয়কৃষ্চ গোন্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
ঘটনা-ছুটির গুরুত্ব অসামান্য । যোগেন্দ্রনাঁথ লিখেছেন, “এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কেহ 
জাতিচ্যুত হন নাই, কারণ, আদি ত্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন 
না। কিন্তু এখন ব্রাঙ্গমমাজ বর্ণাশ্রমের বিরোধী হইয়! হিন্সমাঁজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়' 


১ পুরাতনী ॥ ৫৮ 
২ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩৬ । ৩১৮ 


৩ 'বীরপূজা”: যোগেন্ত গ্রস্থাবলী ২য় থণ্ড | হয় সং, বন্ুমতী ]1 ২২৪ 


১২৭১ | 1864-65 ৬৭ 


পড়িলেন।'১ এরপর ১৫ কার্তিক [ রবি 30 0০01 কেশবচন্দ্র “বিবি উপায়ে ব্রাঙ্গধশ্ম 
প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাঙ্মসমাজের মধো একা সংস্থাপন উদ্দেশ্তে' “প্রতিনিধি সভা 
স্থাপন করেন এবং এই কান্তিক মাস থেকেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মুখপত্র হিসেবে ধির্মতত্ব 
পত্রিকা মাসিক রূপে আল্মপ্রকাশ করে : ধের্সনীতি ; ধর্মতত্ব ; সামাজিক উন্নতি ; ব্রাঙ্গধর্মেণ 
উন্নতি; নীতিগর্ভ আখায়িকা ; সাধুদিগের জীবন; বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ প্রত্বৃতি 
ধম্মপুস্তক হইতে সত্য ধশ্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদয় এ পত্রিকার লেখা বিষয়।' ব্রাহ্ধ- 
সমাজের মুখপত্র হিসেবে তন্ববৌধিনী পত্রিক। থাকা সত্বেও ধর্মতত্ব পত্রিকার প্রকাশ « 
অন্যান্য মাচরণের মধ্য দিয়ে নব্যদল কলিকাত। ব্রাহ্মঘমাজের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করার চেষ্টা করছেন, এমন সন্দেহ দ্বতই প্রাচীন দলের মনে উদ্দিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ নিজে 
কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর অন্থরাগ সর্খেও এতখানি মেনে নিতে প্রস্ত ছিলেন না। 
দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক ও পারিবারিক নান| নির্যাতন সহা করে ধারা ত্রাক্গধর্মের বিশ্তারে 
দ্েবেন্্রনাথের আন্কৃল্য করে এসেছেন, তাদের পরিত্যাগ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন 
না। এর ফলে অগ্রহায়ণ মাসে ব্রাহ্মপমাজের ট্রাস্টী-ূপে দেবেন্রনাথ কলিকাতা ব্রাঙ্গমমাজের 
কাধভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রাস্টভীড অন্ুযায়ী উপাসনাকার্ধ সম্পাদনের জন্য দ্বিজেন্দ্র- 
নাথকে সম্পাদক নিযুক্ত করে তার হাতে সমস্ত ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্পণ করেন ও তাকে সাহায্য 
করাব জন্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।২ কেশবচন্দ্র ও 
তার অন্থগামীরা সমস্ত দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন । যদিও এর পর ১১ মাঘ [ সোম 23 081) 
1865] পঞ্চত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাঙ্মসমাজে কেশবচন্ত্র যোগ দেন ও বক্তৃতা করেন, তবুও 
ব্রাঙ্গলমীজের এই ভেদরেখ বিলুপ্ত হয় নি, যার পরিণতি *ভারতবষীয় ব্রাহ্মলমাজ' নামে স্বতন্ত্র 
সমাজ প্রতিষ্ঠায় । 

এই সব ঘটনা স্থদূরপ্রসারী তাৎপধ-মণ্তিত | কেশবচন্দ্র ও তার অন্গামীর। ব্রাঙ্মসমাজে 
ঘে প্রচারের উদ্দীপনা এনেছিলেন, বাংলা ও ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশে ব্রা্ষসমাজ স্থাপন করে 
যে ব্যাপক ধর্মান্দোলনের স্যত্রপাত করেছিলেন, তাদের হারিয়ে কলিকাতা ব্রাঙ্ধলমাজ _ঘ। 
পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমান্গ নামে আখ্যাত হয়েছে -একটি সংকীর্ণ গপ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ল । দ্বিজেন্দ্রনাথ, মতোক্্নাঁথ, জোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ নানা সময়ে 
তার মধ্যে গ্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন - কিন্ত নিয়মিত উপাসনা, মাঘোতসব ও তন্ববোধিনী 
পত্রিক। প্রকাশ ছাড়া কোনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের ম্বাক্ষর এই সমাজ আর রাখতে পারে 
নি। অপরপক্ষে ভারতবধীয় ব্রান্মসমাজ ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ তাদের 
সমাজসংক্কারমূলক অত্যুত্সাহী কাযকলাপের ফলে ধীরে ধারে বুহত্তর হিন্দুপমাজের মধো প্রথমে 
প্রবল বিরোধিতা ও পরে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার ফলে অন্তত ধর্মে 
দিক থেকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনীথের জীবনবাাপী সাধনা সম্পূর্ণ বার্থতায় পধবসিত হয়েছে 
এই প্রসঙ্গ আমরা পরেও মাঝে মাঝেই উত্থাপন করব । 

এই বংসর ২ আশ্বিন [ বুধ 5 0০] সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পধত্ 
প্রবল ঝড় হয়, যার কলে কলকাতা! ও তৎপার্খবব্তী অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি ভয়ংকরভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়।৩ এই কারণে পরবততীকালে এই বৎসরকে অনেকেই “মাশ্থিনের ঝড়ের বছব' 


১ এ। ২২৫ 
১ দ্র 'বিজ্ঞাপন', তত্ববোখিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৮৬ শক । ১৪৮ 
৩ শিবনাথ শাস্ত্র 'আত্মচরিত'-এ এই ঝড়ের একটি কৌতুহলোদ্দীপক তত ভোগীব অভিজ্ঞতা বণিত হযেছে 


৬৮ ববিজীবনী 


বলে উল্লেখ করেছেন! এই ঝড়ে চিংপুর রোডে অবস্থিত ব্রাঙ্গগমাজের ত্রিতল বাড়িটি 
বাবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় কান্তিক মাস থেকে বুধবারের সাপ্তাহিক সায়ংকালীণ 
উপাসন! সামম্মিকভাবে .দবেন্্রনাখের গৃহে অন্্জিত হতে থাকে । এই পটশাটি ৪ উপণোক্ 
মনোমালিন্ে বেশকিছু পরিমাণ ইন্ধন যোগায় । 

১০ আষাঢ় ; সোম 27 াআ। | দেবেন্্রণাখ তার পঞ্চম পুঙজ জ্যোতিরিন্্নাথের 
ব্রহ্ম দীক্ষা" বা ধর্মদীক্ষা' দেন । এই অনুষ্ঠানটি তাব ক্ষেত্রেই প্রথম প্রবত্তিত হল । জোতিরিন্দর- 
নাথ বলেছেন, “আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অন্মারেই হইয়াছিল । আমার দীক্ষা ব্রাহ্ম 
ধন্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অন্ুসারে সম্পনন হয় । আমার বোধ হয়, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই 
প্রথম অনুষ্ঠান ।১ ব্রাঙ্মদমাজে শোণী-বর্ণ-নিবিশেষে দেবেন্দ্রনাথ এই প্রথা প্রবর্তন করতে 
চেয়েছিলেন ৷ এইরূপ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকে প্রণাশী-বদ্ধ করবার (চষ্ট। বহুদিন ধবেই 
করা হচ্ছিল। এইবার সেইগুলিকে একত্রিত করে 'অন্ষ্ঠান পদ্ধতিঃ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ।২ 

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়! কন্তা। স্থৃকুমীরী দেবীর একমাত্র সন্তান অশোকণাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের জন্ম হয় জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে 1 7495 1864 ]1 সম্ভবত প্রসব-জনিত 
পীড়ায় ছু-এক দিনের মধ্যেই তীর মৃত হয়।৩ তার অস্তো্টিক্রিয়া ও পুত্রের জাতকর্ম 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হয় । 

বোলপুর-শাস্তিনিকেতনে গৃহ-নির্মাণের কিছু কিছু সংবাদ এই বৎসরের কা?শবহি-তে 
পাওয়া যায়। ৯ বৈশাখ [ বুধ 2] 4 ] বোলপুরের হিসাবে চুন ও বরগা ও রং খরিদ' 
বাবদ ১৩৮ টাকা ৮ আনা ৩ পাই এবং ১ অগ্রণ্[ মঙ্গল 15 2০৮ |] "শান্তিনিকেতন খাতে, 
জনৈক বকিমদ্দী মিল্ত্রীকে 'শান্তিনিকেতনের গাথনির হিসাব সোদ' কর! হয় ১৬ টাকা ৫ আনায় । 
অনুমান কর] যায়, এই সব খরচ বর্তমান শান্তিনিকেতন-গৃহকে কেন্দ্র করেই । হেমেন্ত্রনাথ 
কয়েকবার বোলপুর ষাতায়াত করছেন এমন হিসাবও আমরা ক্যাশবহি-তে দেখতে পাই । 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই বৎসর কেশবচন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত “কলিকাতা কলেজ' [ পরবর্তী নাম 
“আলবার্ট কলেজ' ] থেকে এন্টসান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এক এ. পড়ার জন্য 
প্রেমিডেন্দি কলেজে ভ্তি হন । লক্ষণীয়, তার চেয়ে চার বছরের বড়! দাদ বীরেন্দ্রনাথ তখনও 
স্কুলের ছাত্র, তিনি এন্টন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 1866-এ। হেমেন্দ্রনাথকে এই সময়ে জনৈক 
এল. এ. ডিকোরোজ! [ডিক্রুজ?] সাহেবের কাছে ফরাসী ভাষা শিক্ষ। করতে দেখা যায়। 
এই শিক্ষা আরও কয়েক বৎসর চলেছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বাংল উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী” এই বৎসর | 7491 
1865 ] প্রকাশিত হয়। 

কয়েকজন বিশিষ্ট বাক্তির জন্মতারিখ : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় -১২ আষাঢ় | বুধ 
29 70 1], রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী _ ৫ ভান্র [ শনি 20 486] কামিনী রায় [ সেন ]-২৭ 
আশ্বিন [ বুধ 12 000] 


১ প্পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনম্মতি', প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮। ৩৮৯ 

২ “অনুষ্ঠান পদ্ধতিঃ || জাতকর্শীনামকরণোপনয়নদীক্ষা-1 বিবাহান্তোষ্িশ্রাদ্ধেতি/ সপ্তবিধসংস্কারাঝ্মিক] | এই 
পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ॥* আট আনা”_ “বিজ্ঞপন", তত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৭৮৬ শক । ১৮৪ 

৩ ক্যাশবহি-তে ১৭ জোঠ [শুক্র 27 1495 ] তারিখের হিসাবে দেখ] যায়-'ঞ্ীমতি £ শুকুমারি গুন্দরির | 
নবকুমার হার সংবাদ | দেওয়া লোকের বকশীষ | ১০২ এবং "শ্রীমতি গুকুমারি শুন্দরির পিড়া হওীয় ড1* বেলি'"' 
ফিচ ১৬, । লক্ষণীয়, নুকুমারী দেবীর স্বামী দেবেন্্রনাথের অন্যান্ত জামাতাদের মতো! ঘরজামাই ফ্টিলেন না, এবং তার 
সম্তানও জোড়া কোর বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয় নি। 


পঞ্চম অপ্ায় 


১২৭২ [ 1865-66 ] ১৭৮৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চম বৎসর 


মামরা গত বৎসরের বিবরণেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ভি হয়েছেন 'কালকাটা ট্রেনিং 
একাভেমি'র শিশুত্রেণীতে বছরের একেবারে শেষে । এখানে কী ধরনের শিক্ষা তিনি লাভ 
রেছিলেন, ত1 তার মনে নেই । মনে মাছে একটা শাসনপ্রণালীর কথা । পড়া না পারলে 
ছাত্রটিকে “বঞ্চে দাড় করিয়ে তার প্রপারিত ছুই হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র 
করে চাপিয়ে দেওয়া হত। অর্থাৎ এখানকার স্থৃতিও কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে। 
তাই স্কুলে কেবলমাত্র ছাত্র হয়ে থাকার হীনতা৷ মোচনের জন্য তিনি বাড়ির বারান্দার এক 
কোণে একটি ক্লাস খুলেছিলেন, কাঠের রেলিংগুলো৷ ছিল তার ছাত্র। একটি কাঠি হাতে 
করে চৌকি নিয়ে তাদের সামনে বসে মাস্টারি করতেন। রেলিংগুলোর মধ্যেও ভালো 
ছেলে ও মন্দ ছেলের শ্রেণীবিভাগ ছিল। দুষ্ট রেলিংগুলোর উপর ক্রমাগত লাঠির ঘা পড়ে 
তার] বিকৃতি লাভ করত, কিন্তু কী করলে যে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়, তা কিছুতেই ভেবে 
পেতেন না। এ-সম্পকে তিনি লিখেছেন, শিক্ষাদান ব্যাপারের মধো যে-সমন্ত অবিচার, 
ধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেট! অতি সহজেই আয়ত্ত 
করিয়া লইয়াছিলাম ।-.. আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্বের লেশমাত্র প্রভেদ 
ছিল না।"১ এই বিশ্লেষণ অবশ্তই পরিণত-বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের, কিন্ত শিক্ষার এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি 
তার শিশুমনেও প্রথমাবধি যে বিরূপতার সঞ্চার করেছিল, ক্রমশ তা পুষ্ট হয়ে তাকে বিদ্যালয়- 
বিমুখ করে তুলেছিল। 
ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে স্কুলের পড়া শু হলেও এখানে অবস্থান-কাল খুব দীঘ 

নয়। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন যথাযথ পরিশোধ করা হয়েছে - 
কাশবহি-তে তার উল্লেখ আছে। ১৭ কাতিক [বুধ 1 1২০৮ | 'সত্যপ্রসাদ বাবুর সোমবাবু 
ও রবিবাবুর মাহিনা ৩২' তিন টাকা শোধ করা হয়েছে | কোনে মাসের উল্লেখ কর! হয় নি, 
সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের ১ “ব: কলিকাতা। কালেজ' লেখা হয়েছে _স্পষ্টতই তা৷ ভুল । উল্লেখ, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-সময়ে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত “কলিকাতা কলেজে' পড়ছেন । 7, কিন্তু 
একই তাবিখে মার-একটি খরচও লেখ! হয়েছে : 

পড়িবার খরচ খাতে / খরচ - ২।০ 

বঃ গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধায় 

গবর্ণমেণ্ট পাঠশাল। 

| দঃ] সত্যেপ্রসাদবাবু / সোমেন্দ্রবাবু : ও রবিজ্রবাবুর 

* তিনাজানার ইস্কলের ॥ অক্তবরমাহার / ৩ বিল - ২।০ 


১ জীবনম্মৃতি ১৭।৭৮*-৮১ 


রবিজীবনী 


-এই হিসাব৯ থেকে অনুমান করা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে পুজোর ছুটির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাজীবনে কাালকাটা ট্রেনিং একাডেমি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল এবং ছুটি শেষ হবার পর গবর্ষেন্ট 
পাঠশালা-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল ১২৭২ বঙ্গাবের কাতিক মাস বা 1০৮ 1865 থেকে । রবীন্র- 
নাথের বয়স তখন সাড়ে চার বছর মাত্র। স্কুল-পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এইট্রকু অনুমান 
কবতে পারি যে, হয়তো এই হ্কলের শিক্ষাপদ্ধতি অভিভাবকদের ভালো লাগে নি অথবা 
ছোটো ছোটো শিশুদের পক্ষে জোড়ার্সাকো থেকে কর্নওয়ালিশ ফ্ট্রাটের দূরত্ব সম্ভবত খুবই 
বেশি মনে করা হয়েছিল, যেখানে নর্মাল স্কুল ছিল প্রায় বাড়ির পাশেই, যদিও যাতায়াতের 
গন্থা ইন্ুল গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। 

কয়েক মাসের মধোই ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে ববীন্দ্রনাথের ছান্রজীবনের 
সমাপ্তি ঘটলেও, অন্যভাবে ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে স্কুলটির যোগাযোগ অক্ষুপ্ন ছিল। জোড়া- 
স্াকে। ঠাকুরবাড়ির মান্ুকূলো ও নবগোপাল মিত্রের প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেল! বা জাতীয় 
মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নভ1 বা হ্াশানাল সোসাইটির বু অধিবেশন এই স্কুল-ভবনেই 
অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে দ্িজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিবিন্রনাথ প্রভৃতি অনেক ভাষণ প্রদান 
করেছেন। অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না। 

গবর্মেন্ট পাঠশাল।২ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্থতি ক্লাস আরম্ভ হবার আগে ছাত্রের! 
সমবেতভাবে যে ইংরেজি কবিতাটি স্থর করে আবৃত্তি করত সেটি সম্বন্ধে। বালকদের মুখে 
মুখে ইংরেজি শবগুলি পরিবতিত হয়ে কিন্তৃতকিমাকার রূপ ধারণ করেছিল -“কলোকী 
পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “অনেক চিন্তা 
করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি- কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের 
রূপান্তর তাহ। আজও ভাবিয়া পাই নাই । বাকি অংশটা আমার বোধ হয় _ ঢএ]] 01 ৫16০, 
311761175 100001]5, 0061001]5, 01610115.”৩ পরিমল গোস্বামীর “নেলসন্স্‌ ইণ্ডিয়ান রীভার' 
গ্রন্থে সমগ্র কবিতাটি পাঠ করার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় “কলোকী' শব্দটির মুল হচ্ছে 
গদ01]0/ 106? 18 

প্রবোধচন্ত্র সেন “দেশ' পত্রিকার ১১ বৈশাখ ১৩৫৮ সংখায় “রবীন্রপ্রসঙ্গ' নামক 
প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । তিনি অমিয়কুমার সেনের সহায়তায় 
একটি পাঠ্যপুস্তক থেকে সমগ্র কবিতাটি সংগ্রহ 9 উদ্ধত৫ করে লিখেছেন, “.-কবিতাটির 
লেখিকা-.-তার পুরো নাম 1158 1:০6 0890 70112) (1787-1860)। তার বাড়ি 





১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গোবিন্দচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন গবর্ষেন্ট পাঃশাল ও কলিকাতা নর্নাগ 
স্কুলের সুপারি্টেগ্ড্ট, খিনি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বদ্ধে' কবিতা! লিখে আনতে আদেশ করেছিলেন । 
এ-সম্পর্কে আমর! পরে আরও আলোচন! করব। 

২ দ্রপ্রাসঙ্গিক তথ্য; ১ 


৩ জীবনম্মৃতি ১1২৮১ 
৪ হাই স্কুলে যে ইংরেজী বই প্রথম পড়েছি তার নাম যতদুর মনে পড়ে নেলদন্স্‌ ইত্ডিয়ান রীডার। তাতে 


ছু চার পাত! পরপর একখান! ছুখান। রঙীন ছবি ছিল। একটি রেলগ্াড়ির ছবি, একটি জ্যোত্স্বা রাতের হবি। 
পড়া ভুলে নেই ছবির দিকে চেয়ে স্বপ্র্জাল বুনতাম । 

'একট1 কবিতার এইটুকু এখনও মনে আছে-_ 1 501109৬7706 101] 01 €166 | ১117£1176 1006100115 10000115 
161119+ -শ্মৃতিচিত্রণ [২য় সং, ১৩৬৭ ]| ৩২-৩৩ 

৫ দ্র যোজন । তথ্যপন্লী, জীবনস্ৃতি [১৩৬৮] । ২৮৫-৮৬ 


১২৭২ | 1865-66 ৭১ 


আমেরিকার বোস্টন শহরে । পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ সাহিতোই তিনি খ্যাতি অর্জন করে- 
ছিলেন। তার একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 72785 7০ 0/%276% (825), আরেকখানির 
নাম 1095 (1839) বিখ্যাত জর্নান কবি ও দেশপ্রেমিক 78101106001 0125021) 
[01161) (1795-1840) তার স্বামী 1... আমাদের আলোচ্যমান কবিতাটি সম্ভবত এলিজা 
ফোল্নের 21775 107 0০78216% গ্রন্থ থেকে সংকলিত ।” [পৃ ১১] 

রবীন্দ্রনাথ গবর্মেন্ট পাঠশালাতেও সম্ভবত শিশু শ্রেণীতেই ভন্তি হয়েছিলেন, বেতন ছিল 
মালিক বারো আনা । খুব সম্ভব বর্ণশিক্ষা, ধারাপাত ও লিপিশিক্ষা ছাড়া এই শ্রেণীর পাঠ্য- 
ফরমে অন্য কিছু অন্তভুক্তি ছিল ন|। এই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিভিন্ন পাঠ্য- 
পুস্তকের রচয়িতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । স্থপারিণ্টেণ্ড্টে গোবিন্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
কথ পূর্বেই বলা হয়েছে । 

সম্ভবত এই সময়েরই একটি সৃতি রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন । কৈলাস মুখুজো [কৈলাস- 
শাথ মুখোপাধ্যায় | ছিলেন বাড়ির অনেকদিনের পুরোনো খাজাঞ্চি। অত্যন্ত রম্িক বাক্তি, 
প্রায় ঘরের আত্মীয়ের মতো । “সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মন্ত 
একটা ছড়ার মতো। বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত । সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম 
আঘি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্ল- 
গাবে বণিত ছিল । এট যে তৃবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্তার কোল আলো করিয়া বিরাজ 
করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহাব চিত্রটিতে মন ভারি উৎস্থক হইয়া! উঠিত।... 
বালকের মন যে মাতিয়৷ উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য স্থখচ্ছবি 
দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছট! এবং ছন্দের 
দালা।... আর মনে পড়ে বৃষ্টি পড়ে টাপুর ট্রপুর, নদেয় এল বান।, ওই ছড়াটা যেন 
শৈশবের মেঘদূত।”১ অতান্ত সংবেদনশীল কবিচিত্ত যে সেই শৈশব থেকেই সামান্য ছন্দের 
দোলায় অপৃব কল্পনাজগতের দ্বার খুলে দিত, এইটিই এখানে লক্ষণ । 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি অভাবের দিকেও লক্ষা রাখা দরকার । বালাকালে মেয়েদের 
আদর পাওয়। শিশুদের পক্ষে অতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু জন্মের পরেই রবীন্দ্রনাথ পরিবারের 
রীতি-অন্ুযায়ী মায়ের কোল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন দাসীর কোলে । আর-একটু 
বড়ো! হবার পর নিবাসন ঘটেছে অন্দর মহল থেকে বাইরে একেবারে চাকরদের মহলে । রাত্রে 
শোবার সময় ছাঁড়। সারাক্ষণই চাকরের তত্বাবধানে বাইরেই কাটাতে হত, স্ান-খাওয়াদাওয়। 
সবই চাকরের হাতে । এদের সম্বন্ধে স্থৃতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্থখের নয়। তারা নিজেদের 
কর্তব্যকে মহজ করবার জন্য চেষ্টা করত শিশুর খেলাধুলো৷ দৌড়ঝাপ বন্ধ করে চুপচাপ বসিয়ে 
রাখতে এবং প্রহারের দ্বারা সমস্ত রকম চাঞ্চলাকে দমন করতে । সেইজন্য এদের অনেকের 
স্বৃতি কেবল কিল চড় আকারেই রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল_তার বেশি কিছু মনে পড়ে নি। 
এইরূপ একজন বিশ্ব ভূতা মানিক দাসের হাতে সোমেন্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সমপিত হন 
এ বৎসরের ৬ বৈশাখ থেকে । 

অবশ্য এই অনাদর-অবহেলা অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক থেকে সুফলপ্রস্থ 
ইয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছেন, “অনাদর একটা মন্ত স্বাধীনতা _সেই ম্বাধীনতায় আমাদের 


১ জীবনম্রতি ১৭ | ২৬৫৬ , কাশবহি-তে দেখা যায়, মাসিক ১৫. টাকা বেতনে তিনি জমিদারি সেরেস্তায় 
কাজ করতেন । 


রঃ রবিজীবনী 


মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক 
হইতে একেবারে ঠামিয়! ধর] হয় নাই | কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল-.. 
তাহার কল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্ত যাহাকিছু পাইতাম তাহার সমস্ত বসটুকু পুর! 
আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোস। হইতে আঠি পধন্ত কিছুই ফেলা যাইত না ।”১ এইভাবে 
বাইরের অনাদর তাকে অস্তমূ খী করেছিল, যেটুকু নাগালের মধ্যে পাওয়া ঘায়, সেটুকুর সমস্ত 
রস শোষণ করে আত্মস্থ করে ফেলার ক্ষমত। দিয়েছিল, আর যা পাওয়! যায় নি বা যা কেড়ে 
নেওয়া হয়েছে তাকে নিলিষ্ির দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিল। পরবর্তাঁ কালের রবীন্দ্রমানসের 
বূপগঠন এইভাবেই শুরু হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় জোড়ার্সীকো। বাড়ির আবহাওয়াটি ছিল আনন্দরসে পরিপূর্ণ । 
বড়ো বডে গুস্তাদেরা এসে গান শোনাতেন, বড়ো বড়ে। যাত্রাওয়ালারা এসে যাজ্াভিনয় করে 
যেতেন। এসব বাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন গণেন্দ্রনাথ । তার কনিষ্ঠ সহোদর 
গুণেন্দনাথ ও জোতিরিক্্রনাথ ছিলেন সমবয়সী বন্ধুর মতো, নানা রকম কল্পনায় তাদের মাথা 
খেলত চমৎকার ৷ জ্যোতিরিন্্র বলেছেন, "একদিন কথ] হইল, আমাদের ভিতর [2 0৪৮৪- 
£8102 নাটা নাই । আমি তখনই চ:0:859881 প্রস্তত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন 
“সংবাদ প্রভাকর” হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা৷ জোড়াতাড় দিয়া একট “অত্ভুত- 
নাটা” খাড়া করিয়া, তাহাতে স্বর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত 
তাহার মহলা আরম্ভ করিয়। দিলাম ।২ রবীন্দ্রনাথ তুল করে এই 'কিস্তুত কৌতুকনাটা' 
[| 93011650706 ]-টি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনীথের রচনা মনে করে লিখেছেন, প্রতিদিন মধ্যাঙ্কে 
গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত । আমরা এ-বাড়ির বারান্দায় 
দাডাইয়া খোল। জানালার ভিতর দিয়! অট্হান্তের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ 
শ্রনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার “মহাশয়ের উদ্দাম নৃতোরও কিছু কিছু দেখা যাইত 15 

এরপর গাপাল উড়ের ঘাত্রা” দেখে তাদের মনে বাড়িতে একটি নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার 
সংকল্প জাগে। গুণেন্দ্রনাথ ও জ্োতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কুষ্ণবিহারী সেন, 
কবি অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী ও সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান 
উদ্যোক্তা -“কমিটি অব্‌ ফাইভ' ৷ জোড়াঞ্সীকে। নাটাশালা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে মধুস্থদনের 
'কৃষণকুমারী নাটক' এবং “একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনীত হল | এরপর নতুন নাটকের খোজে 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনাৰির প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত বিষয় “বহুবিবাহ' অবলম্বনে 
একটি নাটক লেখার জন্য ছুশে! টাক! পুরস্কার ঘোষণ! করে ইগ্ডিয়ান ডেলি নিউজ-এ 22 70) 
[বৃহ » আষাঢ় ] তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়া! হয়। পরীক্ষক নিযুক্ত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর 
ও রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । কিছুদিনের মধোই 15 এ] [ শনি ১ শ্রাবণ ] ইপ্ডিয়ান মিরর"এ 
বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার কর হয় ও সেই সময়কার প্রখ্যাত নাট্যকার 
প্চিত রামনারায়ণ তর্করত্বের উপর এই দায়িত্ব অপিত হয় ।৪ অভিনয় অবশ্ঠ হয় পর বৎসর, 
আমর] যথাসময়ে সে-সম্পরকে আলোচনা করব। 


জীবনম্মৃতি ১৭ । ২৬৮-৬৯ 
জ্যোতিরিক্্রনাথের জীবন-স্থতি | ৭১-৭২ 
ভীবনশ্মত্তি ১৭ | ৩৩৫ 
৪ দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল1 ১। ৫1৩১; কিন্তু এই নিবরণে সম্ভবত কিছু ভ্রুটি আছে, কারণ 76৫ ০/ 
71728 পত্রিকার 27 এ] 1865 সংখ্যায় [৬০]. ১050], ০. 1595 ] 58. 101. 22 তারিখ দিয়ে নিক্বোক্ত 


৫ 


১২৭২ | 1865-6০ শু 


এই বংসর ৮ ফাল্গুন | রবি 18 ৮5১ 1866 ] তারিখে দেবেন্্নাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন 
শাথের সঙ্গে সীত্রাগাছী-নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা গ্রফুল্পময়ী দেবীর বিবাহ 
হয়। বীরেন্ত্রনাথ তখন বেক্গণ একাডেমিতে এপ্টাান্স ক্লাসের ছাত্র, বয়স কুড়ি বৎসর | উল্লেখ- 
ঘোগা, প্রফুল্পময়ী দেবীর অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ ভগিনী নৃপময়ী বা নীপখ্রয়ী দেবীর সঙ্গে হেমেন্্র 
নাথের বিবাহ হয়। প্রফল্পময়ী তার আত্মশ্থতি “আমাদের কথায় যে লিখেছেন, “আশ্বিনের 
ঝড়ের বছরেই আমার বিবাহ হয়' -সে-কথা অবশ্য ঠিক নয়, “আশ্বিনের ঝড়” ১২৭১ বঙ্গাবে 
সংঘটিত হয় । 

এই মাসেই |? ৬ ফাল্গুন শুক্র 16 7০৮ ] দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় সন্তান ও জঞ্ঠা কন্তা 
সরোজাহ্থন্দরী দেবীর জন্ম হয়, ক্যাশবহি-তে এই দিনের হিসাবে শ্রামতিবড়বধূমাতার আতুড়ের 
ধরচ ৪ টাকা এই অন্থুমানের ভিতিস্থল । 

এই বংসরের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাক্ষমমাজের 
সঙজে কেশবচন্্র ও তার অন্গবতাঁদের মনান্তরের বুদ্ধি। এরই পরিণতিতে কেশবচন্ত্র স্ব- 
সম্পাদিত 17217) 71%701-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে যান। 
অবশ্য ১১ মাঘ! মঙ্গল 23 781) ] ষটত্রিংশ সাংবসবিক ত্রাঙ্মসমাজের প্রাতঃকালীন উপাসনায় 
দবেনন।থ নে'এখচন্দ ও দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেদীর আসন গহণ করেন এবং কেশবচন্জ্ 
“বিবেক ও বৈরাগ্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন । লক্ষণীয়, কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজ-গৃহে এইটিই কেশব- 
চন্দ্রের শেষ বক্তৃত। | কিন্তু এর পূর্বে ৪ পরে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত গতিতে 
অগ্রসব হয়েছে । 

17/:4% 21710” পত্রিকা হন্তচ্যুত হওয়ায় কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্র 
হিসেবে দেবেন্্নাথের আধিক সাহায্যে ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ? 80721 12061 
সাপ্তাহিকটি ?7 4১4৫ 1865 |? মোম ২৪ আবণ])১ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে । পত্রিকাটি 
প্রতি বুধবার প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথ মাসিক ৫৫ টাকা * র সাহাষ্য করতেন। এই 
পত্রিকায় বাজনারায়ণ বসু 100990০০005 06 99016ড 601 1116 1১1:0100101010 01 [26101791 
[75011715 0.1001715 01765000250. 7901৬65 0 7321959], নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । 
তত্ববোধিনী পত্ভিকার চৈত্র সংখ্যার ২৫৮-৬১ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি পুনমুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ 
মেদিনীপুরে “জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা? নামে যে সভা স্থাপন করেন, তারই কাধাবলীর 


সংবাদটি প্রকাশিত হতে দেখা যায়: [5০ 00180010606 01 010 70195810050 [1008006” 5) 058105608 
0103100 011565 0£ 1২৩ 200 ০৪০1 £01 010০ 10256 01959 111115019801176 002 00100$0100 810 1061121095- 
10095 0 171177000 62150105, 9170 0119 1956 00880 00 0136 5৮1] 2165055 017001589095. 1065 01651 
91002৩ 01 [35 100 107 81195 01 050 ড/111966 2020170975. 11064092095 91৩ 0০ ০০ 15 7367162]1. 
710 1068. 75 8. 8004 0780.10106 17155 2১0050610-15056 200%615 0£76]5 01082505150 0036 01061 216 
০70১1001] 10990071019 01 50001) 08783 11. 0261৩ 11০, 810 1615 01006 0০ 010৮০ 01080 07£211$ 
091) 0:00000 50096000108 526621 0১9) 00 10০ 6615015 5100010 111 1)1671)0%8, [ 0. 868 ] 
১7756%201 1%250-র 10 408 [ টি০. 1597 ] সংখ্যায় 2101 4১9৫ 7 তারিখ দিয়ে পঞ্জিকাটির 
প্রাপ্তি শ্বীকার করে *লেখা হয়, “৬/০ 178৮5 16০61৮60015 4157 19002707501 0 0130 4124507,00 470106%, ও 
15906079996] 11) [1)£115159 0০ 6 41151000 £। ০91০00 ০৬: ৬৬০৫1365095 85 10০ 02495) ০৫ 
006 00175010010 73291201505, 700৩ 056 00120010085 06 01009136 ৫11.” [ 0৮929 ] পত্রিকাটি 
7458 প্রথম প্রকাশিত হয় বলে অনেক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্ত ওই দিন সোমবার ছিল, অথচ পত্রিকাটি 
প্রতি বুধবার প্রকাশিত হণাব কথা, তরাং তারিখটি প্রশ্নাতীত নয । 
ভ ১:১০ 


রবিজীবশী 


শ$ 


উপর ভিত্তি করে এই 7:9992০085 বা অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করেন। একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারেও 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় | পরে সাধারণ ব্রাঙ্মঘমাজের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত -কত প্রবন্ধ টির 
একটি অনুবাদ “শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সধ্ারিণী সভা সংস্থাপনের 
প্রস্তাব নামে রাজনারায়ণ বন্থর বাঁবধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড | 1883] গ্রন্থের অন্তভূক্তি হয়।* 
ইহাতে মোটামুটি নয়োক্ত বিষয়সমূহের প্রতি রাজনারায়ণ স্বদেশবাসীদের মনোযোগ দিতে 
বলিয়াছেন : স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিষ্ঠা, ইংরেজী শিক্ষারস্তের পূর্বেই বালক- 
বালিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অন্ুশীলম, বাংলা 
শব বাবহার দ্বারা কথোপকথনে ভাষার বিশুদ্ধত। সম্পাদন, বাংল ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, 
বাঙালীর সভাতে বাংল] ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, স্থরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এ দেশে 
যাহাতে প্রচলিত ন] হয় তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দুশান্ত্র অবলম্বন করিয়। সমাজ-সংস্কা ৰকাষা 
সম্পাদন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়। প্রমুখ স্বদেশীয় স্ুপ্রথাসকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি শ্বদেশীয় শিষ্টাচার 
পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বজ্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি 
অভিনয় প্রভৃতি 1২ 

এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর বংসরই নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে গহিন্দুমেল, বা। *চস্র 
মলা" অনুষ্ঠিত হয়। 

শান্তিনিকেতনে গৃহনির্যাণের কাজকর্ম এ বছরেও অবাহত ছিল? তার সঙ্গে ফুলের চাঁর। 
কেনার খবরও কাঁশবহি থেকে পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসে বোলপুর থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা 
দেবেজ্্রনাথের অনেকগুলি চিঠি দেখে বোঝা যায়, এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের শিজনতায 
কতকগুলি দিন অতিবাহিত করেছিলেন । 





প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 
রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনে বার বার স্কুল-পরিবর্তন ঘটলে ৪ গবন্নেন্ট পাঠশালা-পবই দাঘতম | 
এটিকে রবীন্দ্রনাথ বা অন্যের] নর্মাল স্কুল বলে উল্লেখ করলে &, নর্মাল স্কুল ও গবর্মেণ্ট পাঠশালা 
বস্ত্রত ছুটি স্বত্ব প্রতিষ্ঠান, যদিও একই কর্তৃপক্ষের অধীনে একই বাড়িতে স্কুল-ছুটি পরিচালিত 
হত। গধর্মেনট পাঠশালার ইতিহাস নর্নাল স্কুলের চেয়ে অনেক পুরোনো ।  1817-এ 
স্থাপিত হিন্দু কলেজে প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হত এখং সমস্ত বিষয়ই 
পড়ানো হত ইংরেছি ভাষায়। কিন্তু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্থৃতিকে নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের অধাক্ষ সভ। ধাংল। ভাষার মাধ্যমে 
ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ঠে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি আদর্শ বাংল। পাঠশাল। স্থাপনে 
আগ্রহী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার প্রদুখ ইংরেজ শিক্ষান্থুরাগীর সমর্থনে হিন্দু কলেজের পশ্চিম 
॥ দিকে, এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলেজেরই অধিকাণতুক্ত জমিতে 14 781 1839 
তারিখে ডেভিড হেয়ার এই আদর্শ বাংল] পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্তাপন করেন । প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীখ, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত একটি সাব- 
কমিটি পাঠশালার জন্য অর্থ সংগ্রহ, ছাত্র-নির্বাচন, শিক্ষক-নিয়োগ, পাঠা-তালিকা-নির্ধারণ ও 


১ প্র মোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত | ১৩৭৫ ]1 ৯১-১১১ 
২ যোগেশচন্দর বাখল, রাজনা্ধায়ণ বক, সা-সাচ ৮18৭1 8£৫ 


১২৭২ | 1867-%%7 ৭ 


পুস্তক-রচন। প্রভৃতি গ্ররুত্পূর্ণ কাজগ্রলি সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হন | এক বছরের মধোই গৃহ- 
নির্মাণ সমাপ্ত হলে বাঙালি ও ঈংরেজ বহন গণমান্ত বাক্তির উপস্থিতিতে 18 197 1840 তারিখে 
পাঠশালার উদ্বোধশ হয় । এণয় ছ-মাস রাণচন্ধর বিষ্ভাবাগীশ পাঠশালার তত্বাবধায়ক ব। প্রধান 
অধা|পক চিলেশ। ] 10 1840 থেকে স্কল সোসাইটির স্কল এর | পরবতীকাঁলের হেয়ার স্কুল | 
শিক্ষক ক্ষেতরমোহন দও তত্বাবপায়প । 3010011066180006 নিযুক্ত হণ । 

বাংল। ভাষার মাপামে ভারঙায় ও ঘুরোগায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়া পাঠশালার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । 1843-44-এর শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট 7. 19] লেখ। হয় : [75 
[11091500100 0017011191914 17) (170 ০508011518100100 06 01)6 702051219 616 
[0 1):0৬100 2 ১৮১৫0) 00970101771 00002, 200 00 10300061710000 
0105 17) 11001200105 2200 1 0100 ১০1617০০৬০1 [0019 810. 01 01:00, 01700051 
(116 17160101710 0110 132170711 1.0102,6. উচ্চ € নিম্ন শ্রেণীর বাধিক বেতন চার টাক] 
ও ছু টাক ধান হয় এবং কমিটি ঠিল করেন যে, বারে। বছরের বেশি বয়সের বালককে পাঠ 
শালায় ভি কণা হবে না। কিছু দিন পূর্বে মিশনারী উইলির়ম আভাম প্রাথমিক শিক্ষা 
বিষয়ে যে বিপোটি 1 1২০0০: 0 ৬ ০0000187700090020 10132776981 200 13117901 
1835, 1836, 1)3ট | দেন, তাতে দেশীয় ভাষার মাধামে শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী পাঠ্য- 
বিষয়কে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত কনে সেহ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করার স্পারিশ করে- 
ছিলেন । কমিটি বিষয়খলিকে প্রায় একই রেখে আডামের চারটি শ্রেণীর পরিবর্তে তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন । বিষয়গুলির শ্রুণী-বিন্যাস এইরূপ : প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর, বানান, 
হিতোপদেশক ইতিহাস, বাঁকরণ ৭ গণিতের প্রাথমিক সুত্র, গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং 
ভারতবধষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ , দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাক রণ, অঙ্ক, ক্ষেত্র-পরিমাপক খিগ্যা, গোলাধ্যায়, 
জোতিবিদ্যা, শুদ্ধরপে ওাষাকখনের বিধি, ইংলগড ও ভারতবর্সের ইতিহাস এবং পত্রলিখন- 
ৰাতি ; তৃতীয় শেণীতে শুদ্ধরপে ভাষাক্থনের নিয়ঘ, জমিদাবী € .'।ণিজা সম্পকীয় বাবহার, 
প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্োতিবিদ্যা, বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্ঠা, ক্ষেত্র-পরি- 
নাপক বিদ্যা, গবনমেণ্টের াইন ৭ আদালতের রীতি বাধহার এবং হিন্দু ও মসলমানদের 
বাবস্থা |১ 

ছাত্রদের বারোটি ক্লাসে এই তিন শ্রেণীর পাঠ্যপুল্তক পডাবার বন্দোবস্ত করা হয় । যত 
কিঞ্চিৎ বেতন দিতে হলে ৪ তার! বিনামূলো পাঠাপুস্তক পেত । পাঠাপুস্তক গুলির সাধারণ নাম 
দেওয়া হয় "শিশু সেবধি' | রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশ এই গ্রস্থমালার অন্ততূক্ত ছু-খণ্ডে “বর্ণমালা 
[ «সন ১২৪৬] রচন। করেন। বারোটি শ্রেণীর জন্য বারো জন শিক্ষক ও নিযুক্ত হন। 

পাঠশালাটি প্রথমে ঘথেষ্ট জনসমাদর লাভ করলেও সরকারের নীতি পরিবতিত হওয়ায় 
1843-44-এ ছাত্রসংখা। কমে দেড় খতের কিছু বেশিতে দাড়ায় । বারোটি শ্রেণী কমে সাতটি 
শ্রেণীতে পরিণত হল, শিক্ষক সংখা ও স্ব হাবতই কমে যায়। 

কয়েক বছর পরে 15 1৬9১ 1854 হিন্দু কলেজের কলেজ বিভাগের নাম হয় প্রেমিডেম্সি 
কলেজ ও স্কুল বিভাগ হিন্দু স্কল নাম ধারণ করে । ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ । এই কাজ ছাড়াও 1 112$ 1855 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের স্কুলগুলির সহকারী ইন্সপেক্টর 
পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি মন্বল-বিগ্লালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর উদ্দেসট 


১ দ্র সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২। ৩* 


৭৬ রবিজীবণী 


একটি নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। এর ফলে শক্ষয়কুমাব 
দত্তকে প্রধান শিক্ষক ও মধুন্থদন বাচস্পতিকে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করে 17 )1 1855 
নর্মাল স্থল প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের অধীন বাংল! পাঠশালা! এই সময়ে সংস্কৃত কলেছ্ছের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল এই পাঠশালার শিক্ষ1 দেবার ও পরিচালনার পদ্ধতি 
দেখে এবং কখনও কখনও নিজের! পড়িয়ে নর্মাল স্কুলের ছাত্রের! শিক্ষাদান-কাধে পারদশী হয়ে 
উঠবে। তীর স্থুপরিচালনায় পাঠশালাটির ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে, ছাজ-সংখা। নুদ্ধি পা 
এবং সাতাটির জায়গায় আটটি শ্রেণী খোল! হয়, ছুজন নৃতন শিক্ষকও নিযুক্ত হন। 

তখন থেকেই বাংল! পাঠশাল। নর্মাল স্কুলের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হতে শু? 
করে। বাংলা পাঠশালার বাড়ি ভেঙে নতুন করে তরি করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হিন্দু 
কলেজের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে পাঠশালাটি উঠে যায়। 1857-58-এর রিপোটে দেখ। 
যায়, সেখান থেকে পাঠশালা বৌবাজারের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে । নর্মাল স্কুল € 
হয়তো! কিছুদিনের মধোই সেখানে উঠে যায়, কারণ 1860-61-এর রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে 
যে, 1787 1860 তারিখে নর্মাল স্কুল ও বাংলা পাঠশালা উন্য়েই বৌবাজারের বাড়ি থেকে 
৮৩ নং চিৎপুর রোডে শ্যামাচরণ মল্লিকের প্রশস্ততর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় । এই বাংলা 
পাঠশালাই ক্যাশবছি-তে উল্লিখিত "গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা?, রবীন্দ্রনাথ যেখানে পড়েছিলেন । 
যদিও বিদ্যালয়-ভবনটি সাধারণভাবে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট নর্মাল বিদ্যালয়” বা সংক্ষেপে নর্মাল 
স্কল' নামে অভিহিত হত । 

আমরাও রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় বিদ্বালয়টিকে 'নর্ষাল স্কুল' বলে অভিহিত করলেও, 
পাঠকদের ম্মরণ রাখা দরকার, বিগ্ভালয়টির আসল নাম ক্যালকাটা গবর্ষেন্ট পাঠশালা বা 
কালকাটা মডেল স্কুল' _ সরকারী কাগজপত্রে সর্বত্র এই ছুটি নামই ব্যবহৃত হয়েছে । 

বাড়ি বদলের সমসাময়িক কালেই গবর্মেণ্ট পাঠশালার পাঠক্রমে একটি পরিবর্তন সাধিত 
হয়। এখানে ইংরেজি শিক্ষ। প্রবর্তনের কথা উঠলে অভিভাবকদের কাছ “থকে মতামত নেওয়া 
হয়। শতকরা নব্বই জন অভিভাবকই পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মন্কুলে মত 
দেন। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবত্তিত হলেও কাধক্রমে তার জন্ত খুব অল্প সময়ই বরাদ্দ করা 
হয়, সমন্ত বিষয় বাংল] ভাষার মাধামে পড়ানোর বাবস্থাই অব্যাহত থাকে । ইংরেজি শিক্ষা 
প্রবক্তিত হলে তার একটি সুফল হল এই যে, এখান থেকে যে ছাত্রের! ইংরেক্ছি বিদ্যালয়ে ভি 
হত তাদের আর নিম্নতর শ্রোতে ভত্তি হওয়ার দরকার ছিল না। অন্যান্ত বিষয় বাংলায় 
ভালভাবে আয়ন্ত হওয়ার ফলে, ইংরেজি অল্প জানলেও তা৷ শিখে নিতে খুব বেশি অস্থবিধা 
হত ন|। ববীন্দ্রনাথদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অন্ুশ্থত হয়েছিল, তা আমরা ষথাস্থানে দেখতে 
পাব |) 


১ অধিকাংশ তথাই যোগেশচন্্র বাগলের বাংলার জনশিক্ষা [১৩৫৬] । ৫৪-৬৬ এবং 06872) 7227011 
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গৃহীত। 


ব্ঠ অধ্যায় 


১২৭৩ [1866-67 ] ১৭৮৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষষ্ঠ বৎসর 


গত বৎসর অর্থাৎ ১২৭২ বঙ্গাবের কাঁতিক মাসে পুজোর ছুটির পর রবান্দ্রনাথ, সোমেন্দনাথ ও 
সতাপ্রসাদ কালকাট। টেনিং আকাডেমি ত্যাগ করে গবর্মে্ট পাঠশালার শিশুশ্রেণীতে ভত্তি 
হয়েছিলেন, এ কথ আমরা আগেই বলেছি। ভত্তির অল্পদিন পরেই সম্ভবত তাদের বান্ধিক 
পরীক্ষা দিতে হয়, কারণ গবর্মেন্ট জেলা স্কুল ও নর্মল স্কুলগুলির ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল নভেম্বর বা 
ডিসেঘর মাসের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধানে বার্ষিক পরীক্ষ। গ্রহণ করতে হবে [ বস্তৃত 
কলকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার পব বহুদিন পর্যন্ত এণ্টাান্স, এফ. এন বি. এ. প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান পরী, এই সময়েই সম্পন্ন হয়ে এসেছে এবং জান্থয়ারি মাসের মধ্যেই গেজেটে উত্তীর্ণ 
ছাএরদের নাম প্রকাশিত হয়েছে ]| তাই মনে করা যেতে পারে, 1866-এর গোড়া থেকেই 
রবান্দ্রনাথ ও অন্যাণ্ডেরা শিশুশ্ণোর পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়েছেন । এই বছর তাদের জন্য 
বই কেনার একটিম'ত্র হিসাবই দেখতে পাওয়া যায় ৮ই ঠচত্র ১২৭২ [20 787: 1866] 
তারিখে : “দ* সোমেন্ত্রনাথ ও রবিবিজ্নাথ সতাপ্রসাদবাঁবু / গেজেট১ ও পুস্তক খরিদে ৪৩" । 
বায়ের পরিমাণ থেকেই বোঝা যায়, পাগ্য-পুস্তকের তালিকা খুব দীর্ঘ ছিল না। বাড়ি থেকে 
স্কলেব দূরত্ব খুব বেশি না হলেও যাতায়াতের জন্য ইস্কুল গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল, ঘার “৪টা 
ইম্পীরিং «“মরামতি'র জন্য তিন টাক। খরচ দেখা যায় ইংরেজি বছরের প্রথম দিনেই । 
অবশ্য মাঝে মাঝে পালকি ভাড়ার উল্লেখ থেকে মনে হয়, +খনও কখনও যাতায়াতের জন্য 
পালকি ও বাবহৃত হত । 

নর্মাল স্কুলে এই বৎসরের পঠদ্দশার প্রথম দিকে ববীন্দ্রনাথরা সম্ভবত বাড়িতে পূর্বোক্ত 
গৃহ-পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছেই পড়াশুনো করতেন। ১৮ শ্রাবণ [বৃহ 2 43৪ 1866 ] 
তাবিখের একটি হিসাবে দেখ! যায় বং ব্রজেন্ত্রনাথ রায়/দং ছেলেবাবুদিগের/পপ্ডিতকে খয়বাত 
বি:/এক ভাউচর ৪২'। হিসাবটি অবশ্য বেতন-সংক্রান্ত নয় বলেই মনে হয়, স্থৃতরাং নিশ্চিত 
করে বলা সম্ভব নয় যে উক্ত গুরমশায় বা পণ্ডিত এই সময় পযন্ত গৃহশিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত 
ছিলেন। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, হিসাবে উল্লিখিত ব্রজেন্রনাথ রায় সারদ! দেবীর ভ্রাতা, 
ঠাকুর-পরিবারের অন্ততৃক্ি হয়েই বাস করতেন এবং পারিবারিক হিসাবপত্র দেখাশোনা 
করতেন।২ ] এর পর পুরোদস্তর গৃহশিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত হন নীলকমল ঘোষাল । ১৫ অগ্র' 
| বৃহ 29 [০৮ | তারিখের হিসাবে দেখি : বিঃ নিলকমল ঘোষাল (বালকদিগের পণ্তিস্ড ) 
দং কান্তিক মাহাঁর বেতন শোধ |/ বিঃ এক ভাউচার ১০২'। এ'র উল্লেখ ক্যাশবহি-তে এই 


১ গেজেট কেন কেন! হয়েছিল, বল] সম্ভব নঘ। 'খেজেট' বলতে যদি “ক্যালকাটা গ্লেজেট' বোঝানো হয়ে 
থাকে, তার 0০ 1865 থেকে 18: 1866 প্্স্ত সমস্ত সংখ্যাগুলি আমরা খুঁজে দেখেছি_ এই বালকদের জন্য 
আবগ্ঠক, এমন কোনো সংবাদ তাতে নেই । 

২ “আমার মামাখশুর হিসাবপত্র দেখিতেন, কিন্তু তারও মাথার দোষ থাকায় শ্বশুর তাহাকে ছাড়াইয়। দিতে 
বাধা হন।,- "আমাদের কথা" : প্রফুল্ময়ী দেবী, বলেন্দ্রনাথ শতবাধিকী ন্মারকগ্রস্থ | ২* 


৭৮ ববিজীবনী 


প্রথম পাওয়া যায়, স্তরাং মনে হয় ১ কাতিক [বুধ 17 0০] থেকে তিনি মাসিক দশ টাকা 
বেতনে রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্্রনাথ ও সতাপ্রসাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এ'র কথা রবীন্ত- 
নাথ জীবনস্থতি-তে উল্লেখ করেছেন, “তখন নর্ষাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল 
ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পডাইতেন। তাহার শরীর ক্ষীণ শু ও কঃসম্বর তীক্ষ 
ছিল। তীহাকে মাচ্ষজন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ হইত । সকাল ছট। 
হইতে সাড়ে নয়ট। পযন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাহার উপর ছিল ।১৯ ছেলেবেলার বর্ণনাটি 
প্রায় একই রকম : 'নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধর1 সময় ছিল নিরেট । এক মিনিটের তফাত 
হবার জো ছিল না। খটুখটে রোগ শরীর, কিন্তু স্বাস্থা তার ছাত্রেরই মতো, এক দিনের 
জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না।২ অবশ্য সার! বছর স্কুলে ব। গৃহশিক্ষকের কাছে তারা 
কী পড়েছিলেন, তার হদিশ কর] শক্ত । চৈত্র ১২৭২-এ গেজেটের সঙ্গে পুস্তক খরিদের উল্লেখ 
ছাড়া আর-কোনে। বই কেনা হয়েছিল কিনা» কাশবহি থেকে তা জানা যায় না। স্বতরাং 
অনুমান করতে হয় দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় থেকে যুক্তাক্ষর (শখা, শ্রুতিলিখন, ধারাপাত, 
মানসাঙ্ক ইত্যাদির মধোই সম্ভবত তীরের লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল। একটি কথা ঈষৎ 
অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে । নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাঁলচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায় তখনকার দিনের একজন উল্লেখষোগা পাঠাপুস্তক-রচয়িত। ছিলেন । তার রচিত 
একটি গ্রন্থের নাম “মানসাঙ্ক'৩ _ সম্ভবত এই বৎসর কিংবা পরবতী বৎসরে বইটি রবীন্দ্রনাথদেরও 
অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল । দশটি পাঠে সমাপ্ত ৩২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মাঝে মাঝেই শিক্ষকদের 
প্রতি নির্দেশ-সহ বিষয়টি এমন স্ুচাক্রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, মনে হয় এটিকে আজকের 
দিনেও শিশুদের পাঠাপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত করা যেতে পারে । উল্লেখা, 08 1867-এ 
দ্বিজন্ত্রনাথের জোষ্টপুত্র দ্বিপেন্্রনাথ ও নশ্নাল স্কুলে ভ্তি হন, তখন তার বয়স সাডে চার বছর 
মান্র। , 

রবীন্দ্রন[থ তাদের তৎকালীন জীবনযাত্রাকে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র আখ্যা! দিয়েছেন । এই 
ভূৃত্যদের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে তার জীবন কিভাবে কাটত তার সম্পর্কে কিছু আলোচন৷ আমধ। 
পূর্বেই করেছি এদের শাসনকালের মধ্যে মহিম! বা আনন্দ কোনোটারই সাক্ষাৎ মেলে না। 
তিনি লিখেছেন, “এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে 
সকল-তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই 1... মার খাইলে আমর] কাদিতাম, 
প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়! গণ্য করিত ন1। বস্তত, সেট। ভূতারাজদের বিরুদ্ধে 
সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার 
বড়ে। বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা কর] হইত 1৪ এই 
বড়ো বড়ে। জালাগুলি ব্যবহৃত হত সারাবৎসরের পানীয় জল সঞ্চিত করে রাখার জন্য । তখনো 
কলকাতায় কলের জলের ব্যবস্থা চালু হয় নি, যদিও এই বৎসরেই 1907 1867 থেকে কলকাতার 
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১২৭৩ | 18০6-67 যি 


ষোলে। মাইল উত্তবে পলতায় গল্গার জল পরিশ্রুত করে পাইপের সাহায্য কলকাতায় পাঠানোর 
কাজ হাতে নেওয়৷ হয়েছিল, অবশ্য কাজটি শেষ হয় তিন বছর পরে । ততদিন পর্যস্ত “বেহারা 
বাথে করে কলসি ভ'রে মাঘ-ফাস্নের গঙ্গার জল তুলে আনত । একতলার অন্ধকার ঘরে সারি 
সারি ভর! থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব 
সঈ্যাংসেতে এধো কুট্ররিতে গ1 ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে ন৷ জানে তাদের মন্ত হী, 
চোখ ছুটে বুকে, কান ছুটে কুলোর মতো, পা! ছুটো৷ উলটো দিকে । সেই ভুতুড়ে ছায়ার 
সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে 
লাগাত তাড়1।'৯ এই বর্ণনা থেকেই বোঝ। ঘায় ক্রন্দনরত শিশুদের অবাধ্য কান্নাকে সংঘত 
করার পক্ষে ওই জালাগুলির উপযোগিত। তর্কাতীত ছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্র- 
শাথও সে-প্রশ্ন তুলেছেন, অভিজাত ঘরের স্থকুমার-দর্শন এই বালকদের প্রতি [ বালিকাদের 
ক্ষেত্রেও বাবহারের বিশেষ তারতম্য ছিল না, সরল! দেবী চৌধুরানীর জীবনের ঝরাপাতা-য় 
তার বিবরণ আছে ] ভৃত্যদের এরূপ নির্শম বাবহাবরের কারণ কী। আসলে এই-সব ভত্যের' 
সেবক-মাত্র ছিল না, একটি ব৷ দুটি শিশুর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাদের বহন করতে হত- 
অভিভাবকের সে-দিকে কিছুমাত্র নজর দিতেন না। হৃতরাং মাইনে-করা চাকরের। তাদের 
দায়িত্বকে সহজ কেনে ওয়ার তাগিদে শিশুদের সমস্ত চাঞ্চল্যকে সম্পূর্ণ দমন করার মরল পথটিই 
বেছে নিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান বংসরে নদের চাদ নামক একটি ভূত্যকে সোমেন্দ্র- 
নাথ ও রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত কর! হয়েছিল। সত্যপ্রসাদের ভৃত্যের নাম 
ছিল মাধবদাস। এদের সকলেরই বেতন ছিল মাসিক সাড়ে তিন টাকা । 

আমর| পূব ব্সরের বিবরণে জোড়ার্মীকে। নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য নতুন 'বাংল। 
নাটক সন্ধান করার কথা লিখেছি । এবিষয়ে যে প্রতিযোগিত। আহ্বান করা হয়েছিল, তা 
প্রতাহার করে শিয়ে নাটক রচনার দায়িত্ব অপিত হয় প্রখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্তের 
উপর । রাষনারায়ণ জোড়াসীকে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে অনেক দি:. পরেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, দ্বিজেন্দর- 
নাথ তার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন । রামনারায়ণ যে নাটক লেখেন, তার নাম “বহু- 
বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক" | প্রকাশ : 2৪5 1866 ] “১২৭৩ সনের ২৩ বৈশাখ 
এক প্রকাশ্ত সভা আহত হইল এবং কলিকাতার মম্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটকখানি 
আছ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীটাদ মিত্র রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকাও 
তর্করত্ব মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়! প্রদান করিলেন । কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ 
গ্রস্থখানির সহশ্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থ-্বত্বও নাটাকারকে প্রদান করিলেন 1৪ 

“কমিটি অব্‌ কাইভ., ধারা এই নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, গণেন্দ্রনাথ 
তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বাপার গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে যখন তিনি এর দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন, তখন সমস্ত আয়োজন নিখুত ও সবাঙন্থন্দর করতে তার যত্ব ও অর্থবায়ের 
কার্পণা ছিল না। বৈঠকখান৷ বাডব দোতলায় স্টেজ বাঁধা হল, ভূমিকাগুলি আত্মীয়ন্বজন 
ও বন্ধুবর্গের মধো বষ্টিত হয়ে সাত-আট মান ধরে দিনে অভিনয়ের রিহার্সাল ও রাত্রে 
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৮০ রবিজীবনী 


কনসার্টেব মহলা চলতে থাকে । এই আয়োজন শিশু রবীন্দ্রনাথের মনেও দাগ কেটেছিল, তিনি 
লিখেছেন, “মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়। এক-একদিন সন্ধ্যার 
সময় চুপ করিয়! দাড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জলিতেছে, লোক 
চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাড়াইতেছে । কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম 
শা, কেবল অন্ধকারে দ্াড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়৷ থাকিতাম। মাঝখানে 
বাধধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদুরের আলো1।”১ 

নব-নাটক প্রথম অভিনীত হয় ২২ পৌষ [শনি 5 7৪70) 1867 ] তারিখে ।২ 
'জ্যোতিরিক্দ্রনাথের ভগিনীপতি যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকমল 
মুখোপাধ্যায়, জোতিরিজ্রনাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই 
নাটকের অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন ৷ চিত্রপটগুলিও নিপুণ চিত্রকর দ্বার অঞ্ষিত 
হইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্তের চিত্রপটে নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী পোকা জুড়িয়। 
দেওয়া হইয়াছিল।৩ জ্োতিরিজ্্নাথ এই নাটকে নটী সেজেছিলেন এবং কনসার্টে হার- 
মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন । নাটকখানি জোড়ান্সীকো রঙ্গমঞ্চে ন'বার অভিনীত হয়েছিল । 

বড়োদের এই আমোদপ্রমোদে রবীন্দ্রনাথের মতো ছোটোদের কোনো অংশ ছিল না। 
কিন্তু সাহিত্য ও ললিতকলা-চর্চার এই আবহাওয় তার মানসিক গঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “দূর থেকে কখনো কখনে৷ ঝরনার ফেনার মতে। তার কিছু কিছু 
পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে । এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুঁম, 
দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোকময় । দেউড়ির সামনে বড়ে। বড়ে। জুভিগাড়ি 
এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপবে শ্রাগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো 
একটি করে তোড়া । নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনে৷ কানে 
আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেট। হয় প্রবল। খবপ পেতুম যিশি 
কাদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্ত তিনি আমার ভগ্গীপতি 1৪ 

এর পর ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হুল “হিন্দুমেলা” [ জাতীয় মেলা বা 
“চৈত্র মেলা" নামেও পরিচিত। ] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রাজনারায়ণ বস্ত্র -কুত “অনুষ্ঠান 
পত্র' ছিল এই মেলার প্রেরণান্বরূপ । এ-বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সত্োন্দ্রনাথের 
সহপাঠী “ন্যাশানাল পেপার"-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র । জোড়ার্সাকে। ঠাকুরবাড়িতে স্বাদেশি- 
কৃতার আবহাওয়া ঘথেঞ্ছ পরিমাণেই বিছ্যমান ছিল। স্থুতরাং এই প্রস্তাবে তাদের সহযোগি- 
তার অভাব হয় নি। ছিজেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন । “নব- 
নাটক” অভিনয়ের মতো। এই মেলার আয়োজনেও গণেন্দ্রনাথ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন । 
তাকে সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্রকে সহকারী সম্পাদক করে মেলার প্রথম অধিবেশন হল 
রাজ নরপিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরের চিৎপুরের বাগানবাড়িতে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তি 
অর্থাৎ ৩০ চেত্র শুক্রবার 12 4১0: 1867 তারিখে ।৫ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে 


১ জীবনম্মূতি ১৭ | ৩৩৩-৩৪ 
২ দ্রপ্রাসঙ্গিক তথ্য ; ৩ 
৩ জ্যোতিরিন্রনাথ। ১৫ 
৪ ছেলেবেল। ২৬ | ৫৯৮-৯৯ 
৫ দ্র প্রানঙ্গিক তথা; ৪ 


১২৭৩ । 18০6-6% 


আয়োজিত এই প্রথম মেল! অবশ্ত খুব ছোটে। আকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মেলার অন্যতম 
উৎসাহী কর্মী নাট্যকার মানামোহন বস্থর ভাষায় : জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় 
বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিজেন। সে যেন নিজ বাটা ও পাড়াটী বলিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করা ।”* 
দেবেন্দ্রনাথ, দিগন্থর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, উপেন্্রমোহন ঠাকুর, কালী- 
প্রসন্ন সিংহ, প্যারী্ঠাদ মিত্র, গিরিশচজ্র ঘোষ [ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ), প্যারীচরণ 
সরকার, কৈলাসচন্দ্র বস্থ, জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, কালীকুষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্কিগণ পৃষ্ঠপোষকতা করেন । ২৭ চৈত্র [মঙ্গল 9 4১ ] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে 
দেখা যায় : পান খাতে খরচ _২০২/ব* শ্রীধুত নব গোপাল মিত্র/দ ঠচত্র মেলার দান ২০৯ । 
পরবর্তাঁ বং্সরসমূহে এই দানের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল । ঠাকুরপরিবারের উপর তো 
বটেই, সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতের উপরও হিন্দুমেলা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের জমিদার সভা", দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখের “ব্রিটিশ ইত্যান আসোসিয়েশন' বা পরবর্তা 
কালে আনন্দমোহন বস্থ এ স্থরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থাপিত “ইত্ডিয়ান আসোপিয়ে- 
শন' রাজনীতিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেছিল, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যোগন্ুত্র ছিল 
অত্যন্ত ক্ষীণ । কিন্তু হিন্দুমেলা” ব। "জাতীয় মেলা” গঠনমূলক উদ্দেশ্ত নিয়েই প্রবন্তিত হয়ে- 
ছিল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্তই ছিল "ম্বজাতীয়দিগের মধ সপ্তাব স্থাপন কর] ও স্বদেশীয় 
বাক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা" । এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য ম্বর্দেশীয় লোকগণ মধ্যে 
পরস্পরের বিদ্বেষগাব উন্মলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কাধে নিয়োগত প্রত্যেক বখ্পরে 
আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তব্বাবধারণ” “অন্মদ্দেশীয় ষে 
সকল বাক্তি স্বজাতীয় বি্যান্ুশীলনের উন্নতি সাঁধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগের উতমাহ বর্ধন, 
প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত ত্রবা” সংগ্রহ ও প্রদর্শন, স্বদেশীয় 
সঙ্গীত-নিপুণ বাক্তিগণের উৎসাহ বর্দন: ও াহার! মল্প-বি্া় স্তশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পাঁতাধিক বা সম্মান প্রদান" 
এবং স্বদেশীয় লোক মো বায়াম শিক্ষা” প্রচলন - এই ছ-টি সাধনোপায় নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং 
দেশের গণামান্য বাক্তিদের ছ-টি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে তীদ্দের উপর এক একটি বিভাগের 
দায়িত্ব অপিত হয়েছিল । একথা স্বীকার করতেই হবে, যে বিরাট আদর্শ নিয়ে এই মেলার 
সত্রপাত কর! হয়েছিল, উপযুক্ত উৎসাহ ও সহায়তার অভাবে তার অনেকটাই সার্থক হতে 
পারে নি_ শেষ পর্যন্ত নবগোপাল মিত্রের একক প্রঘত্বের উপরই মেলার অনুষ্ঠান নির্ভর করত 
_ কিন্তু ্বনিরতার সাধনা ব্যতীত জাতির উন্নতি ঘটতে পারে না, এই সতাকে হিন্দুমেল৷ বা 
জাতীয় মেলা তার স্বপ্পশক্তি দিয়েও প্রথম প্রতিষ্টা করার চেষ্ট1! করেছিল, এইখানেই তার 
তিহামিক গুরুত্ব । লক্ষণীয়, মেলাব কাঁজকর্ম সমস্ত বাংলা ভাষায় পরিচালিত হত । কেশব- 
চক্জ ধর্মপ্রচারে ও স্থরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বদেশবাসীর 
কাছেও ইংরেজিতে বক্তৃতা করে সাধার৭ মানুষের সঙ্গে ঘে দূরত্ব বলা করেছিলেন, মেলার 
অনুষ্ঠাতুগণ দে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এই মেলা যখন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ তখন 
নিতান্ত শিশু এবং তার কৈশোর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই এর অবলুষ্তি ঘটেছিল, স্থৃতরাং 
যৌবনের পূর্ণ শকি'নিয়ে জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করার সুযোগ তার ঘটে 
নি। কিন্তু মেলা? আয়োজন-অনুষ্ঠান আলাপ-আালোচনার আবহাওয়ায় বড়ো হওয়ার জন্য 


১ বক্তৃতীমাল1। ১৫; যোগেশচন্ত্র বাখল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত | ১৩৭৫] । ৫-এ উদ্ধৃত। 
চর ১১১১ 


৮২ রবিজীবনী 


এবং পরে কয়েকটি অন্তষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলে তার সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক চিন্তায় এবং 
প্রথমে উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে ও পরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক কাজকর্মে হিন্দুমেল। 
বা জাতীয় মেলার আদর্শের স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রজীবনী রচনা! করতে গিয়ে 
এই দীর্ঘ আলোচনার প্রানঙ্গিকতা সেইখানেই | 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 


এই প্রসঙ্গে আমরা জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পকিত কয়েকটি উল্লেখষোগা ঘটনার 
বিবরণ দেব । 
দেবেন্্নাথের তৃতীয়! কন্যা শরৎকুমারী দেবীর সঙ্গে যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের» বিবাহ হয় 
সম্ভবত ঠবশাখ বা জ্যেষ্ঠ মাসে । স্থকুমারী, স্বর্ণকুমারী বা বর্ণকুমারীর বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আশ্চর্যের বিষয় শরৎকুমারীর বিবাহের কোনো 
ংবাঁদই উক্ত পত্রিকায় উল্লিখিত হয় নি। স্থতরাং এ ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় নেওয়। ছাড়। 
উপায় নেই। অন্থমানের ভিত্তি উক্ত পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় [ পৃ. ৭২ ] প্রকাশিত আদি 
ব্রাহ্মমমাজের বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসের আয়ব্যয়ের বিবরণে 'শুভকর্দের দান । | শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ৩০, টাকার উল্লেখ ও ক্যাশবহি-র ১৬ টজ্াষ্ঠ [ মঙগল 29 1195 1866 ] তারিখের একটি 
হিসাব : ্মমতী সারদাশুন্দরি দেবি খাতে খরচ -৯১২/বঃ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়/দঃ সরতক্ন্দরির 
শুভবিবাহের গহন। খরিদ" | শরৎকুমারীর বয়স তখন আহ্মানিক বারে ব। তেরো বৎসর | 
গণেন্ত্রনাথের কনিষ্ঠ। ভগিনী কুমুদিনীর স্বামী নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন যছুনাথের জোষ্ট 
ভ্রাতা, সেই স্থত্রে ছেলেবেল। থেকেই দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে তার অবাধ ধাতায়াত ও মেলা- 
মেশা ছিল । এই কারণে বিয়ের পরও শরৎকুমারী স্বামীকে “ছু, ও ছু" বলে ডেকে মাষেএ 
কাছে বকুনি খেয়েছিলেন, ইন্দিরা দেবী তার আত্মজীবনী শ্রুতি ও ম্বতি-তো অপ্রকাশিত; 
এমন উল্লেখ করেছেন। যছুনাথ তখনে। স্কুলের ছাত্র, ৩ শ্রাবণের হিসাবে দেখ! যায় “দং 
বাবু যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের/বেঙ্গল এযাকাডেমির ফেব্রুয়ারি মার্চ ছুই মাসের বেতন/বিঃ ছুই 
বিল ৭. হিঃ-১৪২,। তিনি সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন । স্কুলের পড়াও তিনি শেষ 
করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে, কেননা এই খরচের আর কোনো পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে না। 
এর পরিবর্তে তাকে একবার জ্যোতিবিন্ত্রনাথের সঙ্গে আর্ট স্কুলে ভত্তি হতে দ্রেখা যায় ৩ 
মাঘ-এরা 15 [218 1867 ] হিসাবে : "্দ" জ্যোতী বাবু ও ঘছুবাবুর ইনড্রসট্রিএল আর্ট ইন্কুলে 
নিযুক্ত হইবার জানয়ারি মাহার কি ২ বিলের কাত ২৯ হিঃ ৪২'। অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 
গুণেন্্নাথও এই সময়ে আর্ট স্কুলে ভতি হয়েছিলেন ।২ কিন্ত জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 74191 1867- 
এর শেষে সত্যোন্ত্রনাথের সঙ্গে বোস্বাই যাত্র। করেন, স্কতরাং এই শিক্ষাও যছুনাথ বেশিদিন 
লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের এই জামাতাটি সম্পর্কে খুব অন্ভুকূল 
মনোভাব ছিল না । ২৭ মাঘ ১২৭৪ [9 চা১ 1868 ] সাহেবগঞ্জ থেকে গণেন্ত্রনাথকে একটি 
পত্রে তিনি লিখেছেন, “যনুনাথের এইক্ষণে বাণিজ্য বাবসায় অবলম্বন করিবার কোন সছুপায় 


১ চিত্রা দেব তার 'ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল” [ ১৩৮৭ ] গ্রন্থে এর নাম সধজ্র 'যছ্ুকমল' বলে উল্লেখ করেছেন, 
ন্্টতই সেটি ভুল । 
২ গরোয়া। ৯৩ 


১২৭৩ | 1966-07 রী 


দেখিতেছি না অতএব তিনি যেভাবে ট্রাস্টীর কর্ণ করিতেছেন [1] সেইভাবেই করিতে থাকুন 
এ বিষয়ে এইক্ষণে আর কোন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই ।'১ আবার ৫ ভান 
১২৭৫ [20 404৪ 1868 | হিমালয়ের ?400:766 [7115 থেকে তাকে লিখেছেন, “আমা 
নিকটে বাটার এই একটি মন্দ সংবাদ আসিয়াছে যে ছু কতকগুলাণ ছোড়া জুটাইয়া আমাদের 
বাটীতে মাতলামি করে । তবে তুমি তাহাকে বিষয় কর্শেয় থে ভার দিয়া বিরাহিমপুরে 
গিয়াছিলে, তাহা সে কি প্রকারে নির্বাহ করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি ন1।” [ অপ্রকাশিত 
পজ্ | সন্তানদের, বিশেষ করে কন্যাদের, শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি উদাসীন ছিলেন । সরলা 
দেবী লিখেছেন, “সেজ মাপিমার ছেলেমেয়ের! পড়াশুনার বেশি ধার ধারতেন না। সেকালের 
'চারুপাঠে'র উপরে আর উঠেছিলেন কি না সন্দেহ..." অবশ্ঠ স্ুরমিক ব্যক্তি হিসেবে 
যছুনাথের খ্যাতি ছিল, নব-নাটক ও অলীকবাবু নাটকে তার অভিনয়ের কথাও জানা যায় । 

হেমেন্দ্রনাথের ভদোষ্ঠা কন্যা! প্রতিভা দেবীর জন্সসাল জীবনম্থতি-তে প্রদত্ত বংশলতিকায় 
1865 বলে উল্লিখিত হয়েছে; ২৩ পৌষ ১৩২৮ [ শনি ? 72 1922 ] তার মৃত্যুর পর তত্ব- 
বোধিনী পত্তিকা-র মাঘ সংখ্যায় লিখিত ২য় মৃত্যুকালে তার বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল, সে- 
হিসেবেও তাঁব জন্মমাল 1865 [১৯৭১ ]-ই হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা, প্রতিভা দেবীর জন্ম 
হয় আষাঢ় ১২৭৩ | ]এ] 1866 1-এর শেষ দিকে | ক্যাশবহি-তে ২৪ আষাঢ় [ শনি 7 )এ]]- 
এর তারিখের একটি হিসাব : 'আতুড় খরচ/কলেজের দাইকে দেওয়া প্রভৃতি ২৩৮০”, এবং 
১ আাবণ [ সোম 16 710 ] তারিখে লেখা হয়েছে সেজে বধু ঠাকুরাণীর ত্বাতুড় খরচ ৭২_ 
এই ছুটি হিসাব মিলিয়ে আমরা উক্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছি। হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান হিতেন্্র- 
নাথের জন্মতারিখ আমরা ১৫ অগ্র ১২৭৪ [ শনি 30 ০৮ 1867 ] বলে নিশ্চিতভাবে জানি। 
ক্তরাং উপরোক্ত হিসাবটি গ্রতিভ] দেবীর জন্মকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল, এমন সম্ভাবনার 
কথাই মেনে নিতে হয়। 

৪ ভাদ্র [ রবি 19 4১৪ ] দেবেজ্রনাথের বৈধাহিক ছুই পুত্রবধূ নীপময়ী ও প্রছু্লময়ী 
দেবীর পিত! হবদেব চট্টোপাধ্যায় অর্শ রোগে ৬৫ বৎসর বয়সে সাতরাগাছিতে পরলোকগমন 
করেন। দেবেন্দ্রনাথের তিনি অগ্যতম ভক্তবদ্ধু ছিলেন । প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন, পিতার 
সহিত তাহার এতদূর সৌহদ্য জন্াইয়াছিল যে, দুইজনের মধ্যে স্থির ছিল যে, ধাহার আগে 
মতা হইবে, তাহার বিধিমত সৎকার যিনি জীবিত থাকিবেন তিনিই করিবেন । পিতার মৃত্যু 
পূর্বেই হওয়াতে, আমার শ্বস্তর শ্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া চন্ধনকাষ্টে তাহার চিতাশয্যা প্রস্তুত 
করিয়া স্থচারুরূপে সংকারকার্ধ সম্পন্ন করেন।২ তত্ববোধিনী পত্রিক1-র বিবরণ [ আশ্বিন । 
১৩৮-৪২ ] থেকে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন । ন শ্রাবণ থেকে 
১৭ কান্তিক পর্যস্ত বোলপুর থেকে গণেন্ত্নাথ ও রাজনারায়ণ বন্থকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের 
অনেকগুলি চিঠি দেখে মনে হয়, এই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন, 
ভাত্রের প্রথমে তিনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন । অগ্রহায়ণের মাঝামাষি- 
তাকে উত্তরবঙ্গে জমিদারি পরিদর্শন করতে দেখ! যায়, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন 
সম্ভবত ফান্তনের শেষে বা চৈত্রের গোড়ায়। এর মধ ৯ পৌষ তিনি রাজশাহির বোয়ালিয়ায় 
একটি ব্রান্মদমাজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 


১ বি. ভা. প. ২৪ । 8 । ২৫২, পত্র ১৪ 
২ “আমাদের কথ, বলেক্ত্রনাথ শতবাধ্ধিকী ল্মারকগ্রস্থ ৷ ১৫ 


ববিজীবনী 


সতোন্দনাথ 28 0০1 রবি ১২ কান্তিক ] থেকে অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় 
আসেন এবং 10 ০৮ থেকে 9106০ এই একমাস হীরালাল শীলের কাশীপুরের বাগানবাভি 
ভাঁড়া নিয়ে সন্ত্রীক সেখানে বাস করেন | ইতিমধ্যে তার বন্ধু মনোমোহন ঘোষ বারিস্টারি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসেন, তিনিও কাশীপুরে সতোন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে ওঠেন । 
জোতিরিন্্রনাথ নব-নাটক-এর রিহার্সালের ফাকে সেখানে গিয়ে মনোমোহনের কাছে ফরাশী 
ভাষা শিক্ষা! করতে শুরু করেন। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ যখন ফান্তন মাসে 11717: 1867] 
বোম্বাই যাত্রা! করেন, এফ. এ.-পরীক্ষাথী জ্যোতিরিন্দনাথ পরীক্ষ। ন। দিয়ে তার সঙ্গে বোম্বাই 
হয়ে আমেদাবাদে চলে যান । 

এই সময়ের মধ্যেই ১৩ পৌষ [ বৃহ 27 196০ 1866 | গবর্নর জেনারেল লর্ড জন 
লরেন্সের পার্টিতে জ্ঞানদানন্দিণী যোগদান করেন । “সোমপ্রকাশ' এ-সম্পকে লেখে ৯৭, ১৭ 
পৌঁষ, পৃ. ১০৮] : গত বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনেরলের বাটীতে রাত্রিকালে যে মজলিস হয়, 
তাহাতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদিগের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া! উপস্থিত 
ছিলেন। ইতিপূর্ক্বে কোন হিন্দু রমণী রাজ প্রতিনিধির বাটাতে গমন করেন নাই।” সতোন্ত্র 
নাথ নিজে ঘটনাটির বর্ণন1 দিয়েছেন এইভাবে : “আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে 
আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম । সে কি মহা ব্যাপার | শত শত ইংরাজ- 
মহিলার মাঝধানে আমার স্ত্রী- সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবাল। _ তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত 
ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্বস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে 
গেলেন ।১ জ্ঞানদানন্দিনী স্বয়ং ঘটনাটি সম্পর্কে একটু অন্য কথা বলেছেন, “একবার এমনি 
যখন কলকাতায় এসেছি, উনি একবার লাটসাহেবের বাড়ীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন । নিজে 
অন্ুস্থ বলে যেতে পারেননি, আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন _ বোধ হয় [805 11:26: | 
বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, 
তাকে আবার নিয়ে গিয়ে দেখালেন । সেখানে ঠাকুরগুগ্রির ধারা ছিলেন তার! ঠাকুরবাড়ীর 
একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন -পরে শুনলুম। ওঁকে ছেলেবেলায় একজন 
পড়িয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কাছে এসে কথা বল্পেন। বাড়ীর সকলে বল্লেন 
ষে উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি । শুনেছি আমাকে 
অনেকে মনে করেছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই একমাত্র তখন বেরতেন।”২ ঠাকুর- 
বাড়ির মানশিক পরিবর্তনটুকুও এখানে লক্ষণীয় । প্রথমবার বোম্বাই থেকে কিরে যখন তিনি 
সকলের সামনে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তখন বাড়িতে এক শোকাবহ দৃশ্তের অবতারণা 
হয়েছিল, আর এখন যেটুকু গুঞ্জন উঠেছিল তার কারণ স্বামীর সঙ্গে না গিয়ে অগ্য লোকের 
সঙ্গে লাটসাহেবের দরবারে গিয়েছিলেন ! 


৮৪ 


প্রাসঙ্গিক তথা : ১ 


১১ মাঘ বুধবার 23 12) 1867 আদি ক্রাঙ্মসমাজের [ তখনে। পরধস্ত “কলিকাতা ত্রাঙ্গ- 
সমাজ' নামে পবিচিত | সপ্চত্রিংশ সাংবৎ্সরিক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় ব্রাঙ্গলমাজ 


১ আমার বালাকথ! ও আমার বোম্বাই প্রবাস । « 
২ প্ররাতনী। ৩৩ 


১২৭৩ | 1866-67 ৫ 


গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় দ্বিজেন্্রনাথ, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশ 
বেদীর আসন গ্রহণ করেন ও সন্ধা ৭ টাঁয় দেবেন্্-ভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় বেদীতে বসেন 
বেচারাম চট্টোপাপায়, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ও হেমচন্্র ভট্টাচাধ। ৪টি ব্রদ্ষসংগীত গাওয়ার 
পর সভা ভঙ্গ হয়। গানগুলি তত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্ধৃত হয় নি, কিন্তু এগুলি প্রতি বৎসধ 
স্বতন্ত্রভাবে মুজ্িত হয়ে সভাস্থলে বিতরিত হত : *১১ মাঘের গানের কাগজ'এর মুদ্রণবায়ের 
হিমাব থেকে তা অন্থমান কব] যায়। 

১৭৮৮ শকে ব্রান্মসমাজের কাধনিবাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন : 
অধ্যক্ষ _কাশীশ্বর মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সম্পাদক - দ্বিজেন্্নাথ ও 
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক _ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচাধ 
এবং তত্ববোধিনী পত্রিক-র সম্পাদক _ অধোধ্যানাথ পাকড়াশী।১ 

এই বখ্সর আদি ব্রাঙ্গসমাজ উড়িয্য। ও মেদিনীপুরে ছুন্ডিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে 
সাহাযোর জন্য একটি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ করেন । এই কাজ পরের বৎসরে 9 অব্যাহত 
ছিল। 

ব্রাঙ্মসমাজের মধ্যে ইতিপূর্বেই যে বিভেদ দেখ! দিয়েছিল, তা এই বৎসরেই সম্পূর্ণতা 
লাঁভ করল যখন ২৫ কা্তিক রবিবার 11 2০৮ 1866 তারিখে ৩০০ নং চিৎপুর রোডের 
ক্যালকাটা কলেক্জ ভবন প্রাঙ্গণে সভ। আহ্বান করে কেশবচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে “ভারতব্াঁয় 
ব্রান্ষনমাজ' প্রতিষ্ঠার কগা ঘোষণা করেন। উল্লেখা, নবগোপাল মিত্র এই সভায় উপস্থিত 
হয়ে নান! প্রস্তাব উত্থাপন করে সভার কাজে বাধ। দেবার চেষ্টা করেন। এই সমাজের একটি 
বৈশিষ্টা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এই সভাতেও ত৷ প্রতিফলিত হয়, সেটি এই যে, 
পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ '্রাঙ্গধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করবার সময় যেমন কেবলমাত্র হিন্দু শাস্গ্রস্থসমূহ্র 
উপরই নির্ভর করেছিলেন ভারতবরাঁয় সমাজ সে ক্ষেত্রে বাইবেল, /কারান, মাবেস্তা প্রভৃতি 
থেকেও '্রাঙ্গবর্ম প্রতিপাদক বচন' সংগ্রহ করে একটি সার্বজনীন ভাত্ত রচনার চেষ্টা করে। 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৩ 

নব-নাটক-এর অভিনয় প্রসঙ্গে সতোন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমি ইংলগ্ড থেকে ফিরে আপবার 
দুই বৎসর পরে ছুটা নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাদের [ গণেন্দ্রনাথের 1 বাড়ীতে 'নবনাটক' 
অভিনয়ের প্রভৃত আয়োজন হয়েছে-আমি সেই সমারোহের মধো এসে পড়ি । রঙ্গমঞ্চ 
যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরতর নামে অহ্কিত- 

ধন্বস্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু / বেঁতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ 

খাতে। বরাহমিহিরে। নৃপতে. সভায়াং / রত্বানি বৈ বররুচি নব বিক্রমস্ত | 
নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুংখজ্বালা! অশাস্তি 
প্রকটন সুত্রে লোকশিক্ষা দেওয়! এ নাটকের উদ্দেশ্ত । আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় 
স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পান্্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্ঠি পুরুষের নিতে 
হয়েছিল । আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হ'তে মেজদাদাকে 
[ গণেন্দ্রনাথ ] লিখছেন; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক _ 1601) 78750915 1867) 


১ দ্রতন্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৮৮ শক | ২২ 


বধিজীবনী 


“তোমাদের নাটাশালার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে _ সমবেত বাস্য দ্বারা অনেকের হৃদয় 
নতা করিয়াছে _ কবিত্ব রসের আম্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে । নিররণোষ আমোদ 
আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে | পুর্বে 
আমার সহদয় মধামভায়ার উপরে ইহার অন্ত আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা অম্পর 

করিলে । কিন্ত আমি প্রেহুপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ ফেন 
দোষে পরিণত না হুয়।” 

“আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাটোর প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন - নাটা 
অভিনয়ে সেই তার প্রথম উদ্যম; পরে তিনি এ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ 
করেছিলেন - তাকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হ'ত না! । হাশ্যরসের অভিনয়ে তিনি 
অদ্বিতীয় ছিলেন ।"১ 

অন্যান্য অভিনেতাদের মধো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন জোতিরিন্দ্রনাথ _ 
“আমি হইলাম নটা, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি «নীলকমল মুখোপাধায় ( পরে গ্রেহামের 
বাড়ীর মুচ্ছুদি ) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৬যছুনাথ মুখোপাধায় 
“চিত্ততোষ”, আর এক ভগিনীপতি ৬সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্তরী। 

যুক্ত মতিলাল চক্রবর্তী “কৌতুকে”র পাঠ লইয়াছিলেন |... আমার এক শ্যালক অমৃতলাল 
গঙ্জোপাধ্যায় ছোটগিন্সির ভূমিকায়»... ৬বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় ( অমৃতলালের জোষ্ঠ ) 
সুবোধের তৃমিকায় 1২ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গবেশবাবুর আর-এক স্ত্রীর ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন মণিলাল মুখোপাধায় [ নীলকমলের ছোটে ভাই ], কিন্ত তিনি ভ্রমবশত 
বিনোদলালকে অপর স্ত্রীর ভূমিকাভিনেতা৷ বলে উল্লেখ করেছেন।৩ আর-একটি তুল আছে 
ছেলেবেলার পাদটাকায় [ত্র ২৬৫৯৯], সেখানে ক্রন্দনরতা কুলীন-কন্যার প্রসঙ্গে লেখা 
হয়েছে “যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমারী। দেবীর ম্বামী' কিন্ত এই ভূমিকায় ছিলেন সৌদামিমী 
দেবীর শ্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় _ অবনীন্দ্রনাথও লিখেছেন, “বড়ো স্ত্রী সেজেছিলেন 
ও বাড়ির সারদা পিসেমশায় 1৩ ছোটোগিল্গি চন্দ্রলেখার ভূমিকায় অমুতলালের 1 
মৃগ্ধ হয়ে দ্বিজেন্ত্রনাথ একটি কৌতুক-কবিতা৷ রচনা করেছিলেন : 
“মনে পড়ে সেইদিন, নাটকের “হিরোইন্‌” 
সম্মুখে আয়ন ধরি, 
গবেশ করিতে বন্দী, পাতিছেন নান! ফন্দী 
পান খেয়ে ঠোট লাল করি । 
মরি, মরি, মরি ॥?8 
অবনীজনাথ ঘরোয়াতে [ পৃ. ৯৩-৯৭ ] এই নাট্যাভিনয়-সম্পর্কে বিস্তৃত সরস বর্ণনা 
করেছেন, অবশ্ট সে-সবই শোনা কথা, তার তখনে। জন্মই হয় নি। 
« কথিত আছে, নব-নাটক জোড়ার্সাকো রজমঞ্চে ন-বার অভিনীত হয়েছিল । আমরা 
চারটি অভিনয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি : ২২ পৌষ [5 78], "৭ মাঘ [ শনি 19 
[812 1, ১৪ মাঘ [ শনি 26 7817] ও সম্ভবত ২১ মাঘ [শনি 2 ১ ]- শেষোক্ত অভিনয়টি 


৮৬ 


১ আমার বাল্য কথা | ৩৬-৩৭ 
২ জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্থতি । ১*৪, ১১২ 
৩ ঘরোয়া । ৯৩ 

৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । ৬*৮ 


১২৭৩ | 1866-67 ৮৭ 


হয়েছিল ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্মমোহন ঠাকুরের বাড়িতে । ন্যাশানাল পেপার [৬০1. [যা ০. 
9, 721 6 ] এই অভিপনয়-সম্পর্ক লেখে : ৮7152150556 006 ৮25 0286 17610 21 0116 
29856 01 38000 007007009. 1101)01)178£016 01 016 00085101704 & 71:60 
17191)06 0£ 01) 10০ 720%.. 1275 15396008016 চ0:0021) 200 565 
£01001617)61) ০12 016521)0. 391000 03218015010 1৬01)01) 88026, 13210019021 26 
107, 210061091760 000 015 22 অভ) 11551 ০020565801005. ১৪ মাঘের 
অভিনয়-প্রসঙ্গে সোমপ্রকাঁশ পত্রিকায় [ ৯1১১, ১৬ মাঘ, পৃ. ১৬৫-৬৭ ] বিস্তৃত সমালোচনা 
প্রকাশিত হয় : 'নবনাটক ও তাহার অভিনয় | / শনিবার আমরা জোড়ার্সীকোর নাট্যশালায় 
নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন 
কারলাম, তাহ! যদি সর্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উংকুষ্ট 
উপায় হইয়া উঠে। শাটা শাল! প্রকৃত রীতিতে নিন্সিত ও দ্রষটব্যর৫থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ 
স্যান্ত ও সন্ধার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহলাদের বিষয় এ সমুদায়- 
গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত । দর্শকদের উপবেশন প্রণালী অগ্ভাপিও উতকষ্ট হয় নাই। এজন্য 
গালারি কর। আবশ্তাক । সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখা চৌকি সন্গিবেশিত হয় । এককালে দ্বার 
উদ্ঘাটিত হওয়াতে ঘাপতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সমুখের আমন গ্রহণ করিবার চেষ্ট। 
করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া! উঠে । 

| এরপর নাটকের কাহিনী-বর্ণন| ও তার সমালোচন। করা হয়েছে । ! 

“অভিনয়ের বিষয় বক্তবা এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্তব্য অভিনয়ক্রিয়। স্ুন্দর- 
রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন । গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর অংশ 
উত্তম হই্াছে এবং নাগর ও গ্রামোর চবিত্রও নৈসগিক হইয়াছে । রঙ্গভৃমির নাগর যদি 
যাবতীয় যুবক কতবিগ্যের আদরশ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয় । এ ব্যক্তির অভিনয় 
দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে । স্থধীর পণ্ডিতের চরিঙ অতি উংকৃষ্ট হইয়াছে । 
সাবিত্রী দানার অংশটী জঘন্ত হইয়াছে । সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী 
না স্ত্রীলোক ন। হিজড়ে রূপ ধারণ কবে । এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় নাই । স্থবোধের 
,শব মংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে । অর্ধ ঘটিক। পযান্ত কেবল ক্রন্দন কোন্‌ ব্যক্তি শ্রবণ 
করিতে পারেন? যে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশাস্তরে গমন করিতে পারেন, তাহার 
স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয় । 

“উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক সাকল্যে 
বিবেচন। করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হুইয়াছে ।' 

সম্ভবত ফাল্গুন মাসে অন্যতম উদ্যোক্তা ও অভিনেত। জোতিরিক্্রনাথ বোম্বাই যাত্রা 
করায় নব-নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় ও জোড়াস্াকো নাটাশালাও “বিগতজীবন? হয়। 

আগেই বল। হয়েছে, জোড়ার্সাকে। নাট্যশালা থেকে তিনটি বিষয়ে নাটক রচনার জন্ 
বিজ্ঞাপন দেওয়। হয়েছিল। বিপিনমোহন সেনগুপ্ত-রচিত হিন্দু মহিলা নাটক এই কারণে 
পুরস্কৃত হয়, কিন্তু নাটকটি এই নাট্যশালায় অভিনীত হওয়ার সৌভাগা লাভ করে নি। গ্রন্থটির 
“বিজ্ঞাপন'এ উল্লিখিত হয়েছে যে 1867-তেই এই 'নাটাশালা-সমাজ বিগত-জীবন' হয়। 
সোমপ্রকাশ পত্রিকার ১৬ অগ্র ১২৭৫ [30 2০৮ 1868] সংখায় “ঘোড়ার্সীকো অভিনয় 
সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত' এই উল্লেখসহ নাটকটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, সম্ভবত গ্রন্থটি সেই 
সময়েই প্রকাশলাভ করে। 


৮ রবিজীবনী 


প্রাসঙ্গিক তথ্য :' ৪ 

বহুকাল ধাবৎ ধারণা ছিল হিন্দুমেল! বা জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ 
বঙ্গাব্দের চৈত্রসংক্রাস্তির দিনে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে | ভন ক্যাস্টরের 
বাগান বা ডন্কিন সাহেবের বাগান নামেও পরিচিত ]। হিন্দুমেলার ইতিহাসকার যোগেশ- 
চন্ত্র বাগল জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিম্দুমেলার ইতিবৃভ [১৩৫২] গ্রস্থে এবং ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-র অন্তভূক্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এই ধারণাই ব্যক্ত 
করেছিলেন । কিন্তু শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় “হিন্ুমেলা ও ভারতচিন্তা' প্রবন্ধে | দ্র দেশ, 
সাহিতা-সংখা। ১৩৭৪।৯৫-১০২ | এই ধারণ! সংশোধন করেন মেলার প্রধান উদ্যোক্তা! শব- 
গোপাল মিত্র-সম্পাদিত 1420761 261-এ প্রকাশিত বিবরণ অবলম্বন করে। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, 742:0161£219/-এর প্রথম দিকে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বস্থু 
“[7:99160005 012 90019 101 010০ 10171061012 0 000172] চ০611175 200101 017৫ 
[:00০8:060 19055 0: 015891” প্রবন্ধটি থেকে [ উক্ত পত্রিকার ওই বৎসরের ফাইল পাওয়া 
যায় নি, সুতরাং ঠিক কোন্‌ তারিখে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তা! জানা যায় না। তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার টত্র ১৭৮৭ এক সংখ্যায় প্রবন্ধটি পুনমু্রিত হয় ] নবগোপাল মিত্র এই 
মেলার প্রেরণ। পান। অবশ্য [১:০99০০৮5-টি প্রকাশিত হবার এক বত্সরেবও বেশি সময় 
পরে 20 14191 1867 [ বুধ ৭ ত্র ১২৭৩ ] উক্ত পত্রিকায় | ৬০1 বা, ২০. 12, 0০. 138. 
39 ] 4 50029] 09002125-শীর্ক একটি আবেদন প্রচারিত হয়, যাতে আসন্ন চৈত্র- 
সংক্রান্তির দিন একটি সম্মিলনের আয়োজন করা যায় ৭০ 01106 ঠা। 0036 016 0 0:061)611 
10৬6 ৮101010 006 ৪1005 18025 2170 01065 01 61) [9201016) ড01)0 0001) 11111) 
1) 006 ০010100010, 501], 19৮11760100 00170107019 110661250 20] 01610521৮25 30 10721)% 
019616176 09:010185. এই প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের সহান্ভৃতি লাভ করতে 
সমর্থ হয় | পরবতাঁ সংখায় [ব০. 13, 1191 27 ] লিখিত হয়, ৬/০ ০819 0017209001860 
0111:961505 [00 17621011% 07 072 5000655 01 010০ 20028] 17906 05৮ 95 6০ 0) 
16201 10761019615 01 006 171)000 ০0100001210 60 666 0 2. 1000৮০11001) 601 
ব90010791 99201061175 280 006 280 01 0186 32159126 ০৪1. 90106 01 0182 10705 
16560990165 £200161761) 01 0০91000018০ 6য%01655520 55101009015 ৮7101) 016 
09156 105 11619] ০0170:1000015- পরের সংখ্যায় 1 2০. 14, 2.0: 3 1 ১৫ জন শুভানু- 
ধ্যায়ীর নাম ঘোষণ। করে জানানো! হয় : “176 100৮1700170 1007 81) 01017019] 19010109] 
99405011115 15 01921195 55100961)5 20120 211 00021:6515.... ৬/০ 015021502170 01790 
21706601135 আ1]] 59018 0০ ০21190. 01 0106 5111950110215 00 060০1101096 25 00 901১9 
91)00]0 76. 076 0916009 0£ 06 05801721175, এর পরবর্তী সংখ্যাতেই [ ট্ব০. 15, 
8০৫ 10] মেলার অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণ! কর] হয় "17০ 11619 11] 06 17610 01) 
71095 1360 20 076 (010617 [701156 0 1২2191) [81:51195 (1)01)061 17২0৮ 17391)9- 
0001, 01)109016, 501771061)0176 19 0:0066417)6 20 3 1. 1৮1. 1111616৮111 1962 ৫1- 
12161) 30005 01 ভ্রেস1)1995010 2170 4৯610০16010 25061015259 10510) (50100610 1281)1- 
01001 01 006 02105 0£ 1[715900 10617121655 2150 (০1001010581 ০১196111701) ৫৫৫০ 
সোমপ্রকাশ পত্রিকা-ও [ ৯২১১ ২৬ চৈত্র | নংবাদ দেয় : “নৃতন বৎসর উপলক্ষে কলিকাতায় 
কয়েক জন ভদ্ধলোক চৈত্র সংক্রাস্তির দিবস একটি জাতীয় মেলা করিবেন। এঁ উপলক্ষে 


১২৭৩ | 48০6-০7 ৮৪ 


অনেক আমোদ হইবে । সব্বসাঁধারণ মেলাদরশনার্থ যাইতে পারিবেন। এ প্রকার সামাজিক 
একত। প্রার্থশীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতি বৎসর ইহা! করিতেন। তাহার মৃত্যু অবধি নৃতন বৎসর 
উপলক্ষে কোন উৎসবই নাই" 'এই উদ্ধতি থেকে বোঝা যায়, মেলার উদ্োক্তাদের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য তখনও পযন্ত অনেখের কাছেই স্পষ্ট হয় নি। এমন-কি কয়েক বৎসর মেলার পর 
১২৭৬ বঙ্গাবের চতুর্থ অধিবেশন থেকে ধখন চচত্র-সংক্রাস্তির পরিবর্তে মাঘ-সংক্রান্তি কিংবা 
ধান্ধন মাসের প্রথম শশি ৪ রবিবার মেল] অন্তষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন “সংবাদ 
পূর্ণচন্দ্রোদয়' [৬ ফান্তুন ১২৭৬ বুধ 19 166 1870| লেখে “কলিকাতার সুসভ্য যুবকবৃন্দ গাঁজন 
পর্বের বিনিময়ে সেই বতসএ অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে চৈত্রমেল1 বাহির করিয়াছিলেন, যখন 
চড়কপর্বের বিনিময়ে চৈত্রমেলাণ স্থ্টি হইয়াছে, তখন এ বৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন 
পরিবন্তন কৰিয়। ফেল! কোনক্রমেই ঘুক্তিসঙ্গত হয় নাই' | এই বংসর "চৈত্র মেলার পরিবর্তে 
“হিন্দু মেলা" নামকরণ কর! হয় || অথচ মেলার কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বেই এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি- 
বাদ করেছিলেন, 121508122161-এর 15 0 1868 সংখায় [ ৬০]. ৬, ০. 16] 
দ্বিতীয় অধিবেশনের কাধন্চী বণনা করে লিখিত হয় : 1:07 02০ ৪1১০৮6 701:08191071)6 
1 ড1]1 106 01281 ৩৮00 4089 0176 017০ 1০19 ৬০3 81 00 02105 ৫. 50190- 
(01০ 0617৩ (2)00001) 199018]) 0: 0£ 2105 0026 24190176 05901% 85 15 
১৫790৩3০31৮ 900790১০৭1১ 1019- বোঝা যার, নবগোপাল মিত্র বা। অন্যান্যের! এই 
/মলান্ুষ্ঠানের মপা দিছ্ধে খে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে চাইছিলেন, দেশ তখনও তার 
পক্ষে যথেষ্ট প্রস্থত গতে "বে নি-হিমুমেলার আনুষ্ঠানিক দিকটি কিছু লোককে আকধণ 
করেছে, কিন্ত এটি বোশোদ্নিই একটি আন্দোলনে পরিণত হয় নি। মেল! বহুদিন থেকেই 
ভারতেএ সামাক্তিক মিলনক্ষেএ রূপে গণা হয়ে এসেছে, কিন্তু সর্তভ্রহ তা কফোনো-শাকোনে। 
ধর্মীয় এন্ুষ্টানের সঙ্গে যুক্ত _ খার সেই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনায় উদ্ধদ্ধ জাতীয় 
“মূল “হন্দু মল নাম শিয়েও জনজাবনে গভীরতর প্রভাব বিস্তাব করতে সমর্থ হয় নি, 
অক্লান্ত কমী নবগে।পাল মিথের জাবনবাপী সাধনার এইটিই বাস্তধ পরিণতি । 


প্রাসঙ্গিক ৩থা : ৫ 
পরবীশ্বনাথ খেসময়ে বিদ্ভালয়ে পড়াশুনো। করেছিলেন, সেই সময়ের প্রাথমিক ও মাধামিক 
শিশা৫ সম্পূণ চিত্রটি বহুবিদ উপকরণ থাকা সত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। স্কুলগুলিতে 
ক'টি করে শ্রেণী থাকত, প্রতোক শ্রেণীর পাঠাতালিক। কী ছিল, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি 
পরীক্ষা কোন কোন্‌ শ্রেণাণ পাঠ সমাপ্ত করা পব “দওয়া যেত- এ-সম্পর্কে ঠিকমতো তথা 
পাওয়। যায় না, যদ্দিও প্রতি বংসরহ বিস্তত আকারে 0276121 267701% ০% £%0180 
[%57010% প্রকাশিত হত, কিন্তু স্প্রেলি উপরোক্ত প্রশ্বগুলির জবাব দেবার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। ণস্থত এখনকার স্কুলের অ্রেণীববি ভাখের ধারণ। দিয়ে সে-যুগের শিক্ষাব্যবস্থা বোরা। খুবই 
এক্। ম্যাট্রিক ৭ স্বল-ফাইগ্রালের মতে। তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষার শাম ছিল এণ্টান্স_ 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালুয়ের উপর দায়িত্ব ছিল পরীক্ষা পরিচালনার - কৃতী ছাত্রের। কলেজে 
পড়ার জন্ত পেত জুনিয়া€ স্কলারশিপ । কিন্তু এখন যেমণ স্কুলে দশ বছর পড়ার পর এই শেষ 
পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাওয়া যায়, তখন এসম্পকে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুদরণ করা 
হত ন|। “সোমপ্রকাশ' পাত্রিধায় 'ছাত্রবুত্তি-শীষক একটি সম্পাদকীয়তে [815২ ১৭ ভাদ্র 


ভু ১১১২ 


৭৬ রবিজীবনী 


১২৬২৯ 1 96 1862] লেখা হয়েছিল, “এক্ষণে প্রায় ঘাবতীয় প্রথম শেণির গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে 
নয় বংসর পাঠ করিয়। শেষে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা! দিবার নিয়ম হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অেণির বিদ্যালয় সকলেও সাত বৎসর অধ্যয়ন ন] করিয়। পরীক্ষা! দিবার উপায় নাই। এরূপ 
স্থলে নিতান্ত পক্ষে গড়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া পরীক্ষা দিবার উপায় নাই।' “হিন্দু 
পোষ্রয়ট' পত্রিকার ] 408 1864 সংখ্যায় [৬০]. স্ব, 1০. 31 ] ক্যালকাট। ট্রেনিং 
আকাডেমির একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ওই স্কুলে সিনিয়ার বিভাগে তিনটি, জুনিয়ার 
বিভাগে পাচটি ও শিশ্ত শ্রেণী নিয়ে মোট নটি শ্রেণী ছিল; যেখানে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের 
স্কল বিভাগে ছটি প্রাথমিক শ্রেণী [ ছ16706105815 01255 ], প্রথম বষ থেকে পঞ্চম বর্ষ 
পাচটি শেণী ও এণ্টপান্স ক্লাস নিয়ে মোট আটটি শ্রেণী ছিল। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালও [1858- 
1932 ] তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন) [00916 ০৫০. 61816 5195525 10) 00 5018001) 
০041)0650 010) 015০ 10150 01 [5100:91506 01995--00 056 1930 01: 1210 01955 1১ 
এতেই বোঝা যায়, বিভিন্ন বিগ্ভালয়ে শ্রেণীর সংখা। সম্পর্কে কোনে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ 
করা হত না। তবে পরীক্ষার্থীর নিয়তম বয়ঃমীমাটি নির্দিষ্ট ছিল - পরীক্ষা দেবার পরবর্তী 
1 149: তারিখে তার বয়স ষোলো বছরের বেশি হওয়া দরকার । অবশ্ঠ বর্তমান পর্বে রবীন্দর- 
নাথ ষে স্কুলে পড়তেন, সেই গবর্ষেণ্ট পাঠশালা এণ্টণান্স স্কুল ছিল না -ভার্নাকুলাএ স্কলারশিপ 
বা বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্ভই এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত। আমরা আগেই 
বলেছি, এই স্কুলে সাতটি শ্রেণী ছিল। 

তখন স্থুল-পধায়ে মোটামুটি তিনটি বৃর্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল _ চ717915 501১0191- 
31510, ৬61058০0181 কিংবা 1৬100: 9০110181511) এবং 1101 ১০101915101) ব। 
ঢা17081)05 ; কিন্তু এই পরীক্ষাগুলি ঠিক কোন্‌ পর্যায়ে গৃহীত হত, সে-সম্পর্কে কোনে। নিদিষ্ট 
নিয়ম ছিল বলে মনে হয় না। পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীম! ও পাঠাতালিক। বিভিন্ন বৎসরে বিভিম 
ভাবে নির্ধারিত হয়েছে সেখানেও" কোনো অপরিবর্তনীয় নিয়ম অন্তসরণ করতে দেখা 
যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ যদিও উপরোক্ত কোনে ধরনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কখনোই «দন শি, তবু 
কী ধরনের সিলেবাস অনুযায়ী তাকে পড়াশুনে। করতে হয়েছিল সেটির একটি পরিচয় পাবার 
জন্য আমর] কয়েক বৎসরের পাঠযতালিকা পধালোচনা করছি । 

1863-তে নিয়্ন-পর্ধায়ের ছুটি ছাত্রবৃতি পরীক্ষার জন্য সোম প্রকাশ-এ | ৫1১৪১৫ ধান্তণ 
১২৬৯, 16 760 1863 ] একটি “বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় : 

“দশবৎসরের নৃনবয়স্ক বালকদ্দিগকে পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে | ধখা - 

বাঙ্গালাসাহিত্য | | চারুপাঠ ১ম ভাগ, রণজিংসিংহের জীবন বৃত্তান্ত, কবিতাপা% 
শ্রতলিখন ও হস্তাক্ষর | 

ব্যাকরণ । | সন্ধি; লিঙ্গ, ক্রিয়া, কারক । 

ভূগোল । | পৃথিবার চারি প্রধানগণ্ডের ও ভারতবধষের মানচিত্র লিখন । 

ইতিহাস । / বাঙ্গ।ল। ইতিহাস ২য় ভাগ । 

অগ্ক। / ত্রেরাশিক প্বজ্জ । 


১9167756501 9111 1426 01৮4 1716১ ৮7৮ 0/6 02/৭ 0/ 111/ 01951// (18)7-1১১/ ) | 1932 1, 
0, 31 


১১৭৩ | 1300707 রি 


১১, ১১ ১৩ অর্থাৎ অপূর্ণ নয়োদশ বংসর বালকগণকে পশ্চারিখিত বিষয়ের পরীক্ষা 
দিতে হষ্টবেক | খ্থ। - 

বাঙ্গাল। সাহিত্া | / ক্রশ্রণন্ধসাব, পলিখেকস ১৭ ভাগ পগ্ধ পাঠ শতলিখন * 
হার | 

পাকগণ || সন্ধি, লিঙ্গ) খ্িয়। কাবক, সমাধ 

ঈতিহাষ | | বাঙ্গাল। ঈতিহাস ২য় ভাগ ও কৃষণচন্ত্র রায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

ভূগোল। | তারিণীচরণকুত ভূগোলনিবরণ সমুদয় পুথিবীর চান্সি প্রধানখণ্ডের 

এসিয়ার সমুদায় দেশের মানচিত্র লিখন । 

অস্ক। | সামান্য ভগ্রাশ পযান্ত।? 

পরের বৎসর অর্থাৎ 1864-এর ভার্নীকুলার স্বলারশিপের জন্য ১০ খেকে ১২ বছরের 
পাঁলকদের এক বছরে যোলোটি পাঠ্যপুস্তক পড়ানো সম্পর্কে অভিযোগ করতে গিয়ে হিন্দু 
(পটরিরট-এ [ ৬০]. সা, টব০. 41, 10 0০: 1864 1 একজন পত্রপ্রেরক সেই বৎসরের পাঠ্- 
তালিকাটি উদ্ধার করেছেন : 'সীতার বনবাস, বাকরণ, চারুপাঠ ওয় ভাগ, পদ্চপাঠ, বাংলার 
ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগ, গারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, মানসাঙ্ছ, স্বাস্থ্যরক্ষা॥ জমিদারী 
দর্শন, অর্থ 4।বহ৭, পরকৌমুদী, ভগোল, পাটাগণিত ও জ্যামিতি । আগের বছরের তুলনায় 
এ বছরে কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় পাঁঠাতালিকার অস্তভূ্ত হয়েছে। 

1866-এর পাঠাতালিকাটি১ [ ভানাকুলার স্বলারশিপ ] এইরূপ : 

বাংলা সাহিত্য - বচনাবলী : হরিনাথ শর্মা : জ্ঞানাঙ্কর : নবীনকষ্ বন্দ্যোপাধ্যায়; 
সচ্ভাবশতক : কুষ্ণচন্ধ মজমদার | 

বাঁকরণ- সন্ধি, লিঙ্গ, কাঁধক, ক্রিয়াপদ, ধাতু, তদ্ধিত, সমাস। বিবরণায্মক এ 
র্ণনামূলক রচনাদি। 

পাটীগণিত _সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ, সরল ও চক্ররদ্ধি সুদ্কষা, ব্গমূল, সমতল 
/ক্ষাতের পলিমিতি' মানসাঞ | 

গামিতি - ইউক্লিড ১ম থণ্ড। 

প্রকৃতিবিজ্ঞান 1 বিণ! [31110301015 1-ভূদেব মুখোপাধায়ের প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান ১ম ভাগ? প্রথম আটটি অধায়। 

ইতিহাস _ তারিণীচরণ-রুত ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ম, কৃষ্ণচন্তরের ব্রিটিশ ভারত । 

ভূগোল তারিণীচরণ-কৃত ভূগোল ( ভারতবর্ম বাঁদে ), শশীতবষণের ভারতবর্ষের ভূগোল; 
মাঁনচিন্র লিখন, প্রতিহাসিক স্থানগুলি সম্পর্কে বিশেষ জান । 

অ্ভিরিঞ বিষয় _ দীননাথ মুখোপাধায়ের জমিদারী হিসাব, পত্র কৌমুদী, রাজকৃষ্ণের 
মর্থনীতি-বিজ্ঞান [ ঢ70110109] £০010010 ], রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধায়ের স্বাস্থা রক্ষ| | 

ভার্নাকুলার গলারশিপ পৰীক্ষার পরীক্ষার্থীদের বয়সের উধ্বসীমা ছিল পনেরো বংসর। 
মাইনর পরীক্ষাথীদের ক্ষেত্রে এই সীমা ছিল ষোলো বৎসরঃ তারাও উপরোক্ত মিলেবাসেই 
পরীক্ষা দিত, কেবল বাংলার বাকরণ-বিষয়ক পত্রাটির পরিবর্তে তাদের ছুটি ইংরেজি পঞ্জের 
উত্তর করতে হত । *বুঝতেই পারা যায়, ছাত্রদের পক্ষে পাঠাস্চীর বোঝা। যথেষ্ট ভারী ছিল। 


১ জর. 06671 1181)076 0% 79018 17131746167 100 11121501107 17952196801 1116 11605 
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৯২ বধিচীবনী 


পয়সের উরধ্ সীমা যাই থাকৃক-ন1-কন, গেজেটে কৃতী ছাত্রদের থে তালিক1 প্রকাশিত হত 
তাতে দখা যায় এগারে। থেকে তেবো বছর বয়সের ছাত্রেরাই এই পরীক্ষ। দিয়েছে । 

উপরে প্রদত্ত বিবরণটি আরও দীর্ঘ করা চলে, কিন্ধ আমাদের মনে হয় রবীশনাথের 
ছাত্রাবস্থায় পাঠাস্চীটি কী ধরনের ছিল উপরোক্ত তখোর সাহাযোই ত। যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে । 
মনে রাখা দরকার, এর উপরে তাদের জন্য “নাণা পি্বার আয়োজন' সেজদাঁধ। হেমেন্দ্রনা« 
করেছিলেন, স্কুলে ধা পাঠা ছিল বাড়িতে তার “চয়ে অনেক বেশি পড় হত | 


লসপুম মগ্যাখ 


১১৭১ | 1867-68 ] ১৭৮৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তম বৎসর 


১০৭৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ছিতীঘাপ | হাহ 1867 | থেকে রবীননাথের গবর্ষেপ্ট পাঠশাল।- 
পবেপ দ্বিতীয় বদ আরপ্ত হয়েছে, বল। যেতে পারে | মাঘ মাস থেকে তিনি ভ্রাতপ্রন্র ছিপেন্দ- 
শাখকে ৪ এই স্কুলে সঙ্গী হিশেবে পেয়েছেন, এ কথা আমরা আগেঈ জানিয়েছি ! কাশ- 
ণহি-তে সুইছন্যা প্রতি মাসে মাখা-পিষু বাবে। আঁন। হিসেবে মোট তিন টাক। পেতন শোপ 
কপ্ণ হিসাব দদখাতে পাওয়া যায় । শীলকমল ঘোষাল এ বংসরও ভাদেব গৃহশিক্ষক হিসেবে 
শিধুক্ ছিলেন, বেতন পেয়েছেন আগের মতোই মাসিক দশ টাক। | কিন্তু 186? শিক্ষাবনে 
ল্োনে। প্ু্ছকখরিদের হিসাব না পাওয়ায় বোঝা শক্ত তার। কী ধরনের পড়াশোনা এই 
বছবে করেছিলেন । মনে হয়, বর্ণপরিচয়ের পাল। সাঙ্গ করে বোধোদয়, হুগোল-ইতিহাস- 
ন্বাস্থোর প্রথম পাঠ অগের প্রাথমিক শত্র উত্তা!দি এই বহসব তাদের পাগাতালিকীর অস্থি 
ছিল। 

এাগেব মোহ পবীন্্রনাধ এ বংসবেঞ ভিতাশাসনের অবীন, পিন্ধ ১১৭৪ বঙ্গাকের 
বিস্কুত হিসাব-সংবলি কাশবহি-টি পাওয়। যায় নি বলে ঠিক কোন্‌ ভতোর হাতে তিনি 
সমপিশ ছিলেন তা জান। যায় ন। | কিন্তু মনে হয় জীবনস্থতির ভিতাবাজক তন্ত্র অধায়ের 
কানে “কোনো বর্ণন। _ ঘেমণ, সন্গাবেলায় রামায়ণ মহাভাবত পাঠের যে আাঁসরের কথা 
পণশন্দ্রনাথ লিখেছেন -সন্তবত এই বখ্সরের জীবনযাত্রার ক্ষ" ৩ প্রযোজা | পরের বৎসর 
খকেই সন্গাবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছে ইংবেজি শেখার পাল আর্ত হয়, স্তরাং ছুটির দিন 
»াড. এ-ধরনের সপ বসা সন্ভতাবন। ছিল ন।- মেইজন্য এটিকে বর্তমান বৎসরের কালসীমাস়্ 
শালোচনা কবাই যুক্তিযুক্ত । অবশ্য রবীন্নাঁথ ঈশ্বর নামক ভৃতাটিকে তোশাখানার দক্ষিণে 
নড়ে। একটা ঘরের “মাদুর-পাত। আসরের সর্দার বলে যে সম্মান দিয়েছেন, সেটি তার 
প্রাপা শয় “কারণ ওই ভত্তাটি কাজে লেগেছিল অনেক পবে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, 
পধীজ্রনাথের বয়স তখন ন'বছর। সন্ধাবেলাটি তখন অঘোর মাস্টারের দখলে । যাই হোক, 
কিছু লেখাপড়া-জান। কোনো এক ভূতা বাঁলকদের সংযত রাখবার উদ্দেশ্তো সন্ধায় রেডির 
তলের ভাউ। সেজের চার দিকে তাদের বসিষে বামায়ণ-মহাভারত পডে শোনাত । চাকরদের 
নধো মারো দু-চারটি আতা জুটে যেত _বালকেরা স্থির হয়ে বসে কুত্তিবাসের রামায়ণ 
শুনতেন প্রবল আগ্রহের সঙ্গে । রবীন্দনাথ লিখেছেন, “যেদিন কুখলবের কথা আমিল, বীর* 
বালকেরা তাহাদের ধাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার 
সন্ধাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিম্তন্ধ ওৎস্টকোর নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়। 
উঠিয়াছিল, তাহা! এখনো৷ মনে পড়ে ।১ কিন্তু এদিকে রাত গভীর হচ্ছে, বালকদের জাগরণ 
কাঁলের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, অথচ কাহিনীব অনেকটাই বাকি : “এহেন সংকটের সময় 


১ জীবনম্মৃতি ১৭ । ২৭৮৭৯ 


িতপ৭০ ৮ 


৯৪ ববিজীননী 


হঠাৎ মামাদের পিতার মন্ষচর কিশোবী চাটজো১ আসিয়। দাশুবায়ের পাচালি গাহিয়া 
অতি দ্রত গতিতে থাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল ;-কৃতিবাসের সরল পয়াবের মৃদুমন্! 
লপর্বশি হি বিলুপ্ত হইল - অন্ুপ্রাসের ঝক্মকি ও ঝংকারে আমর। একেবারে হতবুদ্ধি 
হইয়া গেলাম ।৩ ছেলেবেলাশয় একই বণন। প্রসঙ্গে ববীন্দনাথ লিখেছেন, ভার মুখে হাপি, 
মাখায় টাক ঝক ঝক করছে, গল) দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা স্ব বাজিয়ে চলছে) পদে 
পদে শব্দেব মিলগুলো৷ বজে এঠে যেন জলেব নিচেকার ন্ডির আওয়াজ । সেই সঙ্গে চলত 
তার হাত প! ডে ভাব-বাংলানো | ১ 
রামায়ণের সঙ্গে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় । এই সময়েই ন! আর? কিছু পরে, 

যখন তিনি নিজেই পড়তে শিখেছেন -সেই সময়কার একদিন রুভ্তিবাসের রামায়ণ পড়ার 
বর্ণনা দিয়েছেন জীবশন্থৃতি-তে । এক মেঘলা দিনে বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লঙ্কা বারান্দা- 
টাতে খেলা« সময় ভাগিনেয় সতা প্রসাদ হঠাং তার ক্ষুদ্রতম মাতুলটিকে ভয় দেখানোর চন্য 
'পুলিসমান' 'পুলিসম্যান' করে ডাকতে লাগলেন। পুলিসম্যানের নির্মম শাসনবিধি সম্পকে 
মোটামুটি ধারণী রবীন্দ্রনাথের ছিল। স্পষ্ট ধারণাও কিছু থাক] সম্ভব, কেননা শ্যামাচরণ 
মল্লিকের যে বিরাট প্রাসাদতুলা বাড়ির একাংশ নর্মাল স্কুল ও গবর্মেপ্ট পাঠশালার জন্য ভাড়া 
নেওয়া হয়েছিল, তারই অন্য অংশে একটি পুলিশ-খান! অবস্থিত ছিল। স্থৃতরাং ভীত বালক 
শ্বন্তপুরে পালিয়ে গিয়ে মাকে এই বিপদের আশঙ্কা জানালেন, কিন্তু পুত্রের এই সংকট তাকে 
বিন্দুমাত্র উৎকন্ঠিত করেছে এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না। কিন্তু বাইরে যাওয়াও যথেষ্ট 
নিরাপদ নয়, শতরাং সারদা দেবীর সম্পকিত খুডি€ শুভস্করী দেবী থে কৃত্বিবাসের বামায়ণ 
পানা পডতেন সেই “মার্ষেলকাগজ-মপ্তিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়াল| মলিন বইটি কোলে নিয়ে 
মায়ের ঘরের দরছার কাছে বসে পড়তে আরস্ত করলেন : সম্মুখে অন্তঃপুরের আডিনা ঘেরিয়া 
চৌবোণ বারান্দা) সেই বারান্দায় মেদাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাৰের মান আলো আসিয়া 
পড়িয়াছে । রামার়ণ্রে কোনো-একটা করণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়। জল পড়িতেছে 
দেখিয়া দিদিমা! জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইট! কাড়িয়া লইয়া! গেলেন ।৬ কোথায় 
পুলিসম্ানের ভয়ে অন্তঃপুরে পলায়ন, আর কোথায় রামায়ণ-কাহিনীর মধো নিংশেষে 
নিমজ্জন, যার করুণ বর্ণনা ছুই চক্ষুকে অশ্রভারাক্রান্ত করে তোলে - এই আত্মনিমগ্রতা রবীন্র- 
চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি, যা বারবার পারিপান্থ্িক ছুঃংখ-বেদনা অতিক্রম 
করতে তাকে সাহাধ্য করেছে। 

আমর! আগেই বলেছি, এই বংসরই সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর-রচিত “বোধোদয়' 
| প্রথম প্রকাশ : 4১০ 1851 1 রবীন্দ্রনাথের পাঠাপুস্তকের অন্তর্গত ছিল। বাড়িতে গৃহ- 
শিক্ষক নীলকমল ঘোষালের কাছে এই গ্রস্থাটি পাঠের একটি অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন 
প্রীবনন্থতি-তে _ যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের এই 

১. কিশোরীণাথ চট্টোপাধ্যায়, 1856-এর পূর্ব থেকেই দেনেন্ত্রনাথের বাক্তিগত আনুচর, সবৃদ্ধ অবস্তায় অণসব 
নেওয়ার পরও ঠাকুরবাঁড়ি থেকে আ'-মৃড়য পেন্গন পেয়েছেন । 

২ দাশরথি রায় 180-57 ], বিখ্যাত পাচালীকার | 

ও জীবনম্থরতি ১৭ | ২৭৯ 

£ ছেলেবেলা ২৬1 ৫৯৭ 

« “***নাধের খুঁড়ী, কাকার দ্বিতীয় পঙ্গের বিধবা ন্বী'..ছিনি গায় সায়েরই সমবষসী ডিলেন+-পুবাহনী | ১৪ 

৬. ভীবনম্মতি ১৭। ১৬৭ 


১২৭৪ | 1867-08 রি 


শীল গোলকটি কোনো-এ *ট| বাধামাত্রই নহে,৯ তখন সেট! কী অসমুব আশ্চ্যই মনে হুইয়া- 
ছিল। তিনি বলিলেণ, “শি'ড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়। উপরে উঠিয়। যাও-না, কোথাও মাথা 
ঠেকিবে না।” আমি ভাবিলাম, সিড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্তক কার্পণা করিতেছেন। 
আমি কেবলই স্তর চড়াইয়। বলিতে লাগিলাম, “আরে! শিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো মিড়ি” 
শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখা। বাড়াইয়া৷ কোনে। লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়। 
বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে 
বাহার| মাস্টারমশায় তাহারাই কেবল এট! জ্রানেন, আর কেহ নয়।২ আশ্চর্য হবার এই 
ক্ষমতা ও কল্পনাপ্রবণতা পবান্্নাখের কবিপ্রতিভা-বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, এ কথা 
বলাই বাহুল্য । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ১ 

জাভাসাকে। চাকুরবাড়ির এবসরের উল্লেখষোগ্য ঘটনার মনো প্রথমেই যেটির কখ। 
বলতে হয়, সেটি হল ২৪ শ্রাবণ ! বৃহ ৪ 4১০৫ 1867 ] শুরু নবমীর দিনে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 
সাংবৎসারণ পিহ আাদ্ধের অন্ুষ্ঠান। “অনুষ্ঠান পদ্ধতি" প্রণয়নের পর থেকেই তিনি কয়েক 
ণখ্সর এটি করে আসছিলেশ। বর্তমান বৎসরে একটু ঘটা করেই অনুষ্ঠানটি নিষ্ন্ন হয় এবং 
তন্ববাধিনী পত্রিকার ভাদ্র সংখার ১০৮-১২ পৃষ্ঠায় এর বিস্তৃত বর্ণন। প্রকাশিত হয় । সকাল 
ন-টায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আবন্ত হয় ও দেবেন্দ্রনাথ ১০২টি ভোজ্য উৎসর্গ করেন | তিনটি ব্রদ্ষসংগীত 
গীত হয়_-১। বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, ২। তাহারি শরণ লয়ে রহিও এবং 
৩। জননী সমান করেন পালন _ এব মধ্ো প্রথম ও তৃতীয়টি ত্যেন্ত্রনাথের রচনা | 712150%21 
172176।-এর 1 ৬০1. [1], 0. 34, 498 14 ] বিবরণ অন্তসারে অনেক ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও 
এট্াচাষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন! প্রসঙ্গটি সাধারণভাবে খন “রুত্বপৃণ মনে না হলেও ব্রাহ্ধ- 
সমাজের তৎকালীন মতবিঝোধের আাবহাওয়ায় এটি বিশেষ তাৎপধ বহন করে। আমরা 
'আগেই বলেছি) কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাঙ্মমমাজের একটি তরুণগো্া মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়ে 'ভারতবর্ষাঁয় ব্রাঙ্মলমাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র মমাজ গঠন করেন। তারা তাদের ধর্ম- 
মতে, প্রচারে ও আচরণে থৃষ্টাঙ্গুরক্তি, পাপবোধের আতিশযা ও হিন্দৃত্বের অত্যুগ্র বিরোধিতা 
হত্যাদি আরম্ভ করেন, যা দেবেন্দ্রনাথের একেবারেই মনংপৃত ছিল না। তিনি চাইতেন 
পৌত্তলিকতা৷ ও বিভিন্ন কুসংগ্কারপূর্ণ আচাঁর-বজিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, মোটামুটিভাবে 
্রাহ্মবর্ম বলতে তিনি এইরকমই বুঝতেন । উপরের বণিত অনুষ্ঠানটির জাকজমক ও তত্ব- 
ধোধিনী পত্রিকায় তার প্রচার এই মনোভাব থেকেই কর] হয়েছিল বলে মনে হয়। অথচ 
২৩ বৈশাখ [রবি 5 795 1867 1 কেশবচঞ্জ যখন ব্রহ্মবিদ্ভালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
দেবেন্দ্রনাথ সেখানে কয়েকদিন বাংলাভাষায় উপদেশ প্রদান করেন? জোষ্ট মাসে [আয 18675॥ 
বরাহনগর ত্রাঙ্গসমাজের সাংবংসরিকে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্জ্র একজ্রে বেদীর কাষ করেন, 
আাদি ব্রাঙ্মলমাজগৃহে কেশবচন্দ্র ও তার অন্গগামীর। দেবেন্্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রঙ্গদশন 

১ লগত বো বেদয «এ এ ধণনের কেনো পসঙ্গ "শই ১ ম্ুবত শশা শাসক এনুচ্চেপটি গডানে।র সময পমঙ্গ 
ণমে গুঃশিক্ক ই আলোচনা বখেছ্িলেন । 

২. জীবনপ্ৃতি ১৭। ৯৭৬ 


ন্৬ রবিজীবশী 


বিষয়ে তার উপদেশ শোনেন এবং তারই উপদেশে আরাধনায় “সতাং জ্ঞানমণত্তং এই বেদান্ত 
বাকাটির সঙ্গে শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ বাকাটি যুক্ত করেন। পরম্পরের সঙ্গে আদানপ্রদানের পথ 
খোঁল। রেখে ছুটি বিরোধী গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার এ এক আশ্চর্য নিদর্শন | 

জ্োতিরিন্দ্রনাথ গত বৎসর ফাস্ভন মাস নাগাদ সত্ন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 
সঙ্গে আমেদাবাদে চলে যান। খানে তিনি ফরাসী ভাষা, চিত্রাঙ্কন ও সেতার-বাদন শিক্ষা 
করেন । সতোন্দ্রনাথ 4 92? বুধ ২০ ভাদ্র | তারিখে আমেদাবাদ থেকে গণেন্দ্রনাথকে একটি 
পত্রে লেখেন, 20656 15 1০9100106 451021 01015 15 0106 01215 200১2106100] 021 19:0- 
৮10০ 101 110) 16167 এর কিছুদিন পরেই 16 0০ [ বুধ ৩১ মাশ্বিন ] থেকে 15 1ম 
1368 | ৩ আষাঢ ১২৭৫ | বাত-বাধির চিকিৎসার জন্য দরীঘ আট মাসের ছুটি নিয়ে সতোন্দর- 
নাথ কলকাতায় আসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তার সঙ্গেই প্রতাবর্তন করেন । কয়েকদিন আগে 
11 0০ থেকে কলকাতা-বোশ্বাই রেলপথ খোল হয় [পাঁচ দিন সময় লাগত, দ্র ধামাবোধিনী, 
বাতিক | ৬২৩ 7, সম্ভবত রেলপথেই তারা কলকাতায় ফিরে আসেন । 

২ অগ্রহায়ণ: রবি 17 ০৬ 1857 | স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে জানকীনাথ খোষালের 
বিবাহ হয়। তত্ববোধিণী পত্রিকার পৌষ সংথায় বিবাহ-সংবাদটি প্রকাশিত হয় _ ত্রাহ্গবিবাহ । 
গত ২ অগ্রহায়ণ ববিবার ব্রাঙ্ধীসমাের প্রধান আচাধা শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত দেবেজ্জনাথ ঠানুরে? 
চতুর্থা কন্যার সহিত কষ্ণনগবের অগ্তপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকানাদ 
ঘোষালের ত্রাঙ্মবিধানান্ঘসারে শুভ বিবাহ হইয়। গিয়াছে । খের বয়চক্রম ১০ বংসর | কন্যার 
ধরঃক্রম ১৩ বংসব । এই বিবাহ উপলক্ষে চশবিদেশ হইতে বহুসখা ভদ্রলোক এ ত্রাঙ্গণ 
পতিত উপস্থিত হইয়াছিলেন । উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুঙধাখা আবু হইল | 
20 ০৬-এব 1960761 2219-4র ৬০]. ]]],]0. 47,1. 5541 বিবপণে একট অতিরিক্ত, 
সংবাদ পা€য়া যায়-'৬৬/০ 19৮৪ 10001) 70102500160) 19০01: 01312101700) 10121010190 
17101) 0010 71805 ৮১10) 62050151010 036 218100 যে. 50708 10১1 017০ 17011 
1০৬০1021016 10110251001), 39000 12019091৬19 0101) 03170391] 1১ 010 11006111821) 
50111) 52100121772) 1)0101175 010০ 19090 01 20 /৯৩১০১১০) 11) 16611017010) 01501062170 
012 01106 20 2000170191151)০0 £111 01500 90091101001065 এ &. 0801)06] 01 1300001, 
[00102170010 ০00) 075015, 02041)01) £৯০1)8152. [391)1))0) ১0179]. 1৮০]: 0120 
৬/1)0 ড/10765520 0110 021:217075১ 2৬1) 0161)0003 171770005 16001110060 1)01116 10) 
0172050 125011:2016 10016991017 01) 01161101705” জানবীনাথের জন্ম হয় 1840-তে, 
স্তরাং বিবাহের সময় তার বয়স ২৭২৮ বৎসর | তার পিত। জয়চন্্র ঘোষালের অনুমতি 
ছাড়াই এই বিবাহ হয়, সেইজন্যই উপরের বিবরণে তার নাষ প্রকাশিত হয় নি। জানকীনাথ 
স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন । খলে গাকুরপাড়ির ছুটি রীতি _ বিবাহের পৃরে ব্রাহ্মণর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ ও গৃহজামাতার জীবনযাপন - তিনি মাণতে অন্বীকৃত হন। জাণকীনাথের ছুই কন্ঠ 
হিরগ্ুয়ী ও সরল। দুজনেই লিখেছেন, কর়্েক বৎসর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ যখন রুষ্ণনগরে যান তখন 
তিনি এই “দর্শন উত্লাহী সমাজ-সংস্কাবুক যুবককে দেখে মুগ্ধ হন এবং তারই পরিণতি এই 
পিবাহ। পিণাহ শবশ্য খুব সহভে স্থির হয় নিঃ লয়েক মাস পূর্বে ১২ ভাদ্র | 27 &এ | তিনি 
শান্তিশিকেতন থেকে এক পন্ত্রে গণেন্্রনাথকে লেখেন, তামার যে প্রকার হৃদয়ের সস্ভাব এ 
মমতা, ইহাতে ন্বর্ণকুমারীর বিবাহ বিষয়ে তোমার যে পরামর্শ দেণয়।! তাহ। তোমার পক্ষে 
কখনই অনপ্িকার চ্চ। নহে ।... অনেক বিষয়ে আমি তোমার বুদ্ধি ৪ পরামর্শের উপর নির্ভর 


৮২৭৪ | 1১6/-0)8 


কর্ি। আমি স্বণকুমারীর খোগ্যপাত্র এখনে। স্থির করিতে পারি নাই । তোমার সহিত 
পরামশ না করিয়াও ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিব ন।।'১ খাই হোক, জানকীনাথের 
শর্ত মেশে নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ কণার বিবাহ দেন। ন্বর্ণকুমারী কোনো স্কুলে না পড়লেও 
বাড়িতে খথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সহ্ৃদয় উচ্চশিক্ষিত ত্বামীর কাছে সেই শিক্ষা আরও 
পরিণতি লাভ করে । জোট জামাত। সারদাপ্রসাদ ও জানকীনাথ দেবেন্দনাখের অত্যন্ত প্রিয়, 
পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। জোড়াঞ্াকে। ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের 
আধুশিকতা তিনিষ্ট প্রবর্তন কপেন। বিবাহের পরে বিলাশ খাতার কথা হওয়ায় তিশি 
সরকারী কর্ম ভাগ করেন, কিন্ত বিভিন্ন কারণে তা সগ্তব না হওয়ায় “তিনি স্বাধীণ জীবিকার 
সপ্ত প্যবসা-বাণিঙ্গা খারন্ত করেন । এই সময়ে তাকে অবশ্ঠ গৃহজামাঁতার জীবনই যাপন 
পণতে হয়েছে। 

এ£ বিবাহের কয়েকদিন পরে ১৫ অগ্রহায়ণ | শশি 3০ ০৮ | হেমেন্দ্রনাথের জো 
পুত ও দ্বিতীয় সন্তান হিতেন্্নাথের এবং পরের দিশ ১৬ অগ্রহায়ণ রবি 1 79৩০] দিজেন্দ্রনাথের 
তীয় পথ ও চতুখ সন্তান নাতাপ্রনাথের জন্ম হয় । এর আগে সম্ভবত জোষ্ট / আষাট মাসে 
হমেন্সনাঁথেন গুম! কন্তা প্রতিভা দবীপ অন্রপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়--তন্ববোধিনী পত্রিকার 
আবণ «খায় ব্রাসতাজের ঠা এ আধা মাসের আয় বায় বিবরণে “আহুষ্ঠানিক দান' 
শরোনামার হমেননাথে £9 টাকা দানের হিসাব এহ অনুমানের কারণ। 

এব সবর ৩ আনিন 1! বুধ 18 ১৩০ । তািখে গুণেন্্নাথের জ্যোষ্টপুত্র গগনেন্দ্রনাথের 
গণ্স হয় । ভার নাম প্রথমে “গৌরশন্দ্র' রাখার কথ। ভাবা হয়েছিল, হয়তো দেবেন্্নাথই তার 
এগনেন্্' নামকরণ করেন । ১৬ কানন : 8 14 1868 1 অমুতমর থেকে গণেন্্রনাথকে তিনি 
একটি পাত্রে জেখেন, -গুণেন্ডেব পুণের শাম গৌরান্দ। অপেক্ষা গগনেন্দ আমার ভাল বোধ 
হ্তেছে ;২. অগশ্ঠ এ প্তাবিত গুটি নাখের মধো তিনি একটি বেছে নিয়েছেন, এমনও হতে 
শাবোে।। 

স্বণকুমারা দেবার পিবাহেক পর কিছুদিন উত্তরবর্ধে জমিদারি পরিদর্শন করার পর্ন তিপি 
পরক্চিমে মাত্র করেন । কাঞ্চন ৪ চৈত্র মাস অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি জায়গায় কাঁটিয়ে তিনি 
পীঘদিনের জগ্চা হিমালয়? গবা পরতে 1 ৬৬1110৬ [3210159/1%10106 [01115 1 গিয়ে বাস 
ণঁচকগ | 

ঠাকুরপরিবারের অন্তঃপুরশিক্ষার বিষয়ে একটি উল্লেখযোগা তথা হুল, জনৈকা 'সবুরান 
ববির ভন্ সতোন্নাথের খাতে সারা বছর আট টাকা করে বেতন দিয়ে ধাওয়৷ হয়েছে 
৩। ছাড়া 'বাটীর ভিতর পড়াহবার বিবিধ বেতন, ভিশ টাক। প্রতি মাসে ৮৬. 2১019907) 
[কে 45 হয়| এএ থেকে বৌঝা যার, নাড়ির মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার এক 
1রনের বাবস্থ। এখানে অব্যাহত পাখা হায়ছিল। বিশেষ করে স্বণকুমারী দেবৌর ক্ষেত্রে এই 
বাবস্থা! সর্বাধিক শ্রফল প্রসব করেছে 


১ বি. ত।; প্‌. ১৪18১৫১৫০০৭ ডা 
রর ৭ ১8181368, ৮14 ৯৭ 
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৪৮ রবিজীবশী 


প্রাসজিক তথা £ ১ 

১৭৮৯ একে কলকাত। ব্রা্সমাজ্ের কাযনিবাহের জগ্য নিম্নলিখিত কর্মচারাগণ শিষুক্ত 
হন ; অথাক্ষ-_কাশীশ্বর মি বেন্দ্রণাথ ঠাকুর ! পাথুরিয়াখাট। 1, শ্তামাচরণ মুখোপাধায়। 
মযোবাণাখ পাকভাশী, বচারাম ১ট্রোপাধায়। নবগোপাল মিত্র ও ৫ঞলোকানাথ রায়, 
সম্পাদক দ্বিভেন্্রনাথ . সইকারা সম্পাণক - আনন্দচন্ত্র 'বধাজবাগীশ , তত্ববোধিনী-সম্পাদ্ক, 
-হেম$ক্ ভট্রাচাঘ ! ₹ তব্ববোধিনা, বৈশাখ । ১৯ || আবণ মাসে উক্ত পঞ্জিকাম় একটি 
'বজ্ঞাপন -এর মাধমে নবগোপাল যিএকে অন্ততর সহকারী সম্পাদক পরা হয় এবং অনাঙ্গ 
শগ্ায় তার শৃগ্ঠপদে ক।লারুষ দও শিয়োজিত হন। ভারতবধীপ্ন ব্রাঙ্মসমাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে 
শ্রতিষ্ঠিত হবাৰ পর .যভাবে নতুন উৎসাহে তাদের প্রচারকাষ ও কর্মপারা (বিভিন্গ পিকে 
প্রবাহিত প€চছিল, তাব সঙ্গে তাল শেলাবার জগ্তাই সম্ভবত অনাক্ষ-স ভার বিশ্ঞাব € পপণত। 
পরিবঙনটি কর) ইয়োছল । অক্রাত কমী « সংগঠপ নবগোপাল মিছে শিগ়োপ গলে এপ 
£দিতহ পাওয়,। যায়। 

৫ কাতিক ! সোম 21 69০৫ 18০7 | তারিথে* কেশবচন্জ প্রমুখ ভাবতবষার ত্রান 
সমাজের ১২ জন সভা “দবেশ্রনাথের কাছে গিষে তাকে একটি অঠিশন্দন প্র প্রধান করেন । 
প্রার এক বছর আগে ২৬ কাঁতিন ১০৭৩ তারিখে খে সভার অন্ুঙ্গানিকভাবে এহ সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেই প্রপ্তাব গৃহীত হয়_ “এত দিন কপিকাতা সমাজের প্রধাণ আচাধা ন্ভি 
ভজন বাবু “দবেন্্রনাখ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ বত্ব” একাগ্রতা « বন্মাছরাগ সহকারে এ্াঙ্গণম্ম 
প্রচার ও ত্রার্ঘমগুলার উন্নতি লাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে রুতজ্ঞতাস্থচক এস৭| নি 
অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয় ॥২ এই প্রস্তাবানসারেই অভিনন্দনপত্টি গদি হয়। পজটিও 
শীষে লেখ। হয়: িক্তিভাজন মহৃষি শীবুক্ত দেবেন্্নাথ গকুর কলিকাত। ত্রাঙ্গঘমাছেক প্রত্থাণ 
'মাচাধ্য মহাশয় শচরণেু ॥ - সম্ভবত েবেন্্রনাথকে মিহি বিশেষণে এভ তখন অভিতি £ 
কল। হল, তন্ববোধিনী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় | পু ১৫৫ | সংগত পারণেহ শপটিএ পরিবতে % ॥ থা 
চিহ্ন “য়ে অভিনন্দনপত্রটি মুর্তি হয়। দেবেন্দ্রনাথ এর উত্তরে থে প্রতাহিনন্দনপএ রচনা 
করেন দ্রএ। ১৫৭-৬১), তাতে তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিখরণ দিনে হারতবধীরর 
সমাদ্রের সাফলা খামণ। করেন | দেবেন্দ্রনাথের বর্মজীবনের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপু অথচ 
ভাবগর্ভ বর্ণশার দিক দিনে পত্রটির মূলা অসামান্য । কিন্তু তার ?১৯য়ে৪ তাংপন্পূর্ণ এন 
অভিনন্দনপত্ প্রদানের উদ্দেশ্টটি | যদিও স্পঞ্জ কণে কোখাত উল্লিখিত হয় শি, তু 
অত্যগ্রসর দলের মনো হাবটি ছিপ, ব্রাঙ্ষলমাজের ইতিহাসে “দবেন্নাদের জন্য যে ভমিকাটি 
নিদিষ্ট ছিল সেটি সম।প্ত হয়েছে এর পরের কাজ সম্পন্ন বরার পায়িত গ্রহণ করছে কেশব" 
চন্দ্রের শির্দেশে চাপি ত ভাব্তবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমান্জ | উদ্দেশ্াটি খে আাদি সমাজের বোণগমা হয় 
নি তা পয়, সেইজগ্তহ ভারতবধীয় ব্রাঙ্মসমাজের ৪ কাতিকের সভাঘ পাণু সবগোপাল মিএ 
সভাপতিকে এই 'অভিণন্দনপত্রা “দ পয়ার উদ্দেশ্য কি, বিবুত করিতে অন্ুরোদ করিলেন এবং 
বলিলেন, প্রাঙ্গসমাজ এক ঈশ্বরের পু্। করিবার জগ্ত স্বাপিত হয়ে, কোন বাক্তিবিশেষকে 


১ অভিশপ্দনপত্ধে এই ত।রিখটি থাকলেও প্র তপঞ্ষে এটি একম|স পবে পেবেশ্বন।থের হতে দেওয়া ঠয়- 
'সভার শিদ্ধারণানুসারে অভিনন্দনপত্র (৫ই কান্তিক না দিয়া) এক মাসের পর প্রদত্ত হয়, ব্রাঞ্গণের নাম 
পাক্গপ্াথ এই এক নাসকাগ প্রতীক্ষিত হইয়/ছিল |” - আচার্দ। কেশবচন্দ্র ১। ৪১২ 

২ আচান্য কেশবচন্দ্র ১। ৩৩১ 
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প্রশংস। করিবার জন্য ণহে। আজ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাবুরকে অভিণন্বনপত্র দেওয়। হইতেছে 
কে জানে যে, আর এক দিন বাবু রাজনারায়ণ বস্থু এবং শিবচন্ত্র দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়। 
হইবে না? যদি এই প্রণাল:-ত পমাজের কাধা চলিতে গাবে, তাহা হহলে অতি অল্পদিনের 
মধো পৌত্তলিকতা ত্রাঙ্গধর্খের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে ।:১ সম্ভাপতি অবশ্ব এই প্রশ্রের-বিচাব 
পূর্বে অপিবেশনেই শিক্পন হয়ে গেছে | প্রকৃতপক্ষে সেখানে এবিষয়ে কোনো, আলোচনাই 
হয় নি 'এহ গলে ভাপ আপতি খগুন করেন । এব পলে মহেন্ত্রনাথ বঙ্ প্রস্তাব করেন 
'ধবেস্বনাথের অস্গমতি শিদ্ে ভীকে ভাবহণসীয় হাগগসমাজের সভাখ্ণীভন্ত কর। হাক, কারণ 
তার প্রদশিত পথ শঙ্গসরণেই এই সমাজের উদ্ভব ।২ "আামপ। এই প্রসঙ্গ গিয়ে দাঘ আলোচন। 
করলাম ব্রাঙ্গসমাজের ভিতরকার গোঠাতান্ধিক বাঁজনীতির স্বূপটি পাঠকদের সামনে তুলে 
পরার জগ্ত । এরই ফলে পাবস্পবিক দোষ[রোপ, চবিত্রহণনের চেষ্টা ইত্যাদি নান। পরনের 
মালিন্য বিভিন্ন পর্নে ত্রাঙ্মপমান্সের মধো প্রবেশ করেছে, দ্বিপাবিভক্ত সনাজ ত্রিধা হয়েছে এবং 
একমময়ে ইপবেদি শিক্ষিত থে হিন্দু পাগালি নিজেদের চারে প্রতিষ্ঠিত থেকেও ব্রাহ্মবর্ণকে 
আন্ধার “চাখে দেখেছেঃ তাদের মনোভাব ৭ বাগ মনক হয়ে উঠেছে, যা শেষ পযন্ত শখধর তর্ক- 
চড়ামণি, কুষ্থাণন্দ স্বামী প্রভৃতি চধম প্রতিক্তিষ্বাশীলতাকে স্বাগত জানিয়েছে যার হাত 
থকে বহ্চিনচন্ধ দন্দনাথ বস্ত গ্রভৃতি মনীষীবাও আত্মরক্ষা করতে পারেন নি! 


'নর্থের কারণ হয়েছে। “হিন্দুবিধাহসম্বদ্ধে যে সকল গাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহ। ব্রাহ্গ- 
বিবাহে বঞ্ডিতে পাবে | প।? যদি না পাবে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় 
এবপারণ করিবার ভার “দখেন্দনাথ, কেশবচন্ত্র, ছুর্গাঘোহন দাস, দীননাথ সেন প্রভৃতি সাত 
দণ্েধ একটি কমিটির উপর অর্পণ কব। “হাক এব ব্রাদ্দবিবাহ কী তার সংজ্ঞ। নির্ধারিত কর" 
হাক, এই ছিল প্রশ্াবটিব মর্ম! এই প্রস্তাবের পরিণতি কী পটেছিল, ভা ছামল। যণান্তাণে 
'মানলাচন' কহব। 

৯ অগ্রহায়ণ ' পনি 24 ০৬ 1 “কখবচন্দ্রেন কলুটোলাণ শবনে তারতবধায় ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রথম ব্রদ্দোঘসব মন্রঠঠিত হয় । সন্ধায় 'দবেন্দনাথ এত অগষ্টানে উপস্থিত হয়ে 
সায়'কালীন উপাসনাকাধ সম্পন্ধ করেন। 

১, মাঘ! শ্রক্র 24 720 1868 1 ত্রাঙ্গলমাজের আষ্টত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসবের দিনে 
মকয়াবাজার স্্ীটে বর্তমান 'কেশবচগ্ সেন স্ত্রী , “ভারতবর্ষী৭ ব্রাঙ্মসম'ক্গসংক্রাস্ত উপাসনা 
এন্দিন-এব ভিত্তি সংস্কাপিত হম: এই উপলক্ষে সারাদিনবাপী উৎসবের আয়োজন কর। 
ঠযেছিল । 

এই দিন কলকাতা ব্রাহ্মমমাজেণ সাংবংসরিক অন্ষ্ঠানে পরাতে অযোধ্ানাথ পাকড়াশী 
৭ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও ৪টি ব্রদ্মসংগীত হয় 'এসং সায়ংকালীন উপাসনায় 
হেম্চন্ছ ভট্টাচাধ, বেচারাম চটোপাধার ও অযোধ্ানাথ পাকভাশীর বক্তৃতার পর ৪টি ব্র্থা 
সংগীত হয়ে সভা ভঙ্গ হয়। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাঠ বে ২৭ মাপ দেবেন্দ্রনাথ সাহেবগঞ্জ 
খেকে গণেন্দ্নাথকে লেখেন, ১১ মাঘে (তামরা সকলে একরে চভোজনাদি কবিরা মনকে তৃপ্ত 
করিয়াছিলে এ স্বাদে আমাব মন পবিভ্তপ্ু হইল এব" সন্ধার সময়ে উপাসন। কালীন 

১ আাচাধা কেশবছন্দ ১1 ৪০3-*: 
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১৫ বিজীননা 


পাকভাশীণ ব্যাখাশ যে তোমাবদের হৃদয়কে ম্পশ কবিয়াছিল ইহাতে * অতিশয় সম্থ 
»উলাম | ১ 

৯ কাঁতিক ! শুক্র 25 00 1867 | সন্ধায় চিৎপুর 'বাডে ব্রাঙ্গসমাজগুহে পুস্থকা লয়ে? 
হলে রাজনাবায়ণ বস্থর সভাপতিত্বে [য়011000 001 ১০০০৮ প্রতিচিত হয় । ১১ পাতিক 
দেবেন্দ্রনাথ এই সমিতির সগায় 'ব্রাহ্মদিগের একাস্থান' বিষয়ে উদ্বোসনী পক্তৃতা দেন। এই 
ভাষণে তিনি ব্রাহ্মসমীজের সেই সংকটের মুহূর্তেও তার পুরোনে। বিশ্বাসের কথাই জোব দিছে 
ণলেন, 'পৌত্তলিকতা পরিতাগ করিয়া অথচ হিন্দসমাদের যোগ রক্ষা কণিঘ়া ত্রাহ্গধম্মেণ 
ধনুষ্ঠানে এইক্ষণে প্রবৃন্ত হইতে হইবে । এমন সময এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে হা? 
কাপবিলঙ্গ সহা হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষগীপুঙ্জ। হয, তাহা স্থানে ব্রাঙ্গবন্ধেণ 
মতে ব্রহ্গপূজা হয় ইহাতে হিন্দুসমাচ্ছের বড আপতি নাই । ঈশ্ববেব উপাসন! করিয়া পের 
নামকরণ ও অন্নপ্রাশন দিলে ৪ হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই |. (পীন্তলিক ভাগ পরিত্14 
করিয়া প্রাচীন বাবস্থান্তগত ত্রাঙ্গ-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিম্সমাজের বড 
শমত হইতে পাবে ন!। অজ্ঞোট্টিক্রিঘ়ায় হিন্দুধম্মে দাহের নিশান, ব্রাথপম্মেও দাহের বিধান 
আছে, বরং পুরাণের মন্ত্র পরিতাগ করিয়া বেদের মন্থ তাহাতে যুক্ত করিয়। দেওয়াতে 
সাধারণের মারো মনঃপৃত হইয়াছে । এমন শ্রণা গিয়াছে, কোন ব্রা্গণ পর্তিত পল্যাছেশ 
যে, যদি৪ আব কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্গবন্ম-মতে পা হউক' মাঘাণ অন্য; “যন ব্রাঙ্গদন্মমতে 
হয় । েননি শ্রাদ্ধের সনঘ পিগুদানের পণিবন্ছে পিতামাতাণ খাত্বাব মঙ্গলের জন্য প্রান! 
করিয়। দেখিয়াছি যে কোন কোণ শান্জ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থণ। স্কুনিয়া অঙ্রপাত করিয়াছেন । 
পরান্ষেরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে মপৌন্ুলিকু প্রাঙ্গবন্মেণ অনুগান হিন্মসমাছে 
কমে যুক্ত হইতে পারিবে তবে কেন তাহা হইতে নিযুক্ত হইবে ১ এই মনোভাব “থবেই 
দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ ইতাদি অন্তঙ্ঠানে রাঙ্গণ পিতদেরও মামস্বণ জানাতেন, কিন্ত সাম্পদািও 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচাব করে পনম্মতত্ব', 17৫12 14210? প্রভৃতি প্িকায় এ সম্পর্কে ব€ 
নিন্দানাদ প্রকাশিত হয়েছে । বিষয়টি আরণ স্পষ্ট হবে তরবোধিনা পত্রিকায় প্রকাশিত ছুটি 
মন্থবা থেকে । ৯ চৈ ১১৭৩ | শুক্র 22 10 1867 1 তারিখে রাজনারারণ পর্নর দ্বিত14 
কন্যা হেমলতার সঙ্গে মপৌন্তলিক ব্রাঙ্গ পদ্ধতি অন্রসারে দাননাথ দণ্ডের বিবাহ হয় । তন্ব- 
োঁধিনী, বৈশাখ ১৭৮৯ শক সণ্খায়[ পু ১৯: সংবাদটি দিয়ে মন্তব্য কর। হয়, এই বিবাহে।শ- 
লঙ্গে বর-পক্ষ ৪ কন্যা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দুসমাজের বিশেষ মাক্রোশে শিপতিত হইতে হর 
শাই। এক্ষণে বোর হইতেছে হিন্দু সমাজের মধো থাঞ্িয়। ব্রাঙ্গদন্মে আপৌভ্তলিক শনঈগান 
সহজ হইয়। আসিতেছে। কিন্ধ ঘদি এইটি অপবর্ণ বিবাহ হইত, তাহ] হলে কোন প্রকারে 
হিন্দ্ব মাজের সহনীয় হইত না| আবার ৯৯ আশ্বিন ১২৭9 1 সোম ;4 00 1867. 
হারিখে ঠাকুরবাঁডির সেরেস্তার কর্মচারী প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে ব্রজন্তন্দর মিত্রের ততা'য়। 
কন্যার বিবাহ ব্রাঙ্গমতে নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বর দক্ষিণরাটী শ্রেণীর ও কন্যা বঙ্গজ-কায়? 
“শ্রেণীর, বল্লাল সেন-প্রবত্তিত কৌলীন্য প্রণা এন্ঠযায়ী ফেক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ । তন্ববোধিনী ৭ 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পু ১৬৩ ] এই সংবাদ দিয়ে £লখা হযেছে, এই উভয় শ্রেণীর আদান প্রদান 
প্রাচীন নিয়মান্ঘসারে নিষিদ্ধ না থাকিলে৪ আধুনিক বল্লালী 'প্রথ। রক্ষ। কর। অনানশ্ঠাক « 


বি. ভা. প. ২8181২৫২, পত্র ১৪ 
২ ভন্্রবে ধিনী, চেত্র ১৮৯ এক | ২৩৪-৩৫ 
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অনি্গকর নোবে ব্রজন্ন্ধর বাবু « প্রসন্নবাবু তাহা বঙ্গ। করেন না ৷ এক্ষণে ব্রাঙ্গণদিগেব 
ধা হইতে ও এই রূপ শর্ণী ভেদ ভিরোহিত হয় তদ্বিযয়েও সকলের ঘত্র কর! কর্তবা। সেট 
গগাঠ বারেন্দ শেণীণ ব্রাহ্ম মাশতোম চৌধুবীর সঙ্গে ধখন পাট়ী শরণীর দেবেন্দ্নাথের পৌত্রা 
পরতিত। দেবার বিবাহ হয় | ৩০ আরণ ১২৯৩ নুখন এটিকে উদ পরিকায় 'সমাঙ্গ সংঙ্গার? 
নামে অঠিহিত কর। হয়েছিল । 

আদি । কলকাত| 1 ৭ ছাপতবীয় ব্রাঙ্গমমাজ প্রসঙ্গে এহ দা আলোচনার জন্য 
পাঠকদের কাছে আমাদের কিছু কৈষিঘুৎ দেণয়। প্রয়োজন। খদি এইসণ পটশাব সঙ্গে 
াপাতত রণীন্দ্রজীবনের কোনে। প্রতা্গ যোগ নই, কিন্ধ মনে বাখ! দরকার পরনতীকালে 
দীঘর্দিনেণ জন্য ! ১২৯১-১৩১৮ | আদি ব্াঙ্গলমাজের সম্পাদক হিসেবে ববীন্দ্রনাথকে এ নিষয়ে 
পিঠিন্ন পিতর্ক ৭ শীতি-নিপধারণের বাপারে যুন্ত থাকতে হয়েছিল এবং অস্থত “দবেন্দনাথে 
মতা পযস্থ। ৬ মাঘ ১৩১১ 1 ভাপ প্রণ্িত অন্ুষ্ঠাণ-পদ্ধতি তিনি প্রায় বিন। প্রতিবাদেই মেনে 
চলেছিলেন। বণীন্দরজীণনের সেই অন্যায়টিৰ যথাথ পবিপ্রেশিতটি বুঝতে গেলে বর্তমান 
আালোচনাৰ প্র।সঙ্গিকতা স্বীকার কপতেই হয়। গণ সেই সময়ে রবান্দর্জীবনের ব্যক্তিগত 
বিবসাণের গাঁধিকা থাকায়, এই ধরণের আলোচনার যোগ শক্স । সেই কারণে আম”! 
এনে ্ষয়ণ$। “বিভিন্ন দিকটি দেখে নেবার প্রধাস করেছি । তাছাডা। এই যগটিকে « 


তো 


বর্তমান আলোচনার সাহাযো খানিকটা বুঝে নে দয়া সম্ভব সলে আঁমপা গাশ। কবি । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৩ 

ট5ত্তর “মেল! বা জাতীয় মেলার দ্বিতীয় পাধিক অধিবেশন চৈত্র সংক্রান্তিব দিনে ৩০ টৈতর 
১১৭9 শণি 11 £৮9 1868 তারিখে মাশাতোষ দেবের বেলগাছিঘ্বার বাগানে অন্ুগ্গিত হয় । 
গন্যান্থ অন্ন সময়ের প্রস্থতি নিয়ে প্রথম বাধিক অপিবেশনটির " , রাজন কর। হয়েছিল । কিন্ধ 
পর্তমাণ বংসবের গোড। “থেকেই এটিকে স্থায়ী সংগঠন হিসেনে গডে তোলার চেষ্টা শুরু হয় । 
14072172106 19 10া) 1867 সংখায় । ৬০1. 1]. বিণ. 25) «মলার উদ্দেশ্য ও 
ছ-টি সাধনোপায় নিপিষ্ট কর! হয় । পরের সংখাতেই একটি বায়ামাগার | £৮7017510]) ] 
স্বাপনের প্রস্তাব কর। হয় ও পুজোর ছুটির পরে সাকুলার “রাডের ধারে ৬৪ নং ফরিদ পুকুর 
(লনে শিবচন্্র গুহের বাগানবাড়িতে ব্যায়ামশিক্ষালয় খোলা হয়। 716০ চোরবাগানে 
গোপালচন্দ্র সরকারের প্রিপারেটরি ইনস্টিটিউশন ভবনে মার একটি ব্যায়াম-শিক্ষা-কেন্দ্ 
উদ্বোধন হয় । স্বনির্তবতার যে আদর্শ মেলা-কর্তৃপক্ষ ঘোষণা কবেছিলেন, এগুলি তারই গঠন- 
মলক নিদর্শন । 

পূব বৎসরে মেলাটিকে শব20101থ1 39000]178 নামে অভিহিত করা হয়েছিল, 
ণর্তমান বরে (সই নামটি বহাল থাকলেও 1 2০72129179-এর 1171 1868 সংখ্যায় 
[৬০]. ৬, বি. 11,177 1321 “চৈত্রমেলা" নামেই অনুষ্ঠান-পত্র | [:০4১০০৮এ৩ | প্রকাশিত 
হন! গণেক্দ্নাথ সম্পাদক ও শবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক নিবাচিত হন। সাধারণ 
বিভাগ, প্রগতি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, প্রদর্শনী বিভাগ, সংগীত বিভাগ এবং বায়ামশিক্ষ 
বিভাগের সদন্য ও হিসাবপরীক্ষকদের নামও ঘোষণা কর] হয়| 

অনুষ্ঠানের দিন বেল। প্রায় দশটার সময় ভবশঙ্কর বিগ্যারত্ব সভার উদ্বোধন করলে 
সতোব্রনাথবচিত বিথাত জাতীয় সংগীত “মিলে সবে ভারত সন্তান' [খাঙ্ীজ-একতাল।| দিয়ে 


১৬২ 


সভার কাষ আবম্ত হয়। উল্লেখযোগা, 'অস্স্থতাব ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে মতোন্দত্রনাথ € 
মেলার কাধকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পডেন, উক্ত সংগীতটি মেলার জন্যই লেখা । বলা যেতে 
পারে, এই সংগীতটি দিয়ে বাংলা সাহিতোর জাতীয়-সংগীত শাখার শ্থত্রপাত। এই মেলাতেই 
.পেন্দনাঁথ বচিত "লজ্জায় ারত যশ গাহিব কি কবে" বাহার -যং ! জাতীয় সংগীতটিও গীত 
হয়। এইট উপলক্ষে ,জাতিকিন্দ্রণাখ 'জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়পী”--শীযক কবিতাটি 
লখেন। এ সম্পকে তার জীবনম্থতি তে আছে : নিবগোপালবাবু দখা হইলেন ্োতিশিন 
নাখকে উদ্ভেজনাপুণ জাতীয় হ্াবের পবিত। লিখিতে অনুরোধ করিতেন! গোতিবার এ 
সময়ে কবিতা লিখিতেন শা, পা ইহার পূর্বের কখন লেখেন নাই । কিন্তু প্রমাগত অন্তর 
হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন 1-..৫বারকার মেলায় শিবনা৭ ভষ্টাচাযা ( পবে 
এন্সী ), অক্ষয়চঞ্্র চৌধুরী ও জ্ঞোতিবাবু-এই তিন জনের তিনটি কৰিতা পঠিত হয়। 
জ্রোতিবাবুর কঠম্বর খুব ক্গীণ। অত ভিডের মধো ঠিক শোন। যাইবে পা বলিয়া হেমেন্ছ- 
নাথ ঠাকুর সেটি বজগন্ভীর কগে পাঠ করিয়াছিলেন ।১ গণেন্দ্রনাথ মেলার উদ্দেশ্য বর্ণন। 
করার পর নবগোপাল মিত্র ১৭৮৯ শকে “দশ মধো বা দেশ সম্পর্কে কি কি প্রধান ঘটন। 
পটেছে তার বিবরণ পাঠ করেন । পূর্বোক্ত তিনটি কবিতা পাঠ, মনোমোহন বসব ব্তৃতা, 
সংস্কৃত কবিতা ৭ বচন! পাঠ, সংগীত, প্রদশনী, ব্যায়াম, রাসায়নিক পরীক্ষ। ইতাদি বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের পর সন্ধা! ৬টায় সভা ভঙ্গ হয়। এই উপলক্ষে যে কাববিবরণীটি পুক্তিকাকারে 
প্রকাশিত হয়, সাহিত্য-পরিষং-পত্তিকা-র ৬৭ বর্ষ ২য় সংখ্যায় [পু ১০৬-১৬০ 1 ।সটি সম্পূর্ণ 
মাকারে পুনমু্রিত হয়েছে । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪ 

এই বৎসর দ্বিছেন্দরনাথের শিত্ববিদ্ধা ২ খণ্ড -কঙ্গকাতা 1১১ কান্ধন 23 70৩9018681৪ 
সতোলদনাথের শেক্স্পাররেব 09৮5261%6 নাতক অপলশ্বনে লিখিত “্শীল-বাঝলিণ নাটক 
' ৯», ফান্কুন 2191 | প্রকাশিত হয়। নাটকটি ভাষা ও প্রকাশের বন্দোবস্ত নিয়ে সতো শর 
শাথ বংসরের শুরু থেকেই গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে দীঘ পত্রালাপ করেছিলেন, শান্তিনিকেদরন 
ধবীন্দ্রভবনে তার অনেকগুলিই রক্ষিত হাছে , সত্যেন্্নাথের মনের একটি স্বল্পজ্ঞাত দিক এন 
পত্রগ্ুলিতে উদ্ঘাটিত । প্গীয়-সাহিতা-পরিষদের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সংশোধন যুক্ত নাটকটি? 
একটি “্উজ-কপি দেখে মনে হয়, কোনো-এক সময়ে এটি অভিনয়ে আায়োজনও কবা 
হয়েছিল, কিন্ধ শেষ পর্ধন্থ প্রচেষ্টাটি সার্থক ভয়েছিল কিনা জান। যায় শা। 


১৮ জ্যোতিরিক্দ্রনাথের ছীবনশ্মতি। ২৯৮ 


অষ্টম অধ্যায় 


১৯৭৫ | 1868.69 ] ১৭৯০ শক ॥ রকীন্দ্রজীবনের অষ্টম বতসর 


এহ বহরে ববান্দন[থেব জীবনে সবচেয়ে পড়ে। খটনা জ্যোতিরিক্ুনাথের বধৃন্ধপে কাদ্গর! 
“পণীব আবিভাব | এই ঘটনাকে জাপনের প্রায় শেষ পদস্ত গছ্যে-পছো নানাভাবে তিনি স্মরণ 
করেছেন । সেই কারণে প্রসঙ্গটি কিছু নিস্তঁতভাবে আলোচিত হচ্ছে । 

পিপাহান্টানটি হয় ২১ আফা 1 এবি 5 0] 1868 ] তারিখে । তন্ববোপিনা পত্তিন্যান্ 
স পাটি পরিবেশিত হয় এইভাবে : ত্রাঙ্ধ বিবাহ || গত ২৩ খাধাঢ ব্রাঙ্গসমাজের প্রণান 
মাটাধা অব্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্নাথ 
ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শযুক্ত বাবু শ্যমলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীরা কন্যাৰ যথ। 
বিধি তা 2ছগ পদ্ধতি অন্সারে শুভ বিবাহ পমারোহ পূর্ববক সম্পন্ন হইর। গিয়াছে । বিবাহ 
সভায় বহুসৎথা শ্রাঙ্গ এব” এতদেশীর় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রা্ষণ সকল উপস্থিত ছিলেন । 
দার রধিগকে প্রচুর ভঙ্গ ভোজ পরিত্ৃপ্ধ করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান কর1ও হইয়াছিল ।'১ 

উদ্ধাতিটিতে একটি হুল আছে: ভোতিরিন্্বধূ্‌ তার পিতার “দ্বিতীয়। কন্যা" পণ, 
্তীয়। কন্যা । এই পণ্বারটি বহুদিন থেকেই জাড়ার্সাকে। ঠাঝুর বাঁড়ির সঙ্গে আত্মায়ত।- 
স্থত্রে ঘণিষ্ঠ ছিল । নীলমণি ঠাকুরের ব্রাত। গোবিন্দরামের স্ত্রী বামপ্রিয়। দেবী নি:সন্থান 
ছিলেন। তিণি তার ভ্রাতুশত্র গন্মোহণ গাঙলিকে কলকাতা হাড়কাটা গলিতে বাড়ি করে 
পল | তারহ চেষ্টায় কেনারাম পায়শৌধুরীর কণ্তা দ্বাবকানাস্র মামাতো “বান শিরোমণি 
বার সঙ্গে জণন্মোহনেব বিবাহ হয়।  গগন্মোহন সংগীতশিন্পে পারদশী ও গুণগ্রাহী ছিলেন । 
ভাগ শারীরিক এপঞ্ডি ছিল এসামাগ্ত । সতোন্দ্রণাথ তার “আমার বালাকথা ও আমার 
বোন্বাই প্রনাপ গ্রন্থে এর সম্পর্কে অনেক কখ। লিখেছেন দ্র পৃ২]। এরই চতুর্থ পুত্র 
শ্যামলালের কণ্ঠ। কাণ্খরা দেবা। 

সত্যেন্্রনা এই বিবাহের সম্পূ্ণ বিরোধা ছিলেন । প্রথমত তিনি চেয়েছিলেন এই 
ণথসে জোতিবিন্রশাথেব বিবাহ না দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে ইংলগ্ডে পাঠাতে | 8 ]আ 

.সাম ২৭ টদাষ্ট | আহমদণগণ “একে গ্বাকে 'লখ। এক পত্রে তিনি লিখেছেন, শ্যাম গাঙ্গুলীর 

৮ বংসরের মদে আমি খদি নতুপ হইতাম, তবে কখনই, এ বিবাহে সম্মত হইত হইতাম, 
ন।। কোন্‌ হিসাবে যে এ কন্গ। শতুনের উপধুঞ্” হইয়াছে জাশি ন1।২ বিবাহের পরে ও 
13 ]স] 1 শু ২৯ গাষাঢ 1এর | লেখেন, ্ামবাবুর মেয়ে মনে করিয়। আমার কখনই 
মনে হয় ন। যে ভাল .ময়ে হইবে - কোন অংশেই জোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না।'৩ 
তার এই মনোভাবের কখ। তিশি পিতাকে জানালে প্রত্াক্তরে তিনি লেখেন, "জাতি 


১ ৩খবোধিণী, বণ ১৭৭০ শক [১২৭৫] | 4৮-৭৯ 
২ পুরাতনী [ 1957 11 ৭৯, পঞ্জী ২৭ 
৩ এ ১০৬, পএ ৪৭ 


টি ববিজাবনী 


বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়। গিয়াছে এইই ভাগা । একেত পিরালী বলিয়! ভিন্ন শ্রেণীর 
লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ত্রাঙ্গধন্মের অনুষ্ঠান 
ওন্য পিরালীরা আশমারদিগকে ভয় করে। ভবিষ্তৎ তোমাদের হস্তে- তোমাদের সময় এ 
সঙ্বীর্ণতা থাকিবে ন1।'১ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর - হয়তো-ব। সতোন্দ্রনাথেরও _ ইচ্ছা! ছিল 
অন্যরকম | তিনি বলেছেন, “থে স্থযকুম।র চক্রবতাঁকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী শেখাতে 
বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, তার বড় মেয়ে 21155 (09521501-এর সঙ্গে বিলেত থেকে এসে- 
ছিল ।"-'সে আমার বড় ছিল। শ্যামল! রঙের উপর তার মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে আমার 
দেখব জোতিরিক্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমাব ইচ্ছে হয়েছিল , কলকাতায় এসে তাকে 
দেখিয়েওছিলুম ।'২ 

সে যাই হোক; কাদ্বরী দেবা বধূবেশে জোড়ার্সাকে' ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলেন। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়। স্থরে । বাড়িতে এল শতুণ 
বোঁ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুডি। পলক ফেলতেই ফাক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল 
চনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ । দূরে দূরে ঘুরে বেডাই, 
সাহস হয় না কাছে আসতে । ৪ এসে বসেছে মাদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলাণ 
ছেলেমাহ্ুষ ।'৩ জীবনস্তি-তে ও অনুরূপ বণনা আছে । তাছাড়াও পরবত্তীকালের বহু রচনার 
কখনে। প্রতাক্ষভাবে, কখনো-কা আভাসে ইঙ্গিতে এই স্বৃতি প্রকাশ পেয়েছে - তাতেই বোঝ 
খায় বালকমনে এই আবিভাব কত গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। 

বিবাহের সময় কাদস্বরী দেবীর বয়স ছিল ঠিক পয় বস । জন্ম- ২১ আধা? ১২৬৬ 
মল 5 [01 1859৯ |. জোতিরিক্দ্রনীথেব বয়স উনিশ বছর ছু'মাপ। আর এহ সদয়ে রবীন্দর- 
শাথের বয়স সাত বছর ছু'মাস। দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ন। , গত মাধোখ 
সবের আগেই দেশভ্রমণে বহির্গত হয়ে এসময়ে তিনি মারী হিল্সে অবস্থান কবছিলেন | 
অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্ঘোক্ত। ছিলেন গণেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রণাথের ৬ আবণ। সোম 20 ]811-এর 
প্৫ থেকে বিষয়টি জানা যায়। পারিবারিক হিসাব খাত। থেকে দেখ। যায় ঘটক বিদায়, 
কুলীন বিদায়, অধ্যাপক বিদায়, পাকম্পর্শ ইত্যাদি সমপ্ত হিন্দুপ্রথা এই বিবাহে পালিত 
হয়েছে । আর সমারোহ-পূর্ণ এই অনুষ্ঠানে বালক-বালিকারাও বঞ্চিত হয় শি- ধববাহন 
উপলক্ষে বাটার সমুদায় বালক বালিকাগণের পপোপাক তৈয়ারিপ বায়' বাবদ দু'শ বারো টাক! 
সাড়ে পনেরো আনা খরচের সঙ্গে সঙ্গে অরুণেন্দ্র, সোমেন্দ্রঃ রবীন্দ্র ও সতপ্রসাদ বাবুব জন্ত 
ইংরাজের দোকান হইতে? জুতো কিনে আনা হয়েছে । 

সম্ভবত নিরক্ষরা-রূপে কিংব। সামান্য অক্ষর-জ্ঞান সম্বল করেই কাদগরী দেবা শ্বস্তরগৃহে 
প্রবেশ করেছিলেন, কারণ এক বছরের হিসাবে দেখ। যায় ৮ মাশ্বিন । বুধ 23 ১১ 1 তারিখে 
“ছোট বধু ঠাকুরাণীর পারাপাত পুস্তক: এব” ১৪ চৈত্র | সোম 5 42 1869 | তারিখে - 


১ পুবাতিনত । ১২৬, পত্র ৪, 10 4৯116 1৬১৯ | খনি ১ ভা ১৯৭৫ | 

২ এ ৩৪-৩৫ 

৩ ছেলেবেল। ১৬ । ৬১৪ 

&॥ দ্র প্রাসঙ্গিক হথা2৩ 

৫ 'প্রাথাধিক পণেন্্রনাথ/জোঠির বিবাহে মাহা কিছু আমার ভগ ও কলাযাপকর কাধা হইয়াছে, তাভ। মাও 
প্রযত্তেই ভইয়াতে | ইচা তইঠে প্রচুর নঙ্গল উৎপন্ন হইয়া তোগার গদয়কে আনন্দে সি রাখুক এই আমার 
আশীববাদ।' দ্র বি. ভা. প. ২8151১৫৫, পত্র ১৭ 


১২৭৫ | 466১-99 ৬৪৫ 


'আমতা ছোট বধু ঠাকুরাণীর জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ঢুই খান। পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গটি এখানে উখ্াপনের তাৎপয এই যে, এই আপাত-অশিক্ষিতা বালিকাটি কোন্‌ 
অবস্থা থেকে আপন অন্তপিহিত শক্তি ও পরিবেশের 'প্রভাপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি 
সাহিতাগোঠার মক্ষীরানীতে পরিণত হয়েছিলেন -সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা । 

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ নর্াল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছেন। নীলকমল ঘোষাল ১২৭৩ 
বঙ্গান্দের কাতিক মাস থেকে তাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, এখনও তার কাছেই সকাল 
বেলা বাড়িতে পড়। তৈরি করতে হয়। নর্মাল স্কুলে বাংল] ছাত্রবু্তি পরীক্ষার উপযোগী করে 
হাত্রদেপ পড়ানে।হত- গ্তরাংহতরেজি ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটি সেখানকার পাঠ্যস্থচীতে তেমন 
গুরুত্ব লাভ করে নি, সেকথ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । কিন্ত তৎকালীন পরিবেশ 
অন্থযায়া ইংরেজি শিক্ষার দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থাক। অভিভাবকদের পক্ষে আর সম্ভব 
ছিল না। স্ত্তরাং বাড়িতেই ইংরেজি পড়ানোর আয়োজন কর! হল। ২২ আশ্বিন | বুধ 7 
0১০ | তারিখের হিসাবে দেগা যায় _“বঃ রাখালদাস দত্াবালকদিগের ঘরে ইংরাজি পড়াইবার 
মাষ্টার/দ” উহার শ্রাবণ ভা ছুই মাহার/বেতন শোধ ৬২ হিঃ-_/বিঃ এক বিল গু; খোদ/রোক 
১২৯ অগণিত রণ 5৯৭৫! 0] 1868 ] থেকে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংরেজি শেখা 
শ্বরু করেন । জাবনশ্বতি না অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকটির কথা উল্লেখ করেন নি। 
অবশ্য এ র কাধকাল খুব ”1ঘ ণয়_এই বৎসরের ২রা ফান্ধন। শ্রত্র 12 776 1869 ] পযন্ত 
"বতন মিটিয়ে তাকে (দায় দেওয়া হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ না করলেও রবীন্দ্র- 
জীবনীতে রাখালদাস দত্ত একটি উল্লেখষোগা স্থান পাবার অধিকারী । এর কাছেই _ সম্ভবত 
প্যারীচরণ সক |রেব 1756 3001 0 1২99912 | 1853 | অবলম্বনে - রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 
ধণমাল। .কে আরগু করে কণেকটি পাঠ আমত্ত করেছিলেন, তথ্যটি অবহেলা করার যতো 
শয়। অবশ্ত অন্মানটি নিশ্ছিদ্র নয় | ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ “লখেছেন, যখন আমাদের 
বয়সী ইন্গুলের ঘৰ পোড়োর। গড়গড় করে আউড়ে চলেছে 200 এ আমি হই উপরে, [6 
1১ ৫0জ্মা॥ তিনি হন নীচে, তখন ও বি-এ-ডি ব্যাড এমএ-ডি ম্যাভ পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌছয় 
নি।' 1 ২৬৫৯৪ |-_ এখানে তিনি ঘে বইয়ের কথা বলেছেন, ত! প্যারীচরণ সরকারের 
17575613001) ০0 12427? ন। হওয়াই সম্ভব | সেখানে 15350158127 " 810 80 শেখবার 
পর | নত 15 00৬ বাকাটি নেই ] [25501 13-এ 4090 49, জাতীয় বর্যোজনা 
শেখানো হয়েছে । গুতা পরবীন্নাথ-পঠিত প্রথম ইংরেজি বইটি অন্ত কোনে। বই হওয়াও 
সম্ভব । এর বিধান গ্রহণের পয়েকদিন পরে ২৩ মণক্ন | শুঞ্ 51001 1869 | থেকে এই পদে 
শিযুক্ত হণ ববান্দশাখ-কথিত “অঘোর বাবু বার প্রো শাম ছিল অগোরনাখ চত্রোপাধায়।। 
ধধীক্রনাথ এ-সম্পকে লিখেছেন _ 'বাংলাশিক্ষা। যখন বহুদূর অগ্রসর হহয়াছে তখন আমা 
ঈংরেজি শিখিতে আস্ত করিয়াছি । আমাদের মাস্টাণ অখোরবাবু মেডিকেল কলেজে 
পড়িতেন | সন্ধার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন।'৯ অন্যত্র একই প্রসঙ্গে 
তাণ উত্ভি. "নাসচারমশায় মিটমিটে খালোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের কার্প, বুক । প্রথমে 
উঠত হাই, তার পর আসত খুম, তার পর চলত চোখ-গড়াশি ।২ মাস্টারমশায়ের অন্য 


১ জীবনস্থাতি ১৭। ২৮৬ 
২ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯ 
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১০১ ৮] বিতীণপী 


ছাত্রের সোনার টুকরো ছেলে, ঘুষ পেলে তারা চোখে নস্তি ঘষে_ এইসব কথা শোন কিংবা 
সব ছেলের মণে একলা মুখ হয়ে খাকার বিশ্রী ভাবনাও তাকে জাগিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না। রাখি ন'টা বাজলে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি মিলত । এইভাবেই ইংরেজি ভাষার 
জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ । অঘোরনাথ ফান্তণের শেষে এই ভার গ্রহণ করেছিলেন, 
স্থতরাং তমান বহসরে তার সম্পকে বেশি কিছু বলার স্থযোগ নেই | এই জন্য প্রসঙ্গটি 
আমর। পরে আবার উদ্যাপন কবব। 
এইসময়ে বাড়ির অগ্তদ্বরে শিক্ষার রূপটিও একটু পযালোচন। কর যেতে পারে । কাদস্বরী 

(দবীব প্রাথমিক শিক্ষার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । ছোড়দিপি বণকুমারী দেবীর 
সম্থদ্ধে ববান্দরনাথ লিখেছেন, “ছোড়পদিদি আমাদের সঙ্গে সেহ একই নীলকমল পণ্ডিতমহাখয়ের 
বাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ | 
দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়। ইস্কুল যাইবার জন্য ভালোমানুষের মতো গুস্তত 
হইতাম-_ তিনি বেণী দোলাইয়া দিবা নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতবধিকে চলিয়া যাইতেন; 
দেখিয়া মনটা বিকল হইত।'১ আশ্চযের বিষয়, বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষার কিছু বাবস্থা 
থাকলেও, সৌদামিনী দেবীর পর দেবেন্দ্রনাথ তার আর কোনে কন্যাকে স্কুলে প্রেরণ করেন 
নি। বণকুমারী দেবীও স্কুলে যান নি; তবে শ্ামতী বণকুমারির সিলেট একখানা---ও 
বর্ণকুমারির রাইটীং বাধিবার কাগজ ইতাদি ক্রয়-এর হিসাব দেখা যায়। এর পাশাপাশি 
শ্রীমতী স্বণকুমারীর পড়িবার জন্য কপি বহি ও ফোথ বুক অফ রিডিং ক্রয় কর! হয়। যনে 
পাথা দরকার, এই হিসাব যখনকার । ২৭ ভাদ্র] তখন তিনি সন্তাণ-সম্তবা, এই সময়ে 
পড়াগুনোর চেষ্টা তার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও স্বামীর উত্পাহের প্রমাণ । বছরের শেষভাগে 
কান্তন | 71 1869 ! মাসে দ্বিজেন্রনাথের দ্বিতীয় পু অরুণেন্্রনাথও নর্মাল স্কুলে ভশি 
ইন, দ্বিপেন্দ্রনাথ তখন পড়ছেন ণপরিচয় ততীয় গাগ। 

কালিদাস ও নদেরচাদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে গত বখসর পৌষ মাসে সোমেন্্রনাথ পু 
রবান্দ্রনাথ দ্বারি দাস নামক ভূতের অধানে আসেন । সতাপ্রসাদ্র জগ্য অবশ্য আলাদ। ভৃত্য 
ছিল-তার নাম মাধব দাস। কান্তন মাসে উতর পক্ষেই ভতোর বর্দল হল। লোমেন্দ ও 
রবান্দ্রের ভৃত্য হল গোবিন্দ দাস, এর কথা রবীপ্জ্রনাথ স্বৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন “বটে 
কালে। গোবিন্দ কাধে হলদে রঙের ময়ল! গামছা ঝুলিয়ে মামাকে নিয়ে ধার স্নান কণাতে ।২ 
খুব বেশি দিন কাজ কণা অবশ্ট তার ভাগো সম্ভব হয় শি, চৈআ মাসের ২৫ তারিখে তার জবাব 
হয়েছে, কিন রবীশ্্রনাথেণ লেণনীব স্পশ তাকে অমবত্ধ দান করেছে, অপেক্গাকত দীঘকাল 
পান্স করেও যে সৌশাগা অনেকেই লাভ কণতে পাবে শি। ১৪ ফাজণ | বৃধ 24 £00 | 
তারিখ (থকে সতাপ্রসাদেণ ভুতা হিসেবে বহাল হল ঈশ্বর দাস, ১২৭৬ পর্গান্দের বৈশাখ মাপ 
'থকেহ হিসাব খাতায় তাপ শতুন পরিচয় লেখা হয়েছে সোমেন ও পবান্দবাবুদিখের চাকর, 
প্রপে- যার বেতন দাঘকাল ছিল মাশিক সাড়ে তিন টাক। | এর কথ পবান্দ্রনাথ বিশ্তার্িত- 
ভাবে লিখে গেছেন, ধথাস্থানে আমর। সে-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব । 

এই সময়ে রবীন্দনাথের 'কবিতা-চনারস্ত' | এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “আমার 
ধস তপন সাত-সাট বছরের বেশি হইবে প।। আমার এক শাগিনেয় শযুদ্ত জ্যোতিঃ:- 


১ জাবনম্তি ১৭ । ৩২৪-২৫ 
২ ছেলেবেলা ২৬। ৬৮ 


১১৭৫ | 1868-69 ৪৪ 


প্রকাখ* আমার চেয়ে বয়সে বেশ একট বড়ো |.” আমার মতো। শিশ্তকে কবিতা লেখাইবার 
জগ্ তাহার হঠাৎ কেন যে উৎসাভ হইল তাহ। খামি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেল। 
তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া "লিলেন, “তোমাকে পঞ্চ লিখিতে হইবে |” বলিয়া, পয়ারছন্দে 
চৌদ্গ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি মামাকে বুঝাইয়। দ্রিলেন।২ জীবনস্থতি-র প্রথম 
পাঙুলিপির বর্ণনা আরও একটু বিস্তৃত এবং অতিরিক্ত তথ্যবহুল -'একদিন ছুপুর বেলায় 
তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া কেমন করিয়া চোদ্দ অক্ষর খিলাইয়া কবিতা লিখিতে হয় আমাকে 
বিশেষ করিয়া বুঝাইলেনশ এবং মামার হাতে একট। শ্লেট দিয় বলিলেন পদ্মের উপরে একটা 
কবিতা রচন। কর। তাহার পুর্ধে বারগ্গার রামায়ণ মহাভারত পড়িঘ। ও শুনিয়। পদ্যচ্ছন্দ 
আমাব কানে অভাস্ত ভয়। আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়! ফেলিলাম। জ্যোতি 
খব উত্সাহ দিলেন ।' ছেলেবেলায় ্রসঙ্গটিব বর্ণন। এইনপ - “আমার চেয়ে নডে] বয়সের 
এক ভাগণে একদিন ণাংলিয়ে দিলেন চো অক্ষরের ছাচে কথ! ঢাললে সেট। জমে এঠে 
পছ্ে। স্বয়ং দেখলুম এই জাছুবিছোর বাপাৰর | মার হাতে হাতে সেই চোদ্দ এক্ষরের 
টাদে পদ্ম ৪ ফুটল; এমন -কি, তার উপরে ভ্রমর ও বসবার জায়গ। পেল ।'৩ _এই উদ্ধাতিগুলি 
থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। ্যোতিঃপ্রকাশই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথের চাথম গুরু, আর রবীন্দ্-রচিত প্রথম কবিতাটিই যে ফরমায়েশি কবিত। - একথা 
আমর। জানতে পারছি উদ্ধতিগুলি থেকে । আরও জান! যাচ্ছে কবিতাটি লেখা হয়েছিল 
স্পটে ও চৌন্দমাত্রিক তানপ্রধান [ পয়ার | ছন্দে কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রতি এবং প্রথম 
সমালোচন। কবির পক্ষে মন্কলই ছিল, জোতিঃপ্রকাশের উৎসাহদান তারই প্রমাণ । 
এতগুলি কার্যকারণ-পরম্পবার অবশ্তন্তাবী ফল ফলতে দেরি হল না। এতদিন ছাপার 
নঈতে দেখ! পছ্য যে সনম লাভ করে এসেছিল, কয়েকটি শব্দ জোডাতাড়। দিতে তাই যখন 
পয়ার হয়ে উঠল, তখন পছ্যের সেই মহিম। আর বজায় রইল না। জমিদারি-সেরেস্তার কোনে। 
একটি কর্মচারীর রুপায় একখানি নীল কাগজের ফুল্স্কাপ খাত জোগাড় করে '্বহস্তে 
পেনসিল দিয়! কতকগ্ুলা সমান লাইন কাটিয়া বড়ে। বড়ে। কাচ। অক্ষরে পদ্ধ লিখিতে শুরু 
কবিয়। দিলাম ।৫ দাদ। সোমেন্ত্রনাথ ভাইয়ের এই কবিপ্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে প্রচারকের 
ভূমিকা গ্রহণ করলেন | একদিন একতলায় জমিদীরি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব 
ঘোষণ| করে ছুই ভাই বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় ন্বাশানাল পেপার-এর এডিটর নব- 
গোপাল মিব্রকে দেখে সোমেন্দ্রনাথ তাকে কবিত| শোনানোর জন্তে ধরলেন। *শ্তনাইতে 
বিলগ্গ হইল নাঁ। কাবাগস্ভাবলীর "বাঁঝ! তখন ভারি হয় নাই। কবিকীতি কবির জামার 
পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে ।-." পঞ্মের উপরে একট। কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেট 


১ জ্যোভিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধায় [1955-1919 ]। গণেন্্রনাণের জোট্ঠা ভখিনী কাদম্বিনী দেবী ও যজ্ঞেশ 
প্রকাশ গঙ্গোপা ধায়ের পুত্র । 

২ জীবনম্মৃতি ১৭1২৮ 

৩ ছেলেবেল1 ২৬৬৯৯ 

৪ ১২৭৫ বঙ্গাব্দের যে.কটি হিসাবের থাত। শাস্তিনিকেতনের রবীন্গভবনে রক্ষিত আছে [ 'এস্টেটের কেসবহি' 
ও "নিজ হিসাবের কেস বই' ", সেগুলির কাগজ ও আকার রবীন্দ্রনাথ-বরিত খ।তারই অনুরূপ । এইরকম কাগজের 
খাতা ইতিপূর্বে ঠাকুরবারডির সেরেস্তায় দেখা যায় না, ১২৮৩ বঙ্গ'বেব খাতা ছাড়া পরেও নেই। কাগজের জলছাপ 
দেখে মনে হয় তা বিদেশে প্রস্তুত । এই বছরেই কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গাওুলিপিতে 'কবিতা- 
রচনারন্ত' হয়, এটিকে তার পরোক্ষ প্রমাণ রূপে গণা করা ষেতে পারে । 


৫ জীবনম্মৃতি ১৭ । ২৮৩ 


১৪১১৭ 


১৯৮ রবিজীবনী 


দেউডির সামনে ঠাড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকগে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম ।'১ 
কবিতাটিতে একটি শব্ধ ছিল "দ্বিরেফ', শব্দটির উপর বালককবির আশা-ভরস। সবচেয়ে বেশি 
ছিল _কিন্ত নবগোপালবাবুর উপর প্রতিক্রিয়া হছল অন্যরকম, এমন-কি তিনি হেসে উঠলেন । 
এই হাসিই রবীনক্্রকাবোর প্রথম বিরূপ সমালোচনা । তার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের মনে হল 
নবগোপালবাবু সমজদার লোক নন, যদিও শবটি পরিবর্তন করতেও তিনি রাঙ্ি ছিলেন না_ 
শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতে। স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।'৯ 

প্রসঙ্গাস্তরে যাবার আগে আর-একটি তথোর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্সণ করতে 
চাই। জোতিঃপ্রকাশের ফরমায়েশে লেখা কবিতাটি পদ্মের বিষয়ে লেখা, আর নবগোপাল 
বাবুকে যে কবিতাটি শোনানো হয়, সেটিরও বিষয়বস্ত্ব পল্ম । ছুটি কি একই কবিতা? প্রথম 
কবিতাটি লেখা হয়েছিল স্সেটে, দ্বিতীয়টি শোনানো হয়েছিল নীল খাত থেকে । নেটের 
কবিতাটিই যদি খাতায় তোল! হয়ে থাকে, তাহলে একই কবিতা বারবার লেখার যে অভ্যাস 
আমর পরব্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই এখানে তারই স্চন।। ছেলেবেল।-য় 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিত। বানিয়ে- 
ছিলুম, তাতে এই ছুঃখ জানিয়েছিলুম ষে, সাঁতার দিয়ে পল্ম তুলতে গিয়ে শিজের হাতের 
ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না।"২ সব কটি প্র 
কথা এসেছে, এটা কি কোনো তাৎপর্য বহন করে? 

উপরোক্ত কবিতাগুলি, অন্তত প্রথম ছুটি কবিতা [না কি একটি?) রবীন্্রকাব্যর 
ইতিহাসে আদিতম কবিত! রূপে গণা হতে পারে । অবশ্থ প্রাগেতিহামিক পধায়ের আরও 
একটি কবিতার উল্লেখ তিনি করেছেন, 'পৃজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে 
বলি দিলে খুব একট! কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি । মন্স? 
বানাতে হয়েছিল, নইলে পূজো হয় ন/।-_ 

সিঙ্গিমাম। কাম 
'মান্দিবোসের বাটম 
উলুকুট ঢুলুকুট ঢাামকুড়কৃভ 
মাখরোট বাখবোট খট খট খটাস 
পট পট পটাস। 

“এর মধো প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের । আখ- 
রোট খেতে ভালোবাসতুম ৷ খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার শীড়াটা ছিল কাঠের । 
আর পটাম শবে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবৃত ছিল না।”৩ কনিদের সব কথাই তো 
ধার-করা, তা থেকে যদি বিশেষ কিছু “বোঁবা' যায়, তা ঘদি কিছু 'জানিয়ে' দেয়, তাহলে তে। 
সবটাই কবির নিজন্ব হয়ে দাড়ায় _ "আখথরোট" কথাট। বাবহার ন। করলেও । কবি এই 
মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন তার রেলিং-ছাত্রদের প্রসঙ্গে, যেটি তার প্রথম স্কুল জীবনের ঘটন| | 
তাই ঘদি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাবারচনার ইতিহাসকে আর 9 পিছনে নে নিয়ে যেতে 


১ জীবনম্মতি ১৭ | ৯৮৪ 

৭ ছেলেবেলা ২৬ | ৬১৯-২০ 

৩ এ ২৬। ৫৯৪ ; ছেলেবেলার অনেকগুলি পাওুলিপি প্বীন্দতবনে আছে, তার মধো একটিতে ছড়াটির দ্বিতীয় 
পঙ.কিতে 'আন্দি' শব্দটি এব: শেন পঙক্তিটি নেই। 


১২৭৫ | 1868-69 ১০৯ 


হয়, তাঁর চার বৎসর বয়সে । মন্টি লৌকিক ছড়ার ছন্দ রচিত _সাধু পয়ারে নয় - এটিও 
এ-প্রসঙ্গে ন্মর্তবা 1১ 

নীল খাতায় কবিত, লেখা! শুরু করার পব তাঁর ভাগো আরও একটি প্রচ্ছন্ন সমাদর 
জুটেছিল। জীবনস্থতি-র প্রথম পাওুলিপিতে ববীন্্নাথ লিখেছেন : “সেজদাঁদাকে বড় ভয় 
করিতাম। সতা একদিন আমার খাতা লষয়। তাহার হাতে দিল। পগ্যলেখায় সমগ্ঘাঁপনকে 
পাছে তিনি অপরাধ বলিয়া গণা করেন এই ভয়ে আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে 
আমার খাতা ফিরিয়া আসিল এবং যাহ রিপোর্ট পাওয়া! গেল তাহাতে নিরাশ্বাস হইবার 
কোনে। কারণ দেখিলাম না)' 

এই বছর থেকেই ক্ষোতিরিন্নাথ ঠাকুর-পরিবারে যখেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করতে শুরু 
করেন । সংগীতচচ্া তিনি অনেকদিন পরেই করছিলেন, 'নবনাটক'-এর অর্কেন্ট্রচনা তারই 
পরিচয় । সতোন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে তিনি মেতাবও খেখেন। সেই সাংগীতিক 
উৎসাহ এই বৎসর উনচত্বাবিংশ সাংবতসবিক ব্রাদ্ষদমাজ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসারিত হয়ে 
পঠে [১১ মাঘ শনি 23 70 1869 11 হিমালঘ়-প্রত্যাগত দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতিও এই 
সমারোহের কারণ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এই প্রথমবার বহু সংগীতের যালায় 
1 সর্বমোট ১৫টি শান ] এই উৎসবটি সজ্জিত হয় । জ্োতিরিক্দ্রনাথ একটি বক্তৃতাও করেন । 
বালক রবীন্দ্রনাথের উপরও এই অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছিল তা জান! যায় জীবনস্থতি-র প্রথম 
পাগুলিপি থেকে _ “আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমর] বাড়িয়া 
উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম ন। তাহা! মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্য- 
কালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাঙ্গাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে 
খেলায় অন্থনবণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্ত গানট। ফাকি ছিল 
না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো! একট। টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ে “দেখিলে 
তোমার সেই অতুল (প্রম-মাননে' গান গাহিতেছি, বেশ *” পডে।'২ লক্ষণীয়, গণেক্জ- 
নাঁগ-বচিত উক্ত ব্রঙ্গসংগীতটি এই বংসরের মাপোতসবের সায়ংকালান অধিবেশনে গীত হয়েছিল । 

প্রসঙ্গত এইখানে ববীন্দনাখেব সংগীত-শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচন] করে নেওয়া যেতে 
পারে । তার শৈশবে বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিগ্ভাব অপিকার ছিল বৈদগ্গোর অন্যতম প্রমাণ । 
এই এতিহ্যান্সারে জোড়ারস্াকে। ঠাকুরবাঁড়িতে সংগীতের স্রোত প্রবাহিত হত। দেবেন্দ্রনাথ 
নিজে ছোটোবেলায় সাহেব শিক্ষকের কাছে পিয়ানে। শিখেছেন, পরে ওন্তাদের কাছে গান- 
বাজনার চর্চাও কবেছেন । রমমোহনের সময় থেকে হিন্দি গানেব স্বরে বাংলা কথা বসিয়ে 
ব্হ্গলংগীত রচনার ষে প্রথার স্ুত্রপাত, দেবেন্ধনাথের সময়ও তা অব্যাহত ছিল । তার পুত্রের! 
_দ্বিজেন্নাঁগ, সতোন্দ্রনাথ, হেমেন্্রনাথ, জ্োতিরিজ্দ্রনাথ সকলেই নিষ্ঠার সে সংগীতর্চা 
করেছেন । জামাত। সারদাপ্রসাদ নিখাত সেতারী জুয়ালাপ্রসাদের কাছে সেতার শিখতেন, 
তীর বৈঠকখানায় অনেক নামী সংগাবদশিল্পীর সমাগম হত। তাছাড়। ছিলেন ব্রাঙ্ষসমাজের 
বেতনভোগী গায়ক বিষুচন্জ্র চক্রবতী । ইনি এবং এর দাদা কৃষ্ণ রামমোহনের সময় থেকেই 
ব্রা্মদমাজে গান গাইতেন । কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও তিনি এই কাজে বহাল থাকেন ও অতি বৃদ্ধ 
বয়সে ১২৮৯ বঙ্গান্ধে অবসর গ্রহণ করেন । দেবেস্রনাথ ও তর পৃত্রদের রচিত অনেক গানে 


১ দ্রপ্রাসঙ্গিক তথা : ৪ 
জীবনম্থতি [১৩৬৮।। ১৭৪ 


১১৪ রবিজ্ীবন্দী 


তিনিই স্থুর দেন, কিংব। তার প্রদত্ত অনেক হিন্দি গানের স্তরে কথা বসিয়ে ভার৷ ব্রহ্ষনংগীত 
রচন1 করেন । ইনি ঠাকুর-পরিবারের সংগীতশিক্ষকও ছিলেন । শ্বভাবতই শৈশব থেকে এর 
কাছে রবীন্দ্রনাথকেও সংগীতের পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে - রবিবার সকাল ছিল এই সংগীত- 
শিক্ষার সময় । এই শিক্ষা সম্পকে তিনি লিখেছেন, “বিষণ যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার 
কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছতে ঘ্বণ! করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে 
ছড়াব অত্যন্ত নীচের তলায়।'১ কয়েকটি নমুনাও তিনি স্বতি থেকে উদ্ধার করেছেন; 
(ধন - 
“চন্দ্র স্থ্্য হাব মেনেছে, জোনাক জালে বাতি 
/মাগল পাঠান হুন্দ হল, 
ফাসি পড়ে তাতি "২ 
কিংবা, গণেশেব মা, কলাবউকে জ্বাল! দিয়ে৷ না, 
তাৰ একটি মৌচা ফললে পরে 
কত হবে ছানাপোন। | ইত্যাদি । 
বিষ্ণুর সংগীতশিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এখনকার নিয়ম হচ্ছে 
প্রথমে হারমোনিয়মে স্বর লাগিয়ে সা রে গ। মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দি 
গান ধরিয়ে দেওয়া । তখন আমাদের পড়াশুনোর ধষিনি তদারক করতেন | সেজ্দাদা হেমেন্ত্র- 
নাথ] তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমান্ুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর এ হালকা 
বাংল। ভাষ। হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধো সহজে জায়গ! করে নেয়। তা! ছাড়া, এ ছন্দের 
দিশি তাল বীয়াতবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা-আপনি নাভিতে নাচতে 
থাকে |" তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে । কাধের উপর 
তম্বর! তুলে গান অভ্যাস করেছি । কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি 1৩ 
আর একটি প্রসঙ্গ আমরা এইখানেই আলোচন। করে নিতে চাই | ভীবনস্বতি, ছেলে- 

বেল। প্রভৃতি শ্ব্তিকথামূলক রচনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের দৈন্যদশার 
কথ রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে লিখেছেন । কিন্ত রবীন্্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক হিসাব- 
সম্বলিত কাশবহি-গুলির সাক্ষা ভিন্ন ধরনের । আগেই বলা হয়েছে, ১১৭১ বঙ্গাবের পূর্বের 
কোনে খাতা আমাদের হাতে আসে নি । ২৪ পৌষ ১২৭১ [শুক্র 6191) 1865 ] “রবিবিজ্ত্র- 
বাবুর ইজের ১২টা” বারো! আনাতে যেমন কেনা হয়েছে, তেমনি ১৪ অগ্র” | সোম 28 ০৬ 
1864 ] “রবিভ্্রনাথ বাবুর ১২টা ইজের তৈয়ারি' করতে তিন টাক পনেরো। আনাও খরচ করা 
হয়েছে । আবার ৮ বৈশাখ ১২৭২ [ বুধ 19 £১19 1865 ] “রবীন্দ্রবাবুর পিরান ১২টা'খাতে 
ছু'টাকা দশ আন। ব্যয় হলেও ১৮ চৈত্র ১২৭১ [বৃহ 30118: 1865 ] 'রবিইন্দ্রনাথবাবুর 
১২ট1 পীরান'-খাতে খরচের পবিমাণ পাচ টাক সাড়ে পাচ আনা । জাম এবং পাঁণ্টের 
কাপড়ের গুণগত মান সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বল! সম্ভব না হলেও, একই সংখাক ইজের 
ও পিরানের দামের পার্থকাটুকু বুঝিয়ে দেয় আটপৌরে ও পোশাকী ছু'রকমের জামাকাপড়ের 
আয়োজন তার জন্যে ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল । সুক্ষ পাঠককে তারিখগুলিও 
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পর্ণ করতে বলি, এত কম সময়ের বাববানে এত বেশি সংখ্যক জামা-প্যাপ্টের আয়োজন কি 
“এতই যংসামান্ত ছিল খে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিক। ধবিলে সম্মানহানির আশঙ্ব 
আছে' ?১ এরও উপরে ২১ চৈত্র ১২৭২ [সোম 2 4০: 1866 | ১৪ট1 করে কামিজ ও 
হজের তৈরি করার জন্যে নিয়ানধুক' কাপড় ও কেন। হয়েছে! ১২৭২ বঙ্গান্দে এরই মধ্যবর্তী 
কালে ৬ আশ্বিন 1 বৃহ 21 5০ 1865 | ৬টি করে পিরান ও ইজের কেন। হয়েছে এবং 
২৯ অগ্র | বুধ 131799০ | “রবিদ্্রনাথবাবু 'ও সতাপ্রসাদবাবুর ছিটের পীরান তৈয়ারি খরচ 
৩।৩/আস্তরের জন্য কেলিকো/১4৮০-_এই হিসাব দেখা ধার । েষোক্ত পোশাকটি সম্ভবত 
শীতবস্ত্র, তাণিখটিও সেই ইঙ্জগিতই করে । ১২৭২-এর হিসাবেও দেখা যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গো- 
পাধযারকে ২৮ পৌষ | মর্জল 10 191) 1865 ] ১১০ টাকার “বণাত | পশম] বন্ত্ববিশেষ _ হাণ 
চরণ নো । , পশুলোমজাত শীতবন্্রবিত' _জ্ঞানেন্্রমোহন দাস | খরিদ বাবত' দেওয়1 হয়েছে 
বাড়ির সকলের শীতের পোশাক তৈরির কাজেই এই বধনাত ব্যবহৃত হয়েছিল মনে করা। 
যেতে পারে । ৭ মাঘ ১২৭৪ | 20 780 1868 1-এর হিসাবে দেখি -বালকদিগের বনাতের 
চাপকান/মেয়েদিগের ফেলানেলের পিরান/সোমবাবু ও রবিবাবুর লেপের বড় ওয়ার/ন্বর্ণ 
ক্মারির চায়না কোট” তৈরির খরচ দেওয়া হয়েছে । আবার ১৩ আধাঢ ১২৭৫ [ শুত্র 26 
[আ। 1১8 ) তালিখের হিসাবে লেখ। হয়েছে « সোমেন্দ্র বান্দর সত্যে প্রসাদ বাবুদিগের 
বনাতের চাপকান তেয়ার হয় তাহার দবজির মজুরি ও বোতাম শোধ ২৯, এই চাপকানগুলি 
নিঃসন্দেহে উপরে উক্ত চাপকানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । অথচ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শীতের 
দিনে একট] সাদা জাথার উপরে আর একট সাদ। জামাই যথেষ্ট ছিল'৯ । 

হিসাব গুলি রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত শৈশবের, চার-পাচ বছরের হলেও, এমন মনে করার 
কোনো কারণ নেই ধে, পরবতীকালে অবস্থার কিছু অবনতি হয়েছে । একই ধরনের হিসাব 
আমর। পরের বঞ্ছরগুলিতেও দেখতে পাই । আর শুধু জামা-প্যাণ্ট নয়, মশারি, গামছা» লেপ- 
তোএক, বিছ্বানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি অন্তান্ত প্রয়োজন সামগ্রীর যোগান অবাহত 
থেকেছে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা ছুটা যেখানে 
থাকিত সেখানে শহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতান 
- তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষ। জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত থে 
পাছুকাশ্ষ্টির উদ্দেশ্টা পদে পদে বাথ হইয়া যাইত।* কিন্তু এক 'জাড়া মাত্র “চটিজুতা' নয়, 
'হাপচটা , “চটাবিনাম।' ও “বিনামা” | 'জুতা।, চম্ম-পাছুক) _ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস | প্রভাতি 
আখায় যে পরিমাণ জুতে। বশীন্্রণাখদের জগ্ভে কেনা হয়েছে, তার হিসেব নিলে প্রশ্ন 
জাগতে পারে, যাঁদের গাইগ্ের জগতে যাতায়াত অত্তান্ত সীমাবদ্ধ ছিল তার। এত জুতো নিয়ে 
কশ করতেন খাও মণ হিংবাজের দোকান হহতে' কেন। জুতোও ছিল ! “বিনাম। খরিধ'-এএ 
সবপ্রথম হিসাব আমব। পাই ১৪ অগ্ ১২৭১ 1 সোম 2১ ০৬ 1১64 | তারিখে যোদিন 
বাবো আনা দিয়ে রবান্দ্রনাথের জন্য এক জোড়। জুতে। কেণা হয়েছে । এরপর ১৬ বৈশাধ 
১২৭৩ ] শনি 28 41 1866 ] দশ আনায় এক জোড়! এবং ৪ ফান ১২৭৪ [খনি 15 £6৮ 
1868 | এক টাকায় এক জোড়। জুতো কেণার মধ সময়ের বাব্ধান খুব বেশি মনে হতে 
পারে; কিন্ত তাঁর পরেই | শুধু তারিখ উল্লেখ ঝরে যাচ্ছি ] ২৮ চৈত্র ১২৭৪ | বৃহ 9 4১ 
1868 |, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ | শুক্র 29 14195 1868 |, এবং একই বছরে ২ আষাঢ় [ইংবাজের 
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দোকান হহতে ক্রয় হয় ১5 আবণ | “১৫ আধাঢ আনা হয় ৯ আবণ | “বনাম। ঞয় মায় 
বগলস' |, ৬ আশ্বিন, ৩ পৌষ [ “বিনাম। মায় বগলস' ] অন্ঠান্ত বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
জন্তেও জুতে। কেনা হয়েছে ! 

জীবনস্বতি-র আর একটি মন্তব্যেরও _ 'বয়স দশের কোঠ৷ পার হইবার পুবে কোনো- 
দিন কোনো কারণেই মোজ। পরি নাই'১ [ “অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজ| উঠতে' - 
ছেলেবেলা ২৬ । ৫৯৫ ]- বিরোধিতা করে ক্যাশবহিগুলি । ২৪ পৌষ ১২৭১ [শুক্র 6 191) 
1865 |] তারিখের হিসাবে স্পষ্ট লেখা আছে - “মোজা খরিদ ধঃ ২০ কাতীক/রবিন্দ্রনাথ বাবুব/ 
১ ডজন দাম লেগেছে লাড়ে তিন টাক। | সেহ যুগের মূলামানের কথ। স্মরণে রাখলে অন্থমাণ 
পরা যায় সেগুলির গুণগত মানও খুব খারাপ ছিল পা, যে-যুগে ণড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্যও 
জোড়া ধুতি কেন। হয় মাত্। প'্টাকায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে তিন বৎসর সাত 
মাস । এই খাতে পরবতী বংসরগুলিতেও খরচ দেখতে পাওয়া যায়। [প্রসঙ্গটির পারসমাপ্জি 
জন্য আমরা পরবতী কয়েক বৎসরের হিসাবও একই সঙ্গে সংকলন করে দিচ্ছি । ] ৬ আশ্বিন 
১২৭৪ তারিখে “ম্বর্ণকুমারীর বস্ত্র করন ও সোমেন্দ্র রবীন্দ্রবাবুদিগের মোজা ক্রুয়' উনিশ টাক। 
ছু'আনা, ২৪ পৌষ ১২৭৫ তারিখে “সোমেন্দ্র রবীন্দ্র বাবু দিগের মোজা ২ ভজন সাড়ে এগারে। 
টাকা, ১১ ভাদ্র ১২৭৬ তারিখে সোমেন্দ্র ও রবীন্ত্রবাবুদিগের মোজা! ২ ডজন" তেরে। টাকা ও 
একই বৎসরে ১৫ ফাল্তনে রবী ও সোম বাবু দিগের মোজা ক্রয় এক ডজন' সাড়ে পাচ ঢাকা, 
২৭ পৌষ ১২৭৭ তারিখে “সোম রবী বাবু দিগের মোজা ২ ডজন' দশ টাকা ছ'আন।- এই 
হিসাবগুলি দেখতে পাওয়া ধায় এবং সবগুলি তারিখই রবীন্দ্রনাথ দশের কোঠা পার হবার 
পূর্ববতী ! ূ 

উপরোক্ত বিবরণের সম্মুখান হয়ে খে প্রশ্ন মনে জাগতে বাধ, সেটি হচ্ছে রবান্্রনাথ এই 
সব আয়োজন সত্বেও কেন অন্যরূপ লিখেছেন । এমন নয় যে পোশাক পরিচ্ছদের, বিশেষ কণে 
মোজার, যথাযথ যোগান তার শৈশবের ব্যাপার, পরবর্তীকালে ঘ। তার স্তিতে ছিল না। 
মোটামুটি একই ধরনের আয়োজন তার সমগ্র বাল্যজীবনেই অন্শ্থত হয়েছে। আবার জমিদার 
পরিবারের সন্তান হয়েও তাদের জাবনযাত্রা কত সাদাসিধে ছিল সাধারণের কাছে সেটি প্রতিপন্ন 
করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এরূপ বণণন। দিয়েছেন, এমন অনুমানও অশ্রদ্ধেয়! আমাদের অনুমান, 
অন্তঃপুরের েহগ্রীতির জগৎ থেকে নির্বাসিত তীব্র অনুভূতিশীল বালকের আন্তরিক ক্ষোভ 
তার মনে এক সর্বব্যাপী বঞ্চনার ধারণ। বদ্ধমূল করে দিয়েছিল । সেই ধারণার কাছে বাস্তব 
প্রাপ্িগুলিও তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ৷ এরূপ মনে হওয়ার ারও কিছু পারণ থাকতে পারে। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিজেন্ত্রনাথের প্রথম পুত্র দিপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র একবছর দু'মাসের 
ছোটো ছিলেন। সত্য প্রসাদ-সোমেন্্নাথ-রবীন্দ্রণাথ এই ভ্রয়ার পাশাপাশি ছিপেন্দ্নাথের জন্যও 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতোমোজ। কেন। হয়েছে । কিন্তু তাদের পরিমাণ ও গুণমাণে পাথকা 
্থেষ্ট । একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । ৪ আবণ ১২৭৫ | 18 741 1868 |] তারিখের 
হিসাবে দেখি _ সোমেন ও ববিন্্র বাবু দিগের বিনামা ২ জোড়। দ' ১৫ আবাঢ় আনা হয়' 
ছুটাক। এগাবে। আন। তিশ পয়স। দিয়ে, বয়েকদিন বাদে ৭ শ্রাবণ | 21 181 | তারিখের 
হিসাবে রেখা খায় _“দ্বিপেন্দ্রবাবুর বিনাম। ক্রয় (সাহেবের দোকান হহতে )' ধাম সাত টাক। 
চার আন! । পার্ক্যটি খুবই দৃষ্টিকটু, এবং সেটির সমর্থন পাওয়া যায় দ্বিতীয় হিসাবটির পাশে 


2 জীবনশ্মৃতি ১৭ । ২৬৮ 


১২৭৫ | 886১-০9 ১১৩ 


পেন্িলে পেখ। একটি মন্তবা থেকে -- এত মুলা দেওয়! কর্তামহাশয়ের অভিপ্রেত কিন। জানি 
ন|'। বিশেষ “রে অপেক্ষাকৃত বড়োদের সাজপোশাক, আমোদপ্রমোদ এব" পার্বতী €নং 
নৈঠকখান| নাডিব জীবণযআ[ থে 'শৌখিনতার পরিচয় ছিল, পরিধারের বালকদের জগ্ত সর্ব- 
একার এাঁয়োদন সন্বেও তাদের মবো পাকা ছিল স্ছুস্তর | এই-সপ কারণেই বালক রবান্ত- 
নাথের নিজেকে খণহেলিত ৪ বঞ্চিত মণে কর। কিছুমাত্র বিচি নয়। আর এই ক্ষোড তার 
মনে বদ্ধমল হয়ে যাঁওয়] সম্ভব, যার ফলে যতাকু পেয়েছেন তাকেও তুচ্ছ মনে হয়েছে । 


পাসঙ্গিক ৩থ। : ১ 
এখান বহসরে এগাড়াসাকে। টাপুববাড়িব কয়েবটি উদ্লেখষোগ। খটন। « তথা এখানে ডপাস্থিত 
করা হচ্ছে । 

? ২৮ বৈশ।থ খনিবাব 972১ 1868 শরৎকুমারী দেবী ৪ খছুলাথ মুখোপাধ্যায়ের 
পুখন। কন্যা সুশীল দেবীর জন্ম হয়| 

এাশ্িন মাসের শেষে ! 09০0 1868 1 সত্যেন্্রনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে ও. 
অল্প কাটে দিলে এতোই মাব। যার ।২ এব কেক মাঁস পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৩০ পৌষ 
| মঙ্গল 13 )ধা? 186১ 1 তারিখে প্ীমারে বোঙ্ষাই খাতা করেন সাব্দাপ্রসাদ গঙ্গোপাধার 
« গানক নাথ ঘোষাল তাৰ সহযানী ছিলেন । 

? ১১ শগ্র”। শনি 510০০ | স্ব্ণকুমারী দেপা ও জানকীনাথ ঘোষালের প্রথমা কন্যা 
হিপণায়ী দেবান জন্ম হয় ।৩ আমরা আগেই বলেছি, গানকীনাথেব বিবাহে ভাণ পিতা জয়চন্ 
,শামালেন সম্মতি ছিল নও পেহদগ্ত [ববাহে তিনি উপস্থিত হণ নি। কিন্তু পুত্রবধূর সন্তান 
সঞ্ভাবনাও এ'বাদে ভার বিরাপত। অন্তহিত হয় । ৬ পাতিকের একটি হিসাবে “দখ। খায় দি 
গাননীব।বৃর পাত শ্রীমতী স্বণকুমারিকে দেখিতে আসেন উক্ত শর", তাহাকে প্রণামী দেন 
অথাং এভ সময় থেকে পিতা-প্ুত্রের মিলন ঘটে । 

অন্যান্য আনন্পান্।নের মধো 015 186৪ 1 আধাঢ-শ্রাবণ | মাসে দ্বিজেন্দনাখের 
তীয় পুন্জ শীতীন্দ্রনাথ ৭ 'হমেন্দনাদেব জোট পুত্র হিতেন্দ্রনাথের এবং ঝান্ধন [৩০ 1869. 
মাসে এবহঠমাণী দেবীর গোটা কন্া। গ্রশীলা দেবার অন্নপ্রাশন হয়। 

সাব পরিবারে এহ পত্সবেণ সবচেয়ে ছুভাগাজনক ঘটনা দেবেন্দনাথের চতুগ পুথ 
বারেশনাথের বা পাডব হু পাতি । আহমদন্গর থেকে 19 10151! গণি ৫ খাবগ ! তাকিখে 
লিখিত একটি পছ্েে সতোপনাখ হারে পেখেনা বৌবেশের লিপ আবাদের যাহা শষ ছিল, 
হাই লি পটিল -বড় আশেপের বিষয়। তাহাকে কোখা্ পড়াতে লইয়। “গলে হত 
৬াঁল হয়| এহ চটি একে পাঝ। যায় এই পীড়া লঙ্গণ এনেক মাছে একে ভাব মলে। 


সি 


১ এর ১ কাশবছি-৯ ৩১ বৈশাখের হিসাবে আছে-২৮ লশাদের খরচ ) আমতী হ্গরংবুমারী “দবির 
কন্যা] হওয়ায় নাডিক11 দাইএণ বিদায় ৮৭ | 

১ গ্র১ ১১ নঞ্রোবণে *১শবীণ পে ৮৮হি.|ম ০১|লার এশশীয পুঞ্রপ গান খত - গাছ মান 
তখহইী দণ পঞজ্ে হাহা যুামবাদ গাইনাম । পুরাঁতিনী | ১৫৫, পত্র ৯৫ [ 30 0)0018৯] 

৩ পর্রঃ কাাখবহি 5 এই দিনের ঠ্গাবে গাছে 2৩ ১11৯৯ ১11111111১ দর” শামতা জনকুমারীর প্রসণ 
বরাইবার এ বিবিব ফি*৫* 

৪. পুর।তনী | ১১০, পঞ্জ। ৫" 
ড় ১:১৫ 


১১৬ রবিজীবন 


ছিল। বস্ত্রতঃ তার লী প্রফু্রময়ী দেবীর একটি উক্তি খেকে এহ অস্কমান কর। খায় যে, বিবাহের 
প্বেই হয়তে। কতকগুলি চিহ, তার আচরণে ফুটে উঠেছিল : “দিদির বিবাহের পর আমি প্রায় 
মায়ের সঙ্গে জোড়াসাকোর বাড়ি আসা বায় কর্পিতাম, সেই সময় আমকে দেখিয়। আমার 
ননদ স্বর্ণক্মারী « শরংকুমারীর পছন্দ ২ওয়াতে আমার স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য বাবব|র 
অন্থরোধ করিতে থাকেন । আমার প্বামী সেই কথায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ষে, তিনি 
কলাবৌকে বিবাহ করিবেন । এই কথ! শুনিয়। তাহাদের মধ্যে খুব একট। হাসাহাসির রোল 
পড়িয়া যায়।১ বর্তমান প্রসঙ্গে তিশি লিখেছেন, গার ণংসব বেশ শ্খেই কাটিয়াছিল। 
পিবাহের চাব বংসণ পরে আমার গামা মন্দিক্গ রোগে আকাল হহর। সাড়ে তিন বৎসণ এ 
গানে কষ্টে কাটান । আমার বিশাহেৰ পরহ তিনি এস্টেন্স পরীক্ষ। পিয়া উভ্তীণ হভয়। 
ছিলেন ২. এই রোগের পৰে ডাহা? খখে্ মেবাশত্তি ছিল বলিয়। আমাগ শ্বশ্বর সমস্ত 
সংসারের তহবিলের আয় বায় £*খিবাৰ ভাব তাহার উপপ শ্পাছিলেন।৩ ইহার পুবে 
আমার যামাশ্বশুর ! ব্রজেন্দ্রনাথ রায়: ' হিসাবপত্র দেখিতেন। কিন্ত তারও মাথার দোষ থাকায় 
শ্বশ্তর তাহাঁকে হাড়াইয়া! দিতে বাধা হন। তাহার যখন এইরূপ অবস্থা হইল এবং দিন দিনহ 
রোগের বদ্ধি হইতে লাগিল" আমার স্বামী স্নান মাহার পযন্ত সব ছাড়িয়। দিলেন, 9 
সকলের উপর একটা তার সন্দেহের ভাব বাড়িতে লাগিল । এই সন্দেহ বাতিকের জন্য প্রায়ই 
আমাকে নানারকঘ কগিতে হইত 17 আমার প্বামী খাওয়াদাওয়, একরকম ছাড়িয়া 
দিলেন । তার উপর তার কামি ও হীপানী অল্প অল্প (দেখা দিল, এই সব কারণে তাকে লইয়। 
আমি শামার বড গা, শতুন বৌ, মামার দিদি সকলে মিলিয়। বোলপুরে যাঠ। সগানে 
গিয়াও খাগরার “কান পরিবর্তন হইল ন।। চায়ের চাদচের এক চামচ ভাত ব। কোন ৪ দিন 
একটি পটল পোডা খাইয়া খাকিতেন । এমনি-ভাবে সেখানে তিনদিন কাটিল, খা এয়ার ব। 
«বরে কন শদল পা হপ্য়াতত রি ৪৬11 কতো পর আবার মানব কলিকাতায় খিশশয। 
এসি “২. ডাঃ “পন সাহেব বীরেন্্রনাখকে পণাক্ষা কদেন। সম্ভবত হারই নির্দেশে বীবেশ্র 
নাখের চগ্য ড্রয়িং শিক্ষার বাবস্থা করা হয়, এমন-কি ভবানীচরণ সেন নামব একজন ড্র্িং 
শিক্ষককে ৪ নিয়োগ করা হয় | বতমান বৎসরে অবশ্ঠ তার সবঞ্চ! আগের বাঠরে চলে যায় শি। 

এগ্রাডা জ্ঞানদানন্দপিনী “.ন্পী সম্বন্ধে দেপেছনাথের মনে কোনো কারণে ক্ষোতের সর্ধার 
হ'য়াছিল খাব জন্যে তিনি বান্ডিতে ফিরতি অনিচ্ছুক ছিলেন, লে জ্ঞানদানন্দিশ]ব অন একানে। 
বাড়িতে থাকাৰ কথাও চিন্ত। পরা হচ্ছিল হতাদি এপ এনিদেষ্ট পারিবারিক অশাগ্ঠির হন্দিত 
সুআন্দ্নান্ধপ পনের বো পাপয়। খায়? দবেশানাদ আপন্তা জানপনশিশার বোঙগাহ 
গাথা পরবে পািহে কিরে সাসেন। 

পবান্্রলাথ দাপশস্বাতিততত বাঠিলে গএ অবায়ে এয পেনেটির গানের কথ, উগ্ষেন 
পরেছেন, বতমান ণংসহে সেষ্ট পাগানটির সঙ্গে গাবুরবাড়ির 'যাগাযোদের হ2ু৮না হয়| “পোষ 
নাসে ভেমেন্ছনাথ। ঙ্লাতিবিন্্রণাণ। সাপ্পাপ্রসাদ। যনাশ প্রতি পালিহাটির পভ বাগানে 


১ আমাদের কথা, বলেক্দ্রনা্। « ঠবানিপন স্ারকগ্রন্ত ; ১৭১৭ 

২. 'বীবেঙ্ছনাণ ১৮৬৬ ননে বেঙ্গল 'একাছেমি হতে প্রবেশিক] পবীণয় ছি ৩ বি ধান হণ 1 মানা 
চ61৮০1৭ 

2. এই বতসবেব জো নান পন€ 
ক্যাশনভি-:ত এই হবণোব সাক্ষাত মেলে | 

৪. “গানাদের কথা 1 ১০-১১ 

€ দ পূরাতনী। ৯*, পত্র ৬১ 


ম'সারেব মামকাবাবি গর্চের টাক! বাবেখনাপের হাঠে দেওয়া হয়েছ, 


১১৭৫ | 140১-09) ১১৫ 


বাস করেন। সতোন্্রনাখের পত্র থেকে জান। খায়, বোঙ্গাহ-যাত্রাণ পুবে জ্ঞানদানন্দিনী দ্বোও 
কিছুদিন ওই পাগাশে গিয়ে থাকেন । মাধ খাসে সৌদামিনী দেবী ৭ স্বর্ণকুমারী দেবীও 
সেখানে ছিলেন, কাশবহি 1” এইসব খবর পাওয়া যা । প্রসঙ্গটি আমর! পরে বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচন। করন । 

-« ভাঁছ বুধিবাণ 30 £১4৪ ৬৭ বহপর বয়সে দাদ রোগভোগের পর দ্পনাবায়ণ ঠাকুরের 
পীর প্রস্কুমার ঠাকুরের মতা হয়! জন্ম 211)০০ 1801 11 দ্বারকানাথের মুভভার পর দারুণ 
'াণ্সিক বিপণয়েব সমগ্র হনি দেবেন্দনাথকে আনেক স্পণামশ দিয়েভিলেন | 


প্রাসঙ্গিক থা £ ৬ 

১১ মাপ শনি 23 170 1869 | মাদি ভ্রাঙ্গসমাজের উন্চত্বাবি“শ সাঃনংরিক মহাসমারোহে 
গরন্নষঠিত হয়। এই পঙ্সপ্ধের উৎসবে নিবধণ দেখলে মনে হয় ভারতবসীয় রাঙ্গসমাক্ছের সঙ্গে 
কিছুট। প্রতিযোগিত।ন মণোভান নিম্বেই এবারেন অনথষ্টানন্চী রচিত হয়েছিল, কাবণ এতটা 
সমারোহ আগের কোনো অন্ঙ্গানেই লক্ষিত হয় নি। এবারের উৎসবের স্থচন! হয় ১ মাঘ 
থেকে, বুদ্বারের সাগ।'ঠক উপাসনার দিন ছাড়া ১ ৫খকে ১০ মাঘ পর্নঙ্গ প্রতাভ সন্ধ্যায় ব্রাহ্গ- 
সমাজ গৃহে আাঙ্গব্ গুশ্থের পাঠ ৪ বাখ্যার আয়োজন কর। হয় । ১১ মাঘ প্রাতে ব্রাঙ্মলমাজ- 
গৃহে দেবেন্দনাধ উদ্বোধন করেন এবং ৫জাতিনিন্থনাথ ও অধোধানাথ পাকড়াশী ভাষণ দেন। 
এই অধিবেশনে সাতটি ত্র্গসংগীত গীত হয় : 

শঙ্গরা _আডাঠেকা। আজি খামারদের মহোৎসব সতোোন্দনাথ । 

টভরপ-£চীতাল। সবে মিলে গাও তাহার মহিমা 1 ৮. 

নেবগিবি _ একতালা । শয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে 

আস। -ঠ:বি | বলিহারি তোমারি চপ্রিত মনোহর । সে "নাথ 

টোড়ী চৌতাল। ভি তে ছীবনেপ আপার 

০ঠাভী -ৌতাল। দাণনাণ 1 এপ্রম মধ! দেও । গণেন্ধশাখ . 

গৌডশারজ - আভাঠেকা। আখিঅঞ্চন ! ডাকি হে তোমারে । জ্যাতিরিন্দ্রনাথ 

মণ্যাকে পেবেন্রতবনে আহাবাদ্রি পব ব্রঙ্গসংগীত হয় : লুম বিজি -যৎ। উথলিল 
প্রেম-স্্ধা। মাঙ, অহে। সাধু ! 

দেবেন্দন্বনে সায়ংকালীন উপাসনায় গণেশ্ছনাথ, বেচাবাধ চটোপাধ্যায় ও অষোধ্যানাথ 
পকডাশী বক্তত। কবেন। গাত;কালীন অনুগানে গীত সতোন্দনাখের “আজি াঁমাদেল 
অহ্োহসব" গানটি চাঁডাপ আবও সাতটি বশমংগীত এখানে পব্িবেশিত হয়: 

ঈমনকলাণ-_ চৌতাল। তুগি জান, গাণ। তুমিই সতা, তুমি সনদ! সতোন্ধনাখ । 

দয়জযন্গা - চৌতাল। প্রথম শান গগার। ভুবশ-পাভ' “দপশদণ  শণেজ্লাখ 

বাহার একতাঁলা । /দখিলে তোমাব সেই অতুল প্রেম '্মাননে ! "| 
কেদার1-চৌতাল। ণহিছে বুপ।পবন তোমার [ দ্িজেন্দ্রনাথ | 
শাহানা _ আড়াঠেকা | কমনে কহিব, কি স্বধাময় শোভা হেরিন্ত "1 
খাঙ্কাজ_ধামার | সেই প্রেম-ছবি সধার ধার 
নিঁজিট_ঠংবি । গাণরে আগপতি জগননগন | সতোক্জনাথ | 

দ্র তত্বোধিশী, ফান্সন ১৭৯* শক | 


য়খিজীবনী 


উপরের বিবরণ থেকে বোঝা যায তখন আদি ত্রাঙ্গসমাঙ্গের সভাকবি হচ্ছেশ প্রপানত 
শ্দব 'আহমদণগরণের ণম্ল খেকে 


১১৬ 


সতোন্দনাথ এব” কিছুট' দ্বিজ্নেনাখ ৪ গণেন্দনাথ | 
সম্তান্দ্রনাথ রক্ষসংগীত এচন। করে পাঠিদেছেশ, এ» খবব৪ পাপরয়া যায় গণেন্দনাখ ও “দবেছা- 
নাঁথকে লেখা তার চিঠি থেকে | 24170171869: রবি ১২ মাঘ ? গণেস্নাথকে তিনি একটি 
পত্রে “ইচ্ছা হয় সবব ভুলে." “মঙ্গলনিদান, বিদ্রের কপাণ, মুক্তির সোপান, হে করুণাকর, 
দীনসথ! তুমি" “দীন-দয়াময় হলো না অনাথে" ক্‌পাসাগর হে অখিল জগতপাতা' এই পাচটি 
গান পাঠিয়ে তাকে অস্থরোধ করেন বিষুচন্দ্র চক্রবতীকে দিয়ে সেগুলিতে উপযুক্ত স্থর বসাবার 

জন্ত। পবের দিন পিতার কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি পৃরোক্ত “দীন-দয়াময় স্ুলে। পা 
মনাথে' গানটি ছাড়াও ভার বিখাত ব্রঙ্গলংগীত “ভুষি বিন কে প্র শঙ্কট নিবারে' গানটি 

“প্ররণ করেন । বল। বাহুলা, গানগুলি বর্তমান বখ্সরের মাঘোতসবে গীত হওয়া সম্ভন ছিল ণ।, 

কিন্তু পরধর্তীকালে নানা উপলক্ষে ই এগুলি গাওয়৷ হয়েছে । বাংলার স্বরলিপি-রচনার পরীক্ষায় 

এব মধো কয়েকটি গানকে দ্বিজেন্্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন, সেদিক থেকে এদের এঁতিহাসিক 
মলা যথেষ্ট । 
ইঈতিমধো ভাবতবর্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের কার্যকলাপে কতক্লি গ্ুকত্বপর্ণ প্রতিক্রিয়া 

উপস্থিত হয়েছিল । গত বৎসর মাঘোত্সনের পব £কশখবচগ্ সদলে বাংলায় শান্ছিপুর ৪ 
ভারতের অন্যান্ স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রচার আরম্তু করেন। ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটন।। 
এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বন্ধে প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে কেশবচন্্র পুনরায় 4৯০ 1868-এন 
শ্তরুতে মুঙ্গেরে আসেন । 19 4০0৮ [ রবি ৮ বৈশাখ ] সেখানে সারাদিনব্যাপী ব্রঙ্গোখসবের 
আয়োক্ষন হয় । এর ফলে সেখানে যে ভক্তির আতিশয্য উপস্থিত হয়, ত। শেষ পযন্ত কেশপ- 
চন্দ 9 শাঁর সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে ধাড়িয়েছিল । কেশবচন্দেৰ ছগাশ্নীকাৰ 
গৌরগোবিন্দ রায় লিখেছেন, “একজন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে বলেন, মুঙ্গেবে বকুমানে থে 
প্রকার ভাব সমুপস্থিত, ইহাতে কুসংক্বারের আগমনের সম্ভাবনা । ইহাতে তিনি উদ্ভন দেন, 
“হইতে দাও |” এ কথার ভাব এই যে, শফ নীরস কঠোরনাব হইতে কুসংগ্ধার ও ভাল |. 
ক্লতরাং কোন বাধ না পাইয়! ক্রমেই ভক্তির আতিশধ্য দেখা দিল, পরম্পরের চরণে এবলুষ্ঠন 
করিয়। তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, পরিশেষে চরণ ধৌত করিয়া! দিয়া পত্রীর স্কুদীঘ কেশগুচ্ছ 
দ্বার। আর্দরপদ শ্রষ্ষ করিয়া দে ওয়] পধান্ত চলিল।:.* ভক্তগণের চরণধারণ, ভক্তগণের ভোজনা- 
বশিষ্ট গলবন্ব হইয়। যাঙ্াপূর্বৃক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিতাকৃত্য হইয়া উঠিল । এত দূর পধাজজ 
হইয়াই নিরন্ত রহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট কেশবচন্দ্র সম্মুখে দাডাইয়। 
প্রতিষেধ করিতেছেন, ব্যক্তিবিশেষ এরূপও প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন ।১ উক্ত জীবণীকার 
এর পর ছুটি ঘটন] উল্লেখ করেছেন, যার থেকে বোঝা! যায় কেশবচন্দ্র এই মনোভাবকে প্রশয় 
দিতেন। 

ট কেশবচন্দ্র কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 5 101 1868 [রবি ২৩ আষাঢ ] তারিখে 
ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করবণর জন্য গবর্ষেন্টের কাছে আবেদন করা বিধেয় কিন] তদ্বিষয়ে বিবেচন। 
করার জঙ্য ঘে সভ। হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় গবর্ষেষ্টের কাছে এ-বিষয়ে 
আবেদন করার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এই আবেদন উপলক্ষ করে 10 96 | ২৬ ভাত্র ] মিঃ 
মেন | টা, হা ১০1201712]10916 ] ব্যবস্থাপক সভায় «দেশীয়গণের বিবাহবিপি' 


২ আচাধা কেশবচন্দ ১। ৪৫৯*-৫১ 


১২৭৫ | 1868.69 ১১৭ 


| 4৯ 811 00125011হ6 1101712০5170০০েঃ [02150175109 01091054117 01)6 01711501212 
[২৩1151017 0101 01016800115... 101011 0000)14117 00 001০ 1101)019: 0105 01 8295 
91 0196 05130181008 01 1000181 শামে খাহনেন খসড়। বিবেচণার জন্য উপস্থিত 
কবেশ। গালি ত্রাহ্মলমাল এই বিলের প্রতিবাদ বরে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করে । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৩ 
বলেন্্রনাথ ঠাকুর একটি নোটবুকে পবিণাবে সকলেন জন্মতাঁবিখ 9 রাশিচক্র সংকলন করবার 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । যেকোনে। কারণেই হোক তাৰ এই চেষ্ট। সম্পূর্ণ হয় নি। নোটবউটি 
এখন শাজিনিকেতন বপীন্্উননে সংরক্ষিত আছে, পাগুলিপির অভিজ্ঞান-সপ্থা। ৩৬৪ | এটি 
থেকে কাদঙ্গরা দেবার জন্হাবিখ * বাশিচক্ররটি কৌতৃহলী পাঠকদেব জন্য উদ্ধত করে 
দিচ্ছি : 


সপ ১৭৮১২১১1১1০ শুক | ২২ আষাঢ ১২৬৩৬ মঙ্গল 5 71] 18591 


চ 
রি এ শ্াশ১ 
মঙ্গলবার শুরু ষ্ঠ 
১ পূর্বকন্ধনী সিংহরাশি 
রি এর্গালের দশ। চাপা 3151১ ৩|৮ 
কে১০ 
&1১১ 


গাসঙ্গিক তথা : এ 
'সিঙ্গিমামা কাটম' ছড়াটি সম্পকে বপীন্দনাথ লিখেছেন" এর মধো প্রায় সব কথাই ধার-কর।'। 
প্রবোধচন্দ সেন 'রবীন্্রপ্রসঙ্গ' | দেশ, ২১ বৈশাখ ১৩৫৮ ] প্রবন্ধে ১১ পুষ্টায় এই খণের 
উৎস সন্ধান করেছেন : 
কথাগুলো কোথা থেকে ধার করলেন, স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয়। ১৩০১-০২ 

সালে রবীন্দ্রনাথ ঘে ছেলে-ভলানো ছড। পঙ্গলন করেছিলেন তার থেকে কয়েকটি অংশ তুলছি 
একটি হচ্ছে _ 

তালগাছ কাটম “বাসে বাটম গৌরী এল ঝি। 
" (তোব কপালে বুড়ো বর আমি করব কী। 


আরেকটি এই - 
উলুকুট ধুলুকুট নলেব বাশি । 
নল ভেঙেছে একাদশী । 


ববিজীবনী 


১১৮ 


তআাবেকন্টী ছডার “শষাংশ এরকম - 
নকা বেটা বর । 
ঢ্যাম কুড়কুড় বাছা বাজে চড়কভাঙায় ঘর ॥ 

“বাকা যাচ্ছে কোন চিবজন শিশুশাগ থেকে এই শিশু পুরোহিত তার গুজোর মর ডদ্দাঃ 


করেছিলেন '' 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৫ 
'দে+, রবীন্রশতবাধিকী সংখা! ১৩৬৮তে দিলীপকুমার মুখোপাধার “রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
সঙ্গীতগুরু প্রবন্ধের পাদটীকায় : পু ১০৬-০৭ 1 ছড়াটি সম্পকে লিখেছেন : 

“এই ছড়াটির প্রথম ছু'লাইনের আর একটি পাঠ পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্বর্গত। শ্রীযুক্ত। 
ঈন্দিব: দেবী ছডাটির “সই পাঠ “লখকণে: জানিয়েছিলেন । মৃত্ুর চারদিন আগে এ বিষম 
“তিনি “লথককে প্রশ্নের উত্তরন্ববপ খে চিঠি লিখেছিলেন, তা কিছু অংখ উদ্ধত কর। হ'ল :- 

শাজিনিকেতন, ৮7৮৬5 
কলাণববেষু, 

আমার বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীর সত্বেও যিনি ঘা প্রশ্ন কবেন তার সাধামত উত্তর 
দেবার চেষ্ট। করি, ষদি জান। থাকে |: 

আমি শুধু এইটকু জানি, অর্থাৎ "ুনেছি যে, ছেলেবেলায় তিনি ( বিষুচন্্র ) কবিগুরুকে 
গান “শখাতেন, এবং ভোট ছেলে উপযোগী গীন -খথা £- 

বাণ পালালে। বেড়াল এল 
শিকার করতে হাতী, 
£মাগল পাঠান হন্দ হ'ল 

| পশসী পড়ে তাতি।”- 
শুনে তার উপর একট ভক্তি হয়েছিল ।:-.... শ্রীইন্দির। দেবী “চীধুরাণী 

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীমুখোপাব্যাগ বিষুচন্দ্র চক্রবতাঁর জীবনকথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 1819-এ 
বানাঘাট অঞ্চলে 'আন্দুলে কায়েতপাড়া' গ্রামে তার জন্ম হয়। পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী 
শাস্ত্চ্চায় জীবিকানির্বাহ করতেন ৭ নদীয়ার বাক্সভভায় তার ধাতায়াত ছিল। তার পাচ- 
লুত্রেণ মো কুষ্প্রসাদ, দয়ানাএ ও বিঞুচন্জ রাজা শ্রীশচন্দ্রের সভাগায়ক হস্ন খা, তার ভাই 
দেল্ওয়ার খ1 ৪ বিখ্যাত কাণয়াল মিয়া! মীরণ প্রভৃতির কাছে এ্ুপদ ও খেয়াল শিখেছিলেন । 
দয়ানাথের অকালমৃত্যুর পর রুনঃ ৭ নিষ্কঃ 1830-ত ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নিযুক্ত হন, তখন 
দনষুর বয়স এগারে। বড | 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৬ 
৩০ চৈত্র [ রবি 1] 4১0: 1869 ] চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন আগের 
বছরের মতে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে | "ভনক্যাস্টরের বাগান" | অনুষ্ঠিত হয়। 
সভাপতিত্ব করেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল । মোট ১১টি জাতীয় সংগীত গীত হয় _ তার মপো পূর্ব 


১২৭৫ | 18005-69 ১১৪ 


সধিবেখণে গাত এলে সবে ভারত সন্তান, শিক্গায় ভারত ধশ গাইব কি করে? হত্যাদি 
পাঁচটি গান ছাড়াও নৃতন ছ"১ গান এরেছে। বোঝ| যাঁর, এহ মেলাকে উপলক্ষ করে জাতীয় 
সংগীতেগ একটি নৃতন পরও দীরে পীরে পুষ্টিলাভ করছিল । সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রঙ্গনীকান্ত 
গুপেণ পুরগারপ্রাপ গগ্ারচণ। 'বাধাঘ়ণের মর্ম ও তদন্তগত শাতি", আানকীণাখ দত্তের "মহা" 
ভারতেগ মর্ম 9 তদন্তরগত নীতি' ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। মনোমোহন 
বঙ্গ হিন্দুমেলার উদ্দেস্ঠ বিষয়ক বক্ততা'য় মেলার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বলেন, "জন্মদিনে কেবল 
বতিপয় বাদ্ধণ ৭ প্রতিবেশীমার উৎসাহী ছিলেন, অর্থাৎ নিবাটার লোক ও নিজ কুটু্গ বই 
পয» কিগ্ত দিতীয় উৎসবে গামস্থ এব" গ্ধ এহ তায় বান্ধিক উত্সবে চাক্লাস্থ লোক আকত্ধিত 
হহয়াছেন' । আমের পরিমাণেও উশ্নতিণ টিটি প্রতিফলিত হয়েছে - ধিতীঘ অপিবেখনের 
'বাট আয় যেখানে ১৪৩৩ টাকা» ততীয় অপ্রিবেশনের মায় সেখানে ২২৬০ টাক। ৫ পর়সা। 
ঠাঞুরপরিবারের এগ্যাগ্ত ব্যক্তির। হাডাঁও দেবেশ্রনাথ ও গণেন্রনাথ প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে 
দান করেন। প্রদর্শনীটি এ বংসর আও তন্দর করার চেষ্টা হয় । শ্বী-শিপ্পজাত' সর্বোতরষছ 
প্রবোর এপ্ঠ খেকজন মহিলাকে এ-বত্সর হিন্দুমেলার নামাঙ্ষিত রৌপাপদক প্রদান করা হয়, 
তাঁদের মধ্যে শীঘুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার-এর উল্লেখ পাওয়! যায় -ইনি 
সম্ভবত প্বান্দরনাথের থডদিদি সৌদাষিনী দেবী । শুভেম্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সাহিতা-পরিষৎ 
পাত্রকা-? ৬৭ পম ওয়-৪গ সংখ্যায় | পূ ২০৪-৯২ | এইট 'অরধিবেশনের কার্ধবিবরণটি সম্পূর্ণ 
সংকলণ করেছেশ। 


এ পং্পর পৌষ মাস থেকে কবি বিহারালাল চঞ্বতী "অবোধ-বন্ধ' পত্রিকাটির 
পজাবিকাণী হন এবং এই সংখা। থেকেই কবল উট্টাচাষ-অনৃদিত “পাল ভজ্জীনী 
+বাশিত হতে হরর বণে | ববাশ্রনাথের জাবনে পরিকাটির ও বিশেষ করে উত্ত অঙ্গবাদ, 
বচপাটিণ বিশেষ ৫২ আছে, যথ| সময়ে আমর! সে-সম্পরে আলো৮না করব । 

উল্লেখখোগা গ্রন্থের মধো গণেন্্রনাথঅন্দিত “বিক্রমোর্ধশী' ! [ 181) 1869 1 ও 
দঞেশ্্রনাথের তিহ্বিদ্ঞা ( ওথ সাধন প্রকরণ' 10 290 1869 | প্রকাশিত হর | 


শবম অধায় 


১২৭৬ [| 1869-70 ] ১৭৯১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের নবম বতসর 


180)-এ৭ শফি “থকে | পৌষ ১২৭৫) বপাশনানেণ শমাশ শ্কুলেন ৮৬৭ বংশের ৯৮৭ । 
স্কুলের বেতনও্ বড়েছে _বারে। আনার জায়গায় হয়েছে মাসিক এক ঢাকা, সহাবাাসী দিপেন্খ- 
নাথের ক্ষেত্রে অবন্ঠ পুরোনো হারই বহাল থেকেছে | কিন্তু আশ্চঘ লাগে বেতন বুদ্ধি হয়েছে 
জানুয়ারি মাস থেকে নয়, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 1। মাচ মাস থেকে দিজেন্জনাথের দ্বিতীয় পুশ 
অক্ুণেন্্নাথও একই স্কুলে যাতায়াত শুরু করেন । 

গৃহশিক্ষক হিসেবে নীলকমল ঘোষাল ও হংরেজি পড়ানোর জগ্তে অথোরণাখ চট্ে। 
পাধ্যায় যথারাতি ১২৭৬ বঙ্গাবেও নিযুক্ত থেকেছেন _শালক্মল খোষালের বেতন মাসিক 
বাবে টাক! ! বৈশাখ ১২৭৫ “থকে বেতন বৃদ্ধি পার, তার আগে পেতেন মাধিক দশ টাকা ] 
5 অঘোরনাথের বেতন মাসিক দশ টাকা । 

আমরা গত বৎসরের বিবরণেহ দেখেছি, অথোরনাথ ২৩ ফাল্ধন থেকে বালকদে? 
ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন, তার আগে এই কাজ করতেন রাখালদাস দ৪ | প্যারাচরণ 
সরকারের 27156 7001 ০ 16211%£ দিয়ে ইংরেজি পড়া শুরু হয়েছিল কিন। সে-সন্বদ্ধে আমব। 
আমাদের সংশয় বাজ করেছি | এহ সংশয়কে মার দঢ় করণে বতমান ণহসবে ১৩ আবণ 
| শুক্র ০ 4১০৪ । তারিখের একটি হিসাথ ; “সামেন ও রবান্্ব।ণুর কাঞ্ বুক অফ রিং এয 
ও বাধাই", বায় সাড়ে আট 'আন। | সোমেন্দ্রন।থ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে খদি সতা- 
প্রসাদের নামও যুক্ত থাকত, তাহলে নিশ্চিত গাবে বল। যেত এই সময় থেকেই “ধাপ? বুক' 
পড়া আরস্ত হয়েছিল, কিন্তু তা শা থাকাতে সম্পূর্ণ নিঃসংশন্ন হওয়া সম্ভব নয়। ১৪ কাত্িক 
[ শুক্র 29 0০৮ 1-এর মার একটি হিসাব “ছেলে বাবুদিগের কপি বহি ক্রয় ও শারাষপুরে 
কাগজের বহি তৈয়ারি' হংরেজি শিক্ষার আর একটি দাপকে চিহ্নিত কণে দেয়। 

অপোরবাবু সন্ধে ববীন্দনাথ লিখেছেন, এএহ “খডিকেপ কলেদের ছাআমহাশদের গ্বাছ। 
'এমন অতান্ত অন্যায়গ্ধপে ভালে। ছিল যে, তাহার ভিন হানে একান্ক মনের লামশাসবেও 
একদিন « তাহাকে কাম5 করিতে হর শাভ ।১ এমন-পি বাপ সঙ্গঘায় মুষলপারে বৃষ্টিতে রাস্তায় 
একহাট্র জল দাড়িয়েছে, মান্ঠারমশায়ে আধবার সময় -চার মিনিট মতিএম করে গেছে, 
'বষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরট। কদন্বফুলের মতে। রোমাধিত হয়ে উঠেছে, পাশার সঙ্্থের 
'বারান্ধাটাতে চৌকি শিয়ে গলির মোড়ের দিকে ছাগ্রের দল করণৃষ্টিতে চেয়ে আছেন । 
'এমনসময় বুকের মধো হ্ৃংপিগুটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোম্মি করিয়া পড়িয়। গেল। 
ইদবছুযোগে-অপরাহত সেই কালে। ভাতাটি দেখ! দিয়াছে |. ভবভূতির সমানধর্ম। বিপুল 
পৃথিবাতে মিলিতেপ পারে কিন্ত সেদিন সন্ধযাবেলার গামাদের গলিতে মাস্গারমহাশয়ের 


১. জীবনশ্মতি ১৭ 1২৮৬) এই মাষ্টারমশাহটিকে পরীগনাণ সিনে সমর করে রেখে গেছেন, প নআিসগ৭ 
কথা; খল্পগুচ্ছ ১৮। ২৭১-৭২ 


১২৭৬৪। 1309-/0 ১৯১ 


সমাঁনধম| দ্বিতাঁয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব ।* বাঁণক বয়সের এই মনো গাৰ 
সত্বেও পরিণত বয়সের বিচারবৃদ্ধিতে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “অঘোরবাবু নিতান্তই 
যে কঠোর যাস্টারমশাই-জ।'তর ম|ঙুষ ছিলেন, তাহ। নহে । হিনি হুর্বলে আমাদের শাসন 
কিতেন ন।| মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন তাহার মধ্যে গঙ্জণের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না 
নলিলেহ হয়। কিন্ত তিনি যত ভালোমানুষ হউন, ভাহার পড়াইপা? সমগ্র ছিল সন্ধযাবেল। 
এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি ।'১ সন্ধ্যার পর দরে ছরে জলত ব্রেড়ির তেলের বাতি, 
পড়ার ঘরে জলত দুই সলতের একটা সেজ। কেরোসিন তেলের আলে। এর অনেক 
আগেই২ কলকাতার এসে গেলেও ঘরে ঘরে তার বহুল প্রচণন তখন শুরু হয় নি। তাই 
রেড়িপপ তেলে মিটমিটে আলোয় সারাদিনের দুঃখদহনেণ পর স্বয়ং বিষুগ্ুতণ যি বাঙালি 
হেলেকে ইংরেজি পড়াবার ভার নিতেন, ছাত্রদ্রে পক্ষে তাকে যমদ্ত মনে কপ পিছুমীত। 
অস্বাশাণিক ছিল ন।। 

ছোটোদের লেখাপড়ার খবরদারির দায়িত্ব ছিল পেজদাদ। হেমেন্দ্রনাথের উপর । 
জোতিরিন্্রনাথের জীবনস্তি বা স্বর্ণকুমারী দেবা ও জ্ঞানদানন্দিনা দেবীর খাত্মকথাতেও 
ছেলেমেরেদের শিক্ষার বাপারে হেমেন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগ সম্পর্কে উল্লেখ দেখ যায় । 
প্রধানত ভারই শিক্ষাণর্শের জন্য সেকালের প্রথান্ুযায়ী ছেলেদের ইংরেজি স্কুলে ভি না করে 
বাংলা শিক্ষার বশিয়াদ পাকা করার জন্য বাংল স্কুলে ভতি করে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু বিদ্া- 
লয়ের পাঠ্যন্থচীর মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না৷ “আমাদিগকে 
বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষ। দিবার জন্য সেজধাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহ। পাঠ্য 
ছিল বাড়িতে তাহাৰ চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত।”৩ এরই ক্ত্র ধরে “নান! বিগ্ভার 
আয়োজন'-এর সথচন। | অবশ্য জীবনস্থতি-তে রবীন্দ্রনাথ খেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে 
হওর। পবা ভাপিক ধ বিচি শিষয়ে শিক্ষার ভার স্ুপীক্কৃত ভাবে তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল | 
শার বাড়তে বাডতে একসময়ে অবস্থ। মেই পযায়ে পৌছলে তপন সুত্রপাত হয়েছিল ধীরে 
বীরে। সেই [দক থেকে বতমান্‌ বঘসরে যে নৃতন বিদ্যার আয়োজন কর। হয়েছে, সেটি হল 
জিম্নাস্টিক শিক্ষা । হিন্ুমেলা-য় জিম্নাস্টিক-চচার একটি বিশেষ স্থান ছিল। তাছাড়া 
গ্যাশানাল পেপারে ব। অন্তঙ্র বায়ামাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শবগোপাল মিত্রের প্রচুর উৎসাহ 
লক্ষ্য করা যায়। হেমেন্জনাথেরও কুণ্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ অন্গরাগ ছিল । সেই সব 
কারণেই বালকদের উপযুক্ত শরীর গঈনের জন্য এই শিক্ষার সুচনা করা হয়। ৯ আশ্বিন! শুঞ 
24 ১১ 1 তারিখের হিস।বে দেখা যায় €গলেবাবুধিগের জিমনেসটাক শিক্ষার কাছ তৈয়ারির 
বয়' বাবদ তিশ টাক ছুআন। হু পয়স। খর৮ ধর হয়েছে । মাবার ১২ অগ্রহায়ণ! শ্রক্র 29 
০৮ | তাধিখে হিসান লেখা হয়েছে বে" খাঁবু শালকমল মুখোপাধাীয় , দর” খালকপিগে? 
জিমনেসটিক শিক্ষা জন্ত মাষ্টারের বেতন আশ্বিন কাতডিক ছুই মাসের "শান দিবার গন্য দেওয়া 
হইল গুঃ নবিনচন্দ্র চক্রবত্তী ধোক _ ১২৯ অথাৎ নবানচন্দ্র চঞ্বতী [সেপ্সেন্তার একজন কর্মচারী] 
মারফৎ নগদ বারো টাক বেতন হিসেবে গণেন্ত্রনাথের ভগ্নীপতি শীলকমল মুখোপাধ্যায়কে 
দেওয়! হয়েছে জিম্নাস্টিক শিক্ষককে দেবার জন্য । এই ছুটি হিসাব খেকে বোঝা যায় আশ্বিন 


১ জবনশ্থতি ১৭ 1 ২৮৭ 

২ ৬ মাঘ১২৭* [ মোন 1১100 1১01 ]-এর "স।মগ্রকাশ-এ অপূর্ব উজজলতর কিরনে|।সণ ঠেলা ও কো সিন 
ল্যাম্প দেজ অর্থাৎ দীপ'-এর বিজ্ঞগণ দেখ যায়। 

৩ জীবনম্মতি ১৭ | ২৮৫ 
তব ১$ ১৬ 


ত্ন্ রবিচগীবনী 


১২৭১ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্তের, ধাঁড়তে জিম্নাস্টিক শখা শুরু করেন। উপরের 
হিসাবে শিক্ষা্ডরুর নামটি না থাকলেও মনে হয় তার নাম গ্ভামাচরণ ঘোষ* | কারণ ১৯ ভাদ্র 
১২৭৭ , 3 917 1870 1 তারিখের হিসাবে মাছে - বি” হামাচরণ ঘোধ । দ্" বালকদিগের 
ভিমনেসটিক / শিক্ষার দন্য উহাব (বশ ; ই ১১৭৬ সালেণ অগ্রহারণ শ।" ১২৭৭ সালের 
রাবণ ৯ মাহার শোধ"*-৫৪২- মাসিক ৬ টাক। বেতনের পরিমাণটিও লক্ষণীয় । এর পরেও 
তিনি ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন কিনা, তা অবশ্য জান। যায় নি। জিম্নাস্টিক শিক্ষার জন্য সময় 
নির্ধারিত ছিল বিকেল বেল'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল 
থেকে । জিম্নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন | কাঠের ডাগার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে 
উলটপালট কণি । তিনি যেতে না ষেতে এসে পড়েন ছবি-আকার মাস্টাণ ।২ জীবনম্্তি-তেএ 
রবীন্দ্রনাথ ডয়িং-শিক্চকের কথা উল্লেখ করেছেন, কিছু কাশবহি-:৩ আনরা এই সময়ে কোনে। 
ড্রয়িং শিক্ষককে সনাক্ত করতে পারি নি। 
এরই মধো নবীন কবির কাবারচনা-চচা অধাহত গতিতে চলেছে । পেরেন্তাব কর্ম 

চারীর অনুগ্রহে প্রাপ্ত সেই নীল ফুল্স্কাপের খাতাটি “ক্রমেই বাকা-বাক। লাইনে ও সরুমোটা 
অক্ষরে কীটের বাসার মতো' ভরে উঠতে লাগল । তাব কণিষের খাতি ইতিমধো পারিবারিক 
সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে বি্ুুত হয়ে পড়েছে । নর্মাল স্কুলের শিক্ষন “প্রাণিবুন্তান্ত' 
গ্রন্থের লেখক সাতকড়ি দভ এই স্ুকুমাব-দ্শন ছাতটিকে ভালোবাসতেন । তিনি বালকের 
কাব্যরচনা-প্রপাসকে উৎসাহিত করবার জগ মাঝে মাঝে তুহ-এক পদ কবিত। দিযে তা পুরণ 
করে আনতে বলতেন । এই রকম একটি কবিতা! রবাস্রনাখ জাবনস্থৃতি-ত উদ্ধাত কবেছেন । 
সাতকড়ি দন্ত মহাশয়ের প্রদণ্ড - 

'রবিকরে জ।লাতন আহিল সপান, 

পর্রষা ভরসা পিল আর ভয় নাভ) 
- কাতার পাদপৃরণ পবান্্ণাখ করেছিলেন এই ভাবে : 

“মানগণ হীন হয়ে ছিল সবোবরে, 

এখন তাহারা তখে ভলক্রীডা করে | ১৭। ৯৯৯ | 

এ সময়ে রচিত একটি “বাক্তিগত ণণন। _ 


“আমস ভুণে “লি, হাহাতে বদলী দলি, 
সন্দেশ মাঁধর। দিয়। তাতে 
হাপুস হুপুস শব চাঁরিদিব, শি সুপ, 


পিপি কাদ্রি। খায় পাতে এ 
পুতিল ও মপাবিন্টেখেি “শলবুম্বণ বেতেখাটঢে! শাঢাসোটা াগস গা পশ্ণশাখু শান 
০ন পন্দোপাণণায়। হাঞদের কাছে ভীতিগশক ছিলেন । একবার পাচ হএটি বড়ে। ছেলের 
স্টংগীড়নে গীড়িত হয়ে রণান্্ণাপ ভার আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সময় থেকে গোবিন্দপাবু তাকে 


৯.51মাওর্ণ ঘোষ সেই সময়কার £হকছন বিখাঠ প্যাধামবীর ছিলেন । 1 হিন্দু ] মেলার আ।রস্ত আবধি 
ঠ1নাঁডরণ ণোদ নামক এক ব্যক্তি কুখি-ক্নরৎ আদ্র গন্য পরঠি বারহ গদক পুরগার পান । ১৮৭১ খীষ্টাঝে বঙ্গের 
*ত্বালীন এল) মন দইলিষন গে শরীবাচগ্চাষ ঘংকর্ণের জগত মেল।র পক্ষ হইতে তাহ।কে একটি পদক প্রদান 
করিয়াতিলেন 1 হিশ্ুমেণার ইতি) [১5৭৫ 11৯৬ । শুধু তাই নয, ডোটোলাট কাল্পবেলের এতিষ্ঠিত দেশীয় 
সিভিল সালে তিনি ভগলীর বায়মশি্কের পদ লাভ করেন। জ এ । ৭৩ 

২ ছেলেবেল] ২৬। ১১৮-*৯ 


১২৭৬ | 1899-70) ১ 


'করুণার চক্ষে দেখতেন। একদিন ছুটির সময় তার ঘরে বালকের ডাক পড়ল এবং “মনে নাই 
কী একট! উচ্চ অঙ্গের স্থনীতি সন্বদ্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়। আনিতে আদেশ 
করিলেন ।'১ | জীবনস্থতি-? প্রথম পাগুলিপিতে আছে _ “সম্ভবতঃ আমার সেই পদ্ঠরচনার 
বিষয় ছিল, সঙ্ভাব || করিত! লিখে পরদিন তাঁকে দেখাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রবুত্তির 
ক্লাসের সম্মখে দাড় করিয়ে কবিতাটি পড়তে বললেন । ছছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল 
যাহা দেখা গেল তাহা! আশাপ্রদ নহে। অন্যত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির 
প্রতি কিছুমাত্র সদ্ভাবসঞ্চার হয় নাই ।'১ 

প্রসঙ্গ ক্রমে নর্মাল ক্ষলে রবীন্দ্রনাথের ছাররজীবনের দিকে একবার তাকানো যাক। 
এখানে অবস্থানের স্মতি তার কাছে কিছুমাত্র মপুর নস । তিনি লিখেছেন, "ছেলেদের সঙ্গে 
এপি মিশিতে পারিতাম, তবে বিষ্যাশিক্ষাব চুঃখ তেমন অসহা বোধ হষ্টত না। কিন্ধসে 
কোনোমতেই ঘটে নাই | গধিকাশ ছেলেই সংশ্রব এমন অখচি ৪ অপমানজনক ছিল ষে, 
টির সময় আমি চাকরকে লইয়। দে।তলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একল] বসিয়া 
কাটাইয়। দিতাম ।'২ শ্যোগ-লৃবিধ। পেলে অন্তান্ত ছেলেদের উতপীড়ন কত তীব্র হয়ে উঠত 
তা গোবিনাবাবুর কাছে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাটিতেই প্রতিপন্ন হয়। একেবারে মরিয়া ন৷ হয়ে 
উঠলে সকল ছাত্রের কাছে ভীতিপ্রদ স্পারিণ্টেেস্টের ঘরে প্রবেশ কর] ঘে সম্ভব নয়, তা সহঙ্ঞ- 
বৃদ্ধিতেই বোঝা খায়। জোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাঙ্গলা ইস্কুল ছুর্নীতি শিক্ষার একটি 
প্রধান স্থান _কুসঙ্গ যত দর হতে পারে তা সেইখানে হয় ।-- ইংরাজি ইস্কুলে মারামারি 
ঘুসাঘুসির প্রাছুর্ভাব থাকতে পাঁবে, কিন্ধ বাঙ্গালা ইস্কুলের ছাত্রদের মত ওরূপ অভদ্র আচরণ 
গষ্টীয় বালকদিগের মধো দেখা খায় না ।- শ্যামাদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকায়, প্রত্যেক বর্ণের 
পুরুষপনম্পরাগত সামাজিক গবস্থ। ও শিক্ষাদীক্ষান্ডেদে - আমাদের মধ্যে নীতিগত অনেকটা 
বৈষম্য হয়ে পড়েছে, সভ্যতার ৪ থেন পিভিন্ন স্থর পড়ে গেছে । ত্রাঙ্মণ কাযস্থ বৈছ্ট গরীব হলেও 
তাদেন মধো একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা ৪ সভ্যতার ভাব দেখ। পায় কিন্ত নিয়তর শ্রেণীর 
বালকের। ধনীব সন্তান হলেও তারা সভাতার খেন একট| নিয় স্তরে গাছে বলে' মনে হয়। তাদের 
মুথে সর্বদাই অশ্লীল কথা শোশ। ষেত |? পাদটীকায় তিনি লিখেছেন, 'অবশ্ত তখনও নিম্নবর্ণের 
ছেলের মবো গ্শীল সঙ্জন না দেখিয়াছি এমন নয়। তবে সাধারণ ভাবটা] এরূপ ছিল 1৩ 
মতভেদের আদ পাকলেঞ্ মাধাদের মনে হয় পরিবেশটিকে জ্োতিবিজ্্রনাথ সুন্দর ভাবে 
বিশ্লেষণ রেছেখ। এর উপরে ছিল শিক্ষকদের আচবণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, শিক্ষকদের 
মধ একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা বাবহার করিতেন ঘে 
টাহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাহার কোনে। প্রশ্বেরই উত্তর করিতাম না ।8 তার নাম হরনাথ 
পণ্ডিত। যখন পড়! চলত সেই অপকাশে ক্লাসে সমস্ত ছাত্রের পিছনে বসে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথিবীর 
আনেক ছুবহ সমগার মীমাংসাচেষ্টা' করতেন । শিক্ষকটি ছাত্রদের অদ্ভুত পামকথণ করে তাদের 
লজ্জিত ৪ বিরত করতেন ।৫ এর কাছে পড়ার এন বংসর পূর্ণ হলে নধাল স্কুলের দ্বিতীয় 


জীবনম্মতি ১৭ । ১৯৩ 
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৪ জীবনস্মৃতি ১৭ | ২”১. এ'র রূপের একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় অবনীল্রনাথের জোড়াস কোর ধারে 
[১৩৭৮] বইতে-'তীর চৌযালছুটো কেমন অন্ভুত চওড়া, আব শক্ত রকমের । কথা যখন বলেন চোয়ালছুটে! ওঠে 
পড়ে, মনে হয় যেন চিবোচ্ছেন কিছু ।' | পৃ১৪] 

৫. “চিন্নাদী'নে পকাশিন “গিনি গলে বনীন্দনখ একে শর করে বেখেছেন | দে গল্পগুচছ ১৫1 ৪১৭-১১ 
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শিক্ষক! প্রধান পণ্ডিত 1 মধন্ছদন বাঁচস্পতির কাছে তাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষ। হল। 
ববীন্দ্নাথ সর্ষোচ্চ নম্বর পেলে হরনাঁথ পণ্ডিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিষোগ করলেন পরীক্ষকের 
পক্ষপাতিত্েব। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা হল। স্বয়ং স্বপারিন্টেখ্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি 
নিয়ে বসলেন । এবারও রবীন্দ্রনাথ উচ্চস্কান লাভ এলেন । অবশ্য ক্লাসের শিক্ষকের কোনে। 
দোষ ছিল না; যে ছাত্র সারা বংসর সকলের শেষে চুপ করে বসে থাকে, কোনো' প্রশ্নের উত্তর 
দেয় না, তার প্রথম হওয়ার যোগাতা সম্বন্ধে সন্দেহ খুবই ব্বাভাবিক। তার সঙ্গেই লক্ষণীয়, 
বাড়িতে বাংল! ভাঁষাচর্গার বিষয়ে যে আগ্রহ দেখানে। হত, এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 
তা কাধকরী ফল প্রসব করতে শুরু করেছে । 

আমব| পবেই বলেছি, ১৪ ফান্ধন ১২৭৫ তারিখ থেকে ঈশ্বর দাস সতাপ্রসাদেব ডতা 
ধাপে বহাল হয় । বর্তমান বংসরে বৈশাখ মাসের 'বতন-গুহীতাঁর তালিকায় ঈশ্বর দাঁসেব নতন 
পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে _“সোমেন্্র 9 ববীন্দ্বাবদিগেব চাকব-কপে । মাঝে মাঝে বদলি 
হিসেবে অন্যান্য চাকরের আবির্ভাব ঘটলেও ঈশ্বর দাস দীর্ঘবাঁল তাদের ভতান্ধপে নিমুক্ত 
থেকেছে । এর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনম্্তি ও ছেলেবেলা-য় [ ছেলেবেল!-য় তার নাম 
ব্রজেশ্বর' ] বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । গুলে গৌঁফে লোকটা কাচাপাকা, মুখের উপর 
টানপভা শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়। গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা ।৯ সে আগে 
গ্রামে গুরুমশায়গিরি করত | তার ভাষাতে এই বুত্তির ছাপ ছিল, বাবুবা “বসে মাছেন' না 
বলে সে বলত “অপেক্ষা করছেন", জনশ্রুতি ছিল যে মে বরানগরকে বরাহনগর বলে । অতাস্ত 
শুচিবাযূতার জন্য স্নানের সময় দুহাত দিয়ে অনেকক্ষণ পুকুরের উপরের জল সবিয়ে বিদ্বাদবেগে 
ডব দিয়ে নিত, চলনাঁর সময় এমন ভঙ্গীতে “স হাত বাকিয়ে চলত, যেন সে তান শবীরের 
কাপডচোপড়গ্ুলোকে পর্যস্থ বিশ্বাস করে না। কিন্ত এই 'পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটি'র একটি বিষয়ে 
দুর্বলতা চিল । স আকিম খেত, ফলে পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়ো্ন ছিল । স্তরাং 
বালকদের জন্য বরাদ চগ্ধ পান করতে তার] বিতিষ্ঞা প্রকাশ করলে সে কোনোদিন দিতীয়নার 
অন্ররোধ বা জবরদন্তি করত না । আহারের সময় আগে থাকতে খাবার সাক্তিয়ে রাখা তার 
নিয়ম ছিল না। খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে ছুলিয়ে সে জিজ্ঞাসা করত 
আর দেবে কিনা । রবীন্দ্রনাথ জানতেন কোন্‌ উত্তরটি তার মনঃপৃত হবে । সে-ও এ নিয়ে 
কোনে গীড়াপীড়ি করত না । বিকেলের জলখাবার সঙ্গন্ধে মুডি প্রতি লঘু পথা কিংবা 
ভোলা-সিদ্ধ বা বাদামভাক্তা জাতীয় সন্তা অপথা ফরমাশ করলে সে মাপন্তি করত ন।। 
“দেখিতাম, শান্ত্রবিধি আচারতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুক্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল 
চিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল ন11'২ এতে তার স্বাস্থোর কোনে। 
ক্ষতি হয় নি, বরং কম খাওয়াটাই অভাস হয়ে গিয়ে গিয়েছিল, কলে অন্থস্থতার কারণে 
মাস্টারমশায়ের কাছে অথবা স্কুলে ছুটি পাওয়াটাই শক্ত হয়ে ঈীড়িয়েছিল। 
এ. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সথ- 
কাণ্ড রামায়ণটা' ।* জীবনম্থবতি-তেও অনুরূপ উক্তি আছে। কিন্তু এখানে একটু সংশয়ের 
অবকাশ আছে । আমরা আগেই দেখেছি, সন্ধাবেলাটি ছিল ইংরেজি শিক্ষার জন্য অঘোর 
মাস্টারের বরাদ্দ এবং সেখানে মাস্টারমশায়ের নীরোগ ক্বাস্তোর জন্য ছুটি পাওয়ার 


১ ছেলেবেল। ২৬ 1 ৫৯৫ 
২ জীবনম্মন্তি ১৭1 ৮৯ 
৩ চেলেবেল। ৯৬ | ৫৯৭ 
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ক্ঘোগ ছিল না । ন্তবাং সন্ধাবেল। বাঁলকদের সংঘত রাখার জন্য বেডিন তেলের ভাঙা 
সেজের ক্ষীণ আলোয় রামাঁয়ণ-মহাভারত-পাঠের আসর বসাবার জুযোগ কী করে পাওয়। যেত 
ন! তার 'প্রয়োজনই ব1 ₹? ছিল-এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক । অবশ্ঠ রবিবার বা 
অন্যান্য ছুটির দিনেষ্ট শুধু এই আসর বসে থাঁকলে বলার কিছু নেই | কিন্তু আমাদের ধারণ।, 
এই আসনের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের শানে। ছোঁটোবেলার ঘটন| । ১২৭১ বঙ্গাব্দের ক্যাশ- 
বহি-তে আমব। “তোঁধাখানার চাকর একজন ঈশ্বর দাসের সাক্ষাৎ পাই। [এই তই ঈশ্বর 
দাস এক বাক্কি হয়! সম্ভব নয়, কারণ তোসাখানার চাকর ঈশ্বরের বেতন ডিল পাঁচ টাকা _ 
বর্তমান ঈশ্বর দামেব বেতন থেখানে সাডে তিন টাকা মাত্র । জীবনস্থৃতি-র প্রথম পাুলিপিতে 
“ঘর ৪ ইক্ষল' অপ্ায়ে বপীন্দনাগ ঘে লিখেহেন -থএই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নৃতন চাকর 
আমাদের কাছে নিগন্গ হইল, সে নাক্কি গ্রামে গ্ুরুমশায়গিরি করিত, তা মামাদের 
পাকে সমর্থন করে। সগ্তবত তোসাগানার চাকর ঈশ্বর দাস ব। আর কেউ রামায়ণ- 
পাঠেপ আসপ পসাত, ববীন্পনাথ ম্বন্িবিভ্বরম-লশত ত। বর্তমান ঈশ্বর দাসেব উপব আরোপ 
করেছেন | 1 এই আসপ সম্পর্কে আমর! পর্বেই আলোচনা করেছি |] 
এই সংশয় গারু৭ ঘনীভূত হয় শ্যাম নামক ভত্যটিব প্রসঙ্গে । জীবনম্বতিতে তিনি এর 
সম্পর্কে লিখেছেন, 'শ্ামবর্ণ দোহার। বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলন1 জেলায় তাহার বাড়ি 
[ ছেলেবেলা-র বর্ণনা “বড়ি যশোরে" ]1| স আমাকে ঘরের একটি নিদিষ্ট স্থানে বসাইয়। 
আমার চারিদিকে খডি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত ।”১ এই শ্যাম ব। শ্যামদাসের সাক্ষাৎ আমরা 
হিসাব খাতায় প্রথম পাই বর্তমান বৎসরে ১৩ শ্রাবণ 27 701 ] তারিখে যেদিন “দ্বিপেন্দ্র ও 
মরুণেন্দবাবুর চাকর শ্রাম দাসকে “কোট মাহার বেতন শোপ” কর। হয়েছে সাড়ে তিন টাকা 
দিয়ে। এর পবেও তাঁকে আমবা প্রতাক্ষভাবে কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি না, 
মাঝে মাঝে ক্কলের বেতন তাব মাবফত পাঁঠানে। ছাডা | [ অবশ্য ১২৯০ বঙ্গাবঝে রবীন্দ্রনাথের 
বিবাহের খবচের ভিসাবে শ্যাম দাম চাকব'কে “রেপারের মুল। আট টীকা দেওয়া হয়েছে 
দেখতে পায় যায়। | ছেলেবেলা-য় গঞ্ডিবন্ধন-প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না, আর 
ন*বছরেব ছেলেকে সীতাব পরিণতির ভয় দেখিয়ে গপ্ডিতে আবদ্ধ করাও সম্ভব ছিল না। 
স্রতরাং আমাদের সন্দেহ, এখানেও শৈশবে অন্য কোনো ভৃতোর কৃত আচরণ শ্টামের উপর 
আরোপিত হয়েছে । বরং শ্যাম সম্পর্কে ছেলেবেলার বর্ণনা অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ। 
ছেলেদের কাছে £স ভাঁকাতের গল্প বলত, শোনাত ব্ঘৃডাকাত বিশুডাকাতের কথা । একবার 
জোভার্গীকোর বাঁডিতে ডাকাতের খেল দেখানে। হয়েছিল । তারপর “ডাকাতি খেলার এই 
ছবি শ্যামের মখের গলেব সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি ছু হাতে পাঁজর চেপে 
ধরে 1২ দ্বারকানাথের আমলের একখানা পুরোনো পালকি পড়ে থাকত খাতাঞ্চিখানার 
বারান্দার এক কোণে । একালের নামকাট1 আসবাবটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল মনের টান, 
রবিবারের ছুটির ফাকে সেই পালকির সওয়ার হয়ে শ্তামের কাছে শোন! রঘুডাকাতের গল 
জালে জড়ানো মন কল্পনায় ভয়ের আস্বাদ গ্রহণ করত । পরবর্তাঁকালে 'বীরপুরুষ' কবিতায়ও 
এই শ্বাতিই কাবারূপ লাভ করেছে । [বাস্তবে পালকি চড়ার অভিজ্ঞতাও অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের 
ছিল। স্কুলে যাতায়াতের জন্য “ইস্কল গাড়ি'র বন্দোবস্ত থাকলেও মাঝে মাঝেই কখনো 
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ঘোড়ার অন্বস্থতার জন্তু, কখনো কোচমানেব অন্নপন্তিতিতে পালকি করে তীদের স্কলে যেতে 
হত। “সোমেজ্্র ও রবীন্দ্রবাবুর ছাতা মেরামত'এর হিসাবও পাওয়া খায়, ছাতা মাথায় পায়ে 
সেঁটে স্থলে যাওয়ার প্রয়োজনও কী দেখা দিত? ] 

কল্পনাপ্রবণ এই বালকটির মন এইভাবে নিজেকে নাড়াচাড়া করে বিচিত্র রস আকর্ষণের 
চেষ্টা করত । বাড়ির উত্তরাংশে গোলাবাড়ি নামের নিভৃত পোড়ো জায়গাটি সকলের 
অনার্বত বলেই “বালকের মন আপন ইচ্ছামতো কল্পনায় কোনে বাধা পাইত না । বক্ষকদের 
শাসনের একট্মাত্র রদ্ধ দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পাবিতাম সেদিন ছুটির 
দিন বলিয়াই বোধ হইত ।১ এরই মাঝখানে বাল্যকালের সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী ইরু ব। 
ঈবাঁবতী ( বড়ো দিদি সৌদামিনী দেবীর জোষ্ঠা কন্যা ) যখন রাজবাডির রহল্ডের অবতারণা 
করতেন, বালকের বিশ্ময় ও কৌতূহলের আঁর সীম! থাকত না । 

জোভাঙ্ীকো। বাড়ির ভিতবে বাগান তার শ্রীহীন দারিজ্্য সবে বালক রবীন্দ্রনাথের 
কাছে ন্বর্গোদ্যানের তুলা ছিল। “.ধশ মনে পড়ে, খুবংকালের “ভোরবেলায় খুম ভাঙিলেই 
এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম । একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়৷ আসিত, 
এবং স্সিপ্ধ নবীন রৌদ্রাট লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার 
কম্পমান ঝাঁলবগুলির তলে প্রভাত আসিয়া! ম্থ বাডাইয়। দ্িত।'২ শীতের দিনের সকালে 
যখন আর সবাই লেপের কোমল আরামের কোলে নিজ্রামগ্র, সেই সময়েও এই বালক বুকের 
কাছে ছুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে বাগানে ছুটে যেতেন পাছে এই আনন্দ ভোজে 
একটি পদও বাদ পড়ে ঘায়। 

আবার কোনো কোনো! দিন মধ্যাঙ্ছে বালক রবীন্দ্রনাথ হাজির হতেন বাড়ির ভিতরের 
ছাঁদে । ছাদের প্রাচীর তার মাথা ছাড়িয়ে উঠত, কিন্ধু প্রাচীরের রূদেব ভিতর দিয়ে চোখে 
পড়ত কাছের ও দুরের কলকাতার নানা আকারের ও নান। আয়তনেব উচ্চনীচ ছাদের 
শ্রেণী। “সেই-সকল অতিদূর বাডির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা চু হয়া থাকিত , মনে 
হইত, তাহার! যেন নিশ্চল তর্জনী ভুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকাব রহস্ত আমার 
কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে ।'৩ মধ্যাক্ছের খরদীপ্ত আকাশের দর প্রান্ত থেকে 
চিলেপু তীক্ষ ডাক ও সিঙ্গির বাগানের দিবাস্বপ্য নিস্তব্ধ বাড়ি গুলির সম্মুখ দিয়ে পসারীর স্তর 
করে “ুডি চাই, খেলোন" চাই" হাক বালকের সমস্ত মনটাকে উদ্বাস করে দিত। কোনে! 
দিন-বা স্কুল থেকে কিরে এসে গাড়ি থেকে নেমে পুবের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়েছে তেতলার 
ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে এসেছে ঘননীল মেঘের পুঞ্জ, “মুহর্তমাত্রে সেই মেঘ- 
পুগ্চের চেয়ে ঘনতর বিন্ময় আমার মনে পুষগ্ধীভূত হয়ে উঠেছে 1৪ 

এইসব বর্ণন] প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন 
সবচেসে এই কথাটা মনে পড়ে থে, তখন জগংটা এবং জীবনট। রহস্তে পরিপূর্ণ । সর্বন্রই যে 
একুটি অভাবনীয় আছে এবং কখন “যে তাহার দেখা পাওয়! যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই 
কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত 1৯ এই রহন্তের আকর্ষণে দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে 
ধুলোর মধ্যে আতার বিচি পুঁতে তার পরিচধা, গ্ুণেন্্রনাথের বাগানের ক্রীড়াশৈল থেকে চুরি- 
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করা পাথরে তৈরা নকল পাহাড়ে? প্রতি বিশ্বগ্ামশিত আনন্দবোণ | পৃথিবার উপপতলাটাহ 
মাত্র দেখা ধায়, মাঘোৎসবে কাঠের খুঁটি পৌোতার জন্য যে গর্ত করা হুত, তা আর একটু 
গভীর করে খুঁড়ণে্ তর ভিতরতলার রহচ্গটির শাগাল পাপ্র। যেতে পারত, এই ক্ষোভ 
কিছুতে্ঠ ভা মন থেকে ঘেত ন1!. খাকাশেণ শীলিম।র পশ্চাতেহই তার সমঞ্চ রহস্ত, 
বোধোদর পড়াবার উপলক্ষে শালকমল পুত যখন এই পধারণাকেই আঘাত করে বললেন যে 
এঁ নীল গোলকটি কোনে বাধাই নয় - সিঁড়ির উপর শিঁড়ি লাগিয়ে উঠে গেলেও কোথা 
মাথ! ঠেকবে ন।, তখন রবীন্্রন[থের মনে হয়েছে মাস্টারঘখায় সিড়ি সন্বন্ধে অনাবগ্ঠক কার্পণা 
পরছেন । 

'ণহ দুষ্ঠান্তগুলির তা২পগ ণবাঙ্জণাথের শ্রাধাতেভ বান্ত কৰা যেতে পারে: “বাহিরের 
স'ম্ব আমার পক্ষে যতই দুলভ খাব, বাহিরের আনন্দ আমার পঙ্গে হয়তো সেহ কারণেই 
সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুণ খাকিলে মনট। কুঁড়ে হইয়। পড়ে ; সে কেবলই বাহিব্ধের উপরেই 
সম্পূর্ণ বরাত দিয়! বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যাগ, আনন্দের ভোভে বাহিরের চেয়ে অন্তরের 
শনুষ্ঠানটাই গুঞ্ণতর ।৯ এশাদরে বড়ে। হওয়া শিশুটি অনাদৃত তুচ্ভ জিনিসকে অবলম্বণ 
পরেই মনেল জনাশক্রিকে নানাদিক থেকে কিভাবে বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করছে, 
এইটা* এখানে লক্ষন । 

এ তে। “গল রবাস্নাধের ভাবজীপনের এপটা দিব -বহিঃগ্রকৃতির সঙ্গে আদান- 
প্র্দ।ণের রহম্তমন্ রোমাঞ্চ । কিছ একই ধরনের রহস্য তার মণকে সাচ্ছন্ন করত মানব-সংস্পশ 
শের আকাক্ষোর়। এগাড়াসাকে। বাড়ির বনেদিয়ানার শিয়্মে নিতান্ত শৈশবেই তিনি 
শন্তঃপুরের “সহচ্ছায়া থেকে শবাসিভ হয়েছিলেন ইতদের শাসনদগ্ধ বাহির বাড়ির মরু 
প্রান্তরে । অন্ংপুরে গতায়াত খে ছিল ন। ত। পয, কিন্ত 'স যেন অতিথির মতে সংসারের 
মাঝগানে শিপন খাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকার মতো সাবলীল নয় । তাষ্ট রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
'শাহিরেপ প্রীত খেমন আমাক কাছ হইতে দূরে ছিল ঘদেন অন্থঃপুরও ঠিক ততিঘনহ | 
সেইজন্থা যখন তাহাব এটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির যতো পভিত।”২ বাত 
ন'টাব পর পদ্ছ। শেষ করে বাডিব ভিতর শুতে যাবার সময় খডখড়ি দেওয়। লম্বা বারান্দ। পার 
হয়ে গোটাচারপা৯ অন্ধকার সড়ির ধাপ £নছে উঠোন ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় চোখে 
পড়ত জাতল্লার ৮৮৮8 হাঁলোয় নাড়ির দাসীর পাশাপাশি প. মলে বসে উ্ধর উপর 
প্রদীপের মলতে পাকাতে পাকাতে মুছুম্বরে শিজেদের দেশের গল্প করছে _ সমস্তটাই যেন 
একট। চবি । তারপর পাছের আহার বেধ করে যখন বিছানায় শুতেন তখন একী কিংব। 
পাবা] বিণ। 1 তনকাত পাশা এসে ইপকথাব গন বশত পণীন্বনাথ শীণালোকে দয়াল? 
চন খস। পথার মনা মনে মনে পাশ। অদ্ভুত শব উদজারন করতে করতে থুথিয়ে প9তেন। 
শধরবাখে আবে খমে পোলো পিন কালে আসত বৃদ্ধ স্বরূপ সদারের হাক এখ্াল সহ 
৮পিরভ এঙ্গ, যা অন্তঃপুরবে সাবেগার অন্পষ্টতায় ঘিরে পাখত | ৪ 

এবহ অধো নৃতন বধূর বেশে ঘখন কাদস্বরী দেবী এলেন, 'তথশ অন্তঃপুরের রহ্হ্য 
আরও খণ]ভূত ইসর। উঠ্ঠিল। ঘিণি বাহির হইতে আসির়াছেন অথচ ঘিনি ঘরের, ধাহাকে 
কিছুই জানি না মথচ খিনি আপনার, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।'২ 
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কিন্ত কোনো সুযোগে কাছে গেলে ছোড়দিপি বণকুমারী দেবীর আাড়ায় নৈরাশ্ঠ ও অপমান 
বহন করে ফিরে আসতে হত। তাছাড়া! তার আলমারিতে কাচের ও চীনামাটির কত 
দুষ্পাপা সামগ্রী “অন্তঃপুরের ছুর্লশতাকে আরও কেমন করিয়। বঙিন করিয়। তুলিত ॥ 

এইভাবে অন্তর ও বাহির ছুদিক থেকেই প্রতিহত হয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মন নিজেরই 
রচিত এক অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ করত, য| তার কবিপ্রকতিকে কেমনভাবে 
প্রভাবিত করেছে, তা আমর] যথাস্থানে দেখতে পাব । 


প্রাসঙ্গিক ৩থা : ১ 
জোড়াাকে। ঠাকুর পরিবারে এবখপবের প্রথম উল্লেখযোগা ঘটন। 9 জৈোষ্ট ১২৭৬] রাবি 16 
1185 1869 ] দেবেন্দ্রনাথের মধাম ভ্রাত। গিরান্দ্রনাথের জোষ্ঠ পুত্র গণেঞ্ণাথ কলেরা রোগে 
মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।৯ তিনি নানা শিল্পকলায় অন্গরাগী ও পারদশী 
ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তার কালিদাসের নাটকের গছ্য-পছ্য অনুবাদ “বিক্রমোর্বশী 
নাটক' [1 020 18691 ও "উনচত্বারিংশ সমাজে বিতরণের জন্ত' 1১১ মাঘ ১৭৯০ শক, ১২৭৫] 
জ্ঞান ও ধন্মের সামঞ্রন্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তিনি কয়েকটি এতিহাপিক প্রবন্ধও রচনা 
করেন, তারই একটি 'আধাজাতির আদি নিবাস' তার মৃত্যুর পর তব্ববোধিনী পত্রিকার চৈত্র 
[ ১৭৯১ শক ] সংখ্যার ২৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় । ইতিহাস-চেতন। তার চরিত্রের একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । পারিবারিক দলিপপত্র ও বিভিন্ন জনের লেখা পত্রাি যে ধত্বে তিনি রক্ষ। 
করেছেন _ ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস-রচনার পক্ষে যা অমূলা উপাদান ব্ধূপে গণা হতে পারে _ এই 
যত্র ও মচেতনতা৷ পরিবারের আর কারোর মধো খুব কমই দেখা খান । তিনি কয়েকটি উৎ+% 
ব্ষসংগীতও রচন। করেন । তার সবশ্রেচ কাতি “চর মল, আমৃতা তিশি ছিলেন এই 
মেলার সম্পাদক । এই মেল| উপলক্ষে তিনি বিখাত জাতীয় সংগাত লজ্জায় ভারত যশ 
গাইব কি করে' রচনা করেন । গানটি ১২৭১ বঙ্গাব্ধে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত হয়। 
রবান্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত নগ্গ। 
কিন্তু তাহার সেই সৌমা-গম্ভার উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো 
থাকে না। তাহার ভারি একট। প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব । তিনি 
আপনার চারিদ্িকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাধিতে পারিতেন- তাহার আকষণের 
ন্দোরে সংসারের কিছুই খেন ভাঙিয়াচুরিয়। শিক্লিষ্ঠ হইয়। পড়িতে পাপিত না ।২ তাক্ধে 
লিখিত দেবেন্্নাথের পত্রাবলা ধ। তিনি সধগ্রে রক্ষ। করেছিলেন, ত। থেকেই বুঝতে পাণ। 
খায়, ছটি পরিবারে? মধ্যে বোপিত পিরোধের কাটাটকু প্রধাণত গণেন্ত্রনাথের চেষ্টাতেই 
অনেকটা উৎপাটিত হতে পেরেছিল । জোড়াসাকে। শাটাখকের কমিটি অধ ধাইভ-এএ 
একজন ন। হয়েও প্রধানত তাবই উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে 'নবনাটক' অতিশয় সাঞ্লামপ্ডিত 
হতে পেরেছিল । পবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন, 'ইহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে 
রাষরীর ব্যাপারে বাঁণিজ্যব্যবপায়ে ও নানাবিধ সর্বজনীন কর্মে সর্বদাই বড়ো বড়ে। দল বীধা 
চলিতেছে তবে ইহার। স্বভাবতই গণনায়ক হইয়। উঠিতে পারিতেন।'৩ অপরিণত অবস্থায় 
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একটি সন্তানের জন্মের পর তীর স্বা স্বণকুমারী অতান্ত অন্ুস্থ হয়ে পড়েন , এর পর তাদের আর 
(কানে সন্তান হয় শি। 

দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই আতুপ্পত্জ অতান্থ “ম্বহের পা ছিলেন | বিশেষ করে জমিদারি 
৪ অন্যান্য বৈষয়িক পাপারে তিনি নিজের ছেলেদের চেয়ে গণেন্দনাণের উপর অধিক 
পরিমাণে শিরগ,.করতেন । ভতগাং তার এহ অকাল-বিয়োগ দেবে খ্ুনাথকে যে যথেঞ্গ বিচলিত 
পরেছিল, তা বলাই বাহুল্য । হ্ঘ্তে। এই মতা অভিঘাতেহ ২৭ ৈোচ্গ " মঙ্গল 8 101) 
তারিখে তিশি এপটি উইল করেন । এই উষ্টলে তিনি দ্বিজেন্্রনাথ। সতোন্দনাথ এ 
'হমেঞ্্নাথকে একজিকিউটব নিযুক্ধ কপেন | উইলের শেষে লেখা হয় ঈশ্বর পা করুন ঘি 
আথাও সর্দ কনিষ্ঠ পত্র প্রাপ্ূুবয়ঙগগ ও প্রাপ্বাপহ্গার হঠবার পুর্বে উক্ত এবজীকিউটরদিগের 
মুঠ হয় তবে তাহার। যে বান্তি বা বাক্তিদ্গিকে একুজ্িকিউটর শিঘুক্ত করিয়। খাবেন তাহার। 
মামাণ একুজিপিউটর গণা হইবেন | উল্লেখা, এই উইল ৫ণবেন্দনাথ 28 0আা। 1889 7 
১৫ মাধাঢ ১১৯৬ । তারিখে 000901150121)4,100ত০এ মস্ববাসহ স্বাক্ষর করণে গর 
করেন। 

৩ খাষাঃ শঙ্গল 13)01 ! তারিখে দিজেন্্রনাথের পঞ্চম সন্থান ৪ চতুথ পুত্র পা 
া1/থব গন্য হত । 

৯ আশ্বিন, শুত্র ১ ১০ । ভারিথে হিমেন্দ্রনাথের ভততায় সন্তান ৭ দ্বিতায় প্ুঙ 
ক্িতান্রনাখ গন্মগ্রহণ করেন 

১৬ কাতিক । রবি ও] 0০০“ ম্বণকুমার) 'দবীর জেট কি হিরশ্াঘ দেবীর শাম 
« 'সমপ্রাশণ ব্রাঙ্গবর্মাভশারে সম্পন্ধ হয় । 

১৯ কাতিক বুধ 3 2০৬, দেবেঙশাখের কনিষ্ঠা কন্ত। বণকুমারী দেবার সঙ্গে গান্থামা, 
হগীপুর নিবাসী সতাশচন্ধ মুখোপাপায়ের শুভনিবাহ ত্রাঙ্গবন্দের পিশ্রদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে 
নার ন্ূপে সম্পন্ন হয় । এই বিবাহের সমঘ সতীখচন্দ কলকাত। মোঁকেল কলেজের এক 
এপাবী হাত! নভেখর মাপ থেকেই এর কলেজের বেতন ঠাকুর পরিবারের তহবিল £খকে 
দওয়া হয়েছে | পরবে ফটলাতের এঞপারডিনে তার উচ্চশিক্ষার এয়ভারও দরেননাথ বহন 
পপেছেন। এর সম্পরকে ইন্দিঞা দেবা তার অপ্রকাশিত স্থৃতিকথা শি এ ডি ত ।লখে; 
ছেন, আমার ছোটপিসেমখায় সতীশ মুখুযো ছ ফুটের উপর লঙ্কা ছলেন,- তিনি বে ভাল 
খবরের বাটা “রণীর ত্রাঙ্গণ ভিলেন, এ বোধহয় সেহ দলের এবজন যাকে বাপের কা খেলে, 
শাপমুন্তি খেতে হয়েছিল |; তার পদ মনে করে জাঠামশায় তার পাবিবাবিক বাঙ্গ 
কবিতায় লিখেছিলেন :- 

উঠানে দাড়াইয়। খাবি 
তেঙলার ঘুলখুলি শবলীলায় খু” 
ভিতর পানে “দন আখি)? 

পারিবারিক অন্যান্য সংবাদের মধো দেখা যায়, বখসবের প্রথম একে তি রশ্রনাধ 
[শলাইদহে জমিদারি দখোশোনার কাজে শিযুক্ত হয়েছেন এবং নীলের বাবসা শুরু করেছেন! 
তাছাড। বারেশ্রনাখের বাযুপীড়ার এমনই বৃদ্ধি ঘটে যে চিকিংসকর্দের পবামশে আশি 
| ১০) | মাস থেকে তাকে আলিপুবের 10101001001) 1070010 এিউসআটা এ স্ঠানান্তরিত 
কণ। হয়। 

মার একটি 'কীতৃহলোদ্দীপক স্বাদ পাণয়। খায় কাশবহি-র ১৫ ফালন্জন . শুক্র 25 
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১৩০ রবিজীবনী 


চট 1870 ] তারিখের হিসাবে : ৭৭" বাটার বালকদিগের টীক। দেওয়ায় টিকেদারের আসিবার 
গাড়িভাড়া ১০।১১।১২।১৩।১৪ পাঁচ রোজের গাড়ি ভাড়া ১২ হিঃ ৫২... টিকের বীজ লইয়া যে 
বালক আইসে তাহাকে দেওয়া যায় ২২. । নিঃসন্দেহে বল। ঘায়, যে বালকদের টিক] দেওয়া 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথও তাদের অস্তভৃক্ত ছিলেন। সম্ভবত এইটিই তার প্রথম টিক]। 

অনুরূপ আর একটি হিমাব পাওয়া যায় ৯ মাঘ [শুক্র 2] 791) 1870 ] তারিখে : 
“বড়বাবু মহাশয় ছেলেবাবুদিগের ঘোড়ার নাচ দেখিতে লইয়া যান তাহারদিগের টিকিটের 
জন্য ২৮ টাকা ।' 


প্রাসঙ্গিক তথা £ ২ 

১১ মাঘ ! রবি 23 180 1870 ] আদি ব্রাঙ্ষপমাজের চত্বারিংশ সাংবংসবিক উৎসব সম্পন্ হয়। 
এই উপলক্ষে পুবাহে মাদি ব্রাহ্মলমাজ গৃহে ঈশানচন্দ্র বন্থ, বেচারাম চট্রোপাধ্যায় ও অযোধা।- 
নাথ পাকড়াশী এবং সায়াহ্ছে দেবেন্দ্র-ভবনে উৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্তুনাথ গড়গড়ি ও 
অযোধানাথ পাকড়াশী বক্তৃতা করেন । দেবেন্ুনাথ এই সময়ে হিমালয়ের পথে কাশতে 
অবস্থান করছেন । 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগা তত্ববোধিনী পত্রিকার কাতিক সংখ্যার ক্রোড়পত্র রূপে 
'সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্বাবলী' এবং “তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে”, হে করুণাকর 
দীন-সথা তুমি "দরশন দেও*হে কাতরে, “কত যে করুণ! তোমার ভূলিব না এ জীবনে ও 
“কর তার নাম গান' - এই পাঁচটি ব্রদ্ষপংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এর মধো শেষ 
গানটি দ্বিজেন্দ্রনীথের লেখ', বাকি চারটি সতোন্দ্রনাথ-লিখিত | সর সম্ভবত বিফুচন্দ্র চক্রবতীব 
দেয়া, কারণ গত বৎসর আমেদনগর থেকে 24 ]থা) 1869 ! রবি ১২ মাঘ ১২৭৫ | তাপিখে 
ও সমসাময়িক অন্য কয়েকটি পঞ্জের মধো প্রথম ছুটি ও আরও সাতটি গান গণেন্নাঞ্জের কাছে 
পাঠিয়ে সতোন্দ্রনাথ বিষুকে দিয়ে স্বর বসিয়ে নেওয়ার কথা লিখেছিলেন [ দ্র “2৫০76 
[701771) 0011695707:227:065' ] | শ্বরলিপিগুলি দ্বিজেন্্রনাথ কৃত | এবিষয়ে তিনি পথ্তকিতের 
সম্মান লাভের অধিকারী । পরবর্তীকালে বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি জ্যোতি বিভ্্- 
নাথ-প্রবতিত আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে পরিণত হয়েছে । এর মধ্যে প্রথম গানটি পিতাকে 
গেয়ে শোনাবার কথ। রবান্দ্নীথ জাবনম্থতি-তে উল্লেখ করেছেন [ড্র ১৭। ৩১৭ 11 গানগ্ুলি 
সম্ভবত এই বংসরের মাঘোংসবে গীত হয়েছিল এবং সুকগ্ঠের অধিকারী বালক রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে গারকদলের অন্তনুক্ত হওয়ার সম্ভাবন। উড়িয়ে দেওয়। যায় না। 

ব্রাহ্ষসঘাজের দিক থেকে এই বৎসরের অপর উল্লেখযোগ্য খটন।, ৭ ভাদ্র [ রবি 22 
£৯3৪ 1869 1 কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্টিত ভারতবর্ষীয় ব্রদ্ধমন্দিরে নিয়মিত উপাসনাকাধ আ.রস্ত 
হয়। অবশ্য এর আগেই ১১ মাঘ ১৭৯০ শক [23 099 1869 ] উনচত্বারিংশ মাঘোৎসবের 
দিন এই মন্দ্রের গৃহপ্রতিষ্ঠাকার্য শিপ্পন্ন হয়েছিল। ৭ ভাদ্রের উৎসবে আনন্দমোহন বন্ত। 
শিবনাথ ভট্টাচার্য [ শাস্ত্া] প্রভৃতি ২১ জন যুবক ক্রাঙ্গধর্ গ্রহণ করেন। ব্রাঙ্মমমাজের 
আন্দোলন একটি নৃতন পথ অবলম্বন করল। এই যুবকদলের নিংস্বার্থ সেবা, আত্মতাগ, 
হুকঠোর কৃক্ষুমাধনা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মপমাজ্জের কার্ষক্ষেত্রকে বহুবিস্তত করে তোলে । কিন্তু 
ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যে ব্যক্কিপ্রাধান্ত ও সংস্কারবিমূখতাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ 
দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, সেই একই কারণে মাত্র দশ বছরের মধোই তা ভ্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে 


১৭৬ | 1869-70 ১৬১ 


এবং এই যুবকদলের অনেকেই তাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বত উক্ত বিচ্ছেদের বীন 
এই সময়েই রোপিত হয়ে গিয়েছিল । কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্কবহ্থলভ ভক্তিপ্রবণতা 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিল এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র যেভাবে লব-কিছুতেই ঈশ্বরের 
নির্দেশ লাভ করতে থাকেন, তা স্বভাবতই যুক্তিবাদী নব্যসম্প্রদায়ের মনঃপৃত হবার কথা নয়। 
4খসরকাল আগে [0০ 1868 ] মুঙ্গেরে কেশবচন্ত্রকে প্রায় অবতার-জ্ঞানে ষে ভক্তি-অর্থা 
গান করা হয়েছিল এবং তিনি বিন প্রতিবাদে, প্রায় প্রশয়ের সঙ্গে, যেভাবে তা গ্রহণ করে - 
ছিলেন, তাতে তার অন্যতম ভক্ত বিজয়রুষ্চ গোস্বামী ও যছুনাথ চক্রবর্তী কলকাতার প্র 
পত্রিকায় 'নরপৃজা'র বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় 
বেশ-কয়েকটি চিঠি এ-সদ্বন্ধে প্রকাশিত হবার পর 'বাবু কেশবচন্ত্র সেন, তাহার অন্থুচর ও 
পত্রপ্রেরকগণ' নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় [ ১৫ পৌষ 28 7০০, পৃ ১০১০৩] প্রকাশিত হয়। 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতেও এ মাসে বত্রাঙ্গশ্ম, গুরু ও প্রচারক' [পু ১৬৩-৬৮] এবং জোট 
১২৭৫ সংখ্যায় “মনুয্য পূজা" [ পৃ ২৫-২৯] প্রন্ন্ধে এই বিপজ্জনক প্রবণতার সমালোচনা কর! 
হয়। অন্য দিক থেকেও প্রতিক্রিয়। দেখ। দেয় _ “ডারতব্ষাঁয় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা র প্রতিটা 
তার প্রমাণ । তব ও কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্সিতায় মুগ্ধ হয়ে ও কিছুটা নৃতনত্ের আকর্ষণে 
এবং সম!জসংস্কারের পনণতায় একটি উচ্চশিক্ষিত যুনকগোঠি প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে 
ঝাপিয়ে পড়ে । ব্রাঙ্গণর্মপ্রচার, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, স্বীন্বাবীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, 
পত্রিক! প্রকাশ ইত্যাদি নিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কেশবগন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ভারতব্ষীঁয় 
ব্রাঙ্মলমাক্গ সমকালীন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । 

বর্তমান প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্চিনিস কেশবচন্জরের থুস্টান্থরক্তি। তার 
বিডিম্ন বক্তু তা ও আচবণে এই অন্থরক্তি এমন তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, ধাতে একদিকে 
তার পুবোনো বন্ধু আদি ব্রাহ্মপমাজীরা যেমন ছুঃখ প্রক্কীশ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি 
গন্টাণ মিশনারীরা এবং ইংরেজ শাসককুল অতান্ত উল্লপিত হয়েছিলেন, কারণ তাদের ধারণা। 
হয়েহিল কেশবচন্দ্র অতাল্পকালের মধোই খুন্টান হয়ে যাবেশ ঘা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় 
দিক থেকেই ইংরেজ-স্বার্থের অনুকৃূল। এই অবস্থায় ৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 15 চ৪১ 1870] 
কেখবচন্দত্র কলকাতা থেকে ইংলগ্ড অডিমুখে যাত্রা করেন। তার পাচজ্জন বাঙালি সঙ্গীর 
অন্যতম হচ্ছেন আনন্দমোহন বহ্থ ও [জ্রী্রবিন্দের শিতা ] কুষ্খান ঘোষ । কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে 
পৌছন ৯ চৈত্র সোম 21 18: ] এবং সাদরে গৃহীত হন । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
জাতীয় "মল! বা হিন্দু মেলার চতুথ অধিবেশন ২ ও ৩ ফাল্গুন [শনি-রবি 12-13 চ৫১ 
1870] আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়! উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসরের অধিবেশনের 
পরেই চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো! সময়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত 
করার প্রস্তাব ওঠ [নর 12007411207 ৬০1, ৬১ 0. 46. 21 4১০ 1869 ] এবং 
সেই অনুযায়ী স্থির হয়, গ্রতি বৎসর ফাস্ভন মাসের প্রথম শনি ও রবিবার জাতীয় মেলার 
অধিবেশন বসবে [দ্র &, ০. 34, 2১88 25] | গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর িজেন্ত্রনাথ ঠাকুব ও 
দেবেজ্্ মন্মিক ফু-সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহ-সম্পাদক হুন। “চৈত্র মেলা” নামটিও 
এই বৎসর থেকে পরিত্যক্ত হয়। ন্তাশানাল পেপার বর্তমান বৎসরের মেলার একটি দীর্ঘ 


১৯ ববিজীবনী 


প্রতবেদন প্রকাখ করে 23 ৮০০ 1870 সংখার ক্রোডপত্রে। এই বিবরণ থেকে জানা খায় 
“য .মলার উদ্বোধন উপলক্ষে *নিবার গবর্মে্ট সমস্ত উঠ স্কুল ও কলেজ এবং অন্যান্য 
শ্ঙ্গা প্রতিষ্ঠানে ছুটি খোষণা করেন। বিকেল সাড়ে চারটেয় সভাপতি রাজা কমলকৃষ: 
বাহাদুর একটি বাণ্ল! ভাষণ দ্বারা “মলার উদ্বোধন করেন। এরপর সহ-সম্পাদক নবগোপাল 
মিন জাতীয় সভার বাষিন কাধবিবরণী উপস্থিত করেন ও মেলাব লক্ষা ও পর্মপদ্ধতি পর্ণন। 
করেন, সম্পাদক দ্বিজেন্্রণাথেব ভাষণের পর কথকতা, পাকষ: মিত্রের টৈদ্ভাতিক পরীক্ষ। 
প্দশন এ পাঠকদের তরণার খেলা ইতাদি অনুষ্ঠিত হয । প্রায় তিশ হাজার লোক 'মলায় 
উপস্থিত ছিলেন । দ্বিতীয় দিনে বাচালি ৪ ফুবোপীয় গ্রায় পুভি হাঙ্গাব দশকের সমাগম 
ইয়েছিল । নান! নরনের কুধিগাতায় বা, ধন্দপ(তি, শিব [যের নমুনা হত্াদি প্রদননাতে 
ধাখ। হয়েছিল । সংগ্কত কল্ছের উমেশচন্ত্র মুখোপানায় ভার পুরঙ্গার প্রাপ £ বন্ধ শাগ্ম 
দেবের জীবনচরিত পাঠ কবেন । মাদি শ্রাঙ্গ সমাজের গায়ক বিষুটন্্র ৯ঞবতী গাতীরু সগীত 
পরিবেশন করেন | কথকৃতিত অহেন্দছলাল ভদ্রাচাষের পাসায়নিক পর কাটি ভোদ্বাঞজি 
বালকদের ছিমনাস্টিক্স্। ঘোডদেড়। সাতার, নইকাগালনা প্রভৃতি দশ্কদের অনোবুধল 
বে 1১ 
'গ্বশ্বা এট অধিবেশনে বপীপ্নাতেক উপস্থিত খাকার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি 


প্রাসঙ্গিক তথা £ ২ 
বিশিষ্ট বাক্তিদের মো ধাব: এই বংসর জন্মগ্রহণ করেন ভার। হলেন : দাণেন্দ্রকুমার পায় ১১ 
লা বৃহ 26 4১08 1869 , “মাহনদ্বাস করমটাদ । মহাত্স। ; গান্ধী ১৭ রি “নি 
300 , সখারাঘ গণেশ দেউজব ৩ পে শুন 17 1950, আঅরেশচন্ছ সমাজপতি ১5 5 
বুদ 301৬2 1870. 1 
উল্লেখযোগ্য গন্ধের মনে; পঙ্গিমচন্দের খ্িণালিশী 110 ০৮186). এব পিহাবালাল 
১ধধীব এঙ্গ্তন্দব 1 নাঃ 1870. পর িস্গমনশন। 10 যা 1870 এউ বহসপ 


প্রকা়্িন হয় 


১ তুর্থ আধিনেখনের কাখবিবরণ মদ্দি » হয়ে পকাখিত হয়| শ/ভন্দশেধর মুপোপাব)ায় সংকলিত “চিন 
গেলাব দি ; সাহিভা-পরিষত পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ ,'৩-৪ সপযা, পু ১৯৪-৯৮ 1 কাধবিবশীটিকে শ্াশ।নাল পেগাবেব 
জ্লোড্রপঞটিন বঙ্গাবাদ বলা সেছে গারে। 


দশম এধ্যায় 


-ত৭৭ [1870-71 | ১৭৯১ শক ॥ রনাক্ষজীবণের দশম ধসর 


পম ১২৭৩1801870 ; থকে ব্পীন্দণাণ নর্মাল স্গল্র পঞ্চম এ্ণীর গাহ। পাগাপুস্থকেবু 
বানা। “য “পডেছে কাবণভি তে ভার কিছু উল্লেখ দেখ। যায়| ও (পোষ ! শুক্র 17 19৩০ 
1১০) 'পদাগপিগ্ঠ! ৩ খানা প পয়ানস এবিথমেটীক এক সেটা কেন। হয়েছে | পদাগ্বি্া। ১ 
এক্যবুমাব দে দ্বারা রচিত । এই গন্থখানি সঙ্গন্ধে রলীন্নাথ লিখেছেন, পপলার্থবিভা। 
পড়িয়াচিলাম কি পদাথেব সঙ্গে কোণো সম্পর্ক ভিল না, কেনল পুঁঘিব পড় বিদ্যা 
তপ্সদপ হঠয়াছিল | ন্স্ময়ট। সম্পূর্ণ শষ্ট হইয়াছিল | আমার তো মনে হয়, ন হণ্যাৰ 
চয়ে পেশি ১ পণ কিছু ন। করিয়। খেসময় নষ্ঠ হয় তাহাৰ চেয়ে অনেক বেশি লোকসান 
কপি কিছ কবিয়। যেশমরটা শষ্ট কলা যায়| এই মন্থবা ৫ধিকে মনে হয়, গন্থটি নিখমিত 
পাঠাশ্থসীর শন্বদুক্ি ছিল নাঃ নানা বি্ভার আগ্োজনা-এক আন্ধগহ হয়ে এটি পঠিত হয়। 
এইভাবে গাব একটি বত পঠিত হয়েভিল -মধুস্সাদন দণ্ডের “মঘনাদবপ কাবা৩। এইট 
পশবটি পাঠে? স্ৃতিঞ খুব স্খকপ পয় | ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “মঘনাদ্বপকাবাটিও আমাদের 
পঙ্ছে আাবামের গিনিস ছিল শং। “ধ-িনিসট। পাতে পড়িলে উপাদের সেইটাই মাথায় 
প্ড়িলে গুকতর হুইয়। উঠিতে পাবে ভাষ। শিখাইবার জগ্ক ভালো কারা পড়াঈলে তরবারি 
দেগ! এক্ষীপে পবাইবাব মতো হয় তরবারির তত অমযাদ। হয়ই, গ দেখে 9 প্ভে। ছুগতি 
পতঃ| পাঁবা-জিনিসটাকে বসের দিক হইতে পুবাপুরি কারা হিসান্ক্ট পড়ানে! উচিত, তাহার 
'দাপ। ফাকি কিয়! অন্ভিনান বাককণে কাছ চালাইয়। লয় কখনোই সবন্বতীর তুষ্টিকব 
শহে 1৬. উদ্দীতিটি থেকে বোঝা যার নীলকমল “ঘোষাল “কান্‌ পদ্ধতিতে তার ছাত্রদের 
মপণাদবপ পড়িয়েছিলেন । ছেলেবেলায় এবীন্্নাথ লিখেছেশ, সাহিতো “সীতার বনবাস'৫ 
“থকে ভাতে একেপাণে চডিয়ে ৫ য়া হয়েছিল তমখনাদবপ্এ | মাবন্ত এই সমঘে হলেও 
4টি আনেন; দন সরেই পড়। হয়েছিল, জীবণম্থৃতি-ল পণন; “খকে মনে হয় পর্মীল স্কুলের ছা 
এাঁকাণ সময়েঠ । মাঘ ১১৭৮-এব পুরে “মঘনাদবপ পড়া "শম হয়ে গিয়েছিল, কাণ্ণ পিতার 
আদেশে 'যদিন পাংলাশিক্ষাণ অনসান' ঘটল, সিন ম্ঘনাদবপ কাবাখান' “পাধ করি 
পুনবাণনিব সংকল্প চলিতেছে | অনেকে মনে কবেছেশ, এই ককণ অভিজ্ঞতার পরিণতি 

১ প্রথম প্র+14 2 শাবণ ১৭৭৮ এক [উস] পিদাগ বিদ্ধা নানা ইংবেজী আছ হইতে সঙুহীত ও 
গন্ুণ।দি» হইযাছে এ কথা বলা বাঁঠলা | উহার এক “ক আল থমে হকনোধিনী পন্বিবাষ প্রকাশিন হয় ০ 
বিজাপন । দসাঠিভতা-লাধক চবিতমা ন| ১1১১।৩৬ 


৩ লখবনশ্থাতি ১৭ ২৯৬ নখ 
৩. শ্রথন শুক (এ ১ ১ম গণ্ড [1৭1 1৯71 1. ব্য ৭ও | ? গা 181 11 শীবশশ্মতির প্রথম গাওলিপিতে 


1শীন্মন।প পিখেচিলেন, 'আমবা ঘপন মশনাদবধ গড়িতান চখন আমার তি আধ কবি নয় প্র হইলে 


& জীবনশ্মন্ি ১৭1 ১৯৭ 
৪ প্রথম পরকান : ৯7184) 


১৩৪ বখধিজীবনী 


ঘটেছিল গারতা পত্রিকার প্রথম বধে প্রকাশিত '€মথনাদ-বধ কাবা" প্রবন্ধে বিরূপ সমা- 
লোচনার আকারে । 

“পদার্থবিষ্ঠা' ও “মেঘনাদবধ' ছাড়াও ২৫ পৌষ ১২৭৬ [শনি 8 12) 1870] সাড়ে 
আট টাক! দিয়ে “সোম, রবী, সতাপ্রসাদবাবু দিগের পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে এবং ১৯ মাঘ 
| সোম 31 78) 1 বালকদিগের গ্রামার তিনখান| ও নিতীবোধ তিনখান। ও বর্ণশিক্ষা" কেনা 
হয়েছে _ বর্ণশিক্ষা' নিশ্চয়ই অরুণেন্দ্রনাথের জন্য এবং গ্রামার ও 'নীতিবোধ'১ তিনখানার 
উদ্লেখই বুঝিয়ে দেয় এগুলি রবীন্দ্রনাথদের কন ও স্কুলের পাঠাপুস্তক হিসেবেই কেনা হয়েছে, 
অবশ্য গামার অঘোরবাবুর কাছে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনেও ক্রীত হয়ে থাকতে পারে । 

অঘোরনাথ চটোপাধাশয়ের কাছে ইংরে*জ শিক্ষায় এ ব্সর অবশ্তই কিছু অগ্রগতি 
হয়েছিল । সম্ভবত পাবীচবণ সবকাবের 21156307121 152928%6 শেষ করে 5809%৫ 
8০. পযন্ত পাঠ এগিয়ে গিয়েছিল । ইংরেজি গ্রামাবের সঙ্গে পণ্চিয়ের পালা 5 শুক হয়েছে 
তা আমবা একটু আগেই লক্ষা করেছি। কিন্তু ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বালকদের মাস্ীপ্তা 
রচন] করে দেওয়া তার পক্ষে দুরূহ ছিল । এই বাধ। অতিক্রম করার জন্য নানারকম চেষ্টাও 
তিনি করেছেন। ইংরেক্তি ভাষাট। যে নীরস নয় ছাত্রন্র কাছে তার প্রমাণ দেবার জন 
খানিকটা ইংরেজি রচনা তিনি মুগ্ধভাবে আবৃত্তি করেছিলেন । কিন্তু সপ্তটাই বালকদের 
কাছে এত অন্ুত মনে হয়েছিল যে তাদের সমবেত প্রবল হান্টে অঘোববাবুকে সে চেষ্টায় 
ক্ষান্ত হতে হয়েছিল ! তখন তিনি ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আত্মীয়ত। স্বাপনের প্রা ত্যাগ 
কবে নিজেকেই ছাত্রদের আত্মীয় করে তুলতে চাইলেন ! তিনি মেডিকেল কলেজের ছায় 
ছিলেন। একদিন তিনি কাগন্জের মোড়ক থেকে মানুষের একটি কগণালা বার কলে পিবাহার 
সেই আশ্চষ হস্টির কৌশল বাখা করতে লাগলেন । সমস্ত মাহ্ষটাই কথ: কয়, সেই মানুষটিকে 
বাদ দিয়ে কেবল কথা-ক ওয়া বাপারটাকে এমন ট্রকরো করে দেখাতে “ঘনটা কেমণ একটু মান 
হইল; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ তিতে পারিলাম না) আব 
একদিন তিনি ছাত্রদের মেডিকেল কলেজের শব-বাবচ্ছেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন । টেবিলের 
উপর একটি ব্দ্ধার মৃতদেহ "শায়ানে। ছিল, সেটি দেখে রবীন্দ্রশাথের মন তেমন চঞ্চল হয় নি; 
কিন্ত মেজের উপর একশ কাটা পা পড়ে থাকতে দেখে ভার সমস্ত মন একেবারে চমকে 
উঠেছিল। “মানুষকে এইরূপ ট্করা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই 
মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একট? কুষ্খবণ অর্থহীন পায়ের কথ। আমি অনেক দিন পথস্ত ভূলিতে 
পারি নাই।২ বোঝাই যায় ছাত্রের মনোব্জনের প্রয়াসে অঘোরবাবু সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছিলেন; 
কিন্তু ঘটন।-হুটির মধ্য দিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী- 
কালের কবিযানসকে বোঝার পক্ষে তা একটি অমূলা শুত্রের সন্ধান দেয় । 

নান বিচ্যার আয়োজন" পর্ধে আর একটি শিক্ষার শুরু সম্ভবত এই বংসরেই | রবীন্দ্র 
নাথ লিখেছেন, “প্রায় মাঝে মাঝে লীতানাথ দ্র মহাশয় খাসিয়। যস্থতদ্রযোগে গারুতবিজ্ঞান 
শিক্ষা দিতেন "2 জীবনস্তি « ছেলেবেলা উভয় গ্স্থেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের নাষটি তৃল 


১. বাজকু্ বল্দোপাধায় প্রণীত, প্রথম প্রকাশ; 1851, 'লিজ্ঞাপন'-এর তারিখ -৭ শ্রাদণ ১৯১৮ সংবৎ 
[১২৫৮ || উংবেজি 219৮21 01433 7০0% মবঙগন্বনে নি্'সাগর বইটি লিখতে শুর করেন, কিজ্ত সময়াভাব- 
বশত রা'জকুষববুকে গ্রপ্থটির স্বত্ব ও অবশিঠ অংশ লেখার ভার প্রাণ করেন 

২ দীবনশ্যৃতি ১৭1 ২৮৮ 
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করেছেন । তার নাম পীতানাথ দত্ত নয় -লীতানাথ ঘোষ । সীতানাথ দত্ত বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থ 
রচনা করেহিলেন, তন্ুবোধিনী বা ভারতী-তে তার কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত 
হয়েছিল-কিন্ত গ্রারুতবিপ্ধানের সঙ্গে তার কোনে। যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় ন1। 
অপরপক্ষে 'ত্রা্মধশ্ব প্রচার খাতে' পীতানাথ ঘোষকে প্রতি মাসে ঠাক্ুরবাড়ির সরকারী তহবিল 
থেকে দাঘকাল মাসোহার] দেওয়। হয়েছে । তাছাড়া! বন্ত্রবয়নধন্ত্রের আবিষ্র্ত! হিসেবে তিনি 
হিন্দুমেলা ও ততৎসংশ্লিষ্ঠ জাতায় সভার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন | ২৫ বৈশাখ ১২৭৮ [রবি 
7195 1871 ] তারিখে ও পরে গারও কয়েক দিন তিনি জাতীয় সভায় বিদ্যুৎ” সম্পর্কে 
আকষণীয় বক্তা করেন এবং পরবর্তাকালে বৈছাতিক চিকিৎসার সাহায্যে বহু ছুবারোগায 
ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে বিপুল খাতি অর্জন করেন । ইনি যন্ত্রপাতি সহযোগে বিজ্ঞানের 
থে পরীক্ষাগুলি প্রদর্শন করতেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেগুলি বিশেষ 'উরংস্ৃকাজনক ছিল। 
উত্তাপ দিলে পাত্রের নীচের জল হালকা হয়ে উপরে ওঠে ও উপরের ভারী জল নাচে নামতে 
থাকে, এইটি যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুড়ো দিয়ে আগুনে চড়িয়ে প্রত্ক্ষ 
“দখিয়ে দিলেন, সদ্নকার বিম্ময় পরবান্দ্রনাথ জীবনে ভোলেন নি। ছুধের মধো জল একটি 
আলাদ। জিনিল, উপ্তাপে সেই জল বাম্পীভৃত হয় বলে দুধ গাঢ় হয়, এই কথাটি যেদিন স্পষ্ট 
বুঝেহিপেন সোরনত যথেইঠ আনন্দ পেয়েছিলেন । এই আনন্দও কোনো শ্বতন্ত্র বস্ত্ব নয়, 
প্রকৃতির রহমত শিকেতনেক মধ্যে প্রবেশ ক্রাব “যু আনন্দ তিনি সন্ধান করে বেড়াতেন 
হার সঙ্গে যুগ করে দেখলে তার মনটিকে ঠিকভাবে দেখ! সন্তব। আর এইজন্যই “যে- 
বরধিবারে অকালে তিনি না আসিতেন, সেরবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে 
হহত পা? 

জ্িম্নান্টিক ।এক্ষী এ বসবে অন্াহত ছিল । জিমনাস্টিক শিক্ষক শ্যামাচরণ ঘোষকে 
এন্তুত এ বসব আবণ নাপ পণশ্গ বেতন “দওয়া হয়েছে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । 
এব পরের ২৮ মাধ রুহ 9 ৮6ট 187101 উক্ত শ্রামাচরণ “ঘাষকে “ছলেবাবুদিগের জিমনেসটিক 
শক জগ এধ সন্ত পানের খাম প্রভৃতি ঠতয়াৰ হহরাহিল তাহার ব্যয়ের অঞ্ধেকাংশ শোধ, 
ক? হয়েছে । কিন্তু ভাকে বা অন্য কাউকে বেতন ধাব্দ কোনে। অর্থ দেওয়া হয়েছে, এমন 
উল্লেখ আর দেখা যায় না। 

এই বংসরের ক্যাশবহি-র একটি হিসাব আমাদের কাছে কিছুট। কৌতুককর সমন্যার 
হ্টি করেছে ববান্রনাথ লিখেছেন" বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক 
সময়ে ইংবেজ গব্মন্টের চিবন্তন জুজু বাসিয়ান কতৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে 
আলো।চত হইতেছিল । কোনে। হিতো'ষণী আত্মীঘ্া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন 
বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্পবিত করিয়া বলিয়াছিলেন । পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। 
.** এইজন্য মার মনে অভান্ত উদ্দেগ উপাস্থত হইয়াছিল ।'২ বাড়ির পরিণতবয়স্কের৷ তার এই 
উতকঠ। সমর্থন না কৰার সারদা দেবী এএষে কণিষ্টপুত্রকেই আশ্রয় করে তাকে বললেন, 
রাশিয়ানদের খবর দিয়ে পিতাকে একখানা চিঠি লিখতে । “মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া! পিতার 
কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি । কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই 


১ জীবনস্ম(ত ৭ । ২৮৫ 
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১৩৫) বপিগীননী 


জানি শ।| দফতরখাণায় মহাণন্দ মুনশির | মুখোপাধায় 1৯ খবণাপন্ন হইলাম । পাঠ খখ। 
বিহিত হইয়াছিল সন্েহ পাই | কিগ্ত ভাষাটাতে জমিদারি সরেশ্তাণ সঞ্চস্বতী যে জীণ পাগজ্ে 
শুষ্ক পদ্ালে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল ।২ দেবেন্দ্রনাথ চিঠির উত্তর দিয়ে 
ছিলেন লিখেছিলেন তিনিই রাশিয়ানদের তাড়িয়ে দেবেন, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই । এইট 
আশ্বাসে মায়ের ভীতি কতটা দুর হয়েছিল বল। যায় শা, কিন্ত পিতা সম্বন্ধে পুত্রের সাহস এত 
,বডে উঠল খে" তাকে পত্র লেখবার জগ্চে তিনি রোজই মহাননের দফতবে হাজির হতে 
লাগলেন । ধাঁলকের উপড্রবে অস্থিধ হয়ে মহাননা কয়েকদিন খসড। করে দিলেন বটে, কিগু 
তার বয়স অনেক বোশ ছিল, 5তরাং চিঠিগুলি হিমালয়শিখরে পৌছায় নি। এরবোনচন্জর 
সেন অনুমান করেছেন, 'সম্ভবত ১৮৭১ পালে ধখন বাদাকসানের অধিকার নিয়ে হংরেজের 
সঙ্গে বাশিয়ানদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়ত সেই সময়ে এই পঞ্জ লেখ। হয়েছিল । জীবশ- 
স্থৃতি-র তথাপঞ্জীতে বলা হয়েছে? হিং ১৮৯০ তম হহাতে ১৮৭০ ডিসেম্গরেশ মপো কোনে? 
এক সময় পত্রটি লিখিত হয় !'৪ সনয়নদেশটি অনাবশ্াক দীঘ ও শ্রম্পষ্ট করে ফেলা হয়েছে, 
হিমালয়-মঞ্চলে দেবেন্দ্রনাথের অবস্থান-কাল হিসেব করে এটিকে মার ও স্রনিপ্ু কর। সম্ভব _ 
17৮-0906 1808 ও ১191০৮ 1১/0, আর প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুমান গ্রহণায় হলে 
৯৮-০৬ 1871-র মধো কোনে, এক সময়ে পত্রটি লেখ। হয়েছিল | “পন্ত এহ তিনটি পবেব 
কোন্টিতে পত্রটি লিখিত হয় তা নিধাণণ বর। খুবই মুশকিল | কারণ উনিশ এতকের চতুগ 
দশক থেকেই মধা এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ইংরেজদের মাখাবাথাব কারণ হয়েছিল | 
1893-তে ইংরেজ-মিত্র আফগানিস্তানের শাসক দো মহম্মদ্র মুভ্ার পর সিংহাসণ নিয়ে 
সেখানে খে গৃহযুদ্ধের সুচন। দেখা দিল, ভাতে এই আশঙ্কা আবার ঘণাত হয়ে পচে । এক 
দিকে এই গুহ্যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিরপেক্ষতা, অন্থনিকে কুন আ্নাবাহিনার বোখারি, 
সমরখন্দ প্রভৃতি জয় এই সময়কার সংবাদপত্রের অন্যতম আলোচা বিষয় হয়েছিল । 18695-60 
থেকে আমর, যেসব বাংলা « ভংরেক্তি সংবাদপত্র দেখেছি, তাতে এ বিষয়ে পভ সংবাদ এ 
সম্পাদকীয় রচনা! আমাদের চোবে পড়েছে । কস আস্তত সংবাদ্পচঞর সাক্ষা চখকে একখি। 
নল চলে না এষ, ব্রিটিশ ভারতের ডপরু রুশ মাক্রমণের আনবক্ক। কখন ৭4 ঙজবের আকার বারুদ 
নরেছিল । ভাই আমাদের পারণ।, “িতৈষিণী গাত্ম'রা'টি : সম্ভবত হি কোনে। আত্বায়। 
নশ, জনৈক 'ত্রড আচাহির বোন মার কথা জ্ঞানদানন্িনী দেখা, প্রফুলময! দেব! ৭ পানু 
পাথ উল্লেখ করেছেন | কোনে! বিক্ষিপ্ সংবাদ থেকে খজবের কষ শেজেই করেছিলেন । কি 
তার চেয়ে গুরুতর আশঙ্কার কারণ সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল | ৩১ আারণ 15 2081 


১. একে নিযে লেখা রখীল্দনাখেব একটি ভ ডাব কথ: চলোধ কেন অবশাক্নত , 


“মহানন" শাম « বাঁচি 0 
আগঙ্গেন এক কর্মচারী, 
৫ প্রিয় গলা "লেখেন পঞ্জপা শি 


সদা নাউ হেট কবি 1," 
»প্রেতে প্যজনী না, 
ন*। মাতি বাতির - 
»াপিয়াতে দিয়ে 9েন-" -শরোকা। ১৭ 
১ জীবনম্্রতি ১৭ | ৩৯৫ | 
৬ «পবীন্দ্রনাথের বালারচনা'। পি. জা. প. বেশাখ ১৩৫১ ৬৪৭ 
& জীবনশ্মতি [ ১৩৬৮ ] 1১8৩. টীকা ৩৯১ 


শকণণ 1 1:১70-71 ১০৭ 


সাখাব 'শানপ্রকাখশএ একটি সবাদ বেরোয়: বাবু দেবেন্র নাথ ঠাকুর সংসার আগ কতিয়। 
[হুমালয়ের শিকটস্থ পর্শখালায় বন যাঁপন করিবার মাম করিদাছেন । পর্িকাটিগ কাচ্ছে 
এঠ সংবাদের হত কী ছিল আহা জানি না, কিন্ত অন্গনাণ করতে পারি সাঁরদ। দেবীর ম 
গঙ্গা উদ্বেগ স্টির পক্ষে স"থাদটি যথেষ্ট ছিল । | বাড়িতে শন্য বয়েকটি পন্িকার সঙ্গে 
'সাদপ্রণাখ ও শিয়মিত নে ওয়। হত | | কিন্ক এই উদ্বেগ পরিণতবযগ্গ পুঅদের কাছে প্রকাশ 
পরতে তার পক্ষে সপকোচ অঙ্ভন কৰা স্বাভাবিক, আর “সই কারণেই বাশিঘান ভাতিএ 
চলুবেশে কনিষ্ঠ পুরকে দিয়ে স্বামীকে পর লেখানোর চেষ্ু। ! এর কয়েকদিনের অবোষ্ঠ ৮ ভাছ 
' মল 23 24 | তারিখের হিসাবে দেখ। যায় : শ্রীধুক্ণ ক্তাপাখু মহাশদের শিকট হলিস- 
এন, সামেন্্বাবুর এক পন্জর'-পাঠাইবার টিকিট পার বাবদ দশ পয়সা খরচ দর। হয়েছে।। 
পবেগশাথ “ষখানেভ খাকুনন।কেন। তাকে শিয়মষিত নিভিন্ন পত্রিকা, জরুরী কাগছপঞ্জ « 
চি ছমিদারি-সেরেও্তা থেকে প্রেরিত হত, তার ভাকমাশ্ুলের বায় 'বাছে খরচ খানে, 


পববন-সহ লিখিত হত । | হিসাবগুলি মূলাবান - এব একে মামৰ। দপেলন্নানণেপ অবঙ্থাপ। 
৭ 'শন্ধাথ্া আজ্ষঙ্গিক তথাদি পেতে পারি । যাহ হোক, ছিসাপটিতে আমরা সোমেন 
নদের নাম পাঠ? ববান্ধনাথের নয়। এইটিকেই আমল। বহমান 'অভচ্ঞেদেন স্থচনার 
“শনীতকসপ সত পল অভিহিত করেছি । পথটি যদি শ্ধু রণান্্রনাথের পাছে প্রেরিত 


২৫, তাহপে হিসাব-খাঁভার তার শাম লিখিত হপয়াই স্বাভাবিক ও সংগত হত । তাই মনে 
হয়, মহানন মখশির দর্পাবে সোমেন্দণাথ এ বব[ছুন।থেক সঙ্গা হয়েছিলেন, এবং পলিণ তবু 
এহান্না দশ বছরের পাপক থাশ্রনাখের চিঠি উর কাছে পাঠানোর হিপাণ 
পখাপ চাইতে পাবে বলের কিশোর সাদেন্ুশাথের শষ বাপহধার করাই যুক্তিুন্ড মনে 
শিরছিলেন | কিবা এক হতে পাদে পহটি সোগ্ছনানে লেখা, কিন্ক পিতাকে চিগি 
লঘার মতি। চর।নাঞ্চপণ ছুঃসাহ'সক কাছে কনিষ্ঠ খাতাকে তিনি এমনই গুতপ্রোতভাবে ধু 
পুর নিয়েছিলেন “ঘ পবান্ধলাথ চিঠিটিকে নিছের “লথ। বলে সহজে ভেবে নতে পেতে 
গেলেন পবেন্দশাখ অপশ্য আগ্রহারণ মাসের মাঝামাবি শান্গিনিকে তন হয়ে পৌষের প্রথম 
সপ্দাহেহ “শাডামাকোয় কিরে আনেন । 


11 
্ ৮ পাত ডু টপ 81 টন নী 27 1 [27 +হাও টি 3 41721 
দ*মান শা সপে এ ভন টি ঠাকুবন্য, কত 11 এ লিগ চি কান পি 116৮ 


স'কলিত হল । 
১০ 180৩ এ নাবেশণাছে চিবিষত লগ্ঘ তাকে মানসিব হাসপাতালে পাঠানে। 


তি পয 


মাস “শথানে একে অপেক্ষারও সহ হয়ে 5০০ 1১70 শাগাণ তিনি বাড়ি কিবে 


শি 


ডা 


হয়| 
এসেন। এ কয়েক মাস পরে ভার একমাএ সন্তান বশেন্্নাথের জন্ম হয় ১১ কাতিক 
। প্রবি 6 টি ১৬ 1870 ;1 বলেন্ুণাখ তার রা1এ১ক্রের খাতার জ্সপময়টিকে উদ্ধীত করেছেন: 
£১৭৯৯।৩২০|২৭1৩৭/ইং বেলা ৫1৩০ । তার ম। এফুল্সমরী দেবা লিখেছেন, "নস ভূমিষ্ঠ হইবার 
পর ১০ কোন ওক্কান।৫ খন পাধয়া যাধ নাই । শিঙেজ অবস্থায় পড়িয়াছিল । তাহাঃ 

ডাজ্গাবের। নানা উপায়ে তাহাকে কাদাইতে সক্ষম হন। আমার সেই সময় খুবই 
'অন্তথ। শাডা ছাড়িঘ। কয়েকশিন অঙ্জ।ন এবশ্থায় পড়িয়াছিলাম। আমার শাশারনম 
মূণের অশান্ধির মো জনা হইয়াছিল বলিয়। ত1হ15 শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল শা; ছুটি পা 


১৪১৯৮ 


১ পল রবিশ্দীধশী 


একট বাক। মতন হইক্লাছিশ । তাহার দক্ষন অনেকদিন পযন্ত পা ঘসিয়। খপিয়। চলিত 1” 
এ ছু্ধাগিনী বধৃটির প্রতি সারধ। দেবীর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। জুতগাং তার পু 
লাভ সার? দেবীব যথেষ্ট আনন্দের কারণ হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ১৪ আগ 
। সোম 3৯ ০৬1 তারিখের হিসাবে : বে" শ্রানতীকত্রিদাতাঠাকুরাণী।দ' পানু মহাশরের 
পথম পুএ হওয়ার।২১ দিনের দিন বাটীর চাকরাণীদিগকে/বাটী বিতরণ করার জগ্য বাসি মৃণা 
ধরিয়া দওয়া যায় ১৫২1 প্রফুল্ল ময়ী দেবীও অন্থরূপ বণন। দিয়েছেন । পরবতীকালে বলেন, 
নাথ প্বীন্দনীথের ঘথেষ্ট গ্রীতিভা্জন হয়েছিলেন । 

১৩ অগ্র ববি 27 ৩৮ 1 হেমেন্ধণাথের চতুথ সন্তান ৪ তত পু »তে গনাখে? 
জন্ম হয়। 

২৬ পাঁষ ' "সাম ১181) 1871 1 শ্রীমতী স্বরংকুমারা দেবার দ্বিতীয় পগ্তার অনগ্রাসণ 
খাডে খবচ-এর হিসাব দেখে মনে হয়। সম্ভবত এই বংসরেরই প্রথম দিকে 1 18579 - প্রপ্রত। 
নবীর আন্স হয়| 

এছাড়। মন্যাঞ্ধ আনন্দাভষ্টানের মবে। আধাঢ় মাসে দ্বিগেন্রশাখের চতুথ পুএ ভাবা 
পাখের « অগ্র্থারণ মাসে হেমেক্্নাথের দ্বিতীয় পু ক্ষিতীন্দনাথের অমগ্রাণন অগগি 
ধ্য়। 

কান মাসে ? ১৬ ধান্ণ সোম 27159 7871 “দবেন্দ্রনাধের মবাম হাত গিরি 
শাখের প্রথমা কন্যা কাদম্থিনী দেবী ও যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাবায়ের "জাচপুহ। বীন্ণা্ধের 
লাবাগ্তরু জাোাতিঃপ্রকাশের বিবাহ হয় । 

জেডাাকোর ভঙাসণ বাড়ির কিছু কিছু পবিধতণ এবৎসর সঘটিত হয়। বাড়ি? 
মবো অথাৎ অন্দরমহলে “ততালার ঘর প্রস্থৃত হয়ই এবং বাহির বাডির দোতালায় সাবেশ 
তোসাখানার " জাবনস্ৃতি-র বণনাভখায়া খেখানে শৈশবে বুবীন্্নাথের 'বিশিব ভা সময় 
কাটত চাকরদের তব্বানখ্[নে ' তিনটি ঘর বৈঠকখানায় পরিণত হয় ও কাতিক শনি 2 0৩: 
তারিখের হিসাব , | এগুলি বড়া যোজন ৪ পরিবর্তন বলে এখানে উল্লেখ কর। হল, কিনতু 
পাঠকদের জান। দরকার যে পানা পরণের বাবহারিক প্রয়োজনে ছোটোখাছে। সংঙগার এই 
বাড়িতে প্রায় প্রতি বঘসরেই লেগে থাকত । ফলে আজকের দিনের মহষিভবণ €দথে সই 
যুগের বাড়ির সঠিক রূপটি কিছুতেই মনে "মানা যায় না। 

বর্তমান বংসরে আরও একটি প'যোভন এই বাড়িতে ঘটেছে কলের জলের আয়োজনের 
্বা।। 101) 1867-এ কলকাতা “থলে, ১৬ মাহল উন্রে পলতার় হুগলী নদীর জল পরিশত 
পরে পাইপের সাহাঘো “সহ জল কলকাতায় পাঠানোর কর্মন্থচা গ্রহণ কর] হ্য়। 1870-1 
স্তরুতেই কাজটি সম্পন্ন হয় এবং কলকাত। মিউনিসিপা[লিটি কয়েকটি উপনিরম প্রবর্তন করে 
বিভিন্ন বাড়িতে পাপের সাহাযো জল সরবরাহ করতে খারস্ত করেন । ৬ মাঘ ১২৭৬] মঙ্গল 
18 [ঞা। 1870 ; তারিখের হিসাবে দেখছি, প্ুক্ষবিণাতে জন আনাইবার জন্য মিউনিসিপল 
কমিসনর আপিসে খাতায়াতের জন্য নধানচন্্র মুখোপাধায়কে গাড়ি ভাড়া দেওয়। হয়েছে ; 
ভারারি থেকে জুন পযন্ত পয়াটার টান্স €দ প্য়। হয়েছে একশো সাড়ে বারে টাক। ৭ টজ্গা 


১ আমাদের বগা? বলেন্দ্রনাথ এহবানিকী ল্ারকগ্রথ | ১১১৩ 
১. বা খধু জানকীনাপ ঘোসাল | ব" বাটীর নধোই তেতালার ঘর তেয়ারির বায় শোধ | বিঃ .এক বাটচ৭| 
৪ ছোটবাখুমহাশয় | ৩৭৪ ন" বাঙ্গাপ বেক্ষের এক চেক | ৯৬০৯-২৯ ভাদ্র মঙ্গল 13 5০] ভারিপের হিসাব । 


১১৭৭ 1 13/0) 7] ১৯৪ 


১২৭৭ | শুত্র 2017 1870 | তারিখে | এর আগের অনস্থার কথ। বর্ণন। করেছেন রবীন্দ্র 
পাঁখ : তিখন রাস্তার বাবে পাবে বাধানে। নাল। দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত | 
চাকুপদার আমল থেকে সেই শালার জলেরু বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে । যখন কপট টেনে 
“দে পিয়। হত ঝরঝ? কলকল কবে ঝরনার মতে। গল বশিযে পড়ত | মাছখিলে। উললটে। দিকে 
সাতার কাটপার কসরত দখাতে চাইত | দক্ষিণের বারান্দার রেলিও ধরে অণাক হয়ে তাকিয়ে 
থাকতুম।'৯ কলের জপ প্রপণত্তিত হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল । অন্দরমহলে স্নানের 
জন্য আগে জল-ব-ওয়! ভারী পুকুর থেকে জল শিয়ে গিয়ে জানের ঘবের চৌবাচ্চা পূর্ণ করে দিয়ে 
আসত । পানীয় জলের জন্য অন্য ধাণস্তা ছিল : 4বহারা সাখে কাবে কলসি ভরে মাঘ- 
কাগুনের গঙ্গার ভুল ভুলে আনত । একতলার অন্ধকার ঘবে সারি সারি ভর] থাকত বড়ো 
বড়ো জালায় সারা পছরের খাবার জল ২ এই নিয়মের পরিবর্তনের স্থচন। বর্তমান বৎসরে, 
২০ পৌষ [মঙ্গল 3 790 1871] তারিখের হিসাবে দেখ। যায় জনৈন কর্মচারীকে 'বাটাীতে কলের 
জলের পাইপ আনাইবার জন্য উহার “মকিটস বরণ 711 11700000তা উএহা। 80০০: 
'আপীসে দ্রাতাতের গাড়িভাড়।' দে ওয়। হয়েছে । 

গুরুজনদের সঙ্গে বাড়ির বালকদের দৃরত্বের কথ। রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে লিখেছেন : 
“আমাদের চেছে গাব বন্ডে। ভাহাদের গতিবিধি, বেশভষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, 
আলাপ আলোচনা, সমএই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল । তাহার আভাস পাইতাম 
কিন্ত পাগাল পাইতাম না।5 আমাদের আলোচা সময়ে এ অবস্থারও কিছু পরিবর্তন লক্ষা 
প্রা যায়। গত গংসকে বিবরণেই মামরা দেখেছি ছিজেন্দুশাথ বালকদের ঘোড়ার নাচ 
দ্খোতে নিয়ে গিয়েছেন এ ব্মরেই বিবী সোম, সত্যপ্রপাদ দ্বিপু অরুণ ৭ বড় বাবুর কন্যা 
»পজা দিগকে কর্ঠামহাঁশয় দেন ৭1০" ১৪ কাজিক শ্কক্ 5 [০৬ 1869 তারিখে । বাড়ির 
,ছাটোর। £ষ বুড়াদেব চোখে পড়ছে - তাদের একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিংবা নিজন্ব কিছু 
কনা-কাটার জন্য ণগদ শর্গ উপহার দে এয়। এই তথাটকৃও কম মূলাবান নয়। বর্তমান 
ব২সরেও এই পরনের খা নজবে আসে 2 ৯৩ পৌষ শুক্র ০]71: 1871 তারিখের হিসাব : 
“চলেবাবুদ্িগেব ফফ্নসিফেয়াব / দেখিতে যাইবার টিকিট ৭ “খলখনা ক্রয়' কিংব। ২১ কাল্কণ 
এনি 4 ঝা তারিখে ব্ডিলেবাবুদিগের ইন্্ুলে বাছি দেখিবাব টিকিট ও ছনার' 1 ষষ্ট জন 
হচ্ছেন হমেন্্রনাথের জো্গ পুত্র হিতেন্দনাথ, খিনি দত১1871-এ নর্মাল স্কলে ভতি হণ, ভাব 
(পি প্রাতভা এপ্রিল মাস থেকে বেধুন স্থুলে যাতায়াত শুরু করেন ]_ বালকদ্দের বহিঞ্জগতেন 
আামোদপ্রমোদের আম্বাদ দেওয়ার জন্য বড়োদের মনোযোগের প্রমাণ! 

*চ্জ ক্রম জোডাঙ্গাকো ঠাকুরবাডিতে রোগের চিকিৎসার আয়োজনটি কি রকম ছিল 
একটু খে নেদ্ঘাযাক । পারিবারিক হিসাব-খাতা থেকে আমরা দেখতে পাই একজন ইংরেড 
ডাক্তীর এ একজন বাঙালি ডাক্তার বাংসরিক চুক্তিতে নিযুক্ত হতেন। ইংরেজ ডাক্তারের 
পাঁয়িক ফী ছিল ৫০০ টাক: ৭ বাগালি ভান্তারের কী ছিল ৩** টাকা। দুজনেরই কী-এর 
অর্ধেক দিতেন দেবেন্্নাথ এবং অধ্কে “দতেন গণেন্দ্রনাথ-গুণেশ্্রনাথ | রবীন্দ্রনাথের জনকের 
পূব থেকে ডাঃ এইচ বেলি এম. ডি, 1) চু. 9711116 1৬. 0). 1 ৪ ডাঃ দ্বারকানাথ গ% 
| “ডি. এপ নামে ভাধিক পরিচিত । ছিলেন ঠাকুববাড়ির পারিবাবিক চিকিংসক । দারকানাখ 


১ ছেলেবেলা ২৬ । ৫৯১ 
২ এ ২৬। ৫৯৯ 
ঙ জীননশ্মৃতি ১৭ | ২৬৮ 


১৭০ খবিজীবনী 


সম্বন্ধে সতোক্জ্রনাথ লিখেছেন, জবির হ'লেই ডাক্তার দ্বাব্ি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে 
ঙ্তানে তাকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত । তার ব্যবস্থ। ছিল- প্রথম দিন তেল (08560: 011) 
9 (তেলের চেয়েও বিশ্বাদ জলের সা; দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্ত কিছু পথা; 
তীয় দিন ফুলকো ক্ষটি, চতুর্থ দিন ভাত - সেই জরের এই ক্রম ছিল।'১ ডাঃ বেলি সঙ্ঙ্গে 
.জাতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, “ডাক্তার বেলি অতি সদাঁশয় লোক ছিলেন |". বেলিসাহেব 
বালক ববীন্্রকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই রবিকে "চ২০৮1, ২০1)” করিয়া আদর 
করিতেন ।"২ দ্বারকানাথ গুপ্রের পরে বাঙালি ডাক্তার হিসেবে মাসেন নীলমাধব হালদার 
1866-এ। তিনি দীঘদিন পারিবারিক চিকিত্সক রূপে ঠাকুরধাড়ির সঙ্গে যুন্ ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ এর সম্পর্কে লিখেছেন, 'দবাৎ কখনো আমার জর হয়েছে ; তাঁকে কেউ জ্বর বলত 
না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার, থার্মোমিটার তখন চক্ষেণ দেখি নি। 
ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের বাবস্থা করতেন কাস্টর ময়েল মার উপোস । 
জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জ্ল। তার সঙ্গে এলাচদাঁন! চলতে পারত । তিন 
দিনের দিনই ঘৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত ।"৩ এবাৰ 
খাচ্ছে, চিকিংসাঁর পদ্ধতিতে দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নীলমাধব হলদারে বিশেষ কিছু পাথবা 
ছিল না! ডাঃ বেলি বর্তমান বৎসরে 4১০৫ 1870 পযন্ত এই কাজে প্যুক্ত ছিলেন! এর পর 
সাহেব ডাক্তার হিসেবে সেপ্টেছর মাস থেকে নিযুক্ত হন ডাঃ ই. চালল্‌ এম, ডি. 1), 
(01791165 7%. 1). :1 কোনো কোনো শ্েতে ডাঃ মহেন্্ুলাল সরকার এম. ভি. 11833-1904 
চিকিৎসা করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত ও দেখা যায় । কবিরাক্জী ৪ হোমিওপাথ চিকিৎসাও ঠানু ৫ 
বাড়িতে প্রচলিত ছিল । বউবাক্তারের বিখাত দন্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ হোমিপ্পাথ ডাঃ 
রাজেন্দ্র দন্ত সত্যোন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তার বাতব্যাধির চিকিংস: জিনিই 
করেছিলেন, অন্যরা ৪ তার দ্বারা চিকিংসিত হতেন এমন উল্লেখ পাওয়া ধায়। 
মেয়েদের প্রমব ও অন্যান্য ব্যাধির ক্ষেত্রে কলেজের দাউ অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে 
শিক্ষিতা নার ও জনৈকা 2135 7%0101)9কে প্রায়শই আহ্বান জানানো হয়েছে । অবশ 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুরুষ ভাক্তারেব দ্বারা মেয়েরা চিকিৎসিত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের ৪ গাও 
“ভান্ত | 
ওধুধের জন্য বিখাত 89078906 &. 0070905-4 সঙ্গে বাধিক বন্দোবস্ত ছিল! 
প্রতি ইংরেজি বৎসরের শুরুতে একটি মোটা টাকার বিল মেটানোর উল্লেখ প্রায়ই দেখ যায়। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগা, বর্তমান বংসরের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্ুস্থতার কোনে 
উল্লেখ কাশনহি-তে দেখা যায় না। এই বছর ১১ আশ্বিন [ সোম 26 ৪০০: এ-সম্পরে 
প্রথম উল্লেখ দেখ] যায় : “সোম রবী সত্য প্রসাদ বাবু ও শ্রীমতী বর্ণর পীন্। হুণ্য়ায় পামকধটা 
বরাঙ্গ হয়েছে - বোঝাই যায় অন্ুস্থতাটি উদর-সংক্রান্থ এব" এষ্ট পাইউকাব] চিকিতসা প্রয়ো ন 
হয়েছিল দল্বদ্ধভাবে কোনে! দুষ্পাচা শাতান গছণেল কে | 


১ আমার বাল্যকথ। ও আমার বোণ্াই প্রবাদ । ৫৫ 
১ ল্যোতিরিক্রনাথের জীবন-ম্মৃতি ! ৫৮ 
৬ ছেলেবেলা ২৪। ৫৯৬ 


১২৭৭ | 187077) 38.) 


প্রাসঙ্গিক তথা : ১ 

১১ মাঘ | “সাম 23 781) 1871 1 একচত্বারিংশ সা*বৎসবিক ব্রার্গসমাজে প্রাতে আদি ক্রাঞ্গ- 
সমাঙ্গ গৃহে উদ্বোধনের পর 'বচাবাম চট্টোপাধায় বন্তত। ব্রেন ৪ দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেন । 
সার়ংকালে “দবেন্্-ভবনে উদ্বোধনের পর শস্তুনাথ গড়গড়ি বন্ুত। করেন এ প্রার্থন। কবেন 
আনন্চন্দ্র বেপাশ্থবাগীএ | 1 তদ্বনোপিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে সংগীতের কোনো উল্লেখ 
"দা যায় না|] 

কেশবচন্দ্র গত নংসর £ ফাস্ন [ ম্জল 14 76 1870 ) কলকাত। থেকে ইংলগু 
অভিমুখে ঘাত্র। করে ৯ চৈ! সোম 21 এ] লগ্নে পৌঁছন। ছ'মাস ইংলত অবস্থান 
রে তিনি বভ বক্ুতা। করেন এবং মহারালী ভিক্টোরিয়া? মাক্সমূলার, জন সটয়ার্ট মিল, 
প্লাডস্টোন প্রভৃতির সঙ্গে পাক্ষাৎ করে 'ভারতবন বিষয়ে গনেক কথাবার্ত। বলেন । ২ আশ্বিন 
১২৭৭ শনি 17 5০০0 1870 সাউদাম্পটন থেকে যাত্রা করে তিনি ৩০ আশ্বিন [ শনি 15 
০0০1 বোন্বাই পৌছন এবং ট্রেনে ৪ কাতিক [বুহ 20 0০৮] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । 
বিলেত থেকে তিনি যেন নূতন প্রাণশক্তি বহন করে আনলেন । পক্ষকালের মধ্যেই তার 
সশ্াপতিত্হে ইপ্ডিয়ান রিফর্ম আসোসিয়েশন বা ভারতসংঙ্গারক সভা স্থাপিত হল এবং ১২ 
কাত্তিক সাম 7 ১৮ | সভার প্রথম অপিবেশনে ম্বীজাতির উন্নতিসাধন, সানারণ ও 
পাধসায়-সম্পকীয় জ্ঞানশিক্ষ, স্থলভ-সাহিতা-প্রকাশ, স্থরাপান-নিবারণ ও দাতবা এই পাঁচটি 
বিভাগ ৮ কবে এক বহুমুখী কাধধারার স্ত্রপাত ঘটল । এব প্রথম কল ১ অগ্রহায়ণ মঙ্গল 
15 ট্বি০৬ 7 "থকে এক শসা মলোর সাপ্তাহিক “স্বল5 সমাচান-এব প্রকাশ । পনন্রকাটি 
ন্মসাধারণ জনপ্রিয়তা অজন করেছিল | এর কিছুদিন পবে ১৮ পৌষ "ববি 1 1217 1871] 
/ধৃকে সাপ্কাহিক 17,211 11101 নরেন্দনাথ সেনের সম্পাদনায় দৈনিকে পরিণত হয় । বাঙালি 
পরিচালিত ৭ সম্পাদিত এইটই প্রথম ইৎবেজি দৈশিক । ক্বীশিক্ষার প্রয়োজনে ২* মাঘ [বুধ 
1] 61), প্রীশিক্ষযিজীবিদ্ভালয় 1 টিত0০18165- ওল] ৭০] [05000098 নাম 
পরিব্তন করে পরে ৬1০09010 [1050101002 রাখ। হয়? প্রতিক্গিত হয় । এইভাবে বিচিত্র 
নর্মপারার মধা শিয়ে। পর্মকে বাদ দিয়েও, কেশবচন্দ্র সমাজে এক গ্ররুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেন । 

'পাঁষ মাসের প্রথম দিকে দবেন্ছনাথ কলকাতায় প্রতাবর্তন করলে েশবচন্দ্র কয়েকটি 
উপহার নিয়ে ভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এদবেন্্রনাথ তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এর পরেই 
১১ পৌষ : রবি 25060] তিনি ভারতবষীয় ব্রাঙ্গপমাজমন্দিরে উপাসনায় ঘোগ দেন। তার 
ধরে তিনি কেশবচন্দ্রকে ছাবার নিজের বাড়িতে আহ্বান করেন এবং বলেন, 'ভারতবর্ষীয় 
বাশ্গসমাজের কাঁধা প্রণালী, সংকীর্তন ও ভক্তির বাপারের প্রতি তাহার পূর্বের ঠায় আর 
মশ্রদ্ধা নাই, বর" তাহাতে অন্থমোদণ আছে। কবল তাহার এই আপত্তি যে, ভারতবষ'য় 
ব্রাঙ্গসমাজ খ্রীষ্টের প্রতি অর্থিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাহার মতে সেই হ্রী£ই সকল 
“বালের যূল।- - এই সকল কথাবার্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপন্র* 
লিখিয়। সাধারণো প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাক্ষগণের মণে সক্তাবের সঞ্চার হইতে 
পারিবে 1১ কেশবচন্ু এই সদ্ধিপত্র রচন। করেন, যার পাচটি সুত্র হল : 

১ | ত্রাঙ্গেরা ঈশ্বর ধাতীত কাহাবও উপাসনা করিতে পাবেন না, এবং কোন মগধাকে 
উরপান্সা দেবতা অথবা পরিআণেব একমাজ সোপান ধলিয়া শ্বাস করিতে পাবেন ন!। 


মআাচাঁধা কেশবচন্ছ ২1৮৫১ 


3৪২ বখিভীবনী 


২। ব্রদ্ষেরই মবাবহিত সহবাপলাভ ব্রশোপাসনার প্রাণ, বাক্রিবিশেষের মধাব্থি 
স্টৃক্ব করা ইহার বিকুদ্ধ | 

- । অদ্বি'য় বর্ষে উপাসনা ব্রাঙ্ছদিগের মুল বিশ্বাস ও একাস্থল, অতএব এইট 
মখলম্বণ করিয়। উয় পক্ষের যাগ বাখ। ক্তপা | 

৪। সমাভসংক্কারসঙ্গদ্ধে পৌন্ুলিকত। « অপবিতরত। পরিহার বাতাত অগ্ঠাপ্ত পাপারে 
বান্ধদিগের স্বাধীনত। গ্রাছে । 

৫| আদি ব্রাঙ্ষসমাজ ধথাসাপা হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে 
রঙ্জোপাসন। প্রচার করিতেছেন, ভারতবধীয় ব্রাঙ্গপধাজ সকল জাতির মধো ত্রাঙ্গপর্্ প্রচাও 
এবং যাবতীয় সামাজিক কাযো ব্রাঙ্গবন্মের মতানুসাবে অনুষ্ঠান করিতে যত্তবান্‌ হইয়াছেন ; 
প্রকে আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পবের সহিত যোগ দিবেন ।"১ 

১ মাঘের ' শুক্র 13 181) ] এই সন্ধিপত্রের উত্তরে ২ মাঘ 'পরস্পরের সহিত আন্তরিক 
প্রণয় সঞ্চার করার জ্ন্ত সম্মিলত ব্রর্ধোপাসনার প্রস্তাব করে দেবেন্্রনাথ লিখলেন, ১১ মাঘ 
শাদি ব্রাহ্মদমাকমন্দিরে এবং ১০ বা ১২ মাঘ ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্গপমাজমন্দিরে সাংবংসরিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত “হাক । কেশবচন্দ এই প্রত্তাবে সম্মত শা হলে ১০ মাঘ [ রবি 22190 | 
ভারতবষীর ব্রাঙ্গলমাক্তমন্দিরে তীকে উপাসনার জন্য মাহ্বান জানালেন । তদন্ুযায়ী দেবেন্দু- 
নাথ প্রাতঃকালে “প্রেম সঙ্বন্ধে দীঘ উপদেশ দেন । কিন্ত উপদ্শের শেষাংশে ত্রাঙ্গধর্মের 
মধ্যে খুস্টের ভাব মানতে নিষেধ করেন | তিনি বলেন, খরষ্টের নামে ইউরোপ শোণিতে 
প্লাবিত হইয়াছে, দুর্বল ভীরতবর্ষে একবার আসিলে, তাহার অস্থিচম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার 
বেপবীত যাহ কিছু, তাহাই শ্বীষ্টপশ্ম ।২ (দবেন্দ্রনাথের এই খু-সমালোচনা অপরপক্ষের 
এনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে এব: ই সমাজের মিলনের আশা আপাতত বিকল হয়ে যায় । 

বখ্সরের শেষ ভাগে আদি ব্রা্গলমাজের উদ্যোগে 'ব্রাশদর্মনোর্পিনী সভা প্রত্িষ্টিল 
হঘ' সম্পাদক হন “জ্গাতিরিন্দনাথ এ নধগোপাল মিত্র! 


গরসজ্িক থা : £ 

হিন্দরমেল! না জাতীয় মলাব পঞ্চম অধিবেশন হয় এই বংসর ৩০ মাঘ, ১৪ ১ ফাল্ধন  শশি- 
সোষ 11-13 ছগ6 1871) কলকাত। থেকে তিন ক্রোশ দূরে নৈনানে হীরালাল শলের বাগানে । 
এই অনুষ্ঠানের বিবরণ ন্যাশনাল «পপার-এর যে-সংখায় প্রকাশিত হয়, তা না পাওয়াতে 
অন্যান্য পত্রিকার বিক্ষিপ্ত বর্ণনার সাহাধা ছাড়। এই অধিবেশনের কাধধারার পরিচয় দেওয়া 
সম্ভব নয়। এব থেকে আমরা জানতে পারি প্রদর্শনীর অংশটি খুব্ট সমৃদ্ধ ছিল। মেয়েদের 
টতরি কার্পেটের অনেকগুলি নমূনী, নানাধরনের বিচিত্র বাছ্মনত্র, শস্য ও কল-ফুলের গাছ ৪ 
* তিনকন্ডি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক “কুমারসস্তব' অবলম্বনে অস্গিত ছুটি চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ মাকর্মণ 
ছিল। তাছাড়া “ডাকাতে বাজী, ভডোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, ঘোড় দৌড়, বে।ট কৌতুক, 
কথকতা, রাসায়নিক কিয়া" প্রভৃতি € প্রদশিত হয়| কিন্তু বত।, আবুন্ধি, গাণ - যা মেলার 
পধান দিবসের কার্ম্ছচীর অংশ, সে'সম্পর্কে কোনো বিবরণ পঞ্িকাগুলিতে পাঞয়। যায় এ! | 


১ আচাধ্া কেশবচজ ১1৮৫৩ 
২ ২1 ৮৫৭ 


১২৭৭ 1 1870-71 সা 


এহ বশর লাতীয় মেলার সঙ্গে সংশিষ্ট "জাতীয় সভার [90000106660] 
অপেকগুপি অধিবেশন হয়। গ্তাশানাল পেপার খেকে 17060 1870 পযন্ত 'গামর। আটটি 
অপিবেশনের কথ। জানতে খাঁরি। অধিবেশনগ্ুলি সাবারণভ বসত ববান্দনাখের প্রথম 
'পগ্ালয় ১৩শং কর্ণপরালিশ জট্রাটঙ্থ ক্ালকাট। ট্েশি” আকাডেমি। হবনে | হিন্দুমেলা? 
৮তর্থ বাঁষিক আবিবেশনের পর জাতীয় ভার কাষ আন্ত হয়। প্রথম বন্কুতা দেন তর 
১২৭৬ এ [11৬00 1870 | পীতঙাশাখ “ঘাষ যন্ত্র বিষয়ে, এখানে তিনি তার আবিষ্কৃত এয়ার 
প।ম্প ও একটি বস্থচালিত তাত প্রদ্শন করেন । দ্বিতীগ্ বক্তৃতা দেন কজ্যাতিরিন্জনাণ “ভারতীয় 
বাণিলা বিষয়ে ১২ বৈশাখ ১১৭৭ [রবি 24 ঞাগ 18709) তারিখে | উল্লেখা যে, জাতিবিন্দ- 
নাথ এর পুন খেকেহ পাটে? প্বসারে লিপ হয়েছেন। এই অনুগানে ও শীতানাথ ঘোষ 
শারশচন্র মুখোপাধায়-ক্কত একটি বনযন্থ প্রদর্শন « তার পাবকারিতা বাখা। করেন। 
৯ চোষ্ট [ রবি 23 7854 “শীবীন্রমোহন ঠাকুর "ভারভায় সঙ্গীত" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
২ নাষাঢ। পরণি 3001. খোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বুদ্রাযন্ত্রবিষরে চতুর্থ বন্ৃত দেন। বীজ্জরুসও 
শনিএ আপণ । ববি 7 £১০৩ ভাদিখে ভজন ৪ পহিজগতের সঙ্গে তার সঙ্গন্ধ' বিষে 
পরবাঙ্গা সহখোগে আলোচনার সুচন। করেন | ১০ আশ্বিন পরি 25 91১1 তারিখের ষ 
অধিবেশনে তিল ৫ বিষয়েই আলোচন। করেন। সাতানাথ খান তার আবিষ্কৃত বন্ননয্থ 
প্রাদশন করেল এব কালাচরণ বন্দোপাধ্যায় কগ এ ঘন্ত্র-সঙ্গাত মহযোগে শর রাগ' বিষে 
প্রবন্ধ পাঠ কবেন। ২৯ পাম শহ্‌ 13 187. 1871 । পাইকপাডা নাপারার এধাক্ষ নিভা- 
“গাপাল চক্রোপাপাাদ কানকাধের উন্নতি বিষয়ে বর্তত। করেন এ হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় 
এবিষয়ে আলোচগা পরেন । অবিবেশনটি প্রায় একটি কষিমেলার আকার ধারণ করে, কারণ 
লিঃ দলিত বরিতরকাবাব প্রদণন এ বিএের পাবস্থ। এই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল । 
নতমন বইসবে নিশ্চয় আব পয়েকটি অধিবেশন হর» কিন্ত আমরা তার বিবরণ সংগ্রহ করতে 
সমথ হহ নি। 

গ[সঙ্গিক ৩৭ এবোনাছে বাধপ্ুত উপরোক্ত তথ।খুলি পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গি বলে 
“পে হতে পাবে “ঘখানলে ববীক্জাবনেব সঙ্গে টনাগুলিপ “কানে। দিক থেকেই প্রতাক্ষ যোগ 
ণ্হ। শিল্ধ পাঠককে একটি জিনিস লক্ষ করতে বলি দয) এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অনেক 
বাতির সামিপা নানাভাবে রবান্রণাখ লাভ করেছেন এবং ভাদের এইসব বিচিত্র উদ্যম 
প্রতাক্ষতাবে ন। "হাক। পরোক্ষ ভাবেও ভাকে প্রভাবিত করেছে । উদাহরণস্বরূপ আমধ। 
সাঁতানাখ ঘোষের কথ। উল্লেখ করতে পাবি | এই অধায়েই আমর। দেখেছি তার নানাধরনের 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ। বালক রবীন্দ্রনাথকে কী তীব্রভাবে মাকধণ করত । হিন্দুমেলা ও তংসংশ্রিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানগুলির কাঁষক্লাপের মধো যে আত্মনিতরতার আদশ অন্ুস্থাত ছিল, পরবতীকালে 
ববীন্ত্রণাথের সামাজিক ও পাজনৈতিক মতসমূহের ত। অন্ত ভিত্তি বলে আমাদের ধারণ । 
প্রধানত এই কারণেই শামর! উপরোক্ত ধরনের তখাগুলির বিস্তৃত উপস্থাপনাঞ্ে প্রাসঙ্গিক* 
বলে মনে করি । 


পাসঙ্গিক তথা £ ৭৪ 
[কিশে|রা61দ দিত 132৮7, বচিত 74617292০01 10৮01472. 2227 22016 
। 1870 : গ্রন্থটি পটণাচে ববান্্রজীবনের সঙ্গে ছড়িত হয়ে খাওয়ায় বিশেষ প্রাসঙ্গি কতা লাভ 


১৪৪ পদিভপীবনী 


কবেছে | কিঞাবে এই বহটির এ বরে ববীন্রনাথের নর্মাল স্কুলে বাংল। শিক্ষা অবসান 
ধটে, ত1 আমরা যথাস্থানে আলোচন। করব । এই গ্রন্থ এচনার হৃচনায় আছে কিশোবীচাদ- 
প্রদত্ত ছুটি বক্তৃতা । তার প্রথমটি প্রদর্ত হয় ১৫ বৈশাখ ১২৭৭ বুধবার 27 £9: 1870 
তাবিখে হাওড়ার সেণ্ট টমাস স্কুলে । বক্তৃতাটি সম্পর্কে সোমপ্রকাশ | ১২ বধ ২৫ সংখা।, 
২, বৈশাখ ; পত্জিকায় এই সংবাঞ্টি “বরো: 'বুধবার ধাবু কিশোরিঠাদ মিম হাপডা? 
হনস্টিটিউটে দ্বাএকানাথ ঠাকুরের বিষয়ে এক উপদেশ দিয়াছেন । যদি৭ গ্রীম্মাতিশযা তথাপি 
বিশ্তর লোক উপদেশ আবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন । মামর। অবগত হইলামঃ ইহ। উত্তম" 
হইয়াছিল । দ্বিতীয় বক্তৃতাটি হেয়ার আযানিভাসারি উপলক্ষে ১৯ জোষ্ঠ বুধবার 1 10170 
তারিখে টাউন হলে প্রদ্তভ হয়। ম্যাখানাল পেপার বক্তৃতাটির গুণাগুণ সম্পকে যত ধম 
ব্লা যায় ততই ভালো বলে মন্তবা করলেও ' 2:01 000 02115 0 010 10000100110 
1৩২5 ৬৩ এড 1116 0০০ ৬০. ৬], 0. 32, 9০8. : ঠাকুরপরিবার বন্তৃতাটি সঙ্গ্ধে 
রি প্রকাশ করেন । ১৫ শ্রাবণ. শনি 30 081] বাবু নবীনচন্দ মুখোপাপায় “ম্বগী'র 
নন্ত। মহাশয়ের লাইফ .লগার জন্য কিশোবাচাদ মিন্রের নিকট যান, কাশবহি-ত ভাব উল্লেখ 
পাওয়া খায়। গরন্থাপারে বতীত।টি প্রকাশের ব্যাপারে ঠাকুরবাডির পঞ্ “একে আগিক 
সাহাধা .দবার বিষয়ে হয়তে। কিছু কথাবাত। হয়েছিল । কিন্তু এসম্বদ্দে কিছু হুল বো বাপুনি 
দলে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক ঠাকুরবাড়িতে প্রেরিত হলে সেগুলি এ্রেসে ফেরৎ পাগানে' হয়| 
অনেক দিন পরে ১ টজাষ্ঠ ১২৭৯ “সাম 13795 1872 | তারিখে এই সংকটের অমানান 
হয়েছে দেখা যায় : “বঃ কিশোরীচাদ মিত।দঃ স্বর্গীয় কণ্তামহাশয়েরজীবণ চরিত ছাপাইপার 
জন্বঃউক্ত মিত্র সমুদায় দাবি,শোর/৮০** টাকার এচকের মপোন্জাখ/অদ্ধেক শো 
9০০২ | সম্ভবত অপর অধাংশ শোধ কবেন প্রণেন্্নাথ। 


একাদশ অধ্যায় 


১১৭৮ | 1891-72 ] ১৭৯৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একাদশ বৎসর 


১২৭৭ বঙ্গান্দের পৌষ মাস 1121) 1871 | থেকে রবীন্দ্রনাথের বিগ্ভালয়জীবনে নর্মাল 
কুল পর্বের ষষ্ট বৎসরের স্থছচন1 | পবীন্দ্রনাথ জীবনস্বতি-তে একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন, 
'হস্গুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখাঁন। 
ছন্ধোমীলা+ বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধো সতাই পড়াশুনায় সের ছিল । 
সে “কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একট প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন 
হক্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণবাদাকে খবর দিতে চলিলাম । তিনি 
বাগানে বশিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণ] করিলাম, “গুণদাদা, সতা 
প্রাইজ পাইয়াছে। তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
প্রাইজ পাও শাহ ?” আমি কহিলাম, “না, আমি পাই নাই, সতা পাইয়াছে ।” ইহাতে গুণদাদ। 
ভারি খুশি হইলেশ।২ এটি কোন্‌ বংসবের ঘটনা রবান্দ্রনাথ তা উল্লেখ করেন নি। অবশ্যই 
1১6১এর পরের ঘটনা, কারণ উক্ত “ছন্দোমাল।' & বৎসরই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । আর 
16 135 1869 তাবিথ গণেন্দ্নাথের মৃত্যুর পরই গ্ুণেন্্রনাথ বৈষয়িক কাজকর্ষ দেখাশোনার 
দপ্িন্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে, অনুমিত হয় 1869-এর শিক্ষাবর্ষ শেষ হবার পরে অথব] 
1১70-র শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে এই ঘটনা ঘটেছিল । যাই “হাক, বর্তমান শ্রেণীতে পন্ডার জন্য 
আরও অনেক নৃতন বই কেনার হিলাব ক্যাশবহি-তে পাগরা যা4. ।কন্ত কোনো পুশুকের 
নাম না করে কেবল পুস্তক খরিদ' অভিধায় খরচ দেখানো হয়েছে বলে পাঠাকুচী সম্বন্ধে 
কোনো পারণা করা মুশকিল । 

নৃতন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আর একটি জিনিস লক্ষা কর! ঘায়, মাঘ ১২৭৭ [1877-561) 
187] | থেকে ইংরেজি শিক্ষক অথেরনাথ চট্টোপাধায়ের বেতন-বৃদ্ধি-এর আগে তিনি 
বেতন পেতেন মাসিক দশ টাকা, উত্ত মাস থেকে তা বেড়ে গিয়ে দাড়ায় মাসিক পনেরে। 
টাকা [অবশ্ত নীলকমল ঘোষালের বেতন বাড়ে নি 1-এর কারণ হয়তো ছাত্রশ্রেণীতে 
দ্বিপেন্্রনাথের অন্তুরূরক্তি | সম্ভবত এই সময়কার ইংরেজি-পাঠ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থাতি-র 
প্রথম পাুলিপিতে লিখেছিলেন, “কিন্ত প্যারী সরকারের ফাষ্ট বুক সেকেওু বুকের পরেই 
আমাদিগকে অতিবাগ্রতাবশত এমন শক্ত ইংরাজি বই পড়ানো আরম্ভ হইল যে আমরা 
কোনোমতে দক্তশ্ফুউ করিতে পারিতাঁম না" মুদ্রিত গ্রন্থে বিষয়টি আরো স্পষ্ট -পপ্যারি- 
সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স্‌ কোর্স 
শক রীডিং৩ শ্রেণীর একথাশ। পুস্তক বরানো। হইল । একে সন্ধাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন 


১ দ্রপ্রামঙ্জিক তথ্য : ৩ 

২ জীবনম্মুতি ১৭ । ৩৩৬ 

৩7108110673 00%7১ ০ 188028%0 ; সেই সময়ে কলকাতার 429১ 814 ০909325” এই 
সিরিজের অনেক বই আমদানি করত। 
তু১১১৯ 


অস্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা এক্ত 
এবং তাহার বিষয়গুলির মধো নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না,'" প্রতোক পাঠ্যবিষয়ের 
দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাধা সিলেবল্-ফাক-কর] বানানগুলে। আযক্সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ 
সডিন উচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণহুর্গে 
মাথা ঠৃকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।৯ স্থতরাং যেমনি পড়। 
শুরু করতেন অমনি নিদ্রাকর্ষণের বেগে মাথা ঢুলে পড়ত । চোখে জল দিয়ে, বারান্দায় দৌড় 
করিয়ে কোনে স্থায়ী ফল পাওয়া যেত না। 'এমনসময় বড়দাঁদা ঘদি দৈবাত স্কুলঘরের 
বারান্দ। দিয়। ধাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি 
দিয়। দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।'২ 

“নানা বিগ্ভার আয়োজন-এর অন্তর্গত একটি শিক্ষার সুচনা বর্তমান বৎসরে হয়। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ক্যান্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছান্ত্রের কাছে কোনো-এক সমস্নে 
অস্থিবিদ্ঞা শিখিতে আরম্ভ করিলাম । তার দিয়া জোড়! একটি নরকঙ্কাল কিনিয়1! আনিয়। 
আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল ।৩ ছেলেবেলা-য় বিষয়টি তিনি এইভাবে বর্ণন। 
করেছেন, “কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিকাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন 
মান্ষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্তে ৷ দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কন্কাল। বাজতে 
আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এট। ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো৷ উঠত খট খট 
করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জান৷ হয়েছিল, তাতেই 
ভয় গিয়েছিল ভেঙে ।8 এই কঙ্কালের স্বৃতি পরবতীকালে লিখিত “কঙ্কাল গল্পের [ 
সাধনা, ফান্তন ১২৯৮ । ২৮৭-৯৮ ১ গল্পগ্রচ্ছ ১৬ ৩২১-২৮] পটভূমিকা রচনা করেছে । আমাদের 
আলোচনার প্রয়োজনে এ গল্পের প্রাস্িক অংশটি উদ্ধৃত করছি : 'আমর1 তিন বালাসঙ্গা 
যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আন্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো 
থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়। নড়িত। দিনের বেলায় 
আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত । আমরা তখন পগ্ডিতমহাশয়ের নিকট মধনাদবদ 
এবং ক্যান্থেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিষ্যা পড়িতাম 1৫ ১২৭৮ সালের কাশবহি-তে 
১৬ পৌষ [ শনি 30 106০ 1871 ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় “ছেলেবাবুদিগের ডাক্তারি 
শিখিবার জন্য/হাড় খরিদ' বাবদ ছ'টাক1 দু'আন। বায় হয়েছে। স্থৃতরাং বোঝা যায় অস্থি- 
বিষ্যা শিক্ষার ব্যাপারটি এই সময়কার; যদিও বেতন-গ্রহীতার তালিকা “থেকে শিক্ষকটিকে 
সনাক্ত করা যায় নি। তাছাড়া উপরে যে তিনটি উদ্ধৃতি আমর! দিয়েছি, তাতে কতকগুলি 
বিষয়ে পার্থক্য ও অসংগতি লক্ষা কর] যায়। জীবনম্্্তি ও “কঙ্কাল' গল্পের বর্ণনার শিক্ষকটি 
'ক্যান্থেল মেডিকেল স্কুল -এর ছাত্র এবং ছেলেবেলা-র বর্ণনায় তিনি "মেডিক্যাল কলেজের এক 
ছাত্র" । আমাদের মতে, এ ক্ষেত্রে ছেলেবেলা-র বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, কারণ ক্যাস্থেল মেডিকেল 
স্কুল স্থাপিত হয় 1873-র সেপ্টেম্বর মাসে। তার আগে মেডিকেল কলেজে ইংরেডি, 
বাংলা ও মিলিটারি [ এই ক্লাসে শিক্ষপর মাধ্যম ছিল উর্ঘ]-এই তিনটি বিভাগ ছিল 
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৭ আশ্বিন ১২৮" [225৫7 1873 ] তারিখের সোধপ্রকাশ পত্রিকায় [ ১৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ] 
পিখিত হয়, “মেভিকাল কালেজের ছাত্র সংখা! ১৪০ হওয়াতে লেপ্টনান্ট গবর্ণর বাঙ্গাল। 
প্লাসগুলি শিয়ালদহে স্থাপন ব.পয়াছেণ। 27606866166 পতিকার 17191 1874 
সংখায়। ৬). 1, ০, 3 117৫22% /9281), 16৮৮5 এর সংবাদ উদ্ধীত করে চলখ। হয়, 
০1176 ০৬ 1৬16৭1০8] 9০1001 20801)60 (0 [1)6 1] 0101011991 12801901 17095010691 
7১910911075 10621) 1301750 0151 111 17 টি] 16 1500৬) 23 “05 08170199211 
11201021 ০1)0০01”, 18 ০010)01107606 00 00 11506611710000551001, 98 03201£6 
(0710100611, 19 05000115176 10 তরাং অস্থিবিদ্ব।-শিক্ষক মেডিকেল কলেজের ছাত্র 
ছিলেন _ হয়তে। বাংল। বিভাগে পড়তেন _-বছর দেড়েক বাদে স্থানান্তরের ফলে তিনি খন 
কা?ন্দেল মেডিকেল স্কুলে চলে যান তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুপ্ন ছিল, 
সেইজগ্তেই তাকে ক্যাম্বেল মেভিকেল স্কুলের ছাত্র বলে অভিহিত করেছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করাই যুক্তিযুক ৷ দ্বিতীয়ত কন্কালটিকে কোথায় রাখা হয়েছিল, তিনটি উদ্ধতিতে তার 
তিন রকম বর্ণণা দেওয়া হয়েছে । এ ক্ষেত্চে জীবনম্থৃতি-র বর্ণনাই _ “আমাদের ইন্কুলঘরে' _ 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় । শোবার ঘর বা তার পাশের ঘরের অবস্থান ছিল অন্তঃপুরের মধো-_ 
সেখানে কঙ্কাল ধুলিয়ে রাখা সারদ। দেবী ব1 অন্তান্ত অন্তঃপুরিকাদের সমর্থন পাবে এমন 
মাশা করা যায় না; শার প্রতাহ স্কুলঘর থেকে শোবার ঘর বা তার পাশের ঘরে কস্কালটি 
নাড়াচাড়া কর। হত _বালকদের ভয়-ভাঙানোর মহৎ উদ্দেশ্যে? 1- অবাস্তব বলে মনে হয়। 

তৃতীয় যে সমশ্তাটি ..দখ। দেয় তা ছেলেবেলা-য় বণিত “কুন্তির আখড়া থেকে কিরে 
এসে দেখি বাকাংশটিকে কেন্দ্র করে । এই বর্ণনা! মেনে নিলে বলতে হয় ইতিমধ্োই “নান। 
বিদ্যার গায়োজন' স্থত্ে কুন্তিশিক্ষার সুচনা ও হয়ে গিয়েছে | কিন্তু হিসাব-খাতায় বালকদের 
কুম্তির প্রসঙ্গটি আমর। পাই আরও পরে ১৩ ভাঙ ১২৭৯ [ বুধ 28 4১৪ 1872 ] তারিখে 
“লোম ববীবাবুদিগের কুস্তি করার জন্য কা." 11] তৈয়ারির বায়' * ত টাঁক। সাড়ে চোদ্দ 
আনা। অবশ্য কুন্তি ঠাকুরবাড়িতে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। সতোন্জ্রনাথ লিখেছেন অল্প- 
বয়সে তিনি হীরা সিং নামে এক পালোয়ানের কাছে কুন্তি শিক্ষা করে ওস্তাদ হয়ে উঠে 
ছিলেন।৯ হেমেব্দ্রনাথও কুন্তিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, জানদানন্দিনী দেবীর “আত্মকথা 
তাঁর সাক্ষা মেলে ।২ রবীন্ছনাথ লিখেছেন, "শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কান! 
পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালানঘরের উত্তর দিকে একট ফাকা জমি, তাকে 
বল! হয় গোলাবাড়ি ।-.. এই পাঁচিল ঘেষে ছিল কুম্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে 
মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে 
পালোয়ানের সঙ্গে আমার পাচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র । খুব খানিকট! মাটি মাখামাখি 
করে শেষকালে গায়ে একটা জাম। চড়িয়ে চলে আসতুম ।৩ রোজ সকালে এত মাটি মাখা 
মাসারদাদেবীর আবার ভালো লাগত গা, তার ভাবনা হত ছেলের বঙ ময়লা হয়ে যাবে। 
কলে বাদাম-বাঁটা, দুধের সর, কমলালেবুর খোস৷ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মলম দিয়ে রবিবারে 
চলত দলন-মলন - বালকের মন অস্থির হয়ে উঠত ছুটির জন্যে । 

এর থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার প্রাতাহিক জীবনচযার একটি ছক তৈরি 


১ জর আমার বালাকণা। ৪৬ 
২ ভ্ত্রপুরাতনী। ২৮ 
৩ ছ্েলেবেল1 ২৬। ৬০৬০৭ 


১৪৮ রবিজীবনী 


করতে পারি। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লংট পরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি; 
মাঁটিমাখা শরীরের উপর জামা চাপিয়ে মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রের কাছে অস্টি- 
বিষ্যা-শিক্ষা। ) সাতটার সময় বই ও স্লেট নিয়ে নীলকমল ঘোষালের কাছে গিয়ে ন'টা পযন্ত 
পদার্থবিষ্যা, মেঘনাদবধকাবা, পাটিগণিত, বীজগণিত, জামিতি, ইতিহাস, তৃগোল ইত্যাদির 
পাঠগ্রহণ; এরপর ন্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে ঘোড়ায় টান। ইস্কুল-গাড়ি বা পালকি চেপে স্কুল; 
সাড়ে চারটেয় স্কুল থেকে ফিরে জিম্নাস্টিক ও ড্রয়িং শিক্ষা; সন্ধার পর আসেন অঘোরণাথ 
চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি পড়াতে; রাত্রি ন'টার পর ছুটি। রবিবার ছুটির দিন হলে9 বিষুচন্ধ 
চক্রবর্তীর কাছে গান শিখতে হত, আর কোনো কোনো দিন আসতেন লীতানাথ ঘোষ যন্ব- 
মহঘোগে প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে | ববীন্দ্নাথ লিখেছেন, “ইহারই মাঝে এক সময়ে 
হেরস্ব তত্বরত্ব মহাশয় আমাদিগকে একেবারে “মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম করিষ; 
মুগ্ধবোধের নুত্র মুখস্থ করাইতে গুরু করিয়া দিলেন।”১ তার বর্ণনার সুত্র অন্থসরণ করলে 
মনে হয় এটি অস্থিবিষ্ঠা-শিক্ষার সমসাময়িক, কিন্তু আমর! হ্রগ্ তত্বরত্বের অস্তিত্বের কোনে। 
সাক্ষা পাই নি। অবশ্ত ১২৯, বঙ্গাবে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের হিসাবে জনৈক হেবঙ্ছনাথ তক- 
ত্বকে দক্ষিণা দেওয়ার কথা জানা যায়, কিন্তু এর]! একই বাক্তি কি না বলা শক্তু। 
এই বছর পৌষ মাসে [ [0০০ 1871 : নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের ষঙ্গ বৎসরের সমাপি 
এবং সপ্তম বংসরের সুচনা | কিন্তু এরই মধো হঠাঙ এই স্কুলে পাগাজীবন এ বাংলা শিক্ষাণ 
অবসান ঘটে । কারণটি খুবই কৌতঁকজনক | আামরা ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বিবরণে 'প্রাসঙ্গিক 
তথা £ ৪'-এ কিশোরীাদ মিত্রের লেখ! 2416770%. 00 102/01916 1৫7 72206 'গন্থটির 
সম্পর্কে কিছু সংবাদ দিয়েছি । নর্মাল স্কুলের কোনো-একজন খিক্ষক বষ্টটি পড়তে চেয়ে- 
ছিলেন। মাঘ মাসের শেষে [76৮ 1872 ] দেবেন্দ্রনাথ বক্রোটা পাহাড থেকে নেমে 
অমুতদর ও লাহোর হয়ে বাডি ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয ও সহপাঠী সত. 
প্রসাদ সাহস করে তার কাছে বইটি চাইতে যান। সতাপ্রসাদ মনে করেছিলেন সর্ণ 
সাধারণের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বল! ধায়, তার কাছে সেভাবে বল! চলে না । “সেইজন্য সাধু 
গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাকাবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, 
আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়। 
যাইবার জে করিয়াছে ।২ এরই ফলে পরদিন সকালে নীলকমলবাবুর কাছে পাঠারস্তের 
সময়ে দেবেন্্রনাথের তেতালার ঘরে তিনজনের ডাক পড়ল ৪ তিনি বাংলা পড়। বন্ধ করার 
নির্দেশ জারি করলেন। উংফুল্প রবীন্দ্রনাথের কাছে যে-মেঘনাদবণের প্রত্যেকটি অক্ষর 
অমিত্র বলে মনে হত, এই মুক্তির মূহুর্তে তাকেও মিত্র বলে মনে কর! অসম্ভব ছিল না। 
শীলকমল পণ্ডিত বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন কর্ভবোর অনুরোধে অনেক সময় রূঢ় বাবহার 
করলেও তার প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য ভবিষ্যতে বোধগম্য হবে । এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
'ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিললাম বলিয়াই লমন্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা- 
জিনিষটা যথাসম্ভব আহার-বাপারের মতো হওয়া উচিত।... বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় 
এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই ছুইপাটি দাত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে... 
বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়। নাক-চোখ দিয়া যখন অত্র জলধার! বহিয়া যাইতেছে, 
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অস্তরট। তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আঁছে। অবশেষে বনুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের 
সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাঁটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালন! করিবার 
স্থধোগ না পাইলে মণের চলতশক্কিতেই মন্দা পড়িয়। যায় ।'১ এই কারণেই ইংরেজি শিক্ষার 
বিপুল আগ্রহের যুগে খিনি সাহস করে তীদের বাঁংল। শেখাবার ব্যবস্থা! করেছিলেন সেই সেজ- 
দাদা হেমেজনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর কৃতজ্ঞত। জাপন করেছেন । 
উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান বংসরের ফান্ধন মাসের প্রথম দিকে [5৮ 1872] 
আগেই বলেছি, দেখেন্্নাথ মাঘের শেষে হিমালয় থেকে ফিরে আসেন -১৯ মাঘ [ শনি 10 
[7৮ ] শ্রীমুক্ত কন্ভাবাবু মহাশয়ের শুভ আগমন উপলক্ষে কতক গুলি জিনিস কেনার হিসাব 
পাওয়া যায় । ভতরা” £6১ 1872-তেউ নবীন্দনাথের নর্মাল স্কুল-পর্বের সমাঞ্টি। কাঁশবহি-র 
সাক্ষ্য ৪ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে| ২৭ মাঘ [বৃহ 8 ছ০১ ] তারিখের হিসাব : “ছেলেবাবু- 
দিগের পিগ্যালয়ের ফেবরয়ারি মাহার/ফি শোধ/গ: গ্যামদাস/বিঃ ৫ বিল/রবীবাবুর _ ১২/ 
সোমবাবুর ১৯/সতা প্রসাদ্বাবুর ১২/দ্বিপেন্রবাবুব ১২/অরুণেন্দ্রবাবুর ৮০/৪% ) কিন্তু ৩০ ফাস্তন 
| মঙ্গল 12 197 ।-এর হিসাবে দেখি : “দ্দিপেন্গ অরুণেন্বাবুদিগের/বিগ্যালয়ের মাচ্চ মাহার 
কি শোধ/১৪০' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিনজনের নাম বাদ পড়েছে । এখানে একটি তথা 
অতান্ত উল্লেখষোগ: । ধদ্দি? নর্মাল স্কুল-পর্বের সম।ধি ঘটল আকম্মিকভাবে হাস্যকর পরিস্থিতির 
মধো, কিন্ধ বল পৃবেই স্কল-পরিবর্তনের ভাবন! অভিভাবকদের মনে এসেছিল তার প্রমাণ 
৮ বৈশাখ ! বুহ 20 £ 1871 ] তারিখের একটি হিসাব : “সেপ্ট জেবিয়ার্স কলেজ হইতে 
সেজ বাবুর মাদেশ মতে ছেলেবাবুদিগের পুন্ক আনিতে যদুনাথ চট্টোর গাড়িভাড়া' ৷ পুন্তক 
নলতে এখানে নিশ্চয় পাঠপুন্তকের তালিক। বোঝানো হয়েছে, কিন্ত এই হিসাবটিই বুঝিয়ে 
"দয় যে অভিভাবকের! বিশেষ কবে হেমেন্নাথ, বালকদের “সই সময়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স 
কলেছে ভি করে “দ্বার কথা ভেবেছিলেন ; হয়তে। মনে করেছিলেন বাংলা-শিক্ষার ভিত্তি 
যথেষ্ট সদ) কবেই গড়। হয়েছে, এবারে কালোপযঘোগী ইংরেজি 0 « দেওয়া দরকার । কিন্ত 
(য-কোনেো। কারণেই হোক এই ভাবনা তখন কাধকরী রূপ লাভ করে নি। 
নর্মাল স্কল তাগ করে রবীন্দত্রনাথর। কিন্ধু সেণ্ট জেভিয়াপ কলেজে ভি হলেন না 

হলেন বউবাজার অঞ্চলে অবস্থিত বেঙ্গল আকাডেমি নামের এক কিরিঙ্গি স্কুলে । এই স্কুল 
থেকেই বীরেন্দ্নাথ এন্টপান্স পরীক্ষা পাস করেছিলেন 1866-এ এবং শরৎকুমারী দ্রেবীর স্বামী 
ধছুনাথ মুখোপাধায় কিছুদিন এখানকার ছাত্র ছিলেন । বেঙ্গল আকাভডেমিতে রবীন্দ্রনাথের 
ভর্তি হলেন 5: 1872-তে। কাশবহি-তে এই ভন্তির হিসাবটি অবস্ত উঠেছে পরবর্তী 
বৎসরে ২ টৈশাখ ১১৭৯ শনি 13 &0 1872 1 তারিখে _ 

বিগ্াভাস খাতে/খরচ - ১৫৭ 

ব” 17681 ৪০906705 

দ০ সোম রবী ও সভা প্রসাদ 

বাবুদ্দিগের মাচ মাহার কি শোন 

বিঃ ৩ বিল- ৫ হিঃ 

গু: ঈশ্বরদাস - ১৫২. 
একই দিনে আরও একটি হিসাব আছে : “বি” ডিকরজ সাহেব 1350691 9০9৫01051দ” উহার 
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জনমতিথি উপলক্ষে/ছোটবাবু মহাশয়ের অন্থমতিক্রমে/সবন্পসন দেওয়া যায়/গ; ঈশ্বর দাস 
-৬২"। এই খরচটি পরবর্তী বংসরেও দেখা ঘায়। 
যাই হোক, বিগ্যাভাসখাতে খরটটি বৈশাখ ১২৭৯.তে লিখিত হলেও সম্ভবত ঠজ মাপ 
থেকেই রবীন্্নাথেরা বেঙ্গল আকাডেমিতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন ২৮ চৈত্র [ মঙ্গল 
9 4১০৮ ] যেমন 'সোম, রবী ও সত্যপ্রসাদ বাবুর পুস্তক ক্রয়' কর! হয়েছে ১৭ টাকার, তেমনি 
ফিরিঙ্গি স্কুলের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদের জন্ত ১০ চৈত্র ! শুক্র 22 19: ] “লোম, রকী ও 
সতা প্রসাদবাবুদিগের/তিন জনার পেনটুলেন আলপাকার চাপকান/জোব্বা তৈয়ারির বায়' 
পড়েছে ৪৭ টাক। ১* আনা; এমন-কি “লোম ও রবীবাবু দিগরের কাপড় রাখিবার জন্য ছোট 
পাঁচ ফুটে আলমারি'ও একটা ১৫ টাকায় কেনা হয়েছে এবং মোম ও রবি ছুই ভাইয়ের জন্য 
দু-জোড়া করে চার জোড়া জুতো! কেনার হিসাবও পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, 
'নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভাতি হইলাম | ইহাতে 
আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল'১৯ -ইজের ও কামিজ থেকে পপেনটুলেন', চাপকান ও জোব্বায় 
উত্তরণ এই গৌরব-বৃদ্ধির একটি অন্যতম বহিরঙ্গ কারণ বলে আমরা মনে করতে পারি ! 
বর্তমান বর্ষের একেবারে শেষে তারা বেঙ্গল আকাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন, সুতবাং 
এ-সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরবর্তী বর্ষের জন্ত স্থগিত রাখছি। 
রবীন্দ্রনাথের গুণাবলী যে ধীরে ধীরে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, তার কয়েকটি 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ বিবরণ বিভিন্ন সুত্রে লাভ করা যায় । ব্রা্ষলমাজের বিখ্যাত নেতা বেচারাম 
চট্টোপাধায়কে ১৭ পৌষ ১৭৯৩ শক [ রবি 31 79০০ 1971 ] তারিখে অমৃতসর থেকে একটি 
পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, “রবীন্দ্র প্রভৃতি বালকের বেহালাতে পারায়ণে যে যোগ দিয়াছিল 
তাহা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম । তাহাদের ব্রাঙ্গধশ্। কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহা আমি 
কিছু শুনি নাই।*'.২ 
এই পত্র থেকে জানা যায় ৩* কাতিক [বুধ 15 ০৬ | তারিখে বেহাল। ত্রাঙ্গদমাজের 
অষ্টাদ সাংবৎসবিকে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন, সম্ভবত গায়ক হিসেবেই । ক্যাশবহি-তেই 
সংবাদটি পাওয়া যায় ৩ অগ্র” [শনি 18 1২০৬] তারিখের হিসাবে : “দ” বেহাল ত্রাঙ্গলমাজের 
সাম্ংসরিক সভায় বড়বাবু মহাশয় ও ছেলেবাবুরা ভাতাতের ছুই খান। গাড়ি ভাড়া শোধ' । 
এই অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ চোখে পড়ে নি, কিন্তু অন্গমান করা যায়, বড়োবাবু অর্থাৎ 
দিজেন্্রনাথ উপাসন বা বক্তৃতা করেছিলেন এব* ছেলেবাবুরা হচ্ছেন সম্ভবত সতাপ্রসাদ, 
সোমেঙ্্রনাথ, দ্বিপেন্্রনাথ, অরুণেজ্্রনাথ ও হিতেন্্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ তো! ছিলেন-ই | 
তরবোধিনী পত্রিকার কাতিক সংখ্যার “বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়, এই উৎসবে বিকেল ৩টের 
পরে ব্রাহ্ষধর্ষের পারায়ণ [ 'ত্রাহ্মধর্ষ' গ্রন্থ থেকে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা ] ও টায় ব্রদ্গোপামনা 
অনুষ্ঠিত হয়। পত্রটি থেকে আরও অন্থযান করা যায়, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্তাদের 
নয ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন ছিল, অস্তত দেবেন্দ্রনাথের সেইরকমই নির্দেশ ছিল। 
১১ মাঘ বৃহষ্পতিবার 24 78) 1872 তারিখে আদি ব্রাঙ্ষসমাজের ছাচত্বারিংখ 
সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদি ব্রাক্ষমমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় ঈশানচজ 
বন্থ, রাজনারায়ণ বন্ধ ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন । দেবেন্্র-ভবনে সায়ংকালীন 


১ জীবনম্মতি ১৭। ২৯৮ 
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উপাসনায় সত্যেন্্রনাথ ও বিজেজনাথ ভাষণ প্রদান করেন। এই উৎসবের বিবরণ দিতে 
গিয়ে ্তাশানাল পেপার-এ লিখিত হয়, ৮76 6৮৫0176 52:5105 ০0070609০60 ৪ 6 
ঢ. 11. অ10) 036 00021707506 2 6৪৪৮] 12101) 5 11006 01704:21) [ ৬০!. 
৬], ০. 5, 121) 31) 0. 54]. এই 11006 0701:67-এর একজন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, 
একথ|। মনে করা কষ্টকল্পনা নয়। তত্ববোধিনী পত্রিকার ফান্তন সংখায় [পৃ ১৮* | তিনটি 
্ঙ্মসংগীত প্রকাশিত হয় _ ৃ 
বেহাগ - ঝঁণপতাল। মঙ্গল নিদান, বিশ্বের কপাণ মুক্তির সোপান, অন্য কেব। |সতোন্দ্রনাখ 
জয়জয়ন্তী - ঝাপতাল। ইচ্ছ। হয় সর্ধব ভূলে ছাড়ি মোহ কোলাহুলে [এ] 
ভৈরব-চৌতাল। মোর ছুখনিশা প্রভাত কর। 
- এই তিনটি গানেরই একটি বালকদের দ্বার। গীত হয়েছিল, এমন অন্থমান করা চলে। 

৩* মাঘ [রবি 11 ৮৪৮] পাজ। বৈষ্ভনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে “হিন্দু 
(মলা'র যষ্ঠ বার্িক মবিবেশন আরম্ভ হয়ে ২ ফাল্কন [মঙ্গল [13781 পযন্ত চলে। 
অবশ্থ শেষ দ্রিনে আন্দামানের পোর্টব্রেয়ারে লর্ড মেয়োর নিহত হবার সংবাদ ঘোষিত হলে 
সম্পাদক ছিজেন্্নাথ ঠাকুরের শোকপ্রস্তাবের মাধামে অধিবেশনের অকাল-সমাপ্তি ঘটে। এই 
'অধিবেশনেখ নবণ দিতে গিয়ে ন্তাশানাল পেপার-এ এক জায়গার লিখিত হয়েছে, “"*4৯ 
১০৪1৮ 180 8150 20999 200 01101)00 2%27700:6 56565 0%/611/78 000 016 
680 ৬10065 0£ 1২9109.11000 109১০ 8150 1091) 061 5০015 1805 2154 
£6৪0. 11006 23:09110076 1)16065 0 00921057৬০1. ৬া]া, 20. ৪, £59 21১ 00 
91-92 1. এর বেশি কিছু লেখা নেই এবং অন্য কোনো পত্রিকার স্থনিদিষ্ট সাক্ষ্যের অভাবে 
নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই যে এ বিশেষ 5০০08 19৫-টিই রবীন্দ্রনাথ, কিংবা 00327 
১0978 1345-এর মবোও অন্তত তিনি গন্নুক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই 
পরিচিত মহলে তার কবিখাতি যেরূপ বিস্তৃত হয়েছিল তাত এইরূপ পরিবার-সম্প-ক্ত 
এনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন, এটা আশ। করা যায় না।9 কান্তণ 
[ বৃহ 15 চ€৮ | ক্যাশবহি-তে একটি হিসাব দেখা যায়, “হিম্দুমেলায় ছেলেবাবুদিগের খেলান। 
ক্রয় করিয়া! দিবার জন্য এক বৌচর'-এ ছু'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা খরচ করা হয়েছে _ এর 
থেকে অন্ুমান করা যায়, পরিবারস্থ বালকেরা _ রবীন্দ্রনাথ অবস্থাই তাঁর মধ্যে ছিলেন _ 
হিন্দুমেলায় গিয়েছিলেন । এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে এই বংসরই 
প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দুমেলার প্রতাক্ষ ফোগাযোগ স্থাপিত হল। 

রবীন্দ্রনাথের গুণাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথ। বলে নেওয়া ষাক, 
এটিও হয়তে। সমসাময়িক কালেরই বাপার। গ্তণেন্ত্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের 
একটি বিবরণ আমরা এই অধায়ের শুরুতেই দিয়েছি। মধ্যাহ্ছে আহারের পর গুণেম্্রনাথ 
দেবেজ্তরনাথের বাড়ির একতলায় জমিদারি কাজকর্ধের জন্য আসতেন । জ্যোতিরিস্ত্রনাথও 
এই সময়ে একই কাজের ভারপ্রাপ্ত। এই ছুই প্রায়-সমবয়সী ভ্রাতা [ জ্যোতিরিক্্নাঁথ 
দু-বছরের ছোটে।] বন্ধুর মতোঘনিষ্ঠ ছিলেন, “নবনাটক' অভিপয়-গ্রপঙ্গে তা আমরা দেখেছি । 
হ্ুতরাং “কাছারি, তাহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল _কাজের সঙ্গে হান্ালাপের বড়ো- 
বেশি বিচ্ছেদ ছিল না"১ _রবীন্ত্রনাথের এই বর্ণনা খুবই বাস্তবানুগ | গুণেন্ত্রনাথ কাছারিতে 
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১৫২ রবিজীবনী 


এসে একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসলে ছুটি-ছাটার স্থঘোগে বালক রবীন্দ্রনাথ তার কোলের 
কাছে এসে বসতেন । গুণেন্ত্রনাথ প্রায়ই তাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলতেন। 
ভারতে ব্রিটিশপাতত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত। ক্লাইভ দেশে ফিরে গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করে- 
ছিলেন, গুণেন্্নাথের কাছে এই কাহিনী খুনে 'বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত 
নিক্ষলতা' কেমন কবে থাকে, যানব-হ্বদয়ের অন্ধকারে বেদনার এই প্রচ্ছন্ন রহশ্য নিয়ে সেদিন 
তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলেন। এক-একদিন নবীন কবির ভাবগতিক দেখে গুণেন্্রনাথ 
অন্থমান করতে পারতেন ঘষে তার পকেটে একট। খাত লুকোনো আছে। সামান্য প্রশরয়েই 
খাতাটি আত্মপ্রকাশ করত। গুপেন্্নাথ সমালোচক-হিসেবে আদেো৷ কঠোর ছিলেন ণী, 
এমন-কি তার অভিমত বিজ্ঞাপনেও বাবহারযোগা ছিল। কিন্তু কোনো-কোনোদিন কবিতের 
মধো ছেলেমানুষির মাত্র! এত বেশি খাকত যে তার পক্ষেও হান্যসংযম অসম্ভব হত । ববীন্দর- 
নাথ লিখেছেন, 'ভারতমাতা সঙ্বন্ধে কী-একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম । তাহার কোনো 
একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটি ছিল “নিকটে, ওই শব্টাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থা ছিল পা 
অথচ 'কোনোমতেই তাহার সংগত মিল খুঁজ্গা পাইলাম না। অগতা। পরের ছত্রে শকছে 
শবটা যোজন! করিয়াছিলাম । সে-জ্ঞায়গায় সহজে শকট আমিবাস একেবারেই রাস্তা ছিপ 
নী_কিন্ত মিলের দাবি কোনো ঠকফিয়তেই কণপাত করে ন।) কাজেই বিনা কারণেই সে 
জায়গায় আদাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণানাদাব প্রবল হাশ্তে, ঘোড়াহ্ৃদ্ধ শকট 
যে দুর্গম পখ দিয়া আসিয়াছিল সই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান কপিল এপবস্থ তাহার আঃ. 
কোনো খোজ পাওয়া যায় পাই ।”* গুণেম্্রনাথের হান্তের তোড়ে কবিতাটি উডে গেলেও, 
এই হান্ত ঘটনাটিকে রবীন্দনাথের স্বৃতিতে অঙ্কিত করে দিয়েছিল, সন্দেহ নেই । ফলে আমব। 
একটি অমূলা তথা লাভ করি, য। রবীন্দ্রনাথের কাবাভাবনার ক্রমধিকাশেব একটি সুত্র ধরিয়ে 
দিতে সাহাষ্য করে । এর আগে আমরা তাঁর কবিতার বিষয়বস্থর যে পরিচয় পেয়েছি তার 
প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল পদ্মকে কেন্দ্র করে প্ররুতি-বর্ণনা। মাঝখানে সচ্চাব বিষয়ে লিখিত 
করমায়েশি কবিত1 এবং সাতকড়ি দত্ত-প্রদ্স্ত ছগ্ধের পাদপূরণ ও *লারের বাক্তিগত বর্ণন। 
ছাড়া আর কোনো কবিতার খবর আমর] পাই নাঁ। কিন্ধ এখানে যে কবিতাটির কথ বলা 
হয়েছে, তার বিষয় ছিল “ভারতমাতা'। হিন্দুমেলার জাতীয়তার প্রেরণা বালক-কবির 
অন্তরে ইতিমধোই কাধকরী রূপ পরিগ্রহ করতে শ্বরু করেছে, সংবাদটি যথেষ্ট তাৎপযপূর্ণ বলে 
মনে করি। 

এতদিন পবীন্দ্রনাথের বিগ্যালয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যজীবনের ষে চিত্রটি আমর] পেয়েছি, 
স্বীকার করতে বাধা নেই যে তা নিতান্তই হতাশাব্যপগ্রক। কিন্তু এরই সমান্তরাল আরও 
একটি পাঠাজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঘা তার লেখকজীবনের ভূমিকাস্বরূপ। এই জীবনে 
এই বালক-পাঠকের সর্বগ্রামী ক্ষুধায় তখনকার দিনে প্রচলিত প্রায় কোনো গ্রস্থই অপঠিত ছিল 
না। তিনি লিখেছেন, “আমার বালাকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কশ ছিল। বোধ- 
করি তখন পাঠা অপাঠ্া বাংল। বই যে-কট! ছিল লমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"২ 
অন্ত্জম তিনি লিখেছেন, ক্কতিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র বাধানো বিবিধার্থনংগ্রহ, আরবা 
উপন্যাস, পারন্ত। উপগ্ভস, নাংল। রবিনসন কুসো, স্শীলার উপাখ্যান, রাঁজ। প্রতাপাদিতা 


১ জীবনম্মতি ১৭ । ৩৩৭ 
চিএ এ ১৭ | ৩৩৪ 


১২৭৮ | 1871-72 ১৫৩ 


রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের ্রস্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়া- 
ছিলাম 1১৯ 

€বিবিধার্থ সংগ্রহ ছাড়াও আরও একটি মালিক পত্র তার মনোহরণ করেছিল, তার 
নাম অবোধ বন্ধু” | 

রবান্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রাজেন্দ্লাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্ঘ-সংগ্রহ বলিয়া একটি 
ছবিওয়াল! নাসিকপত্র বাহির করিতেন । তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির 
মধো ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম । বারবার করিয়! সেই বইখান পড়িবার 
খুশি আছও আমার মনে পড়ে । সেই বড়ে! চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার 
ঘর তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্থাল তিমিমত্যের বিবরণ, কাজির বিচারের 
কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণসুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'5 

“বিবিধার্থ স"গ্রহ' বাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ছ'টি পর্বে প্রকাশিত হয়। তার 
সব-কটি পর্ব রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি তিনি ষেটি পড়েছিলেন সেটি হল চতুর্থ পর্ব ৩৭ খণ্ড থেকে 
০৮ খণ্ড ১৭৭৯ শক [ ১২৬৪ বঙ্গাব্ : 1857-58 ] বৈশাখ থেকে চেত্র সংখ্যাগুলি। এর মধ্যে 
যে তিণটি রচণাব তিনি উল্লেখ করেছেন, তার প্রথথটি আশ্বিন সংখ্যায় [পূ ১২১-২৩। 
নামটির উল্লেখে ভুল আছে, প্রকৃত নাম ননর্বাল বা দী্ঘদন্ত তিমি' ১২১ পৃষ্ঠায় এর একটি চিত্রও 
দওয়া আছে ], ধিতীয়টি লা্র সংখ্যায় [পৃ ১১৭) প্রকৃতপক্ষে এ নামে কোনো রচনাই 
এতে নেই- রচনাটির নাম ক্ষশীয়দেশের রাজদণ্ড, তবে এতে যে ধরনের বিচার ও দণ্ডের 
বণনা আছে তাকে কাজির বিচার বলে রবীন্দ্রনাথ কিছু ভূল করেন নি ], এবং তৃতীয়টি পৌষ 
সংখায় [ পৃ ২০৭-১) বচনাটির মূল নাম “কুষ্ণকুমারীর ইতিহাস", লেখক রবীন্দ্রনাথের মধ্য মা- 
গ্র্জ সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ) প্রকাশিত হয়েছিল | 

'অবোধবন্ধু' প্রথমর্দিকে অতান্ত ক্ষুদ্ধ আকারের পত্রিকা ছিল। এর বিভিন্ন সংখ্যাগুলি 
কতক বীধানো কতক-ব। খণ্ড আকারে দ্বিজেন্দ্রনাথের বইয়ের আ-"রতে আরও অনেক 
মূল্যবান গ্রস্থেধ সঙ্গে রক্ষিত ছিল। এই কারণেই আলমারিতে চপল প্রক্কতি বালকদের হস্তক্ষেপ 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু 'অবোধবদ্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ' বালক সেই নিষেধ লঙ্ঘন করতে দ্বিধা 
বোধ করেন নি। তারপর ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে সুদীঘ নির্জন মধ্যাহে 
অধোধবন্ধু হইতে পৌল-বজ্িনীর বাংলা অন্ুবাদ১ পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় 


১ “বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা, বৈশাখ ১৩০১ । ৫৪০; গ্রন্থপরিচয় ৯। ৫৫; অপিচ দ্র প্রাসঙ্গিক তথা ঃ ৩ 

২ “বিবিধার্ঘ-সঙ্গ হ, | অর্থাৎ! পুরা বৃত্তেভিহাস-প্রাণিবিদ্ধা-শিল্প-সা হিত্যা/দি-ছোঁতক মাসিক পঞ্র। /"*"| 
বাপ্রিস্ত দিশন মন্ত্রে মুদ্রিত। / কলিকাতা /-*৮ | প্রথন প্রকাশ - কাঠিক ১৭৭৩ শক [ 3০৬ 185111 বঙ্গ- 
ভাযানুবাদৰ নমি 5 আনুকুলো প্রকাশ্তি পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাণ মিত্র । 

৩ যোখেক্রানাথ ঘোষ ১২৭* বঙ্গ'ন্বের বৈশাগ মালে 'অবোধবদ্ধু” প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই 
তা বন্ধ হয়েযাঁয়। এরপর ফান্থীন ১১৭৩ খেকে পঞ্জিা্টি পুনঃ প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৭৫ সালের পৌষ সং্য! 
থেকে কবি বিহারীলাল চক্রবতী এটির স্বতু(ধিক[রী হন. কিন্তু ৯২৭৬ চৈত্র সংখ্যার পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত 
হয় নি। 

৪ জীবনন্মতি ১৭1 ৩৩২ 


«৫. ]0000525 চু ত00৯ 3607910171৫ 581701610 [1297-1824 ] রচিত 77061 66 7৮074 
[ 17871. এখানে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্া, বিলেত থেকে বালিকা স্রীজ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত বছ পত্রে সতোন্ত্র- 
নাথ তাকে 'বঞ্রিনি' বলে সম্বোধন করেছেন। 

৬ 'পৌল ভজ্জীনী, কৃষ্কমল ভট্টাচার্য [1850-1932] মূল ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন; অবোধবন্ধুর 
পৌধ-চৈত্র ১২৭৫ এবং পৌধ-চৈত্র ১২৭৬-এই আটটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। থুবই আশ্চর্যের বিষয় এমন একটি 


ডু ১২২০ 


১৫৫ রবিজীবনী 


হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত । তখন কলিকাতার বহিবতী প্রকৃতি আমার নিকট অপরিচিত 
ছিল _ এবং পৌল-বঞ্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণাদৃশ্তবর্ণনা আমার নিকট অনিধচনীয় স্থখন্বপ্রের 
্যায় প্রতিভাত হইত, এবং সেই তরঙ্গঘাতধ্বনিত বনচ্ছায়াক্সিষ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বজ্িনীর 
মিলন এবং বিচ্ছেদবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মৃছ নাসহকারে অপূর্ব সংগীতের মতে। পাজ্জিয়া 
উঠিত।'১ এই পত্রিকার মাধামেই বিহারীলাল চক্রবতীর কবিতার সঙ্গে তার প্রথম 
পরিচয়। “তখনকার দিনের সকল কবিতার মধো তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ 
করিয়াছিল । তাহার সেই-সব কবিতা! সরল বাঁশির স্বরে আমার মনের মধো মাঠের এবং 
বনের গান বাজাইয়। তৃলিত ।”৩ 
যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই সময়েই দীনবন্ধু মিত্ের প্রহসন 'জামাই বারিক' 
প্রকাশিত হয় [20 1427 1872 ]| রবীন্দ্রনাথের দূরসম্পকীয়া কোশো আত্মীয়া বটি 
পড়ছিলেন। সে বই পড়ার বয়স তখনও তার হয় নি বলে অনেক অনুনয় সত্বেও বইটি আদায় 
করা সম্ভব হল না, বরং লুব্ধ বালককে প্রতিহত করার জন্য তিনি বইটি বাক্সে চাবিবন্ধ করে 
রাখেন। এই নিষেধ বালককে আবো উত্তেজিত করে তুলল, তিনিও শাসালেন যে এ বট 
তিনি পড়বেনই । যধ্যান্নে আত্মীয়াটি যখন তাস খেলছিলেন তখন তার পুষে আলগ্িত 
আচলে বাধ। চাবির গোছ। খুলে নেবার চেষ্টা করে বালক ধর! পড়ে গেলেন । আত্মীয়াটি মৃদু 
হেসে চাবির গোছী। কোলে রেখে আবার খেলায় মন দ্রিলেন। বাধা হয়ে বালককে আরও 
কুটিল পথের আশ্রয় নিতে হল। দোক্তার নেশা-গ্রন্তা মহিলাটির হাতের কাছে তিনি পান- 
দোক্তার পাত্র সরবরাহ করলেন। পরিকল্পনা সফল হল। পিক ফেলতে গিয়ে চাবি সমেত 
আচল কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিচে পড়ল এবং অভ্যাসবশত তিনি সেটি আবার পিঠে কেললেন। 
“এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং 
বই স্বত্বাধিকারীর হাতে কিরাইয়! দিয়ঃ চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে 
রক্ষা! করিলাম । আমার আত্মীয়া ভংসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা খখোচিত 
কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন - আমারও সেই দশ| 18 
এইভাবেই বালক রবীন্দ্রনাথ পাঠা-অপাঠ্য বিবেচনা না! করে হাতের কাছে যে বই? 
পেয়েছেন, তা-ই পড়েছেন । তাতে কোনে ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি 
লিখেছেন, “আমরা। ছেলেবেলায় একধার হুইতে বই পড়িয়া ঘাইতাম _যাহা বুঝিতাম এবং 
যাহ! বুঝিতাঁম না ছুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।'৬ অবশ্ঠ অন্য প্রতি- 
ক্রিয়াও যে হত না তা নয়? সেইজন্তই জীবনম্থতি-র প্রথম পাঙুলিপিতে লিখেছিলেন, “এই 
সকল বই [ জামাইবারিক ] পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল 


হন্দর বই কোনোদিন গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়নি । প্রসঙ্গত উল্লেথযে গা, গ্রন্থটির প্রথম বাংলা তন্ুবাদ 13০7015] 
ঢ৪701]9) [সে বা গরার্ৃস্থ্য বাজল। পুল্তক সঙ্গ হ-এর অস্তভুক্ত হয়ে সুচার প্রেম থেকে রামনারায়ণ বিপ্লারত- 
কর্তৃক অনুদিত "পাল এবং বঞ্জিনিয়ার জীবণ বৃত্তান্ত' নামে 1856-এ প্রকাশিত হয়েছিল । 

“বিহারীলাল', আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪১১ 

২ প্রেম প্রবাহিণী কাব্য” “বন্ধুবিয়োগ কাবা, “হবরবাল। কাব্য', 'বঙ্গন্ন্দরী', 'ণিসর্গ দন্দর্শন' প্রভৃতি 

৩ জীননম্মুতি ১৭ । ৩৩২ 
৪ এ ১৭। ৩৩০১-৩২ 
ও 
ষ 


ষ্গ 


দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
জীবনম্মতি ১৭ ৩৩১ 


১২৭৮ | 1871-72 ১৫৫ 


বাংল। গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি ;- প্রথম বৎসরের ভারতভীতে প্রকাশিত আমার 
বালারচন! 'করুণা' নামক গল তাহার নমুন1।' 

যাই হোক, অল্পবয় রবীন্দ্রনাথের এইটিই বই পড়ার রীতি ছিল। বাংলা তো! তিনি 
ভালোই জানতেন, স্বতরাং বাংলা বইয়ের অনেকটাই তার বোধগম্য হত, সন্দেহ নেই। কিন্ত 
ইংরেছ্ি বই, যার প্রায় কিছুই তিনি বুঝতেন না, বাঁলক-পাঠকের আগ্রাসী ক্ষুধা থেকে তারও 
নিস্তার ছিল না। তিনি লিখেছেন, “ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম 
না তখন প্রচুর-ছবিওয়াল! একখানি 010 01109 510১১ লইয়া আগাগোড়। পড়িয়া- 
ছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই _ নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা 
মনের মধ্যে তৈরি করিয়! সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন স্ত্ে গ্রন্থি বাধিয়া তাহাতে 
চুবিগুল! গাথিয়াছিলাম' ।২ কেবলমাত্র বোঝার সীমানায় আবদ্ধ ন। থেকে, আপন মনের 
কল্পনাকে উদ্দীপিত করার এই প্রবণতা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসিকতাকে বুঝতে আমাদের 
সাহাযা করে। | 

জীবনস্থতি-র প্রথম পাওুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রস্গের উল্লেখ করেছেন, সেটি 
হয়তো এই সময়ণার ঘটনা । তিনি লিখেছিলেন, 'যখন আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল এবং 
দষিতবুদ্ধি শা জানকেও স্পর্শ করে নাই, এমনসময় একদিন বড়দাদা তাহার ঘরে 
ডাকিয়। ইন্ড্রিয়সংযম ও ব্রদ্ষচর্যপালন সম্বন্ধে আমাদ্গিকে স্পষ্ট করিয়৷ সতর্ক করিয়। দিয়াছিলেন। 
তাহার উপদেশ আমার মনে এমনি গঁ1থিয়া গিয়াছিল যে, ব্রহ্ম হইতে লন আমার কাছে 
বিভীষিকাম্বরূপ হইয়াছি, | বোধ করি, এইদন্য বালযবয়মে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও 
কল্পন1 যখন বিপদেব পথ দিয়া গেছে তখন আমার সংকোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা 
হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে ।৩ সংযমশুভ্র শুচিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি 
অগ্ততম বৈশিষ্টা, হয়তো ছিজেন্্নাথের এই উপদেশ তার ভিত্তি রচন। করে দিয়েছিল । 


পাসঙ্গিক ৩থা : ১ 

বর্তমান বংসরে জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি উল্লেখযোগা ঘটনা এখানে বিবৃত করছি। 

বর্ণকুমারী দেবী ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধায়ের প্রথম পুত্র সরোজনাথের জন্ম হয় সম্ভপত 
এই ধ্খরের আশিন মাসে । জন্মমীসটি নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই ক্যাশখহি-র হিসাব- 
গুলি বিক্ষিপ্তভাবে লেখার জন্ত । ৭ ভার্র! 22 ££ | তারিখে 'বর্ণকুমারীর আতুড়খরচ ৪২, 
১ কাব্তিক [17 0০] “দ* সতীশবাবুর প্রথম পুত্র হওয়ায় নাড়ি কাট! দাই বিদায় ১৬২, এবং 
১৭ অগ্রণ [ 217০০ ] “সতীশবাবুর পুত্রের জাতকম্ম' বাবদ বায়ের হিসাব দেখা ঘায়, কিন্তু ততব- 
বোধিনী পত্রিকা-য় প্রথান্ুযায়ী 'শুভকম্মের দান" শিরোনামায় এসম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই । 
ঠাকুরবাড়িতে অপৌভ্তলিকভাবে হলেও সমস্ত স্ত্রীআচার পালিত হত, তার প্রমাণ ১৬ আষাঢ় 
[ 23 7] তারিখের একটি হিসাব -'বর্ণকুমারী দেবীর পঞ্চামৃত দেওন জন্য শ্রীথণ্ডি কাপড়' 
একখানা ১৪০" এই ধরনের হিসাব অন্যান্ত ক্ষেত্রেও দেখা যায় । যেমন ৩* চৈত্র [11 4১০ 
1873 | তারিখের হিসাবে দেখি, “মেজ বধু ঠাকুরাণীর [ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ] নিকট সাধের 


১. 01741163 19101075 [1912-70 ]-রচিত বিখাত উপন্তাস 1840 4] 11 
২ ভীঃনম্মতি ১৭। ৩০৭ 
৩ গ্রন্থপরিচয ১৭। ৪৬৯ 


১৫৬ রবিজীবনী 


সওগাদ আনে লোক বিদায়' ও “সাতরাগাছির বাটা হইতে মেজ বধু ঠাকুরাণীর সাধ আনে' 
অর্থাৎ এই ধরনের লৌকিকতাও ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা সতোন্দর- 
নাথ সন্ত্রীক মাঘোৎসবের পূর্বেই কলকাতায় এসেছিলেন। 

২৩ শ্রাবণ [ সোম 7 44 187] ] গুণেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। 
আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার এই যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দশ বছর তিন মাসের ছোটো । 

এই শ্রাবণ মাসেই বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথের অক্প্রাশন দেওয়া হয়। 
এই সময়ে বীরেন্ত্রনাথ অপেক্ষার্কত স্থস্থ অবস্থায় বাড়িতেই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে 
আশ্বিন মাসের গোড়ায় তাকে আবার লুনাটিক আসাইলামে পাঠিয়ে দিতে হয়। 

কান্তন মাসে হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র খতেন্দ্রনাথের অক্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
অন্প্রাশন অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে লক্ষণীয় যে, এ ক্ষেত্রে হিন্দুরীতি-অন্ুযায়ী জাতক-জাতিকার 
বয়সের হিসাব সম্ভবত গণনা কর] হত না, স্থবিধামত অনুষ্ঠানটি কর! হত। দেবেন্দ্রনাথ “ষ 
'একেশ্বরবাদসন্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি? প্রচার করেছিলেন, তাতে “অন্পপ্রাশন' নামে কোনো 
অনুষ্ঠান ছিল না, তার পরিবর্তে ছিল 'নামকরণ' এবং “ছয় মাস হইতে এক বর্ধ বয়স পধ্য্ত 
নামকরণের কাল' বলে নির্দেশিত হয়েছে । কিন্তু কাশবহি-তে এ-সংক্রান্ত হিসাব গুলিতে 
'অন্নপ্রাশন' কথাটিই পাওয়া যায় । 

জোড়ার্সাকোর ভদ্রাসন বাড়িতে কিছু কিছু সংযোজনের খবর এই বছরের ক্যাশবহি 
থেকে পাওয়া যায় । ১২ বৈশাখ [24 40 1871 ] তারিখের হিসাবে দেখি, "দ" তেতালায় 
কর্তাবাবু মহাশয়ের স্ানের ঘর তৈয়ারির চিক ও জারির এক বিল ৩০৪৬ মধো গত ১৬ পৌষ 
এভবানস্‌ ১১৯ বাদে বাকী ১৯৪৬ মধ্যে নিজ রোজ শোধ।গ: উমর চিকগয়ালা ১৮৭৩' অর্থাৎ 
বহির্বাটীর তিনতলায় দেবেন্দ্রনাথের কক্ষের সংলগ্ন ন্ানঘবের জন্য এই খরচ কর। হয়েছে । 

আগেই বলা হয়েছে, পৌষ ১২৭৬ [720 1870 ] থেকে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ চালু 
হয় এবং ১২৭৭ বঙ্গাবের শুরু থেকেই বাড়িতে বাড়িতে জলের পাইপ সংযোগ করা আস্ত হয়ে 
যায়। 480. 871-এ বাড়িতে জলের পাইপ আনার জন্য য্যাকিনটস্‌ বার্ন মাও কোম্পানির 
সঙ্গে কথাবার্তা বল! হয়। সেই অনুযায়ী বর্তমান বংসরের মধ্যেই এই কাজ সমাধা হয়ে ঘায়, 
সেটি বোঝা যায় ২১ পৌষ 14 ]৪7 18721 তারিখের হিসাব থেকে : বি” 8599. [8০10 
৮০913 এ 8 ০০/দ” বাটীতে কলে জলের পাইপ আনিবার/বায়ের একবিল ১২৪ ৬৭০ 
মধ্ো/ নিজ রোজ দেওয়া যায়-..২০০২১। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তখন সবেমাত্র শহরে জলের 
কল হুইয়াছে। তখন নৃতন মহিমার গদার্ষে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণা শুরু হয় নাই। 
শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণা সমান ছিল। সেই জলের কলের সতাযুগে আমার 
পিতার দ্বানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত।'৯ এই জল একসময়ে রবীন্দ্রনাথ 
মনের আনন্দে অকাল স্নানের কাজে লাগয়েছেন, কিন্ত সে আারও কিছুকাল পরের ঘটন!। 
॥  তেতালার এই ঘর ও তার মম্মুপস্থ বিরটি ছাদের কিছু সৌন্দর্ববদ্ধির চেষ্টাও লক্ষিত হয়) 
২৫ চৈত্র [6 £১০: 1872 ]এর হিসাবে দেখি : “তেতালার ছাদে ফুলের টব দেওয়ায় টবের 
মূল্য ও টব আনিবার গাড়ি ভাড়া---৮%০, | এই সুচনা পরে এই ছাদটিকে বাগান করে 
তুলেছিল? কিন্ত সে অনেক পরের কথা, তখন দেবেন্দ্রনাথ জোড়ার্সাকোর বাড়িতে বসবাস 
ত্যাগ করেছেন ও ও তার শৃন্যস্থানে এসেছেন কাদম্বরী দেবী-সহ ক্যোতিরিন্্রনাথ। 


১ জীবনম্বৃতি ১৭ । ২৭৯২ 


১৩৭৮ 1 18671-72 ১৫৭ 


এ ধছর জোড়ার্সীকো৷ ঠাকুরবাড়ির সীমানা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ৪ চৈত্র শনি 16 
112: 1872 | তারিখের হিসাবে দেখা যায় _ বাবু দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের খাতে]খরচ ১৫০০২ 
ব' মহেন্দ্রনাথ সেন/দ” বাটার »মুখের জায়গা ক্রয়ের জন্য শোধ---১৫০০২। 

বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার আয়োজনের দিকে তাকালে দেখা যায়? হেমেক্্র- 
নাথের জ্যোষ্টপুত্র হিতেন্দ্রনাথ চগ০ 1871-এ নর্মাল স্কুলে ভি হয়েছিলেন, আর 4০: 1871-এ 
বেখুন স্কুলে ভতি হন তার জোষ্ঠা কন্তা প্রতিভা দেবী -২৯ চৈত্র ১২৭৭-এর [11 49: 1871 ] 
হিসাবে দেখি থ' 34০০. 99705 9০০০//ভ্রমতী প্রতিভাস্থন্দরী দেবীর/বেধুন 
ইস্কুলের এপ্রিল মাহার ফি ১২/ও এনন্টাান্স ফি ১২ একুনে শোধ/বিঃ একবিল -২২)। দীর্ঘকাল 
পরে প্রতিভা দেঁধীর শ্বৃতিচারণ করতে গিয়ে তার ভাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "হেমেন্দ্- 
'াথ ঠাকুর তাহার পুক্রকন্তাদিগকে সর্বববিষয়ে স্থশিক্ষিত করিবার জন্য যে বিপুল আয়াস 
পাইতেন, তাহা সংসারে, বিশেষত সে কালে ভারতবাসীগণের মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল। 
[তিনিই সর্বপ্রথম বালিকাগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষ1 বিস্তারের উদ্দেস্তে প্রতিভা দেবীকে বেখুন 
স্কুলে প্রেরণ করেন ।* উক্তিটি ঘথার্থ নয়, কারণ অস্থেরা তো বটেই _ এমন-কি দেবেন্দ্রনাথ 
তার জ্োষ্ঠা কন্ঠ! পৌদাখিনী দেবাঁকে বেখুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন । কিন্ত সেই শিক্ষা 
খুব নল্প (পন তি পরেছিলেন, সেদিক থেকে প্রতিভা দেবী ঠাকুর পরিবারে একটি নৃতন 
যুগের সুচনা করেন। তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ে। ইবাঁৰতী “দবীর জন্য ও এ-ধরনের 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় নি। প্রতিভা দেবীর আদর্শে কয়েকমাস পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জষ্ঠা 
বন্যা সরোক্া £১০৫ 18/1-এ এবং ওই বছরেরই [০৬ মাসে সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা! 
ইন্দুমতী [এর নাম প্রথমে দিদি ইরাবতীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল ইন্দ্রাবতী ] 
বেখুন স্কুলে ভত্তি হন। 


প্রাসক্রিক ভথ্য : ১ 


আদি ব্রাঙ্মমমাজের দ্বাচত্বারিংশ সাংব্সরিকের কিছু বিবরণ আমধা এই অধ্যায়েরই অন্যত্ত 
দিয়েছি, স্থৃতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই ৷ কিষ্ত এই বখ্সর আদি ও ভারতব্ীয় 
ত্রা্ষদমাজে ব্রাঙ্মবিবাহ-পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের ঘে ঝড় উঠেছিল, তার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা দরকার । ব্রাঙ্ষপমাজের ইতিহাসে, বার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনও নানাভাষে 
যুক্ত, এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

ব্রাঙ্গদের জন্য যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথ রচনা করেন, সেখানে বিবাহানুষ্ঠানে 
হিন্দুরীতির অধিকাংশই গৃহীত হলে ও পৌন্তুলিকতা-দুষ্ট বলে শালগ্রামশিলা আনয়ন ও হোমাদি 
অন্নি-সংস্কার বজিত হয় । 1861-এ দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়। কন্যা স্বকুমারী দেবীর বিবাহ থেকে 
আরম্ভ করে পরবর্তী কালের ত্রাহ্মবিবান্সমৃহ এই রীতি অন্ুসারেই নিশ্পন্ন হচ্ছিল। কিন্তু 
কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতব্ীয় ব্রাহ্মঘমাজ পদ্ধতিটির আরও সংস্কার করে নানদী শ্রাদ্ধ, 
সপ্তপদীগমন, কুশপ্ডিকা প্রভৃতি অঙ্গও বাদ দেয় এবং পদ্ধতিটি আইনসম্মত কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে 
20 0০ 1867-ঞর একটি সভায় আলোচনা করে এবং পরবতী 5 এ] 1868-এর সভায় 
গবর্ষেন্টের কাছে এবিষয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত করে, আমর] যথাস্থানে এ-প্রসঙ্গ আলোচনা 


১ তন্ববোধিশী পত্রিকা], মাঘ ১৮৪৩ শক [ ১৩২৮ 31 ২৬৩ 


১৫৮ বটিজীবনী 


করেছি। কেশবচন্ত্র-প্রমুখকে প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল, কারণ তাঁর] প্রচলিত 
হিন্দুধর্মের বিরোধী অসবর্ণ-বিবাহের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, অথচ এই ধরনের 
বিবাহের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ারও দরকার ছিল। 

10 ১৫ট 1868 তারিখে গভর্নর জেনারেলের বাবস্থাপক সভার আইন-সদন্ত মিঃ হেনরি 
সামূনার মেইন টা. নতাগাড ১1010011516 | যে বিবাহ-বিধির খসড়া [৯ 91] 0 
128211220 1021117605 ০০৮০০2701১5 1001 00০55100100 01001501018 17২০1151017 
2180 00160010700 10911 90001410 00 017০ 010018090%11005 0 ঠোঃড 0 0106 
০%15008 12611510185 0 [10019] সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের 
বিরোধিতার ফলে তা আইনে পরিণত না হয়ে সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেবিত হয় । 
ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে চলে যাওয়ায় ব্যাপারটি তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়। কিন্তু 
ইংলও থেকে ফিরে এসে তিনি সম্পূর্ণ গোপনে এ-বিষয়ে আবার উৎসাহ দেখাতে থাকেন। 
ফলে খসড়াটি সংশোধিত হয়ে, নিয়মানুযায়ী গেজেটে প্রকাশিত ন] হয়েই, কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের 
বিবাহ আইন-সিন্ধ করবার জন্য নৃতন নামে | 4৯ 811] 60 1589112100001965 0605৫ 
[6 17061010615 01 006 5601 ০21164 000 131917100, 901009)' ] 31740011871 | শুক্র ১৮ 
চৈত্র ১২৭৭ ] তারিখে বিধিবদ্ধ হবার বাবস্থা পাক। হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে আদি ব্রাঙ্গ- 
“মাজের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পারেন এবং নবগোপাল মিত্র ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
গবর্নর হাউসে গিয়ে প্রতিবাদপত্র কমা দিয়ে আসেন, ফলে বিলটি বিধিবদ্ধ কর] স্থগিত 
রাখা হয়। 

এর পর ছুই ব্রাঙ্গদমাজের মধো এবং সংবাদপত্রগুলিতে তুমুল বিতর্কের ঝড় শুরু হয়। 
অবস্তা এ-বাপারে আদি সমাজ যে সংযম দেখিয়েছিলেন, ভারতবীয় ব্রাহ্মসযাজের পক্ষে ত। 
দেখানে। সম্ভব হয় নি, ধের্মতত্ব পত্তিকার এই সমঘ্নকার বিভিন্ন সংখায় কটুক্তির মাত্রা কখনও 
কখনও শালানতার সামা ও অতিক্রম করে গেছে। ঠিক হয়েছিল [019 1871-এ সিমলায় 
বাবস্থাপক সভার অধিবেশনে “ব্রাহ্গবিবাহ বিল বিধিবদ্ধ হবে । এ মাসেই শবধগোপাল মিজ্ঞ 
ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সিষলায় গিয়ে প্রায় ছু হাগার লোকেব স্বাক্ষব-সহ একটি 
আবেদনপত্র তৎকালীন আইন-সদন্য মিঃ স্টিকেনের হস্তে প্রদান করেন। আবেদনপন্রটি 
11০15011291 25211750 0106 181910100 118101956 8111 00 009 ৬1০০1:0% নামে 
1৭ 2:0021 226/-এর 19 এ 1871 [ ৬০]. ৬], ০. 281 সংখ্যায় 9 পৃষ্ঠার একটি 
ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় [দ্র তত্ববোধিনী, জোষ্ট ১৭৯৪ শক ( ১২৭৯ )1৪০-৪২ 11 এদের 
প্রদখিত যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরকম : (১) বিলে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গুলি সকল ব্রাঙ্মদের শষেত্রেই 
প্রযোজ্য, অথচ অধিকাংশ ত্রাঙ্মই এইরূপ বিধির জন্য আবেদন করেন নি ; ব্রাঞ্মদমাজে বিজাতীয় 
মতাদি প্রচলন করার চেষ্টার ফলে মূল সমাজ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন কেশবচন্দ্র ও তার অন্গামীরা 
সমস্ত ব্রাঙ্মঘমাজের প্রতিনিধি নন। (২) এই বিল আইনে পরিণত হলে ত্রাঙ্মের। মূল হিন্দু- 

' সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, অথচ তাদের উদ্দেশ্ট হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে তার মংস্কার- 
স।ধন-_ আইনটি তাদের সেই চেষ্টার প্রতিবন্ধক | (৩) হিন্দুদের মধ্যে বহুপূর্ব থেকেই সামাজিক 
প্রথাসমূহ সমাজ-প্রধানদের দ্বারা পরিবত্তিত হয়ে জনসাধারণের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে, এর 
জন্য কোনো আইন করার দরকার হয় নি। তাগাড়া হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, 
তাদের মধো বিবাহাদি সামাজিক কৃত্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে, সেগুলির 
আইনগত বৈধত। নিয়ে কখন ৪ কোনো প্রশ্ন গঠে নি। ব্রাঙ্গেরা যে বিবাহপ্রণালী অন্থসরণ 


১২৭৮ | 1871-72 ১৫৯ 


করেন, পৌত্তলিকতা-ছুষ্ট অ্গপ্তলি বঞ্জন ছাঁড়া শাস্ত্সম্মত বিবাহপ্রণালীর সঙ্গে তার কোনো 
গুরুতর প্রভেদ নেই । স্বতরাং ব্রাঙ্গবিবাহকে টবধ করার জন্য আইন-প্রণয়ন অনাবশ্ক | 
(8) বিলটিতে বিবাহের '.রজিস্থ্রিকরণের যে ধার। সংযুক্ত হয়েছে, তাঁতে বিবাঁহ একটি চুক্তি- 
মাত্রে পর্যবসিত হবে, কোনোরকম ধ্ীঁয় অনুষ্ঠানের বাধাবাদকতা। না থাকায় বিবাহের পবিত্র 
ধর্মীয় চিত্রটি এর দ্বারা ক্ষুপ্ন হবে । (৫) বিবাহের বয়স সম্পর্কে যে ধারা বিলটিতে রয়েছে, 
তা দেশীয় প্রথার বিরোধী । ভারতে বিবাহযোগা! কন্যার বয়স চোদ্দ বছরের কম বলেই 
মনে কর। হয় । (১) দুই ব। ততোধিক বিবাহ আইনের সাহায্যে বন্ধ করার চেষ্টা অযৌক্তিক, 
কারণ অর্থ নৈতিক অবস্থা, শিক্ষাপ্রপার ও জনমতের চাঁপে বহুবিবাহ এমনিতেই বিলুপ্ত হওয়ার 
মুখে। (৭) রাগ শব্দটির সংজ্ঞা! অত্যন্ত ব্যাপক _ বোদ্াইয়ের প্রার্থনাসমাজ, ইংলগ ও 
আামেরিকার একেশ্বপবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতিও এই ব্যাপক অর্থে ত্রাক্ষমমাজের অন্তভূক্তি। 
কিন্ধু উক্ত সম্প্রদায়গুলি সামাজিক ক্ষেপ্রে যেমন নিজ দেশীয় প্রথারই অনুসারী, বাংলার 
ব্রান্মেরাও তেমশি সামান্য সংস্কার-সহ দেশীয় বিবাহপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে -তীাদের বিশ্বাস 
তাব। প্রচলিত হিশ্ুবিবাহপদ্ধতির ধে অংশ গুলি বাদ দিয়েছেন সেগুলি এ বিবাহের বৈধতার 
পরিপন্থী নয়। (৮ এই বিল আইনে পরিণত হলে উত্তরাধিকার সম্পক্কিত সমস্তা অত্যন্ত 
ভটিল হয়ে উঠবে। 

আদি ব্রাঙ্শসগাছের এই আবেদনের ফলে বিলটির সম্পর্কে বিবেচনা [09০ 1871-এ 
কলকাতায় বাবস্থাপক সন্গার অধিবেশন পবস্ত স্থগিত হয়ে যায় । কিন্তু ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় 
বিতর চলতে থাকে ৷ ভারতবধায় সমাজ অভিযোগ কবে, আদি সমাজ “যাহার! ব্রাহ্ম নহে 
তাহাদিগের নিকট এক খানা সাদা কাগজ লইয়া গিয়া এই ধপ প্রকাশ করেন যে, পথ ঘাট 
ভাল করিবার জন্য কৌলীন্য প্রথা রক্ষ। বরিবা৭ জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য আবেদন কর। 
হইবে । ইহা শুনিয়। অনেক পৌত্তলিক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাবা সেইগুলি 
ব্রা্মদের স্বাক্ষর বলিয়। ব্যবস্থাপক সভায় হর্পণ করিয়াছেন" | দমতন্, ৪1১৩, ১ শ্রাবণ ১৭৯৩ 
শক | ৪২৬ ]) বিদ্যালয়ের পৌত্তলিক ছাত্রদের কাছ থেকেও স্বাক্ষর নেওয়। হয়েছে, ইণ্ডিয়ান 
মিরর-এ এ সম্পর্কে কতকগুলি পত্রও প্রকাশিত হয়। মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধেও 
খ্যাতনামা চিকিংসনদের মতামত গ্রহণ কর। হয় । সবাধিক বিতর্ক ও পারস্পরিক দোষারোপ 
উপস্থিত হয় হিণ্ু শাস্ত্রমতে ত্রা্মবিবাহ বৈধ কিন। এই প্রশ্নে শান্ত্রজ্জ প্ডিতদের মতামতকে 
কেন্দ্র করে। উভয় পক্ষই এই বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করেন এবং সেগুলির 
যাখার্থয স্ঘদ্ধে বিতর্ক করতে থাকেন । কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতবধীয় ব্রাহ্মপমাজের 
সভ্যের1-ধারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করতেন না-হিম্ু-বিবাহের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে 
এতটা মাথ। না ঘামালেই পারতেন, যখন 30 9০ টাউন হলের বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র স্পষ্টই 
বলেন যে, এই বিবাহ্বিধির জন্য যদি ব্রান্মদের হিন্দুসমাঁজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তাতেও 
কোনে। ক্ষতি নেই | বিববাবিবাহ হিন্দুশাপ্লাহ্ছমোদিত - এই বিষয়ে বিগ্ভাসাগর যেমন মদর্থক 
আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, অসবণ বিবাহকে সেইরূপ শান্ত্রসম্মত প্রমাণ করার চেষ্টা 
করলে ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজ হিন্দুদের মধো একটি বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
হতেন। কিন্তু তাঁর বদলে ব্রাঙ্গবিধাহকে অহিন্দু প্রমাণিত করার চেষ্টা করে ও নিজেদের 
হিন্দু খোষণা করে এই শরণীর ব্রান্ষের। নিজেদের একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধো আবদ্ধ ও 
শেষপধস্ত বিনষ্টির স্ত্রপাতি করেন। 

যাই হোক, কলকাতায় 29 [০৮-এর | বুধ ১3 অগ্র ] অধিবেশনে মিঃ স্টিফেন কেশব- 


১৬০ রবিজীবনী 


চন্দ্রের অহিন্দু ঘোষণার স্ৃযোগ নিয়ে 'ব্রাহ্মবিবাহ' নামের পরিবর্তে 'সাধারণ বিবাহ বিখি' 
[04৮] 2191985 4৯০] নামে বিলটি আইনে পরিণত করার প্রস্তাব করেন । এই 
প্রস্তাব অন্থসারে 21 [05০ 1871 [৭ই পৌষ ] সিলেক্ট কমিটি “সিভিল ম্যারেজ বিল'টি সভায় 
উপস্থাপিত করেন ও গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিবাহবিধি ধার! খুস্টান, ইহুদী, হিন্দু, 
মুসলমান, পাপি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন নন তাদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় আদি ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু 
বা অন্যান্য সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করেন নি । কিন্তু 16 721 1872 [ ৪ মাঘ ] বিলটি আইনে 
পরিণত হবে স্থির হলেও মিঃ ইংলিশ [ 71. [19611 ]-এর প্রতিরোধে তা হতে পারে নি। 
এর পর 8 ০ [ ২৬ মাঘ] তারিখে আন্দামানের পোর্ট ব্রেয়ারে জনৈক শের আলির 
ছরিকাঘাতে গবর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর মৃত্যু ঘটায় এক্ষেত্রে আরও বিলম্ব ঘটে। শেষে 
৭ চচত্র ১২৭৮ মঙ্গলবার 19 1491: 1872 তারিখে প্রায় চারঘণ্ট। বিতকের পর বিলটি শাইনে 
পরিণত হয় এবং 01৮11 119111986 4১০০ বা 4১০৮] 01 1872, 2.০. কিংব। সাধারণভাবে 
“তিন আইনের বিবাহ' নামে প্রচলিত হয় । আইনের বিধানগুলি মোটামুটি এইরকম : (১) 
দেশীয় বা বিদেশী, ধারা খৃস্টানাদি প্রচলিত ধর্মসম্প্রদারতৃক্ত নন, তারা এই আইন শস্গথায়ী 
বিবাহ করতে পারবেন; (২) বরের বয়স আঠারো এবং কন্তার বয়স চোদ্দ বচ্ছর হওয়া চাই । 
বর-কন্যা একুশ বছরের কমবয়স্ক হলে অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন, বিধবা সম্পর্কে এই 
সম্মতির দরকার নেই; (৩) সগোত্রে বিবাহে বাধা না থাকলেও অবিবাহ্‌ নিকটসন্বন্ধগুলি 
মানতে হবে । মাতৃ- ব। পিতৃ-পক্ষে বিবাহ হতে পারে, কিন্ত সে ক্ষেতে চার পুরুষের অপশন 
হওয়া আবশ্যক ; (৪) ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হলে পিতৃপক্ষ যে বিধানের অধীন, সন্থানেরাও 
সেই বিধানের অবীন হবে ; (৫) গবর্ষেন্ট-নিযুক্ত রেছিষ্ট্রারের কাছে নোটিশ দেওয়ার চোদ 
দিনের মধ্যে প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত ন1 হলে বিবাহ হতে পারে ; (১) রেজিস্ট্রার ও তিন 
জন সাক্ষীর সামনে বিবাহ নিষ্পন্ন হবে-বর ও কন্তা নিজেদের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে বিবাহ 
করতে পারে, কিন্ত পদ্ধতিতে “আমি অমুক তোমায় বৈধ পত্রীত্বে (বা বৈধ স্বামিহে ) গ্রহণ 
করুলাম' এই কথার উল্লেখ থাক চাই ; (৭) রেজিষ্ট্রারের অফিসে বা অন্য বিপাহ হতে 
পারবে, তবে অন্যত্র বিবাহ হলে অধিক ফা লাগবে; (৮) এই আইনে ধার। বিম্মে করবেণ? তার। 
স্বামী বা পত্বার ভীবংকালে অপর বিবাহ করলে অথবা এই বিবাহের আগে এক বা তদধিঞ 
স্বামী ব। পত্রী থাকলে, দণগুবিধির ব্যবস্থামত দপ্ডিত হবেন, কোনো একজন ধর্মান্তর গ্রহণ 
করলেও এ নিয়মের বহিভূর্তি গণ্য হবেন না) (৯) এই আইনমতে বিবাহে ভারতবধাঁয় ত্যাগ- 
বিধির [ 0109০ ] বিধান প্রযুক্ত হবে ; (১০) যে সব বিবাহ পূর্বেই পিষ্পন্ন হয়েছে) ] 781 
1873-র পূর্বে সেগুলিকে এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা যাঁবে। 

এই আইন ভারতবর্ষায় ব্রা্ষসমাজের আাকাতিক্িত রূপে বিধিবদ্ধ ন। হলেও, দার্ঘকালের 
প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হওয়াতে তাদের আনন্দের সীম রইল না। কিন্ত সেই আনন্দ অবিমিশ্র ছিল 
না; ১৬ চৈত্রের ধর্মতত্ব[ ৫।৬ ]তেই লিখিত হয় : “এই বিধির কোন কোন নিম্নম আপাততঃ 
ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর হুইয়। পড়িয়াছে। পাত্র পাত্রীর ২১ বংসর বয়ংক্রম না হইলে 
তাহাদিগকে অভিভাবকের মত লইয়! বিবাহ করিতে হইবে । বর্তমান সময়ে ত্রাঙ্মদিগের যেরূপ 
অবস্থা তাহাতে অনেক স্থলেই পিতা মাতার অমতে ব্রাক্ষদিগকে বিবাহ করিতে হুইবে। 
সুতরাং তাহাদের পক্ষে এ নিয়মে বড় কঠিন বাবহার হইবে । ২১ বৎসর বয়সে উপনীত না 
হইলে আর তাহার! ম্বাধীন ভাবে বিবাহে অধিকার পাইবেন না।' মাত্র ছ'বছর পরে 
কেশবচন্দ্রের কন্ত। স্থনীতি দেবীর পজে কুচবিহারের রাজার বিবাহে এই বিধির ধিধান 
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ভারতব্ীয় ত্রাহ্মমমাজের পক্ষে আরও কঠোরতর লেগেছিল, যখন বর-কন্ঠার নিয়তম বয়সের 
প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এ সমাঙ্গ দিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে । পরবর্তাকালেও “হিন্দু নই” এই ঘোষণা 
করা অনেক ত্রাদ্ষের পক্ষেই ক বেদনাদায়ক হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার 
চক্রব্তী তার দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন [ ত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৪২৬-২৮], কিন্ত তখন 
অনেক চেষ্টাতেও আইনের এই ধারাটি সংশোধন করা সম্ভব হয় নি। আবার 29 7৮] 
1881-এ কষ্চকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বন্থুর কন্যা লীল| দেবীর বিবাহে কিংবা ম্বর্ণ- 
কুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র জযোতক্নানাথ ঘোষালের সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারীর বিবাহে 
[ 1899 ] আদি ব্রাহ্মসমান্দ-হুন্ত আত্মীয়ের যোগদান করতে পারেন নি, এমন বেদনাদায়ক 
ঘটন1 ঘটতে পেরেছিল এই বিবাহবিধি-সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে, রবীন্্রনাথও সেই 
বেগনার অংশীদার হয়েছিলেন । তার কনিষ্ঠা কণ্ত। মার। দেবার বিবাহিত-জীবনের দুঃখজনক 
পরিণতির একটি প্রধান কারণ এই বিবাহবিধি, এই প্রসঙ্গে আমর] এই তথ্যটিও ম্মরণ করতে 
পারি। 

এই বৎসর কেশবচন্দ্র ২৩ মাঘ ১২৭৮ [সোম 5 চ৪০ 1872 ] তারিখে বেলঘরিয়ায় 
জয়গোপাল সেনের বাগানে “ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে 
ইংরেজদের জীবনযাত্রা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “তাহার মনে হুইল, 
কতকগুলি ত্রা্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়।, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে 
কাজ, সময়ে উপাসনা, এইকপ শিয়মাবান রাখিয়া, শৃঙ্খলামতো। কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, 
তাহার। সেই ভাব লইয়। গিয়া চারিদিকের ব্রা্গ পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে । এই ভাব 
লইয়া তিনি ভারত গ্রাশ্রম স্থাপন করিলেন ।'১ তার সংকল্প মৃহৎ ছিল, কিন্তু মধ্যবিত্ত 
বাঙালি মানসিকতা বোঝার অক্ষমতায় কিছুদিনের মধ্যে এই আশ্রমের জন্যই তাঁকে বহু 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীণ হতে হয়েছিল । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
রবীন্দ্রনাথ বালাকালে বিগ্ালয়ের পাঠা-তালিকার বাইরে যে পুস্তকগুলি পাঠ করেছিলেন, 
তার মধো কয়েকটির কথা তিনি নান! প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই বইগুলির সম্পর্কে 
পাঠকদের কৌতৃহল থাকতে পারে, সেইজন্য কতকগুলি পুস্তকের মোটামুটি পরিচয় এখানে 
দেওয়া! হল। এর মধ্যে বেশির ভাগ বই বাড়ির মেয়েদের দ্বার৷ সংগৃহীত | এ-সহন্ধে হ্বর্ণকুমারী 
দেবী লিখেছেন, “মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আমিলে মেয়েমহল সেদিন 
কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নৃতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাটে 
গল্প অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত ।-"* বড় হুইয়া সে-কালের 
বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিরাছি,_ মানভঞ্জন, প্রভাস-মিলন, দূতী-সংবাদ, কোকিলদূত, 
রুক্নিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র রতিবিলাপ, বন্ত্রহরণ, অন্নদামঙগল, 
আরব্যোপন্তাস, পারস্তোপন্যাম, চাহার-দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজন, 
বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি।'২ মনে হয়, এর সবগুলি না হলেও, বেশির ভাগই 


১ আত্মচরিত [ সাক্ষরতা প্রকাশন সং ১৩৮৩ ]। ৮৩ 
২ “সেকেলে কথা" স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী ৪ 
ভূ৯$২১৯ 


১৬২ রবিজীবনী 


রবীন্দ্রনাথও পাঠ করেছিলেন । আমর অবশ্ঠ ববীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত বইগুলি সম্পর্কেই আলোচনা 
সীমাবদ্ধ বাখব | 

বেতালপঞ্চবিংশতি _ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -কর্তৃক 'বৈতাঁলপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী 
পুস্তক অবলম্বন' করে লিখিত । প্রথম প্রকাশ : 1847, পৃ ১৬৩। বেতালপঞ্চবিংশতি । 
কালেজ. আফ. ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধাক্ষ শ্রীযৃত মেজর জি. টি. মার্শাল 
মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও 
কোম্পানির মুদ্রাযস্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩ ।'৯ 

রবিনসন জ্ুসো _1[081216] 1০০০ [1660-1731 ]-রচিত £3907050% 01509 
| 1719 ]-র জন রবিনসন -কৃত অনুবাদ । জেমস্‌ লঙ-এর 4& 10650156556 0০262104%2 ০7 
1327215 8/0185 [1855 1-এ প্রদত্ত গ্রন্থটির বিবরণ : %€3. (8. 2) ০৮5০৭ 
0২750 -150 70216, [২0101195018 091), 00, 2691. 895. [02 & 0০0. 01015 
«[095061-0160০6 01 001010” 29 01217519660 1060 0191 1021069]1 05 000 7২০৬. 1. 
[২0101950739 601 0106 ৬2115801110 1,105170016 (0012011010660 _ 2. 5600190. ০৫10101) 15 
190৬ 17) 036 00655... [6 15 1110509660 05 18 ০০ ০০05. উক্ত কমিটির দ্বারা 
প্রকাশিত মধুন্থদন মুখোপাধ্যায়ের “কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ' | 1858] 
গ্রন্থে প্রদতত তালিকায় কিন্তু বিবরণের সামান্য পার্থক্য দ্রেখা যায় “রবিন্সন ত্রুশোর ভ্রমণ 
বৃততান্ত/বারখানি চিত্রযুক্ত-..[পু] ৩২৬ [মূল্য 11%-'- এটি হয়তে। দ্বিতীয় সংস্করণের বইটির 
বিবরণ। "গাহস্থা বাঙ্গাল! পুস্তক সঙ্গ হ' সিরিজের এইটিই প্রথম বই। বইটির একটি 
বিশেষত্ব এই যে, এতে চরিজ্র ও দেশের নামগ্ডলি এবং আনুষঙ্গিক বর্ণনার পরিবর্তন ঘটানে। 
হয়েছিল । 

আরব্য উপন্যাস-_ নীলমণি বসাক | ? 180১-64] কর্ভক অনৃপিত | লঙ-এব ক্যাটালগে 
গ্রন্থটির বিবরণ - 327. (2) ঠা আট সেখি বাতিক, তে, [090গ শব. 7৬. 1391591, 150 
6৫. 16850, 2170 2.১ 9. 10. | 981051010121955 ), 1854১ 00,576. 71916552110 70101701901 
10021) 11) 8. 51100)12 50516) £1৮1106 000101) 11010006100 21101752000100 11) 0110 [01059], 
0251095 102101175 01161717005 090021 2.0001211)090 101) 1005101) 0021019011১) 2170 
[0005 0 01১051)0.' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১২৫৬ সালে 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১২৫৭ সালে প্রকাশিত হয়) 1854-এর প্রথম ভাগে তিনটি খণ্ড 
পুনঃ সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর কয়েক উতকৃষ্ট গল্প সংযোজিত করিয়।' একক 
প্রকাশিত হয়।২ বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল, 5র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 448 1870-তে, 
৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির দাম ছিল ছু-টাকা। ১২৫* বঙ্গাবে প্রকাশিত গ্রস্থটির প্রথম খণ্ডের 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ - “আরব্য উপন্যাস । ।প্রথম খণ্/ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে| 
বাঙ্গল! ভাষায়/্রীযুক্ত নীলমণি বসাক ক্তৃক/মন্গবাবাত হইয়া/কলিকাতার কলুটোলায় হিন্দুস্থান 
যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল 1/১২৫৬' | পৃ ৪+১৬৬+২। এই গ্রস্থের অন্তর্গত 'লিদ্ববাদের নাবিকের 
কথা” [ পৃ ১২১-৬৬]-র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন । 

পারস্য উপন্যাপ-_ লীলমণি বসাক 1834-এ পপারশ্। ইতিহাস' নামে গ্রন্থটি পদ্যান্বাদে 


১ ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বালাগর', সা-সাচ ১৮ [১৩৭৭ ]1 ১১৩ 
২ ভ্র'নীলমণি বসাক', সা-সা-চ ২৭ [ ১৩৬১ ]।৯ 


১২৭৮ | 1871-72 ২৬৩ 


প্রকাশ করেন? 1856-এ গছের অধিক গৌরব-হেতু পুনরায় এটিকে গদ্চে অনুবাদ করেন। 
1867-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখা! ছিল ৩৯৩ ও দাঁম দেড় টাকা ।৯ 

মুখীলার উপাধ্যাম - মধুক্থদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তিন খণ্ডে রচিত স্বশীল! নামের একটি 
মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে আঁদর্শ কন্তা, পরী ৪ মাতা হয়ে ওঠার কাহিনী । গ্রন্থটির পপ্রথম 
ভাগের আখ্যাপত্র : 17580/7] চক] 710২৮1২%|গার্স্থা বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গহ। 
স্থশীলার উপাখ্যান | প্রথম ভাগ ॥বঙ্গদেশীয় গৃহস্থবালিকাদিগের ব্বহারার্থশীযুক্ত মধুস্থদন 
মুখোপাধ্যায়/কর্ক/প্রণীত । | 04001017751 এব]1২161122011খহাখাচছট চ0েং 
78 ৬৮1২2001-1২15710-14ত0২5 00৬1৮ ৪ছ২ যে লুছ/ড0ত৮হএাবঞ 
ঢ0২5১3 105 05101518 0100006 921:012-118591010 3 71093. _ মূল্য ৩” তিন আনা । 
বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪। গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগ [মুলা চার আনা, পু ১৮] 106০ 1859-এ 
এবং তৃতীয় ভাগ [মৃলা পাচ মানা, পূ ১৩3 ] 560 1860-তে প্রণাণিত হয়। এটি সে- 
যুগের একটি অতান্ত জনপ্রিয় গ্রশ্, প্রায় প্রত্যেক বালিকা-বিগ্ভালয়েব পাঠাতালিকার খবস্ততৃক্তি 
ছিল। 

মৎস্যনারীর কথা -এটিও 'গার্স্থা বাঙ্গালা পুস্তক সঙ্গহ' সিরিজের অন্তর্গত মধুস্থ্দন 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'নৃদিত একটি রূপকথার কাহিনী | 1857 ]। বইটির মূল নাম অবশ্য 
সামান্য পৃথক । এর 'আথা! পত্রটি এইরূপ _ মরমেত/অর্থাথমত্শ্তনারীর উপাখ্যান ॥[শরীযুক্ত 
মধুঙদন মুখোপাপ্যায়/ন ভুব।ইংরাজি ভাষ। হইতেঅন্ুবাদিত |০400774 1চ্থাবাশা 
01২ শান2 ডা রঞ০01 চাহ [ন্যাি াতিবি51008 পাাাছচ 135 02000 01১00061 
৬60212007£005./.7 শা 70770য02াটিঘিঘ চ২55511857.1 2106 9 02০6. 
মূলা ৮ ৫ নয় পয়সা ৭৮ পু্ঠার এই গ্রন্থে একটি কাঠখোদাই ছবি আছে -“মৎশ্য নারীর 
সাহাযোতে/এই রাজ কুমার রক্ষা পাইয়া ছিলেন/শ্রীরামধন দাস ত্বর্ণকারের খোদিত সাং 
সিমূলা'। হান্স ক্রিশ্চিয়ান খ্াগডারসন [1805-751এর বিখাতি 18150810” গল্পটি 
এই গ্রন্থে অনুদিত হয়েছে । মণুক্থদন মুখোপাপায় এই সিবিজ্ষে আগারসনের আরও তিনটি 
গল্প “চীন দেশীয় বুলবুল পঙ্ষীর বিবরণ' [ 1857 | ও “কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ" 
[1858] গ্থে সন্ুবাদ করেছিলেন। এই ছুটি বইও হয়তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন । 

গোলেবকাওলি _ উমাঁচরণ মিত্র কর্তৃক অনৃদিত। লঙ-এর কাটালগে গ্রন্থটির এইরূপ 
বিবরণ /দপগা হয়েছে: 331, (6, 0016 88011 0৮ ঢা 00াাও। 01605) 


১ ডু 0712107%6 ৫1 65015 7607৭ 40? 1971)0015, 67150০11167" 11605001 0125595, 1107110] 
96110015, &.০ 1875] 

২ ৬০০৭০010110 7000001001000 বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ 1851-এ প্রতিষ্টিত হয়। বিছা 
সাগর, রাথাকান্য দেব, হছ.সন্‌ প্রযাট, লীটনকার, (বাবে লঙ, জন রধিণমন' রাজেজ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পত্তিতবর্গ 
এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুন্দন মুখোপাধায় ছিলেন সমাজের সহ-সম্পাদক । কমিটির উদ্দেশ্য ছিল 
00 7001151 08151001075 06 5101) ভ'0115 25 2 100 111011100 11) 0106 00516) 0 012০ 1201 
06 01015071) /০00৬/1০080 900166165 01) (০ 010 10770, 0 01 00০ 9৫1)001 13001 810 /8518110 
১০০1০0105 01) 0136 01068, 8180 11156155 00 01:0৬100 2. 50111961 010 1136111] ড/307900191 100186501 
[00180016101 7321768]., এই সমাজের আথিক সাহাযো রাজেক্্ল'ল মিত্ত -সম্পাদিত ধইীবিধার্থসংগ্রহ' 
মাসিক পত্রিক। কার্তিক ১২৫৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ৷ অনুবাদ-গ্রঞ্ক প্রকাশ করা সমাজের ঘোষিত উদ্দেষ্ঠ 
হলেও মৌলিক রচনার জন্য ডর! পুরজ্কার ঘোষণ] করেন। '্রশীলার উপাখা'ন' এইভাবে পুরস্কৃত হয়। জ 
রাজেঙ্লাল মিত্র', সা-সাচ ৪* [ ১৩৬৮ ]1 ১২১৩ 


১৬৪ রাবিজীবনী 


191 10. 7. 1855, 17. 119, 295. 48 ৮০7০ 1901707127 97011049115 6912 : 20521260125 
062. 11734 06751917 101774, 12522101001 2.11056, 5210 €0 10৮6 0116 00196115০01 
12500101776 016 51810" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে বইটির পরবতাঁ কোনো সংস্করণের 
একটি খণ্ডিত কপি আছে; তার আখ্যাপত্রটি এইরূপ-_ 'গোলেবকাঅলি |/অর্থাৎ ॥পারস্ব 
বকাঅলি গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায়/পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে/শ্রযুক্ত উমবাচরণ মিত্র। ও |শ্রযুক্ত 
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ॥ দ্বার অচ্বাদিত 1 ইদানীখশ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোসের সথধাণিি যন্ত্রে মুদ্রিত হইল! 
কলিকাতা ॥চিংপুর রোড বটতল! ২৪৪-১ নং বাটি /সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১৬ আশাড় ॥ 
শকাবাঃ ১৭৮২ | 

বিজয়-বসম্ত -হরিনাথ মজুমদার [কাঙাল হরিনাথ”, 1833-96] প্রণীত সংস্কৃত 
“কথা'-জাতীয় উপাখ্যান [ প্রথম প্রকাশ : ১৭৮১ শক, ১২৬৬ নঙ্গাব্ধ ]। প্রথম বারের 
বিজ্ঞাপন-এ হরিনাথ লিখেছিলেন, "এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্চন, চাহারদরবেশ, 
বাহারদানেশ প্রভৃতি ঘে সমুদয় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদয়ই অশ্লীল ভাব ও 
রসে পরিপূর্ণ । তৎপাঠে উপকার না হইয়। বরং সর্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি ইয়। এই 
সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের বূপক-পাঠের নিধিত্ত কতিপয় বন্ধুর অন্ুরোবে আমি বিজয়- 
বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহা কোন পুন্তক হইতে অন্বাঁদিত নহে, সমুদয় 
বিষয়ই মনঃকল্পিত। ইহার আগ্যন্ত কেবল করুণরসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ | 
কোনে। কোনো বিদ্যালয়ে পাঠ্য-তালিকাতুক্ত হওয়া ছাড়াও বইটি যথেষ্ট জনপ্রিঘনতা অঞ্জন 
করেছিল - ১৭৮৪১ ১৭৮৭ ও ১৭৯১ শকে আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়। তারই 
প্রমাণ। ১৩০৮ বঙ্গাব্ধে বনস্থমতী প্রতিষ্ঠান থেকে জলধর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হরিনাথ গ্রন্থাবলী'তে “বিজয়-বসন্ত' অন্ততূক্তি হয়। 

রাজ! প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন”চরিত -হ্রিশ্তন্দ্র তর্কালঙ্কার -রচিত গ্রন্থটির প্রকৃত 
নাম “রাজ! প্রতাপা্দিত্য চরিত্র [1853] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক রাঁমরাম 
বন্থর এই নামেরই বইটি [1801 ] বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গগ্যগ্রন্থ । বর্তমান গ্রন্থটি 
বিষয়ের দিক থেকে রামরাম বস্ত্র বইটির কাছে খণী হলেও ভাষা ও বর্ণনানুঙ্গীর ক্ষেতে 
উন্নততর । গ্রন্থাটর আখ্যাপত্রটি এইরূপ _'৪ছাব০]ন চঞাএ্যা 17877%গাহস্থা বাঙ্গালা 
পুস্তকসংগ্রহ | লিচু [ব191025 01714] 27475541017 4176 7৬ পাও 0৮ 
940০00২ 19া.বাট/টখ/ন ঠাযাওল 0৮4৮ কালো ক বাঞাথছধাতাছাা 
0 শল£ 54 5ছাণ 0014,50চএবাজ। প্রতাপাদিত্া চরিত /041,00717212াহা বাছা 
0৪. গুছ, ভাব 500]. শালা ঞা0ছ 90901571419 50100 103৬ 0 59া২ও, 
70021310 &: 00. ঞ80 ঞোা0175 ঞাাাডি 43007 7২555118593. ৪+-৬৩ 
পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ছিল ছু'আনা মাত্র। জীবনস্বতি-র "গ্রন্থপরিচয়'-এ [ ১৭৪৬৮ ] বইটি 
প্রসঙ্গে সংশয়-চিহ- যোগে “বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর উল্লেখ কর হয়েছে । বঙ্গাধিপ পরাজয়' 
দু'খণ্ডে প্রকাশিত [ 1868, 1884] প্রতাপচন্ত্র ঘোষের লেখা স্থবৃহৎ এতিহামিক উপন্যাস; 
রবীন্দ্রনাথ এটি পড়েছিলেন এবং নতুন বৌঠান কাদন্বরী দেবীকে পড়ে শোনাতেন সে-কথা 
লিখেছেন ছেলেবেলা-য় [ ২৬।৬১০ 1, কিন্ত বাল্যকালে পড়া গ্রন্থের যে-তালিক। তিনি দিয়েছেন 
সেটি 'বঙগাঙ্ছিপ পরাজয়' নয় । 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-পঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠাপুস্তকের বিবরণও আমরা 
সংকলন করতে পারি। আমর পূর্বেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় [1855], মদনমোহন 


১২৭৮ | 1871-72 ১৬৫ 


তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা [1849 ] ও শুভঙ্কর দাস পণ্ডিতের শিশুবোধক [?] ও অন্যান্য 
কয়েকটি গ্রস্থের পরিচয় উদ্ধাব করেছি। এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যালয়- 
পাঠ্য পুস্তকের বিবণণ দেওঘ। হচ্ছে 

বোধোদয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত; প্রথম প্রকাশ : 20: 1851, “বিজ্ঞাপন'-এর 
তারিখ -২৫ ঠচত্র ১২৫৭ [6 4 1851 ]| বইটি “শিশ্ুশিক্ষা _ চতুর্থ ভাগ-রূপে বিভিন্ন 
ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে সংকলিত হয় । পারিপাথ্িক জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিশু- 
মনের কৌতৃহল মেটানোর চেষ্ট। গ্রন্থটির শন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

সীতার বনবাস - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত; প্রথম প্রকাশ : 4১: 1860, পবিজ্ঞাপন'- 
এর তারিখ - ১৯১৭ সংবৎ [ ১২৬৭ ]১ বৈশাখ। ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অস্ক ও 
রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে লিখিত। 

চারুপাঠ_ অক্ষয়কুমার দন্ত প্রণাত? প্রথম প্রকাশ : ১ম ভাগ-৪ শাবণ ১৭৭৫ শক 
[ 1853 4, ২য় ভাগ - শ্রাবণ ১৭৭৬ শক [| 1854] ও ৩য় ভাগ-২২ আষাঢ় ১৭৮১ শক 
[18591] ১ম ভাগের “বিজ্ঞাপন -এ লিখিত হয় : “এ গ্রন্থ যে নানা ইঙ্গরেজি পুস্তক হইতে 
সঞ্চলিত, ইভা বলা বাহুলা । যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ 
তববোধিনী পত্িকাছে এবং একটা প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়, অবশিষ্ট কয়েকটি 
বিষয় নৃতন রচিত হইয়াছে | ঢ২৪৮. ]. [.00 তার বিখ্যাত ০০০1০৫%০-এ প্রথম ভাগটির 
এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন _ 184. 00921009006 15105 £১125022 056 0, 
1853, 00. 104, 8 95. [302. &. 0০০. 10) 10150০61101760105 100601710910101 02 1080- 
1০066, 2100 10501225065, 00 01011212010101%১ 00০ 0953100৭১ 06905 06 0106 00110" 
1178 501912065 : ৮0102180905, 01) 91003, 162.৬6], [২0551217) 10109., [90157915, 193 
01 ৮6602601018) 2060200100৭ 20015, 910-10105 0 ১০) 4৯7)61109, 0001717 
0000106, 0901900, 0011117 3011065 101) ০০4 ০065 5 ৬ 250৮105, 00০ 21561 
1)0156, 009৮০], 00৬০5, 916-05, 001916-00021 ২য় ভাগের বিবরণ ; 185. 
০1910109006 2, 05 02 1025 8 ক 18535 36251495 11020 016 2190 7461)105, 
0০905 06 001915, 10019615) 13971100103, 010 0০01011955১ 0176 11001, 90121 
১% ১০17, '[1)611700-100067, €১0100005- 

চারুপাঠ- ২য় ভাগ'-এর “বিজ্ঞাপন -এ লিখিত হয়েছিল - “..-বিশ্বান্তগত বহুপ্রকার 
প্রাকৃত বিষয়ের বৃত্তান্ত, জনসমাজের শ্রাবৃদ্ধিসম্পাদক কতিপয় শিক্প যন্ত্রের বিবরণ, নানা প্রকার 
প্রয়োজনোপযোগী নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইত্যাদি হিতকর বিষয়-সমুদায় ইহাতে নিবেশিত 
হইয়াছে ।..” গ্রহ্থের ুচীপত্রটিও যথেষ্ট আকধষণীয় : 

প্রথম পরিচ্ছেদ । নীতি-চতুষ্টয় ; ধল্ীক , সন্তোষ ও পরিশ্রম , হিম-শিল।; মুদ্রা-ন্ত্র। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ব্োম-যাঁন, মাতাপিতার প্রতি বাবহার , দিগর্শন; অসাধারণু 
অধাবসায়। প্রবাল; অসাধারণ ম্মারকতা-শক্তির উদাহরণ; পরিশ্রম । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । চন্দ্র; জান্‌ ফ্রেডরিক্‌ ওবলিন ; আলেয়।; প্রভু ও তোর ব্যবহার ; 
আত্মসংঘম। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । সৌর জগৎ; গ্রহ ও উপগ্রহ; ধুমকেতু ; স্থকথন ও সদাচার ; 
তাপমান ; জন্ম-ভূমি ; 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । মানস-সরোবর ; আলোকচিত্র ; মেরু-জ্যোতিঃ; দিব্য-বিহঙ্গ ; 


১৬৬ রবিজীবনী 


আত্মোক্লতিবিধান * সিংহ: ব্যান্্র। ভল্ুক: হস্তী। গগ্ডার; গরিলা; কাশ্ীর; ভূমিকম্প 
তাড়িত-বল : পৃর্ত-বৈজ্ঞানিক-ব্রনেল্-কীততি ; রাজভক্তি । 
পদার্থ বিদ্যা _ অক্ষয়কুমার ' দন্ত প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৭৭৮ শক 


[1856 ]1 পরবর্তী একটি সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : ঘা. চব7510ঘ1বঞ্াণে ই. 
ঢ71.090চ7থ11ব উ্বিওেঠা1 জাতি এট 01018 ঢোবতর0০০০া এছ 


7১077:/---1পদার্থ বিদ্যা ।/জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম |/শীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ||.” বিষয়স্থচীটিও 
কৌতৃহলোন্দীপক : জড় ও জড়ের গুণ; পরমাণু, বিস্তৃতি; আকুতি; স্থিতি-বিরোধ , 
বিভাজাতা ; অনশ্বরত্ব, জড়ত্ব; আকর্ষণ , মাধাকর্ষণ; বিষমযোগাকর্ষণ; কৈশিক আকর্ষণ; 
অন্তর্বাহ ৪ বহির্বাহ; রাসায়ণিক আকধণ; চৌনম্বকাধণ; তাড়িতাকর্ষণ; তেজ , পরি- 
চালকতা : বিকিরণ , শোষকতা: বিয়োজন , সঞ্চারণ; আপেক্ষিক তেজ; নৈমিত্তিক গুণ; 
ঘনত্ব, কাঠিন্য; স্থিতিস্থাপকত। , ভঙ্গ প্রবণতা , ঘাতসহত্ব ; তান্তবতা! ; ভিদারোধকতা ; 
ভাস্ুরতাপাদন : সান্তবতা; বিস্তাযাতা ; সঙ্ষোচাতা , গতির নিয়ম: শক্তি; বেগ; সঘগতি , 
সরলগতি : বিবৃদ্ধগতি ; হৃসমান গতি , অনপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি; সাধারণ গতি ; 
বক্র গতি: চক্রাবর্ত ; ঘাত ও প্রতিঘাত; পরাবন্তিত গতি; মিশু গতি; ভার কেন্দ্র; জড় ও 
জন্ডর গুণ; পরিদোলক | বইটি সচিত্র । 

বন্তবিচ'র - রামগতি ন্যায়বত্ব প্রণীত; প্রথম প্রকাশ : পৌষ, সংবৎ ১৯১৫ [1859]। 
হুগলী নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক-রূপে কাজ করার সময় বইটি লিখিত হয়। “বিজ্ঞাপন'-এ 
আছে : “এতদেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গাল! বিদ্যালয়সমূহে বস্তবিদ্তার অনুশীলন অতিশয় আবশ্ঠিক 
হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় এ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই । এই বিবেচন। করিয়। 
কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সম্কলনপূর্বাক সচরাচরপ্রচলিত ও শুশ্মযাজনক-গ্ুণ-সম্পন্ 
কতিপয় বস্র আকার প্রকার প্রয়োজন ও.উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়। এই গ্রন্থ 
মধ্যে নিবেশিত করিলাম ।' 

গাণিবত্ান্ত _ সাতকড়ি দন্ত প্রণাত , প্রথম প্রকাশ : 1859 [১৭৬৬ || বইটি 
আমরা দেখি নি, কিন্ত 1875-এ প্রকাশিত 096210£%2 ০7 8321522/8 999%5 থেকে জানা 
যায় 1874-এ হিতৈষী প্রেস থেকে বইটির দশম সংস্করণের ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে, ১ ও 
পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল আট মানা। 

ছন্দোমালা _ মধুন্থাদ্ন বাচস্পতি প্রণীত । প্রথম প্রকাশ : ১২৭৫ (18687, “বিজ্ঞাপন 
এর তারিখ _-“কলিকাত? নর্শ্যাল্‌ বিদ্যালয়/৩১শে বৈশাখ ১২৭৫ সাল'। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র : 
“£ছন্দোমালা প্রথম ভাগ ॥শ্রীমধুন্থদ্ন বাচস্পতি প্রণীত ।/কলিকাতা 9/বারাণসী ঘোষের ট্রাটের 
৪৫1২ নং বাটীতে/হিতৈষী যন্ত্ে/শ্রগোবিন্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুক মুন্রিত ॥|লন ১২৭৫1 ১০৪ 
পৃষ্ঠার এই বইটি পদ্য ও গণ্যে লেখা, স্বরচিত কিছু উদাহরণও আছে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ 
করেছেন, 'সচ্চরিত্রের পুরস্কার" হিসেবে তিনি স্কুল থেকে একবার এই বইটি প্রাইজ পেয়ে- 
ছিলেন। | 

বাঙ্গল। ব্যাকরণ- লোহারাম শিরোরত্ব প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: সংবৎ ১৯১৭ 
[ 1860 7, “বিজ্ঞাপন”-এর তারিখ - কষ্জনগর, ২৮শে জাষ্ঠ, সংবং ১৯১৭1 এই বিখ্যাত 
ব্যাকরণগ্রস্থে প্রথমে ছন্দ ও অলংকার অংশ ছিল না, দশম সংস্করণে [ “বহরমপুর ট্রেনিং স্কুল, 
২০শে শ্রাবণ সংবৎ ১৯২৪, (1867) ] এই অংশটি যুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 
বইটির নাম না করলেও এটি ঘে তিনি স্কুলে পড়েছিলেন তাঁর প্রমাণ আছে। “ছন্দের বিবরণ 


১২৭৮ | 1871-72 ১৩৭ 


অধ্যায়ে বাংল! ও সংস্কৃত ছন্দের “অক্ষরসংখ্যান্ক্রমে তাহাদিগের স্থল স্থল বিবরণ দিতে গিয়ে 
গ্রন্থকার লিখেছেন: 


যাহার তাহার নাম যথা; 
আছ্ান্তে চৌপদীর শেষ | [ “ওরে আমার মাচি? 
এক পদ, মধ্যে চৌপদীর | উগন্সোহন বাঁ | আহাকি নম্রতা ধর, এসে হাত ঘোড় কর, 
এক চরণ, এই রূপ যে! হীনপদ! চৌপদী ৰ কিন্ত কেন বারি কর, তাঁক্ষ শ্ুড় গাছি। 
হীনপদা! চৌপদী | ওরে আমার মাচি?” 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমাদের পাঠা বাকরণে কাবালংকার অংশে যে-মকল কবিতা 
উদ্াহ্ৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিশ্মিত করিতাম। তাহার একট! আজও মনে 
তাছে।' | জীবনম্থ্তি ১৭। ৩২৬ ]-বলে তিনি উপরোক্ত উদ্াহরণটি উদ্ধত করেছেন । 


গ্াদ শ অধ্যায় 


১২৭৯ [ 1672-73 ) ১৭৯৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বাদশ বংসর 


১২৭৯ বঙ্গাব্ তথা 4873 খুস্টাব্ বাংলাদেশের পক্ষে এক উল্লেখযোগা বৎসর | বন্কিমচন্দ্রের 
সম্পাদনায় “বঙ্গদশন' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং জাতীয় নাটাশাল। বা হাশানাল থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিতোোর ক্ষেত্রে এক নৃতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, যা 
পরবর্তাকালে নানাভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছে । রবীন্দ্রজীবনের ক্ষেত্রেও বংসরটি নানা কারণে 
উল্লেখযোগ্য | 

আমরা পূর্ব বত্পরের বিবরণেই দেখেছি কিভাবে রবীন্দ্রনাথের নর্মাল স্কুলে “বাংলা 
শিক্ষার অবসান' হয়ে বেঙ্গল আকাডেমি-পর্বের স্থচন। হল । 12: 1872-তে তিনি, সোমেন্দ্র 
নাথ ও সত প্রসাদ এই স্কুলে ভততি হন । ভিকৃবূজ [ [9০05 ] সাহেব ছিলেন স্কুলের অধাক্ষ | 
মাসে মাসে বেতন মিটিয়ে দেবার সদ্গুণ থাকায় তিনি এই ছাত্রদের পাঠচর্চার গুরুতর ক্রটিকেও 
ক্ষমাহ মনে করতেন । নর্মাল স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে এখানকার স্কুলের সহপাঠীদের পার্থক্য 
রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছেন : “এখানকার ছেলের1 ছিল দুবুত্ত কিন্তু গ্বণ্য ছিল না, 
সেইটে অন্ব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম।'৯ এরাও নানারকম উৎপীড়ন করত, কিন্ত 
এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না_ এ সমত্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। 
তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম _ তাহাতে পা কাটিয়। 
যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা৷ হইতে রক্ষা! পাওয়া গেল ।,১ 

কিরিঙ্গি স্কুলে ভত্তি হওয়ার দরুন পোশাক-পরিচ্ছাদ বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, 
সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এই সব কারণে তার মনে হয়েছে, তারা যেন অনেকখানি 
বড়ে। হয়েছেন, অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠেছেন । কিন্তু এই স্কুলে যেটুকু অগ্রগতি 
হয়েছে সে এ স্বাধীনতালাভের দিকেই | “সেখানে কী-যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম 
শা, পড়াশুনা! করিবার কোনে চেষ্টাই করিতাম না,- না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত 
না।'১ ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকলরকম এক্সেসাইজের 
খাতাই ছিল বিধবার থান কাপড়ের মতো। আগাগোড়াই সাদ1।'২ ফলে এই স্কুলে পড়ার 
সময়টা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে । 

অবশ্ বেঙ্গল আযাকাডেমিতে অবস্থানের কালটা নানাভাবে বিদ্সিত হয়েছে । কলকাতায় 
ডে্ুজরের প্রকোপে প্রথমবার পড়াশুনোয়, ছেদ পড়ে, দ্বিতীয়বার উপনয়নের পর হিমালয় 
যাত্রার ফলে । 

ডেঙ্গুজ্ঘর এই বৎসর কলকাতা এবং পার্খবর্ভা অঞ্চলে বিভীষিকার মতো দেখা দিয়েছিল । 
ম্যাশানাল পেপার এ-সম্পর্কে লিখেছে, [176 10608015090 7 ৬101606188৩ 17) 


১ জীবনম্মাতি ১৭1 ২৯৯ 
* ছেলেবেলা ২৬ । ৬৩০ 


১২৭৯ | 1872-73 ১%৪ 


09100065, 5081:106 02100 0282, 9695 150 192]0 2206 5115 হি 25 ছা00- 
76810 00916 60০0, [006 ৪055 086 00066 15106 006 510216 1)010921501061 
চ/210611555. 5/10171) ড71)056 01015517010 076 10617601585 006 10905 105 ৪১6818- 
1706 8100 1708.06 0106 0: 17101:6 ০৫ 076 1008665 01761606 ৮1001075 06 056 0156256. 
[106 0156252 15 66111016 12066ণ. 1 ৬. ৬1], 10. 19, 125 8, 18721 প্রচ 
জর, গায়ে বাথা ইত্যাদি উপসর্গ-যুক্ত এই ব্যাধি মাত্র তিন-চার দিনে রোগীকে এমন দুর্বল করে 
দেয় যে তার পরেও বেশ কিছুদিন তাকে প্রায় পঙ্দুজীবন যাপন করতে হয়, সমসাময়িক 
পত্রিকার বিবরণে রোগটিকে এইভাবে চিত্রিত কর] হয়েছে । সোমপ্রকাশ পত্রিকার কর্মচারীরা 
ভেন্দুজরে পীড়িত হওয়ায় কয়েকটি সংখা। হুস্ব-আকারে প্রকাশিত হয়। ন্যাশানাল পেপার 
লেখে, এই ব্যাধির প্রকোপে বু স্কুল-কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি এত কমে যায় থে 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করে দিতে হঘু। 

1872-73-র 87821 2.217215,126801 1615011-এ লেখা হয়েছে, [106 তাতে 
0০08111916৮] 0 31568.50 1000], 25 00160. 00171061060 €0 ৪0:2০ 190006 11) 
০৪91০06. ৮০৮১০৪ 006 2150 0 1871] 8170 ৪৩ 1166 17 1872. 16 0:62591150 
00117980176 ০014 ৮620701: 2190 1710169520 1900101% 85 1116 1801 ৮/০৪01)61 20- 
৬21)০80. 10 00100117060 00 1200 61910610102119 0701:106 016 1900 922:61)61 2100 
1211)9, 090 ০৬ 250810. 205 9008.010 .১7006 601960010 900091050 102,005 06 
0109০ (১ 01১6 29175. [00 405-06 1 বস্ত গ্যাশানাল পেপার-এ এই সম্পর্কে প্রথম 
সংবাদ দেখ। যায় পূর্ববর্তী বংসরের 19 [এ] সংখার, যেখানে বল। হয়েছে প্রায় ৫০০ জন এই 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-্রাবণ মাস থেকেই এই বাধির প্রকোপ 
দেখা গিয়েছে । 

১২৭৯-র গীম্মে যখন এই রোগের সংক্রমণ সবব্যাপী হতে শুরু করেছে, তখন কলকাতার 
সম্পন্ন পরিবারগুলির অনেকেই কিছু দূরে গঙ্জাতারবততী বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন । রবীন্দ্র 
শাখ লিখেছেন, একবার কলিকাতায় ভেম্ু্জরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিধারের কিয়দংখ 
পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল । আমরা তাহার মধো ছিলাম ।'১ এইটিই 
রবীন্থনাথের প্রথম “বাহিরে যাত্রা" _ বাংলাদেশের পল্লীপ্ররুতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় | রবীন্দ্র 
নাথের মানস-বিবর্তনে বহিঃপ্ররূতি নানাভাবে ক্রিদ্বাী করেছে। কিন্তু জোড়াস্সীকো। ঠাকুর- 
' বাড়ির গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রকৃতির দাক্ষিণা নানাভাবেই সংকুচিত ছিল, তা আমরা আগেই 
দেখেছি । ডেঙ্গুজরের কল্যাণে সেই প্রক্কৃতি তার অবারিত সৌন্দয নিয়ে রবীন্দ্রজীবনে প্রথম 
আবিভূ্ত হল, পেনেটি বা পানিহাটিতে অবস্থানের মূল্য এইজন্য সবাধিক। | 

গোড়াতেই কয়েকটি সমশ্যার সমাধান করে নেওয়া দরকার । জীবনস্বতি-তে রবীন্দ্র" 
নাথ যে বাগানকে “ছাতুবাবুর [আশুতোষ দেব] বাগান' বলে উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে 
এক প্রবন্ধ তাকেই অভিহিত করেছেন “লালাবাবুদের বাগান” বলে । সরল। দেবা চৌধুবানী 
লিখেছেন, "গঙ্গাধারের,সে বাগানবাড়ি তখন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি 1৩ 

দ্বিতীয় সমস্যা, ঠাকুর পরিবার কতদিন পেনেটির বাগানবাড়িতে বসবাস করেছিলেন । 


১ জীবনস্থতি ১৭। ২৮৭ 
২ “আশ্রম বিদ্যালয়ের শৃচনা' :.আশ্রমের দীপ ও বিকাশ ২৭। ৩৩২ 
৩ জীবনের বরাপাঁতা। ৩ 

ভূ ১২২ 


১৭৪ রবিজীবনী 


সরলা দেবী লিখেছেন, মাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্রপ্রাশন হল পেনেটির (পানিহাটির ) 
বাগান বাঁড়িতে”৫, তার বর্ণনা থেকে মনে হয়, সেই লময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
সরলা দেবীর জন্ম হয় জোড়ার্সাকোর বাড়িতে ২৫ ভাত্র [ সোম 9 562 1872 ] তারিখে । 
স্থৃতরাং তার হিসাঁব অনুযায়ী [ ভারতীয় হিসাব-পদ্ধতিতে জন্মমাসকেও এক মান ধরা হয় ] 
অন্নপ্রাশন হয় মাঘ মাসে । এই মাসেই রবীন্দ্রনাথদের উপনয়ন হয় । তার আয়োজন অনেক 
আগেই শুরু হয়েছিল। তাছাড়া আগের বিবরণ থেকে জান! যায় যে, বর্ধার শেষাশেষি 
কলকাতায় ডেঙ্ৃজ্রের প্রকোপ অনেক কমে আসে। স্তরাং মাঘ মাস পর্যন্ত ঠাকুরপরিবার 
পেনেটিতে বদবাস করেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ-গমুখ 
ছাদের স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নটিও আছে। 
এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় কাশবহি-র হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে । ২১ আমা 
' বৃহ 4 01 ]-এর হিসাবে দেখা যায় _ কঃ শ্রীমতী উপেন্দ্র মোহিনী দাসী/দ” পাশিহাটা 
বাগানের গত জাষ্ঠ মাহার ভাড়া শোধ/বিঃ এক বিল গুঃ প্রাণকৃষ্চ মলিক/৬০* ন' বাঙ্গাল 
বেহ্কের এক চেক- ১২৫২", আবার ২৬ আধা ! মঙ্গল 9 /01) উক্ত উপেন্দমযোহিণা 
দাসীকে “পাণিহাটীর বাগানের।আষাড় মাহার ১৮ রোজের ভাড়া শোধ কর] হয়েছে ৭৫ 
টাকায়। স্থতরাং বোঝা যাচ্ছে, ক্যষ্ঠ মাসের শুরু থেকে ১৮ আষাঢ় সোম 1 101 | পয 
পানিহাটির বাগানটি মাপিক ১২৫ টাকায় “ভাড়া নেওয়! হয়েছিল, সেটি “মহরি দবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সম্পত্তি ছিল না। কিন্ত বাগানটির মালিক তে। দেখা যাচ্ছে জনৈক উপেন্দ্রমোহিনা 
নাসী, তাকে 'ছাতুবাবুর বাগান" বা “লালাবাবুর বাগান” বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 
কেন? এমন হতে পারে বাগানটি আগে আশুতোষ দেবেরই [ছাতুবাবু] সম্পত্তি ছিল 
৷ বস্ত্বত পানিহারিতে আশুতোষ দেবের একটি বাগান ছিল, সেখানেই মাঘ ১২৬২-তে তার মৃতু 
হয়] পরে তা হস্তাঙ্গরিত হয়ে যায়।' কিন্তু এই সম্ভাবনার তুলনায় 'লালাবাবুর বাগান 
উত্লেখটির পিছনে আরও যুক্তিগ্রাহ কারণ আমরা সরবরাহ করতে পারি। ঠাকুরপরিবারের 
সঙ্গে পানিহাটির এই বাগানের ঘোগ যে কেবল এখনই ঘটেছে তা! নয়। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের 
৭ মাঘ [ মঙ্গল 19 791) 1869 )-এর হিসাবেই দেখা যায় -“ব” উপেন্দ্রমোহিনী দাসী/দণ সেড- 
বাবু মহাশয় দিগরের/পাণিহাটা বাগানে বেড়াইতে/যাওয়ায় উক্ত বাগানের পৌষ মাহার ভাড়া 
শোধ/বিঃ এক বিল/গুঃ লালচাদ মল্লিক..১২৫২,- পৌষ মাসেই হেমেন্দ্রনাথ, জোতিরিন্্রনাথ, 
সারদাপ্রসাদ, যছুনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রভৃতি এই বাগানে গিয়ে থাকেন, এমন-কি এ 
মাসে হিমালয় থেকে ফিরে দেবেন্্নাথৎও বোটে করে গিয়ে সেখানে কয়েকিন কাটিয়ে 
আসেন। মাঘ মাসে সৌদামিনী দেবী ও ন্বর্ণকুমারী দেবী ৪ এখানে বেশ কিছুদিন কাটান । 
এই সময়ে ফান্ধন মাস পর্যন্ত বাগানটি ভাড়া নেওয়া হয়। ক্যাশবহি-তে দেখ যায়, তিন 
মাসের ভাড়াই উক্ত 'লালচাদ মল্লিক মারকফং শোধ করা হয়েছে । আবার ২৯ ঠত্র ১২৭৮ 
[ বুধ 10 4১০: 1872 | 'লালাবাবুর বাটা হইতে কর্ণ বেধ উপলক্ষে/সওগাদ' এলে এক টাকা 
বকশিশ দেওয়া হয়। এই লালটাদ মল্লিক-ই সস্ভবত 'লালাবাবু' বলে এখানে ও রবীপ্রনাথের 
উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'লালাবাবু' ব। পাইকপাড়। রাজণ:শের কষ- 
চন্দ্র সিংহের সঙ্গে বর্তমান লালাবাবুর কোনো যোগ নেই বলেই মনে হয়। 
যাই হোক, উপরোক্ত হিসাব থেকে বোঝ। যাচ্ছে, এই বছরের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১৮ 
আষাঢ় পযন্ত পানিহাটির বাগানবাড়ি ভাড়। কর। হয়েছিল। ১ জোষ্ঠ [সোম 13 [195 | 
'বাটার মধ্যে ডেঙ্গু জর হওয়ায় নগদ বরফ খরিদ' ও 'ঠাকুরী বেহারা| বাবু মহাশয়! পাণিহাটা 
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বাগানে থাকা উপলক্ষে/ঠিকা বেহার। বাঁটীতে কাজ করে উহার বেতন ই” ২ 'জ্যষ্ঠ না" ২০ আষাঢ় 
শোধ” এবং “১৭ রোজ/বাবুমশায়রা! ও ঠাকুবাণীবা/পাণিহাটা বাগান হইতে আসিবার জন্য 
গাড়ি পাঠান ঘায়' _ এই সব হিসাব বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্ত কর যায়, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির 
'বুহৎ পরিবারের কিয়দংশ' ডেঙ্গু জবর থেকে আত্মরক্খ! করার জন্য ২ জ্যা্ঠ [ মজল 14 789 ] 
থেকে ১৭ আষাঢ় | রবি 30 000) ] পর্যন্ত পানিহাটি বা পেনেটির বাগানবাড়িতে কাটান । 
হিসাবের খাত। থেকে আমপা জানতে পারি হেমেন্্রনাথ, শরৎকুমারী দেবী প্রভৃতির! এই 
সময়ট। রিষড়ার একটি বাগানে ছিলেন; স্থতরাঁং দ্বিজেন্্রণাথ ও জ্োতিরিন্্নাথের অভি- 
'ভাবকত্বেই পরিবারের অপর অংশটি পানিহাটিতে অপস্থান করেন, স্বচ্ছন্দে এমন সিদ্ধান্ত করা 
চলে। অবশ্য কোনে। কোনে। ভগ্গীপতিও সপরিবারে সেখানে ছিলেন এমন সমভভাবন!। উড়িয়ে 
দেওয়! যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এই প্রথম বাহিরে গেলাম । গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্‌ পূর্ব- 
জন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।'১ নদীর প্রতি যে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র জীবন ব্যাপ্ত করে আছে, এখানেই তার স্ত্রপাতি। চাঁকরদের ঘরের সামনে গুটিকতক 
পেয়ারাগাছ, তারই ছায়ায় ঘের! বারান্দায় বসে গঙ্গার ধারার দিকে চেয়ে তার সমস্ত দিন 
কাটত। (প্রতাহ প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, বেন দিনটাকে 
একখানি সোনালিপাড় দেয়! নৃতণ চিঠির মতো পাইলাম । লেফাফা খুলিয়া! ফেলিলে ষেন 
কী অপূর্ব খবর পাওয়] যাইবে ।৯ পাছে মেই দৃষ্টিভোগের উৎসবে একটি পদ বাদ পড়ে যায় 
সেই আশঙ্কায় মুখ ধুয়েই বাইরে এসে চৌকি নিয়ে বসতেন। সেখান থেকে অতৃপ্ত নয়নে 
দেখতেন গঙ্গার জোয়ারতাটা, নানারকম নৌকার মাসাষা ওয়া, অপরপারে কোম্গরে “শ্রেণীবদ্ধ 
বনান্ধকারের উপর বিদার্ণবক্ষ হ্র্যাস্তকালের অজ স্বর্শোণিতপ্লাবন” । কোনে কোনো দিন 
সকাল “থকে মেঘ করে আসে, সশব বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা*হয়ে যায়, বালকের মনের 
আনন ভিজে হাওয়ারই মতে! প্রকৃতির সৌন্দ্যের মধো যা-খুশি ২.২ করে বেড়ায়। তিনি 
লিখেছেন, “কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধা হইতে বাহিরের জগতে যেন নৃতন জন্মলাভ 
করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নৃতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে 
অভাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।'২ 

বাড়ির এক অংশে বড়ে। বড়ো! ফলগাছের ছায়ায় ঘের! ঘাটবাধানে! একটি খিড়কির 
পুঝুরও তার অনকে মুগ্ধ করত । সামনের গঙ্গার উদার প্রবাহের তুলনায় তাকে ঘরের বধূর 
মতো লক্ভাশীল! অস্তরালপ্রিয় মনে হত। তবু অনেক মধ্যাহ্ছে পুকুরের ঘাটে জামরুলতলায় 
একলা বসে জলের গভীরে ঘক্ষপুরীর ভয়ের রাঁজা কল্পন। করে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। 

জন্নাবধি কলকাতার ইট-কাঠের বন্ধনে বাস করে এবং কিছুটা হয়তো গল্পে-উপন্যাসে 
গ্লামজীবনের সহজ-সরল জীবনযাত্রার কথ। পড়ে বাংলাদেশের পাড়াগীটাফে ভালো করে দেখবার 
জন্টে ভার মনে ওস্থকা জমা হয়েছিল। বাগানের পিছনেই সেই পাড়াগ!- কিন্ত সেখানে, 
যাওয়। নিষেধ । একদিন কৌতূহলের তাড়নায় ছুই অভিভাবকের পিছু পিছু তাদের অগোচরে 
কিছুদূর গিয়েছিলেন । “গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শে ওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের 
ধার দিয়া চলিতে "চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি মনের মধো আকিয়৷ আকিয়া লইতে- 
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ছিলাম।'১ কিন্ত অভিভাবকেরা তার এই আগমন টের পেতেই অগ্রগমন স্তপ্ধ হয়ে গেল। 
ভদ্র-আচ্ছাদনের অভাব তাদের চক্ষে পীড়াদায়ক ঠেকেছিল-“পায়ে আমার যোজ। নাই, গায়ে 
একথানি জামার উপর অন্ু-কোনে। ভদ্র আচ্ছাদন নাই - ইহাকে তাহারা আমার অপরাধ 
বলিয়া গণা করিলেন । কিন্ত মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো! উপসর্গ আমার ছিলই 
না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়৷ আমাকে ফিরিতে হইল তাহ। নহে, ত্রুটি সংশোধন 
করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।'২ রবীন্দ্রনাথের এই কথা- 
গুলি অবশ্য আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাদের জন্য মোজ| ও অন্থান্ত 
পোশাক-পরিচ্ছদের কী ধরনের আয়োজন ছিল তা আমর। পূর্বেই দেখেছি । স্থতরাং মনে হয় 
বাপারটি ছিল অন্যরকম । সম্ভবত অভিভাবকদের পল্লীর দিকে বেড়াতে যেতে দেখেই অতি 
আগ্রহ-বশত ঘরে-পরার সাধারণ যে পোশাক তার গায়ে ছিল তাই পরেই বালক রবীন্দ্রনাথ 
তাদের অনুসরণ কবেছিলেন। অভিভাবকদের আভিজাতাবোধ সেইজন্যই গীড়িত হয়েছিল 
এবং এই ক্রটির কলে আর-কোনোদিন বাইরে যাওয়ার সাহসই রবীন্দ্রনাথের হয় নি। কিন্তু 
যে-কোনো কারণেই হোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ কলকাতার বাইরে গিয়েও তিনি লাভ 
করেন নি, তাই লিখেছেন, “কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় 
চোথের স্বাধীনতা ও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাডের পাখি, মাকাশ খোল। চারি দিকে 
কিন্ত পায়ে শিকল ।"৩ কিন্তু এই খোলা শাকাশের স্বাধীনতা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ 
করে নিয়েছেন । পিছনে বাধা ছিল বটে, কিন্তু সম্মুখের গঙ্গা সমস্ত বন্ধন হরণ করে নিয়েছিল। 
পালতোলা নৌকোয় তার মন বিন ভাভায় সওয়ারি হয়ে এমন সব “দশে ঘাতা করত, ভূগোলে 
যার পরিচয় পাওয়া যায় না। 

ডেঙ্গুজরের প্রকোপ কমলে তারা আবার জোড়ানীকোয় ফিরে আসেন । রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, 'আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হা-করা মুখবিবরের মধো তাহার প্রাত্যহিক বরাচ্ 
গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল ।৪ কিন্তু আমর। জানি, হ-কর। মুখবিবরটি 
বেঙ্গল আকাডেমির, নর্মাল স্কুল-পর্ব এর অনেক আগেই তিনি সমাণ্ত করে এসেছেন। 

পানিহাটির বাগানে যাওয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের “বাহিরে যাত্রা বিশেষ কারণে শুরু 
হলেও, সেখানেই শেষ হয় নি। আমরা আগেই বলেছি, ঠাকুর পরিবারের আর-একটি অংশ 
ডে্থুরের আশঙ্কায় রিষড়ার বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ না৷ করলেও, 
ক্যাশবহি আমাদের জানিয়ে দেয় এই বাগানের সৌন্দর্য উপভোগের স্থুযোগও তিনি লাভ 
করেছিলেন । ৪ ভাত্র [19 448 ]-এর হিসাবে জম। খাতে দেখা যায় : “ছেলেবাবুদিগের 
রিসড় গমন জগ্য/দশ টাকা ছোট বাবু [জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ] লইয়া যান/তাহা কেরত' ; আর এ- 
দিনেরই খরচ খাতে “সোমেক্দ্রবাবু ও রবীন্দ্রবাবুর্দিগরের/রিসড়ার বাগানে জাতাতের ব্যয় আট 
টাক। দশ আন! লেখা হয়েছে । এর থেকে বোঝ! যায় শ্রাবণের শেষে কিংবা ভাজ্ের প্রথম 
কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতিরিজ্্রনাথ সোমেন্্নাথ ও রবীন্দ্রনাথকে রিষড়ার বাগান দেখাতে 
'নিয়ে যান। এখানে তাদের অবস্থান-কাল দ্বীর্ঘ ছিল না, সেই কারণে শ্বতিকথায় এই ভ্রমণের 
কথা স্থান পায় নি। 
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বেঙ্গল আকাডেমি-তে ভি হওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, ইহাতে আমাদের 
গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হষ্টল, আমরা মনেকখানি বড়ে। হষয়াছি, তা ষে-কারণেই তিনি 
লিখুন-না কেন, বাণ্তব মর্থে তা অত্ান্ত মতা । তিনি গত বংসর বেহালা ব্রাপসমাজের অষ্টাদশ 
সাংবংসরিকে যোগদাশ করেছিলেন, এ বংসরও ৩* কাঠিক 1 নুহ 14 [০৬] উক্ত সমাজের 
উনবিংশ সাংবংসরিক অগ্ষ্ঠানে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন । এই মাসে স্বর্ণ- 
কুমারী দেবীর পুত্র জ্যোতন্নানাখ, বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র সরোজনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের কন্তা 
প্রজ্ঞান্ুন্দরীর অন্নপ্রাশন হয় । এই উপলক্ষে ১৮ কান্তিক | শনি 2 13০৬ ] “সোম রবী সত্া- 
প্রপাদবাবু দিগেব/ধুতি তিনখানা € উড়ানী তিনখান1( দালানে অন্নপ্রান সময় পরিয়া যান ) 
* খানার মূলা শোধ কর! হয় অর্থাৎ এই তিন জনের মুখে প্রথম অন্ধ তুলে দেওয়ার দায়িত্ব 
ত।রাই পালন করেন । ৮ পৌষ [শনি 21 [99০] “লোম রবা সতা প্রসাদ বাবু দিগের/বড় দিনে 
খাব।র জন্য উইলসন হোটেলের | বর্তমান গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল ] মিঠাই" ভ্রয় কর] হয়। এই 
রীতিটি এ বৎসরই প্রবন্তিত হয়, পরবর্তী বংসরগুলিতেও ত| অব্যাহত খাকে । ২১ পৌষ [শুক্র 
3 7০) 1873 | “ফেনসি ফেয়ার" দেখতে যান , এই সময়ে তার। থিম্লেটার দেখতেও যান - ২৬ 
পৌষ [ বুধ 8 787 ] “ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে জান.../উহার দিগের টিকিটের মুল্য/ছোট- 
বাবু মহাঁশমের আদেশমতে মবিনবাবুকে [ ণবীনচন্দ্র চক্রবতী -সেবেস্তার একজন কর্মচারী ] 
দওয়া যায়' । পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আর “কানে! অভিযোগ করার স্থযোগই 
রাখ! হয় নি- আষাঢ় মাসের “১৪ রোজের [ বৃহ 27 72 ] খরচ/দ” সোমেন্দ্র রবীন্দ্র ও সত্া- 
প্রমাদবাবু দিগের/চাপকান তৈয়ারি ১৪ট। হিঃ ৪২ট| তৈয়ারির ব্যয়--.৫৩৭০১ , ২৮ অগ্র” [বৃহ 
[2 [02০] “রবীন্দ্রবাবুর তুলো! ভরা বনীতের চাপকান একটা/তৈয়ারির বায়-..১৩।৮৬' ; ৩ 
'পাঁষ “সোম রবী বাবু দিগের চাঁপকান পেনট্রলেন॥,চাগা তৈয়ারীর জন্য বনাত ক্রয়" ও এই 
কারণেই “চামর দরজি'কে ৬ পৌষ এ ২ মাঘ “কার কেলিকো ঘুষি প্রভৃতি সরগরম ক্রয়' ও মজুরি 
হিসেবে ব্যয় শোধ করা হয়; বিনাম] বা জুতে| কেনার কথা তে*- * বাহুলা, এত জুতো যে 
কোন্‌ কাজে লাগত তা ভেবেই পাওয়। যায় না। 

পানিহাটির 'বাহিরে যাত্রা” পর্ব শেষ করে এলে বেঙ্গল আীকাডেমির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
আসল পরিচয় । তার আগে মার্চ থেকে ্নে এই তিন মাস মাত্র তিনি সেখানে গিয়ে- 
ছিলেন, আবার জুলাই মাস থেকে বিদ্যালয় পর্ব শুরু হয় [ আশ্চর্য লাগে, ফিরে আসবার পর 
“এপ্রিল মে ছুই মাসের কফি শে।ব' করা হয়েছে, কিস্তু জুন মাসের বেতন পরে হিমালয়- 
প্রবাসের তিন মাসের বেতনও - দেওয়া হয় নি। স্কুলেও কি তখন ঠিকা প্রথা চালু ছিল, 
ছাত্রের] স্কুলে গেলে বেতন দেওয়া হবে _ নতুবা নয়?]। স্থলে তাকে ল্যাটিন পড়তে হত, 
একথা আমরা তার লেখা থেকেই জেনেছি; কিন্তু আর কী ছিল পাঠ্যতালিকায় সে-কথা 
রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, আমরাও জানতে পারি নি। অবশ্য যাই পড়ানো হোক-না কেন, 
বালকের। যে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন । নীল- 
কমল ঘোষালের কাছে বাংল! শিক্ষার অবসান হবার পর অঘোরণাথ চট্টোপাধ্যায়-ই তখন 
তাদের একমাত্র গৃহশিক্ষক _ স্তরাং না-পড়ার স্বাধীনতা ঘে অনেকট! বেড়ে গিয়েছিল, সে- 
বিষয়ে কোনো সঙ্গেহ নেই। শিক্ষার আয়োজন অবশ্ঠ পুরো মাত্রাতেই ছিল _ “সোম ও 
রবীবাবুদিগের ইস্কুলে পুস্তক লইয়া যাইবার জন্য টীনের বাক্স' ক্রয় কর! হয়েছে, “সোম রবী 
সত্যপ্রসাদ বাবুদিগর ইস্কুলে একটি গরিবকে' তিন টাক1 দান করেন, এমন-কি বিদ্যালয়ের 
নভেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গে 'গান শিখিবার দরূণ বেশী ১২ হিঃ ৩২ টাকাও খরচ করা হয় - 
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কিন্তু আসল কাজ খুব একটা এগোয় নি। কারণ, যদিও এই স্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, 
তবু 'ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুল| পাহারওয়ালার মতো।-ইছার মধ্যে বাড়ির ভাব 
কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স । কোথাও কোনে! সঙ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ 
নাই, ছেলেছের হাদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই |... সেইজগ্ঠ বিদ্যালয়ের দেউড়ি 
পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধো পা দ্িবামাও তংক্ষণাৎ সমত্য মন বিমর্ষ হইয়া 
যাইত'১ | তাই নর্মাল স্কুলের তুলনায় এখানে স্বাধীনতার মাত্রা অনেক বেশি হলেও স্ুল- 
পালানোর অদমা আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রায়হ চঞ্চল করে তুলত । 'ঞৰাপারে সাহাযা করার 
লোকের অভাব৭ ছিল না। তার দাদারা একজনের কাছে শারসি শিখতেন - সণাই তাকে 
মূনশি বলে ডাকত ।২ অস্থিচর্সার এই মানুষটির ধারণী ছিল লাঠিখেলায় ও সংগীতবিগ্যায় 
তার অসামান্য পারদশিতা। উঠানে রৌদে দাড়িয়ে তিনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাঠি খেলতেন - 
নিজের ছায়াই ছিল তার প্রতিদ্বন্দী। আর তার নাকী বেস্থরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর 
মতো "শানাত, যা খুনে গায়ক বিষণ তার রুজ্ি বন্ধ হবার আশঙ্কা প্রকাশ করতেন। এই 
মূনশিই ছুটির প্রয়োজন জানিয়ে স্কুলের অধাক্ষের কাছে ইংবেজিতে চিঠি লিখে দিতেন, 
অধাক্ষও তাব সততা নিয়ে -কানো বিচারবিতর্ক করতেন না। 
এই স্কুলের ছুটি সহপাঠীর কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনশ্বতি-তে লিখে গেছেন । জাত ব।চাবার 

জন্য বাঙালি ছাত্রদের জনা যে স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল, সেখানে তাদের চেয়ে বয়সে অনেক 
বড় ছুই-একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । “তাহাদের মধ্যে একজন কাকি রাগিণীট। 
খুব ভালোবাসিত এবং তাহার £চয়ে ভালোবাসিত শ্বশুরবাড়ির কোনো একটি বিশেষ বাক্তিকে 

_ সেই জগ্ত সে ওই বাগ্সিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম 

চিল না| ৩ 

অপর ছাতরটির সম্বন্ধে রনীন্দ্রনাথ, বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার নাম হুরিশচন্ত 

হালদার (হ.চ. হ,)- এর সঙ্গে যোগাযোগ স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল ও বহুদিন অক্ষুণ্ণ 

ছিল। ছাত্রটি মাজিক সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করে নিজ্জেকে প্রোফেসর উপাপি 

দিয়ে প্রচার করেছিলেন । এই কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথের তার প্রতি গভার শ্রদ্ধ! জন্মে- 
ছিল। এই বন্ধুটিকে তারা রোজই গাড়িতে করে স্কুলে শিয়ে যেতেন ও সেই উপলক্ষে 
সর্বদাই সাকুরবাড়িতে তার যাওয়া-মঘাস। শুরু হয়েছিল | নাটক অভিনয়ে9 তিনি যথেষ্ট 
উৎসাহী ছিলেন। তার সাহাযো কুত্তির আখড়ায় বাখারি পুতে তাতে কাগজ মেরে নান। 
রডের ছবি একে স্টেজ বানিয়ে অভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল । অবশ্ঠ গুরুজনদের হস্তক্ষেপে 
সে অভিনয় হতে পারে নি 15 


১ জীবনম্মরতি ১৭। ২৯৯-৩০০ 

২ ক্যাশবহি-তে এই ব্যত্তির কোনে সন্ধান আমরা পাই নি। জীবনশ্মতি-র প্রথম ও দ্বিতীয় পাুলিপিতে 
এর প্রসঙ্গ নেই, তৃতীয় পাঁওুলিপি বা প্রবাসী-র প্রেমকপিতে মাঞ্জিনে সংযোজন হিসেবে এই অংশটি দেখা যায়। 
শেষ বয়মে রচিত গঞ্সসল্স' গ্রন্থে মুনশি' গল্পে চরিত্রটি আবার আবিভূত হয়েছে [দ্র গল্পসঙ্পা ২৬ ৩২৫-২৮]। 
অবনীন্দ্রনাথ জেড়াস [কোর ধারে [ ১৩৭৮ সং, পূ ১৮] গ্রন্থে এক 'ফাসি পড়াবার মুনশী'র কথা বলেছেন, মনে হয় 
এরা একই লোক । 

৩ জীবনম্মৃতি ১৭ । ৩*১ 

৪ অবহ্য গল্পসল্প' গ্রন্থের অন্তগত “মুত্তুস্তল [২৬ । ৩৫৯-৬১ ] গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে 
মনে হয় অভিনয় হয়েছিল। হরিচ্চন্্র হালদাঁব সম্পর্কে আরও সংবাদের জন দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য ১২। 
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এই মময়ে বিষুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষাও অব্যাহত আছে। 
বাধা-ধরা শিক্ষার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হলেও স্বকণ্ঠের অধিকারী এই বালক তার সংগীতে এমন- 
কি পিতা দেবেন্ত্রনাথকে ও মুগ্ধ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি সংগীতগুরু বিষুকে পুরস্কতও 
করেন। এই তথাটি আমর পাই ক্যাশবহি-র ১৮ আশ্বিন [ বৃহ 30০%] তারিখের একটি 
হিসাব থেকে -“ব" বিঝুচরণ [ চন্দ্র] চক্রবর্তী/দ” কর্তামহাশয় রবীবাবুর গান শ্রবণেউক্ত 
গাহককে পারিতোধিক দেন বিঃ ১ বৌগ1গ:-৫৯। 

এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগা ঘটন। রবীন্দ্রনাথ, সোমেম্ত্রনাথ ও সতা প্রসাদের 
উপনয়ন । আমরা মাগেই দেখেছি, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের পৌন্তলিক অংশের তীব্র বিরোধী 
হলেও তার মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন ন।। কিন্ত ব্রাপ্ষণোর প্রতীক পৈতা' 
ও উপনয়ন-সংক্কার নিয়ে তার মন বরাবরই প্দধাগ্রস্ত ছিল। ৮ মাঘ ১৭৭৫ শক [ ১২৬০ £ 
]91) 1854 | রাজনারায়ণ বন্থুকে একি পত্রে তিনি লেখেন, “আমার মতে ব্রাঙ্গদিগের উপনয়ণ 
স্ববশ্মসম্মত নহে । অতএব মবশ্য তাহা পরিতাগ করিতে হইবে ।৮ 1861-এ কেশবচন্দ্র 
প্রণীত 'ব্রাঙ্মপন্মের শন্ষ্ঠান গ্রন্থ পাঠ বরে তিনি উপবাত পরিত্যাগ করেন। তিনি ত্রাহ্মদের 
দগ্য যে 'অনষ্ঠ।ন পদ্ধন' প্রণয়ন করেন! ১৭০৬ শক : 1865 7, তাতে “উপণয়ন' বলে একটি 
ক্রিয়। থাকলেও, “তাহ। কেবল কোনো উপদেষ্টার কাছে কোনো বালককে আনিয়। তাহার 
উপর তাহার ধর্মশেক্ষার ভার দেওয়া । কিন্তু বর্তমানে তিনি বৈদিক পদ্ধতি অন্থমরণ করে 
্রাম্মণসন্তানের উপযোগা এপৌন্তলি উপনগ্রণ-পদ্ধতি রচনায় উদ্ভোগী হলেন। অজিতকুমার 
ঠক্রবতী এর পিছনে রাঙ্নারায়ণ বন্ধু-প্রদন্ত বন্তৃতী “হিন্দুধর্মের শেষ্ঠত।'-র [৩১ ভাদ্র রবি 15 
১০ 1872 তারিখে জাতীয় সভায় দেওয়া এই ভীষণে দেবেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন ] 
কিছু প্রভাব থাকতে পাবে এমন ইঙ্গিত করেছেপ।২ আনন্দচন্্র বেদীন্তবধাগীশের সহায়তায় 
বৈদিক মন্ত্র নিবাচন করে উপনয়ণ-পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং র' করলেশ।” বেচারাম 
চ্টাপাধায়ের তবাপধানে দাঘদিন ধরে প্রতাহ বালকেরা উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশ্তুদ্ রাঁতিতে 
বারবার আবৃত্তি করে আয়ন্ত করতে লাগলেন । এইভাবেই উপপয়নের আয়োজন চলতে 
লাগল । 

এরই মধো ১১ মাঘ [বুহ 23 790 18731 আদি ব্রাঙ্গসমাজের ত্রিচত্বারিংশ মাংবংসরিক 
উৎসব শন্ষ্ঠিত হয় । এবার প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উভয় অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ 
সংগীত-কাধে যৌগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। প্রাতকালীন অনুষ্টানের বিবরণে দেখি : 
'অর্চনান্তে আচাযা মহাশয়ের! বেদীতে উপবেশন করিলে পর বালক বালিকার। সঙ্গীত মঞ্চে 
উপবেশন করিয়া মনোহর তানলয় সমস্থিত স্থমধুর স্বরে এই নৃতন ব্র্মসঙ্গীতটি গান 
করিলেন। 17 


শ্তা 

১ পত্রাবলী | ৪৯, পঞ্জ। ৩৪ 

২ মহ্ষি দেবেশ্্রলাথ ঠাখুঝ | ১ 

৬ প্রভাঙকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “১২৭৯ সালে শীতকালের প্রারগ্ে (১৮৭১ শেষভাগে ) দেবেজানাথ 
হিমালয়-লমণান্পে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন _ কনিষ্ঠ পূত্রদ্ধম ও জ্ধোষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ।_ রবীক্রজীবনী ১ [ ১৩৬৭ ]1 ৩৬। বস্তুত মাঘ ১২৭৮ এ হিমালয় থেকে ফিরে আসাব পর তিনি উত্তরবঙ্গের 
জমিদারি, কাতিক মাসে বৌলপুরে ও গগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় যাওষা ছাড়! কো!নো দুরদেশ ্রমণে যান নি। ৩১ ভান 
জাতীয় সতার অধিবেশনে সভাপতিত্ব ১৩ কাঠিক [সোম 2১ 0১০] অগ্লদাচরণ কান্তগিরির কন্যার সঙ্গে 
সিভিজিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের বিবাহদভায় উপস্থিতি ও পৌষ মাসে কাঁলনা৷ ত্রাঙ্মসমাঞ্জের পঞ্চম সাংবৎসরিকে তার 
যোগদান এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে । 


১৭৬ রাবিজীবনী 


রাগিণী আসা-তাল ঠংরি। /জগৎ পিতা তুমি বিশ্ববিধাত1।'১ [ বিষুরাম চট্টো- 
পাধায়-রচিত ] এই অনুষ্ঠানে শড্ভুনাথ গড়গড়ি ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। 
সায়ংকালীন অধিবেশনের বিবরণে দেখা যায় : সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নারিকেল ও 
দেবদারু পত্রে ও কদলী বৃক্ষে সুসজ্জিত, স্তভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভবনময় দীপালোকে আলোকিত 
হইল এবং পুম্পমালায় স্থসজ্জিত উপাসনার স্থল সাধকগণের মন হরণ করিতে লাগিল । এত 
লোকের সমাগম হইল যে উদ্ধাধঃ কোন স্থানে আর প্রবেশ করিবার পথ থাকিল না। বাত্তি 
সাত ঘটিকার সময় প্রথমত ঘণ্টা পরে শংখ বাদ্য হইল। তৎপরে সঙ্গীত মঞ্চ হইতে হ্াদয় 
প্রচুল্লকর সমবেত বাচ্ঠ বাক্তিবা মাত্র জনতা পূর্ণ প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ হইল এবং স্ধাবষাঁ বালক 
বালিকার৷ মধুর স্বরে ষে ছুইটী সঙ্গীত গান করিলেন, _ 
রাগিণী খাশ্বাজ _ তাল কাওয়ালি। শঙ্কর শিব সঙ্কট হারি। [্োতিবিন্দ্রনাথ ] 
রাগিণী বেহাগ- তাল ঝাপতাল। জয় জগজীবন জগত পাতা হে ।২ 
[ বিষুরাম চট্টোপার্ণায় | 
এই অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ বন্থু বক্তৃতা করেন। 
মাঘোত্সবের পক্ষকাল পরে ২? মাঘ বৃহস্পতিবার 6 7৪১ 1873 তারিখে সোমেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রমাদের উপনয়ন-সংস্কার হয়।৩ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আচাধের কাঘ 
করেন। ষজ্ঞোপবীত ধারণ ও গায়ত্রী মঙ্ছে দীক্ষিত হয়ে বিহদণ্ড ধারণ করে যথাক্রমে মাতা, 
মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণ, পিতা ও অন্যদের নিকট ভিক্ষা করে ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য আচাযকে দান করেন। 
পরে ব্রহ্ষচারী সন্ধ্যা পযন্ত বাগযত হইয়া অবস্থান করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী গ্প 
করিয়া পরে হুবিষ্ান্ন ভোজন করিলেন ।' 
এর পরে নির্জনবাসের তিন দিন অবশ্য গুরুগৃহে উপনীত খধিবালকদের মতো কঠোর 
সংযমে কাটে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি৪ পরিয়া, আমরণ তিন 
বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারী মজা লাগিল । 
পরস্পরের কানের কুগুল ধরিয়। আমর টানাটানি বাধাইয়। দিলাম । একটা বায়। ঘরের কোণে 
পড়িয়াছিল -বারান্দায় দাড়াইয়া যখন দেখিতাম নিচের তল! দিয়া কোনে। চাকর চলিয়া 
যাইতেছে ধপাধপ, শবে মাওয়াজ করিতে থাকিতাম - তাহার! উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে 
দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়। অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত ।"৫ 
ছেলেবেলায় এই কদিনের সম্পর্কে মার একটু খবর পাওয়া যায়-“মনে পড়ে পইতের সময় 
বৌঠাকরুণ [ কাদস্বরী দেবা ] আমাদের দুই ভাইয়ের হুবিস্যান্ন রেধে দিতেন, তাতে পড়ত 
গাওয়া ঘি। এ তিনদিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের ।৬ 


১ তন্ববোধিনী, ফাল্গুন | ১৭৭ 

২ এ । ১৮১ 
৬ এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ তত্ববোধিনী পত্রিকার [ ৮ম কল্প ২য় ভাগ, ৬৫৫ সংখ্যা ] চৈত্র ১৭৯৪ শক 
২৯৩-*৬ পৃষ্ঠার 'ব্রাহ্মধর্থোর অনুষ্ঠান । | উপনয়ন। | সমাবর্তন ।' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। জীবনশ্মতি-র বিশ্বৃত 
রস্থ-পরিচয়-সমস্থিত স্বতন্ত্র সংস্করণে এটি পুনমু'্িত হয়েছে। ভু জীবনস্থতি [ ১৩৬৮ 11 ১৬৫-৬৯ 

৪ 'রখী সোম সত্যপ্রসাদ বাবু দিগ্ের | কর্ণ বেধ জগ্ত তিন জোড়া! শ্বর্ণ বীরবৌলি তৈয়ারির | স্ব ক্রয় গিণী এক 
পান ক্রয় | ১।৩/৯-ক্যাশবহি, ২৩ মাঘ [ মঙ্গল 4 160] 

«€ জীবনশ্বৃতি ১৭1 ৩০৬ 

৬ ছেলেবেল] ২৬ | ৬২৪; অতিরিক্ত তথয,'১ “দ" ২৬ রোজের ব্রঙ্গচারীদিগের খাবার তৈয়াগির জন্য | বাটীর 
মধ্যে ছান। ক্রয় করি] দেওয়] যায় গুঃ কিনি দালী 1৮%*- ক]াশবছি, ২৯ মাত [ সোম 10 চ৪৮ ]। 


১২৭৯ | 1872-73 ১৭৭ 


২৮ মাঘ রবি 9 5৮ 1873১ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল। "উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন 
করিয়া তৃতীয় দিবসে...আচাব শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমাবক্তিত করিলেন ।” পরে 
বেদী থেকে প্রধান আচার্য দেবেজ্রনাথ উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশে তিনি গায়ত্রী- 
মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্য। করেন ও বলেন, গায়ত্রী দ্বারা চিরজীবন প্রাতঃকালে স্থ্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে 
_তবে কালে তোমারদের আত্ম। প্রস্ফুটিত হইয়া তাহ! হইতে যে সুগন্ধ প্রবাহিত হুইবে, 
তাহা দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় হইবে ।”২ ববীন্দ্রনাথের জীবনব্যাগী সাধনায় গায়ত্রীর এই 
ব্যাখ্য। ও পিতার উপদেশ এধ্বতারা-ম্বরূপ ছিল। 

উপদেশের পর ব্রন্ষচারীগণ আচার্কে অভিবাদন করেন। এই অভিবাদনের মধ্যে 
এমন কতকগুলি মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীজীবনের ধর্মোপদেশ- 
সমূহে ও নানা রচণায় বহুল ব্যবহাত হয়েছে : 

(১) ও পিতা নোইসি। পিতা নো বোধি। নমন্তেইস্ত । মা মা হিংসীঃ। [শুরু 
যজুবেদ | 

(২) + বিশ্বানি দেব সবিতুছ্রিতানি পরাস্থব । যত্তদ্রং তন্ন আম্মব | [ খগ.বেদ ] 

(৩) ও নমঃ শল্তবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়ঙ্করায় চ নমঃ শিবায় চ 
শিবতরায় চ। [ শুরু যজুর্বেদ ] 

(8) গুষ একোইন্ণো বহুধ। শক্তিযোগাদ্বর্ণানেকান্‌ নিহিতার্থ দধাতি। বিচৈতি, 
চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধা। শ্ুভয়া সংযুনক্ত,।৩ [ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ] 

উপনয়ন-পর্ব শেষ হলে “নূতন ব্রাঙ্গণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব- 
একটা ঝোঁক পড়িল । আমি বিশেষ যত্বে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। 
মন্ত্রটা এমন নহে ষে সে-বয়সে উহার তাংপধ আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার 
বেশ মনে আছেঃ আমি “ভৃভূবিঃ শ্বঃ এই অংশকে অবলম্বন করিস। মনটাকে খুব করিয়া 
প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।+৪ এই সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, “আমার 
একদিনের কথ। মনে পড়ে - আমাদের পড়িবার ঘরে শানবীধানে। মেঝের এক কোণে বসিয়া 
গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার ছুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল । জল 
কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম নী।."" আসল কথা, অস্তরের 
অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না।'৫ 

কিন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাই ঘটুক-না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল পৈতে 
উপলক্ষে মুড়োনো ন্তাড়। মাথা নিয়ে বেঙ্গল আকাডেমির ফিরিজি ছাত্রদের সম্মুখীন হওয়া 
যাবে কি করে। এমন সময়ে তেতলায় পিতার ঘরে ডাক পড়ল। তিনি জানতে চাইলেন, 
রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে হিমালয় ঘেতে চান কিন1। বালকের মনের ভাব সহজেই অন্থমেয়_ 


১ এই তারিখটি আমাদের অনুমিত | অনুমানের ভিত্তি ২৯ মাঘ-এর একটি হিসাব-'গত রোঙ্জের সমাবন্তুনে 
বেদীতে দেওয়া যায় / ৩০৬ 

২ জীবনম্ত্বতি [ ১৬৬৮৭ | ১৬৭ 

৩ এই মন্ত্রগুলি রবীন্্র-রচনায় সম্পূর্ণ বা আংশিকতাবে কোথায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার জন্য দ্র পন্পা 
মজুমদার, রবীন্ত্রস-স্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস [১৩৭৯] উপনয়ন-সংক্রান্ত আরও সংবাদের জন্ক দ্র প্রাসঙ্গিক 
তথ্য; ৩। 

৪ জীবনস্থতি ১৭। ৬*৭ 

«৪ ১৭ ৩০৯ 
ভ১৪২৩ 


১৭৮ রবিজীবনী 


“চাই” এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়। বলিতে পারিতাম, তবে মনের 
ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত ।”৯ 

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, দেবেন্দরনাথ-ই বা কেন এই বালককে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে 
চাইলেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকা-ভ্রমণের সময় তিনি কখনো কখনো পুত্রদের বা বন্ধুস্থানীয়দের 
তার সহচর করে নিয়েছেন, কিন্তু হিমালয়-ভ্রমণে তার নির্জন বাসের সময় অন্চর কিশোরী 
চাটুজ্দে ও গুটিকয়েক ভৃত্য ছাড়া আর কাউকেই ইতিপূর্বে তিনি মঙ্গী করেন নি। ন্যাড়া 
মাথায় বিষ্যালয়ে যাওয়ার সমস্যা বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে যতই গুরুতর হোক-না কেন, 
প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এই পথে সেই সমস্তা সমাধান করতে চান নি, যখন অনুরূপ সমস্থা 
সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রেও দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল । আসলে তিনি 
তার এই বিদ্যালয়-বিমুখ আত্ম মগ্ন ভাবুক কনিষ্ঠ পুত্রটির মধ্যে এমন কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ দেখে- 
ছিলেন, য৷ তাঁকে আকুষ্ট করেছিল -সাংগীতিক প্রতিভার সমাদর কিভাবে করেছিলেন মেকথ! 
তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সংসারের বাইরে বাইরে কাটালেও পারিবারিক খুঁটিনাটি 
ব্যাপার তার দৃষ্টি এড়াতে পারত না। হয়তো! বালকের গায়ত্রী-জপের আগ্রহও তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন। সেইজন্তই নিজের বাক্তিত্বের সান্সিধয রেখে পুত্রের বাক্তিত্বের যথাযথ উন্মেষ 
ঘটানোর আকাঙ্কাই তাঁর এই দিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে । লক্ষণীয়, তিনি পুত্রের কাছে 
জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তার সঙ্গে হিমালয়ে যেতে চান কিনা, কেবল যাওয়ার নির্দেশ 
ঘোষণ৷ করেন নি। 

যাই হোক, এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ মাঘ [সোম 10 ৪৮] থেকে ২ ফাল্গন [ বুধ 
12 চ€০ ]-এই তিন দিনের মধ্যে । কারণ ২৮ মাঘ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ও ৩ ফাস্তনেই 
রবীন্দ্রনাথের জন্য যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। এ-দিনের হিসাবে কয়েকবারই ববীন্দর- 
নাথের উল্লেখ দেখা ঘায় _“রবীন্দ্বাবুর জন্য পুন্তক ক্রয় | গুঃ বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় | 
২৫ ৮/৬, গু: ঘছুনাথ চট্টোপাধ্যায় | পিটর পালি পুস্তক ২ খানা ক্রয় | ৩০, এবং “রবীন্দরবাবুর 
জন্য | পোর্ট মেণ্ট একটা ক্রম---১৪.' আবার ৪ ফান্ধনের হিসাবে দেখা যায় জোতিরিন্দ- 
নাথ “রবীবাবুর জন্য পুস্তক ক্রয় নিমিত্তে 3০ টাঁক! নিয়ে গিয়ে ১৯॥* খরচ করে বাকি টাকা 
ফেরত দিয়েছেন। এই দ্দিন তীর জন্য সাড়ে আট টাকা দিয়ে এক ডজন গরম মোক্তাও কেন 
হয়েছে। বই তার জন্য আরও কেন। হয়েছে -৯ ফাল্গন 'রবীবাবুর পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় ২৫২, 
১০ ফাল্গুন “রবিজ্্রবাবুর জন্য ছোট বাবু মহাশয় ঘে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করিয়া আনা [ আনেন 
তাহার ] মূল্য সোধ- ৩৬০, [ হিসাবগুলি পরে লিখিত হলেও সম্ভবত বোলপুর-ঘাত্রার পূর্বেই 
ব্যয়িত হয়েছে 1] পরেও হয়তো তারই জন্য 707508'5 720076% 19:0£9%975 [ ১৫ চৈত্র], 
“ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও 1:20091178-এর লেখা! 22£5079 ০7 1482 [২১ বৈশাখ ১২৮০ ] 
কিনে ষথাক্রমে অম্ৃতসর ও বক্রোটায় প্রেরিত হয়েছে । এই সব হিসাব থেকে মনে হয় বিদ্যালয় 
বিমুখ পুত্রকে নিজস্ব পদ্ধতিতে পড়িয়ে পাঠান্রাগী করে তোলার সংকল্প দেবেন্দ্রনাথের মনে 
ছিল। 

৪ ফাল্গুন [ শুক্র 14£6 ] দুপুরের দিকে তারা কলকাতা ত্যাগ করেন। যাত্রার পূর্বে 


১ জীবনম্মুতি ১৭। ৩১০ 

২ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌছিলাম', ছুপুরের দিকে যাত্রা শুরু করলে তবেই সন্ধ্যার 
সময় বোলপুরে পৌছনো মন্ভব। তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে ক্যাশবহি-র এর-তান্লিখের একটি হিদাব থেকে - 
'কর্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন জন্ত বায় | উক্ত মহাশয়ের ও রবীবাবুর ফাষ্ট ক্লাস টিকিট | ১৫/০। 


১২৭৯ | 1872-7 ১৭৯ 


দেবেন্দ্রনাথ ঘথারীতি বাঁড়ির সকলকে নিয়ে দালানে উপামনা করেন। উপাসনার পর রুবীন্্র- 
নাথ গুরুজনদের প্রণাম করে পিতার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। [ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় 
হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়। দিয়াছিলেন।'১ এই কথা যথার্থ ধরে নিলে একটি 
গুরুতর সমস্ত উপস্থিত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য কোনে। 'পোশাক' তৈরির হিসাব 
দেখা যায় না 'এক ডজন গরম মোজ। ও “সালের গলাবন্দ একটা কেন। ছাড়া । “বনাতের 
মোগলাই চাপকান পেনটুলেন ও জোব্ব' তৈরির জন্য ৫৯ টাঁকা সওয়া দু'আনা সত্যই খরচ 
করা হয়েছে, কিন্তু ৩ পৌষ এই বায়ের শুরু ও ২ মাঘ তার সমাপ্তি, অর্থাৎ হিমালয়-ঘাত্রার 
প্রাষ ছু'মাস আগে এই “পোশাক' তৈরি করা আরম্ভ হয়েছে এবং তা কর! হয়েছে 
সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনের জন্ত । এরই কাপড় ও রঙ যদি দেবেন্দ্রনাথ পছন্দ করে 
থাকেন, তাহলে বলতে হয় পুত্রসহ হিমালয়-যাত্রার পরিকল্পনা তিনি বহু পূর্বেই গ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং ছুটি পুত্রকেই তিনি সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন । ] মাথায় পরার জন্য একটি 
'জরির-কাঙ্জ-করা গোল মখমলের ট্রপি' কেন! হয়েছিল। ন্যাড়া মাথায় টুপি পরা নিয়ে 
বালকের মলে নে আপত্তি ছিল। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথের কাছে পরিচ্ছন্নত। ও ভবাতার ব্যত্যয় 
হবার উপায় ছিল ন।, তার নির্দেশে মাথায় ট্রপি পরতেই হল। মাঝে মাঝে স্থযোগ বুঝে 
টুপি খুললেই পিতার সতর্ক দৃষ্টির শাসনে সেটিকে আবার যথাস্থানে তুলতে হত। “তরুত্রেণীর 
সবুজ নীল পাড়-দে ওয়া বিস্তার্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগ্চলিকে ঝরনার বেগে ছুটিয়ে সন্ধ্যার 
সময় গাড়ি বোলপুর পৌছল। পালকিতে চড়ে বালক চোখ বন্ধ কবে রইলেন। তার 
ইচ্ছা সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিম্ময় একসঙ্গে তার জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাক - 
সঙ্গ্যার অস্পই্টতার মধ্যে যদি তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তবে পরদিনের অখণ্ড 
আনন্দের রূসভঙ্গ হবে । ৪ কান্তন ১২৭৯ তারিখটি ম্মরণযোগ্য _-- শ্জীবনের শেষ চল্লিশ 
বছর যে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেখানে এইদিনে তার প্রথম 
পদার্পণ । 

মাঠে ধান কি রকম দেখতে হয়, শহরের ছেলে রবীন্দ্রনাথের সে-সম্পর্কে কোনোরকম 
অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য তা দেখার.জন্য তীর কৌতৃহল ছিল। ভোরে উঠে বাইরে 
এসে দেখলেন চারদিকেই মাঠ, কোথা ও ধানের চিহ্ন নেই । কিন্তু যাহা দেখিলাম না তাহার 
খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না- যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে.যথেষ্ট হইল ।... প্রান্তরলক্ষমী 
দিক্চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধ- 
সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত নী 1২ সেকালের বোলপুর-শান্তিনিকেতনকে তিনি কোন্‌ 
, রূপে দেখেছিলেন তার চিত্র একেছেন অনেক পরে লেখা একটি প্রবন্ধে _ 'বোলপুর শহর 
তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ মল 
করে নি মলয় বাতাসকে । মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক- 
চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের 
জমি তাকে কোণ-ঠেসা,করে আনে নি। তার পশ্চিমের উচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ন ছিল ঘন 
তালগাছের শ্রেণী । যাকে আমর! খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাকুরে জমির মধ্য দিয়ে বর্ষার 


১ জীবনম্্রতি ১৭ । ৩১, 


২ এ ১৭৩১২ 


১৬৮৩ রবিজীবনী 


জলধারায় ঝ্াকাবীকা উচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নান! জাতের নানা! আকৃতির পাথরে 
পরিকীর্ণ ।৯ রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ছুপুরবেল! এই খোক্াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাঁথর 
সংগ্রহ করে এনে পিতাকে দেখাতেন । দেবেন্দ্রনাথ তাকে নিরুৎসাহিত ন। করে একটি পুকুর 
খোৌড়বার ব্যর্থ চেষ্টার২ ফলে যে মাটির টিবি তৈরি হয়েছিল, এই পাথর দিয়ে সেটিকে 
সাজিয়ে দিতে বলেন। তিনি রোজ প্রভাতে পূর্বান্ত হয়ে এখানেই চৌকি নিয়ে উপাসনায় 
বসতেন। 

খোয়াইয়ের এক জায়গায় মাটি চু'ইয়ে একটি গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হত। তার 
মধ্যে খুব ছোটো! ছোটো মাছ ঘুরে বেড়াত। জামাকাপড় খুলে তার মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান 
করা বালকের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ছিল। তিনি পিতাকে গিয়ে বললেন, এইখান থেকে দ্বান 
ও পানের জল আনলে ভালো হুয়। ক্ষুত্র আবিষ্বর্তাকে পুরস্কৃত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সেখান 
থেকেই জল আনার বন্দোবস্ত করলেন। 

দায়িত্বজ্ঞান-স্থষ্টির জন্য পুত্রকে তিনি তার দামি সোনার ঘড়িটিতে দম দেবার ভার 
দিয়েছিলেন এবং দু-চার আন! পয়স। দিয়ে হিসাব মেলানোর শর্তে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষুক 
দেখলে তাকে পয়সা দিতে বলতেন । দায়িত্বজ্ঞানের বাছুল্য-হেতু ঘড়িটি শীঘ্রই সারাবার জন্য 
কলকাতায় পাঠাতে হুল এবং পয়সার জমাখরচ কিছুতেই মিলত না! - 

অবশ্য অন্য গুরুতর দায়িত্বও তিনি পুত্রকে দিয়েছিলেন । একখানি ভগবদ্গীতায় তার 
পছন্দসই কতকগুলি শ্লোক চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত কপি করার 
ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর । এইভাবেই জোড়ার্সীকোর বাড়িতে অবহেলিত যে বালকটি 
একধরনের হীনমন্ততায় ভুগতেন, দেবেন্দ্রনাথ এই-সব দায়িত্ব দিয়ে সেই ভাব কাটিয়ে উঠতে 
পুত্রকে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন! 

সকালবেলা কিছুক্ষণ পিতার কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়ার পর সারাদিন অবাধ ছুটি । 

এখানেও জোড়ার্সীকো বাড়ির সঙ্গে অনেক পার্থক্য । সেখানে সকাল হতে রাত্রি পযন্ত পড়া- 
শুনোর জাতাকল থেকে নিস্তার পাবার কোনে। উপায় ছিল না, ফলে নিশ্পেষিত বালকের মন 
বিদ্রোহী হয়ে উঠত। এই বংসরের শুরুতেই পেনেটির বাগানে তিনি এক ধরনের মুক্তি 
পেয়েছিলেন, কিন্তু পায়ের শিকল কাটে নি। বোঙ্গুরে এসে সেই মুক্তি সম্পূর্ণ হল। তিনি 
লিখেছেন, “শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব প্রকৃতির 
মধ্যে । উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি । উপনয়ন-অনুষ্ঠানে তৃতূবিঃহ্থর্লোকের মধো 
চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্ব- 
দেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত 
প্রথম বয়সে এই স্থযোগ ঘি আমার না ঘটত ।"৩ 

এই পরিবেশে তার কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটল । “ইতিমপ্দো সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল 
খাতাটি বিদায় করিয়া একখান! বাধানে। লেট্‌স্‌ ভায়ারি৪ সংগ্রহ করিয়াছিলাম । এখন 


১ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭ | ৬৩৪ 

২ দ্রপ্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ৪ 

৩ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭ | ৩৩৩ 
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খাতাপত্র এবং বাহু উপকরণের ছ্বার৷ কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু 
কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা 
চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে ঘখন কবিতা৷ লিখিতাঁম তখন বাগানের প্রান্তে একটি 
শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়। বসিয়া খাতা! ভরাইতে ভালোবাসিতাম। 
এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া 'পৃষ্থিরাজের 
পরাজয়' বলিয়। একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম।”৯ অন্যত্র তিনি এ-সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “সেট! লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল 1... তা একট লাইনও মনে নেই । কেবল 
মনে আছে বড়দাদ। সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
'্বনমান করেছেন, “এই কাহিনীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধহয় রুদ্রচণ্ড নামক নাটকের মধ্যে শোনা 
যায়' ৩ 

আমর! প্রসঙ্গটিকে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই । এই বিষয়টি 
রবীন্দ্রনাথ পেলেন কোথা থেকে? কিছুদিন আগে 781065 শ৩এএ-এর 27701527027 
71665 ০1 12145612% [ 1829-32 ] গ্রন্থটির নৃতন সংস্করণ ফর্মায় ফর্মায় প্রকাশিত হতে 
শুর করে ও কবি শরেন্্নাথ মজুমদার "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত । মিবার' নামে গ্রন্থটি বিভিন্ন 
খণ্ডে অন্থবাদ করতে থাকেন। আলোচ্য সময়ের আগেই গ্রন্থটির ১ম খণ্ড [26 4১০৪ 
1872 7, ২য় খণ্ড. 30 9১ 1872 ] ও ভতীয় খণ্ড 5 5৮৮ 1873] প্রকাশিত হয়। মনে 
কর! যেতে পারে, অন্তঙ প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পড়া হয়ে গিয়েছিল । এই 
গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় পৃ ৫৬৭৮ ] থেকে তিনি এই কাবোর কাহিনী সংগ্রহ করে থাকবেন। 
জোড়ার্মীকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় এবং হিন্দু মেলার হিন্দু জাতীয়তা- 
বোধের আদর্শে পরিবিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু ৰাঁজ। পৃথবীরাজের নীবত্ব উজ্জ্লভাবে দেখা 
দেবে এবং তার পরাজয়ে বেদন। অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক ' এ-প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়, 
তার দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস “দীপনির্বাণ-এর [ 15 06০ 1876: ১ পৌষ 
১২৮৩ ] কেন্দ্রীয় ঘটনাও মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথীবাজের পরাভব কাহিনী । “বঙ্গভাষার লেখক' 
গৃন্থে লেখ। হয়েছে, ৭১৮ বৎসর বয়সে ইহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্ববাণ রচিত হইয়া ছুই বৎসর 
পরে সাধারণো প্রকাশিত হয়'* অর্থাৎ 1874-এর মধো রচনাকাষ সমাপ্ত হয়েছিল বলে 
মনে করা যেতে পারে । সুতরাং ৪: 1873-এ লিখিত বালক রবীন্নাথের বীররসাক্মক 
কাবা 'পৃথ্থিরাজের পরাজয়' অগ্রজার উপন্যাস-রচনার অস্থুপ্রেরণা-রূপে ৪ অন্তত কিছুটা প্রভাব 
ফেলেছিল, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। আর রুদ্রচণ্ড ঘদি 'পৃথিবাজের পরাজয়' 
কাব্যের নাট্যরূপাস্তর হয়, তাহলে সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ রুদ্রচগড-এর চাদকবি 
দীপনির্বাণএর কবিচন্দ্র-রূপে উপন্যাসে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কাব্যটির মূল্য 
পরিণত-বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের কাছেও কিছু কম ছিল না, তার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দিরা 
দেবীকে লিখিত পূর্বোন্ত পত্রে : “সেই [565 101215টা যদি খুঁজে পাই তাহলে আবঃর 
একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃরীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে 
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ইচ্ছে করে।'১ এই লেট্‌স্‌ ডায়ারি রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় পাঙ্লিপি। হিমালয়-ভ্রমণকালে 
এবং তাঁর পরেও কিছুদিন এইটিই তাঁর কাব্যরচনার বাহন ছিল । আমাদের ধারণা, 'মালতী- 
পুঁথি নামে বিখ্যাত পাওুলিপিটিতে রচনা আরভের পূর্ব পর্যস্ত হয়তো বা পরেও] এই বাধানে' 
লেট্স্‌ ভায়ারি-তে তার রচনা-কার্য সম্পন্ন হয়েছে - হয়তো! “ভারতভূমি', “অভিলাষ”, “হিন্দব- 
মেলায় উপহার" প্রভৃতি কবিতার প্রাথমিক রূপটি এই পাও্লিপিতেই লিখিত হয়েছিল । 

শাস্তিনিকেতনের একজন অধিবাসী বালক রবীন্দ্রনাথের ভীতিমিশ্রিত কৌতৃহলের 
বিষয় ছিল, সে হল বৃদ্ধ ছারী সর্দার । এককালে বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মধ্যে ছুটি ছাতিমগাছ ছাড়া 
এখানে আর কোনে গাছ ছিল না। আর ওই গাছতল! ছিল ডাকাতের আড্ডা। অনেক 
ক্লাম্ত পথিক এখানে বিশ্রাম নিতে এসে হয় ধন, নয় প্রাণ, নয় ছুই-ই হারিয়েছে । “এই সর্দার 
মেই ভাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত।'২ অবশ্ঠট রবীন্দ্রনাথ 
যখন তাকে দেখেছেন, "তখন সে বুদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুলা মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, 
তীস্ষ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাশের লাঠি হাতে, কষ্ঠম্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের ।২ এই বৃদ্ধ দ্বারী 
সর্দারের ছেলে হরিশ তখন বাগানের মালি । এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন চীপ সাহেবের 
কুঠি দেখতে ধান। সেখানে হরিশের শিকার করা খরগোসের রক্তাক্ত নিজাঁব দেহ বালকের 
মনকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল । 

বোলপুরে কিছুদিন থাকার পর সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ দানাপুর, এলাহাবাদ, 
কানপুর, আলিগড় [এই নামটি মুদ্রিত গ্রন্থে নেই, কিস্ত জীবনস্তি-র প্রথম পাুলিপিতে 
আছে ] প্রভৃতি জায়গায় মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে তারা পৌঁছলেন অম্বতসরে ৷ পথের একটি 
ঘটন। তার কাছে ম্মরণীয় হয়ে থেকেছে । একটি বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামতে একজন টিকিট 
পরীক্ষক এসে টিকিট পরীক্ষা করে বালককে ভালে। করে দেখে একটু পরে আর একজনকে 
ডেকে নিয়ে এল। তার দরক্রার কাছে কিছুক্ষণ উসখুস করে এবার ডেকে নিয়ে এল বোধহয় 
হ্বয়ং স্টেশন মাস্টারকে । তিনি বালকের হাক টিকিট পরীক্ষা করে দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা 
করলেন বালকটির বয়স কি বারে বছবের বেশি নয় ৷ দেবেন্দ্রনাথ নেতিবাচক উত্তর করলেন । 
বস্তুত তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো! পূর্ণ হতে অন্তত দু'মাস বাকি ছিল । কিন্তু স্টেশনমাস্টার 
তার জন্তে পুরো ভাড়া দাবি করলেন । “আমার পিতার দুই চক্ষু জলিয়া উঠিল। তিনি 
বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন । ভাড়ার টাকা বাদ দিয়! অবশিষ্ট টাকা 
যখন তাহার] ফিরাইয় দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া! ছু'ড়িয়া ফেলিয়। দিলেন, তাহা 
্র্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়৷ পড়িয়া ঝন্ঝন্‌ করিয়! বাজিয়া উঠিল ।"৩ টাকা! 
বাচাবার জন্য তিনি মিথ্যা কথ! বলছেন এমন সন্দেহের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পেরে স্টেশনমান্টার 
অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে চলে গেলেন । পিতার সত্যপ্রিয়তা ও অন্তরের তেজ পুত্রকে মুগ্ধ করে- 
ছিল বলেই ঘটনাটি তার স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ছিল। 
« সম্ভবত ফান্তনের শেষে কিংবা চেত্রের শুরুতে [781: 1873] তার। অমৃতসরে 
পৌছন। জীবনস্বতি-র প্রথম পাগুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সেখানে মহরের বাহিরে 
একট। বড় বাগানের মধো আমাদের থাকিবার বাংল! স্থির হষ্টয়াছিল |... পড়ার অবকাশ 
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পাইবামাত্র আমি প্রকাণ্ড সেই বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ইদারার ধারে একটি তুঁতি গাছ 
ছিল তাহা হইতে তৃতফল পাড়িয় খাইতাম। আমাদের বাগানের গায়েই প্রতিবেশীর একটি 
গোলাপ ক্ষেত ছিল। সমস্ত দিন ইদার1 হইতে চন্পাত্রে বলদের দ্বারা জল তোলাইয়া এই 
ক্ষেতের নালায় নালায় প্রবাহিত করা হইত | বাগানময় কলশব্দে সেই জলধারার সঞ্চার দেখা 
আমার একটি প্রধান আমোদ ছিল । দীর্ঘ মধ্যাহ্ছে জল তুলিবাঁর সেই আর্তশব্ব ও জল-তোলা 
লোকটির মাঝে মাঝে সমুচ্চ করুণ সুরে গান এখনো স্বপ্নস্বাতির মত আমার কানে লাগিয়া 
আছে।' 

আমর আগেই দেখেছি, বোলপুর খাত্রার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের জন্য অনেক বই কেনা 
হায়ছিল। বোলপুরে থাকার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সকালে পুত্রকে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াতেন । 
সেই শিক্ষাপর্ব অমৃতসরে৪ অব্যাহত থেকেছে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পিতা আমাকে 
ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া 2০০] ৪1155 "2195 পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়। গিয়া- 
ছিলেন।১ তাহার মধ্য হইতে বেঞ্ামিন ফ্র্যাঙ্থলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যব্ধপে 
বাছিয়। লইলেন।'২ লঙ্গণীয়, পাদটীকায় যে-বইগুলির নাম দেওয়া হয়েছে, তার কোনো- 
টিতেই ফ্যাক্ষলিনের জাবনী নেই। কিন্ত গ্রন্থগুলির পিছনে এই পর্যায়ের পুস্তকের যে তালিকা! 
দেওয়। আছে তাতে 766 02169572165 ০১০%ট 165 ০ 17/51/2601 ০7৫ 
চ121212 নামে একটি বই মাছে । আমাদের নিশ্চিত ধারণা, এই বইটিই দেবেন্দ্রনাথ 
পুত্রকে পড়িয়েছিলেন । আমরা পূর্বেই জানিয়েছি, ৩ ফাল্গুন [13 চণ০ ] সাড়ে তিন টাকা 
দিয়ে পিটর পালি পুস্তক ২ খান। ক্রয়' করা হয়েছিল। একখানি বইয়ের নাম আমরা এখানে 
জানতে পারলাম, কিন্তু অপর বইটির সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল মেটানোর মতো৷ কোনো 
ইজিত রবীন্দ্রনাথ দেন নি। উপরে ঘে পুস্তক-তালিকার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে 7866? 
12615529165 280৮6 076 915 74007, 56255 2152 01725 নামের একটি বই 
আছে। গ্রহতারক1 বিষয়ে শিক্ষা দেবার সময় [বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত 
মালোচনা করব ] .দবেন্দ্রনাথ এই বইটি ব্যবহার করেন নি তো? যাই হোক, ফ্রযাঙ্কলিনের 
জাবনবৃত্তান্ত পাঠ্যরূপে নিবাচিত করার কারণ হয়ভো এই ছিল যে, দেবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 
জীবনী অনেকটা গল্পের মতো৷ আকষণীয় লাগবে এবং তাতে পুত্রের উপকার ও হবে। কিন্ত 
পড়াতে গিয়ে তার তুল ভাঙল । ফ্র্যাঙ্কলিনের “হিসাব-কর1 কেজো৷ র্মনীতির সংকীর্ণতা' তার 
চিত্তকে পীড়িত করত এবং পড়াতে পড়াতে কোনো কোনে! জায়গায় প্রতিবাদ না করে 
থাকতে পারতেন ন।। 

নানা বিগ্ভার আয়োজন" পৰে রবীন্দ্রনাথকে হেরম্ব তত্বরত্বের অধীনে মুগ্ধবোধের সুত্রে 
আয়ত্ত করানোর চেষ্টা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে বিদ্যানাগর-প্রণীত “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা' [ [০৬ 1851 ] থেকে শকরূপ মুখস্থ করতে দিলেন ও একেবারেই “ুপাঠ 


১ বিশ্বভারতী কেন্্রীয গ্রন্থাগারে 'শাস্তিনিকেতন | আশ্রম | বোলপুর' লিখিত রাবাব স্টাম্প দেওয়! 2৩০০: 
78116355165 গায়ের সাতটি বই আছে-(১) 72123 42014 470100,196061070, 1680150 216 
70163 (২) 70168 4৮০%৫ 71075 [1839] (৩) 26163 ০১০ (16 07648480169 0 4%161$০2 [ 1865 ] 
(8) 0%5567501 258101% 0. 676 0438 01 06০07071% (6) 70165 ১০৫ 65926 [ 1863] (৬) 4 
07277801 081021% 0500178 [1855 ] (৭) 75183 ৫১০৫ 07%5517563. এর মধ্যে কোনে। কোনো 
বইয়ের পাতা পর্যন্ত কাটা হয় নি। 

২ জীবনম্মাতি ১৭ । ৩১৭ 


১৮৪ রবিজীবনী 


দ্বিতীয়ভাগ' []45: 1852] পড়াতে আরভ্ভ করলেন । রবীন্দ্রনাথকে বাংল! এমন করে পড়তে 
হয়েছিল যে তাতেই সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকট। এগিয়ে গিয়েছিল । দেবেন্দ্রনাথ শুরু 
থেকেই পুত্রকে যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনা-কার্ষে উৎসাহিত করতেন। “আমি যাহা পড়িতাম 
তাহারই শব্বগুল৷ উলটপালট করিয়। লম্বা লম্বা! সমাস গাথিয়! যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুম্বার 
যোগ করিয়া! দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়। তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত 
দুঃশাহমকে একদিনও উপহাস করেন নাই ।'১ 

দেবেন্দ্রনাথ নিজের পড়ার জন্যে যে বইগুলি সঙ্গে নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল দশ- 
বারে। খণ্ডে বাধানে। চুন 109010-এর [1737-94] 21256019 ০ 676 10201576270 
17911 0 06 20769117776 [1776-88 11 এছাড়াও ১৫ চেত্র | বৃহ 27 121] 
তারিখের হিসাবে দেখি-“কর্তামহাশয়ের নিকট অমৃতসরে নিয়লিখিত পুম্তক"..পাঠাইবার 
ব্যয়- হোয়ে হোয়েনস [1], কিলজাফি ও হিস্টীরি ৫ ও জনসন্স পকেট ভিক্সনারী' । উপায়- 
বিহীন বালক রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু পড়তে হত, কিন্তু পিতা স্বেচ্ছায় 
কেন এই নীরস গ্রন্থপাঠের ছুঃখ বরণ করে নিতেন সেট! তার বোধগম্য হত না। 

অনেকদ্দিন সকালবেল! রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে পদত্রজে সরোবরের মাঝখানে অবস্থিত 
অমুতসরের স্বর্ণমন্দিরে যেতেন | সেখানে সর্বদাই ধর্ম,-সংগীত গাওয়! ও গ্রস্থলাহেব পাঠ ইত্যাদি 
চলে । দেবেন্দ্রনাথ সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসে হঠাৎ একসময় স্থর করে তাদের 
ভজনায় যোগ দিতেন -বিদেশীর মুখে তাদের এই বন্দনাগান শুনে তারা অত্যন্ত উৎসাহিত 
হয়ে তাকে সমাদর জানাতেন। 

একবার তিনি গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাড়িতে এনে তার মুখে ভজনাগান শুনে 
তার পক্ষে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দান করেছিলেন । ফলে বাড়িতে গায়কদের পথরোধের 
জন্য বিশেষ বন্দোবস্তের দরকার হল । সকালবেল] দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে 
বেরোতেন। গায়কের দল পথেই আক্রমণ শুরু করল । কিন্তু 'ষে-পাখির কাছে শিকারি 
অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারও ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়। উঠে, 
রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যস্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা 
হইত ।১২ 

সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ বাগানের সম্মুখে বারান্দায় এসে বসতেন, তখন তাকে ব্রহ্মমংগীত 
শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাক পড়ত। “াঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া 
জ্যোতন্নার আলো! বারান্নার উপর আসিয়া পড়িয়াছে - আমি বেহাগে গান গাহিতেছি _ 

তুমি বিন! কে প্রতু সংকট নিবারে 
ক সহায় ভব-অন্ধকারে - 

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া! নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন, _ সেই মন্ধ্যা- 
বেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে 1৩ . 

অমৃতসরে মাসখানেক থেকে চৈত্রমাসের শেষে [ 4০: 1873 ] ড্যালহৌসি পাহাড়ের 
উদ্গেস্টে তারা যাত্রা করলেন। অযৃতপরে মাস আর যেন কাটছিল না। হিমালয়ের আহ্বান 


১ জীবনম্মতি ১৭ । ৩১৮ 
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বালককে একেবারে অস্থির করে তুলেছিল । অমৃতসর থেকে ডাকগাড়ি চেপে প্রথমে পাঠান- 
কোটে যাওয়া হয়।৯ সেখান থেকে ঝাপানে করে পাহাড়ে ওঠার শুরু। রবীন্দ্রনাথ এই 
যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : “আমরা প্রাতঃকালেই ছুধরুটি খাইয়া বাহির হুইতাঁম এবং 
অপরণুহ্কে ভাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার ছুই চোঁখের বিরাম ছিল না-_ 
পাছে কিছু-একটা এড়াইয়। যায়, এই আমার ভয় । যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের 
কোনো বাকে পল্পবভারাচ্ছন্প বনম্পতির দল নিবিড় ছায়া রচন। করিয়া দরাড়াইয়। আছে এবং 
ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদ্ের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্তাদের মতো! ছুই-একটি ঝরনার ধারা 
সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া, ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত 
নেপথ্য হইতে কুল্কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাপানিরা ঝাপান নামাইয়া বিশ্রাম 
করিত । আমি লুরূভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গ1 আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে 
হইতেছে কেন। এইখানেই থাকিলেই তো হয় ।”২ 

দেবেন্দ্রনাথ পথখরচের টাকা-ভন্তি ক্যাশবাঝ্সটি রাখবার ভার পুত্রের উপর দিয়েছিলেন 
তার কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য । সেইজন্য একদিন ভাকবাংলায় পৌছে বাঝ্সটি পিতার 
হাতে ন৷ দিয়ে টেবিলের উপর রেখেছিলেন বলে ভংসিত হয়েছিলেন । 

এইভাবে চলতে চলতে তারা বৈশাখের প্রথম দিকে বক্কোটা শিখরে গিয়ে পৌছন। 
সে-প্রসঙ্গ আমর। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণন। করব। 

এখানে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে ছুটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি । সোমপ্রকীশ-এর ২৬ 
চৈত্র | 7 &2] সংখ্যায় "মূলতানস্থ সংবাদদাতা'র প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : 
উন্নত হিন্দুচুড়ামণি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার নবোপনীত পুত্র সমভিবাহারে 
অমৃতসর আসিবেন। গ্রীক্ষকাল তিনি ধশ্মশশালার [ পর্বতশিখরে অবশস্থিতি করিবেন ।, 
[ ১৫। ২১১ পূ ৩৩৪ ] উক্ত সংবাদদাতারই প্রেরিত দ্বিতীয় সংবাদটি ১০ বৈশাখ ১২৮০ [2]. 
£১ঢ] সংখ্যায় মুদ্রিত হয় : “কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ বাবু দেখেন্্রনাথ ঠাকুর নবোপবীত- 
ধারী পুত্রের সহিত অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার ইচ্ছা পূর্বতন ধষিদিগের 
আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধশ্মালোচন| যতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইলপ্ীয় 
সভ্যতা সম্পন্ন দেশীয় লৌকদিগের নিকট এরূপ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা তাহার পুত্রের 
উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। “পুরাতন মগ্চ কি নৃতন বোতলে শোভ। পায় |”; [ ১৫। 
২৩, পৃ ৩৬৫] | তারিখগুলির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা! যাবে যে, সংবাদগুলি যথেষ্ট বামি 
অবস্থায় পরিবেশিত হয়েছে এবং সংবাদদাতা যে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুকূল ছিলেন না 
তার তির্ক বাগভঙ্গিতেই তা প্রতীয়মান, কিন্তু এখানে যে তথ্যটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল 
রবীন্দ্রনাথের নাম বাবহ্ৃত না হলেও তার গতিবিধি এই প্রথম সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে 
সেই দিক দিয়ে সংবাদ-ছুটির এঁতিহাপিক মুল্য আছে বলে মনে করি। 

প্রসঙ্গত এখানে একটি আহ্মানিক সিদ্ধান্ত পাঠকদের বিচারের জন্য উপস্থিত কঝছি। 
গুরু নানকের রচিত গগগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে" ভঞ্জনটির [গানটির কতকগুলি 


১ “অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম ।*** সেখানকার ছোটো ছোটো 
পাহাড়গুলো, 'কর, খল' 'জল পড়ে, পাত। নড়ে' -এর বেশি আর নয় । তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে 
লাগ্বলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগ্বল, হিমালয় যত বড়োই হোক-না, আমার কল্পন! তার চেয়ে তাকে 
অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে ।"--ভাগ্গুসিংহের পত্রাবলী [ ১৩৬৯ ]। ২৯-৩০, পত্র ৯২ 


২ জীবনম্মৃতি ১৭1 ৩১৯ 


ভু১:২৪ 


১৮৬ রবিজীবনী 


পাঠান্তর আছে ] প্রথমাংশের প্রায় আক্ষরিক অন্থবাদ গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে' 
গানটির রচয়িতা কে এ-নিয়ে নানা সংশয় আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ-গ্রকাশিত '্রহ্ষলঙ্গীত 
স্বরলিপি' দ্বিতীয় ভাগে গানটি জ্যোতিরিক্্রনাথের রচনা বলে উল্লিখিত হয়েছে । সাধারণ 
ব্রাঙ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্ষসঙ্গীত' গ্রন্থের হুচীপত্রেও গানটির রচয়িতা জ্যোতিবিজ্্নাথ [ অবশ্য 
এই গ্রন্থের সম্পাদক 'ক্রদ্ষপঙ্গীত স্বরলিপি" গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের উপরই নির্ভর করেছেন ]1 “কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের জীবদ্ষশাতেই “রবীন্দ্ররচনাপত্রী'তে [শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬ । ৫৯০ ] 
লিখিত-হয়েছে : “আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রন্মনঙ্গীত-ম্বরলিপি" (দ্বিতীয় ভাগ ) 
পুত্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এটি তাহার 
রচনা । আবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' প্রবন্ধে [ বিশ্বভারতী 
পত্রিকা» ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬ । ২০৪-০৫ ] এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন, «এই 
শিখ-ভজনেরই আর-একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সুত্রে তা জানি নে; 
এবং আশ্চধের বিষয়, সেটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ 
করেছেন ।".. কেউ কেউ তুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের 1১ স্থত্রটি সম্পর্কে আমাদের 
যতটুকু জানা আছে তা৷ হচ্ছে, ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের বাংল৷ পাক্ষিক মুখপত্র ধশ্মতত্ব 
পত্রিকার ১ ভাত্র ১৭৯৪ শক [ ১২৭৯; 1872] সংখ্যার [ ৫। ১৪ | ৭৩৮ পৃষ্ঠায় নানকের 
তজনটি সম্ভবত প্রথম বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয় । এর পরই তত্ববোধিনী-র ফাল্গুন সংখ্যার 
১৯১-৯২ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ' শিরোনামায় ২৪ ভাদ্র লাহোর সৎসভার দ্বিতীয় সাংকংসরিক প্রসঙ্গে 
গগ্াবাদ-সহ গানটি মুদ্রিত হয়। পদ্যাহ্থবাদটি স্থর-পংযোজিত [ “রাগিণী জয় জয়ন্তী _ তাল 
ঝাপতাল' ] হয়ে ১১ মাঘ ১২৮১ [শনি 23 780 1875 ] তারিখে আদি ব্রাঙ্ষনমাজের 
পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিকে সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয় ও পরবতী ফান্তণ সংখ্যার তত্ব- 
বোধিনী-র ২০৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। ইন্দিরা দেবীর উপরোক্ত মন্তব্য সত্বেও গীতবিতান তৃতীয় 
খণ্-তে [ আশ্বিন ১৩৫৭ ] গানটি রবীন্দ্র-রচন। হিসেবেই গৃহীত হয় | মনে রাখ। দরকার এই 
্রন্থ-সংকলনে ইন্দিরা দেবী অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ]। আমাদের অন্গমান, পদ্যানুবাদটি 
রবীন্দ্রনাথেরই কৃত। ফাল্বন সংখ্যায় অস্থবাদ-সহ মূল রচনাটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন 
পরেই রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে অমৃতসরে আসেন। খুবই সম্ভব যে, তিনি তত্ব- 
বোধিনী মারফত রচনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অমুতসরে পিতার সঙ্গে যখন 
গুরু-দরবারে উপস্থিত থাকতেন তখন অন্যান্য শিখ-ভজনের সঙ্গে এই গানটিও তিনি শুনেছিলেন, 
এমন সম্ভাবনার কথা সহজেই ভাব! যেতে পারে । আর এই যোগাযোগের অভিঘাতে রবীন্তর- 
নাথ তজনটির বঙ্গান্ছবাদ করেন । তত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গগ্ভানুবাদ দেওয়। 
ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথও গানটি জানতেন, সুতরাং গুরুমুখী ভাষার অর্থনির্য়ের ক্ষেত্রে কোনো 
অন্থবিধা হবার কথা নয়। আমাদের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত যদি বিদঞ্জজনের সমর্থনযোগা 
হয়, তবে এটি-ই রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম ব্রহ্ষমংগীত বলে গণ্য হবে। অবশ্ত প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত গীতবিতান কালানুক্রমিক নুচী, প্রথম খণ্ডে [1973] গানটিকে স্থচীর 
প্রথমেই স্থাপন কর! হয়েছে । তবে আমাদের মত গ্রাহা ছলে সেখানে বয়ম ও সালটি 
ংশোধনের প্রয়োজন হবে, লিখতে হবে - “বয়স ১১। ১২৭৯। ১৮৭৩, | 


১ প্রবন্ধটি গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময়ে [ ১৬৬১ ] উদ্ধৃতিটির শেষাংশ বাদ দিয়ে পাদটাকায় 'কে রচয়িতা, এ 
বিষয়ে বিতর্ক আছে' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেবেস্ত্রনাথ চ৪৮ 1857-এ যখন প্রথম অমুতসরে 
গিয়েছিলেন, তখনই স্বণ্মন্দিরে গুরু নানকের এই ভজনটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, দ্র আত্মজীবনী । ১৮৪-৮৫ 


১২৭৯ | 1872-73 ১৮৭ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 


বর্তমান বৎসরে জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক ঘটনা ও তথ্য 
এখানে সংকলিত হল। 

১২ শ্রাবণ শুক্রবার [ 26 1 1872 ] তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্র 
সথরেন্দ্রণাথ পুনায় জন্মগ্রহণ করেন । বলেন্দ্রনাথের সংকলিত রাশিচক্রের খাতায় জন্মতারিখ ও 
সময়টি এইভাবে দেওয়া আছে -১৭৯৪।৩।১১1৫।২৭।১১, অর্থাৎ সকালের দিকে তার জন্ম হয়। 
লক্ষণীয়, মাতা! জ্ঞানদানন্দিনীর জন্মতারিখ ১২ শ্রাবণ [ ১২৫৭ ]1 স্থরেন্দ্নাথ অবশ্ট তাঁদের 
প্রথম সন্তান নন; আমর জানি আশ্বিন ১২৭৫ [0০৮ 1868 ]-এ তাদের একটি পুত্রসন্তান 
জন্মের ছু-একদিনের মধ্যেই মার! যায়। জ্ঞানদানন্দিনীও লিখেছেন, প্রথম যখন আমি অন্তঃ- 
সব! হলুম, তখন আমি কিছু বুঝভূম না বলে দৌড়াদৌড়ি করতুম, তণই দু-একবার সন্তান নষ্ট 
হয়।'৯ স্থদূর পুনাতে স্থরেন্দ্রনাথের জন্ম হলেও জোড়ার্সীকোর বাড়িতেও আনন্দাহুষ্ঠানের 
অভাব হয় নি, এ কথ জানা যায় ৯ ভাদ্র [ শনি 24 4৪ ] তারিখের একটি হিসাব থেকে - 
“মেজবাবু মহাশয়ের পুত্র হওয়ায় বিতরণ জন্য বাটা তৈল ও মিঠাই ক্রয় -..৬২৭০,। এইটাই 
বোধৃহরর জোড়ার্সাকো! ঠাকুববাঁড়ির রীতি ছিল, পুত্রসন্তানের জন্স হলে দাসী ও ভূত্যদের মধ্যে 
তেল-ভরা বাটি 9 মিষ্টান্ন বিতরণ কর। হত। 

২৫ ভাদ্র সোমবার [9 9০9 1872] তারিখে স্বর্ণকুমারী দেবী ৪ জাঁনকীনাথ ঘোষালের 
তীয় সন্তান ও দ্বিতীয়| কন্ঠ! সরলার জন্ম হয়। সরল! দেবী নিজেই এই জন্মকথার বিবরণ 
দিয়েছেন এই ভাবে : «ণকদিন ভাপ্রমাসে - ললিতা সপ্তমী তিথিতে মহর্ষির আর একটি 
দৌহিত্রীর আবিতাব হল বাড়ির স্থতিকাগৃহে, বাড়ির ভিতরের তেতালার একটি রোদফাট। 
কাঠের ঘরে ।'২ এই ঘরটি অবশ্ঠ “বাড়ির স্থতিকাগূহ” ছিল না। 

শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা উধাবতীর এন্রপ্রাশন হয়। কান্তিক মাসে 
্বর্ণকুমীরী দেবীর প্রথম পুত্র জ্যোতন্ানাথ, বর্ণকুমারী দেবীর জ্যোষ্টপুত্র সরোজনাথ ও হেমেম্্র- 
নাথের দ্বিতীয় কন্ঠ প্রজ্ঞান্ন্দরীর অন্প্রাশন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিন হয়। আগেই উল্লিখিত 
হয়েছে, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্য প্রসাদ এই অনুষ্ঠানে শিশুদের মূখে প্রথম অন্ন তুলে 
দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। সরলা দেবীর বিবরণ অন্ক্যায়ী, এই বখসরের পৌষ-মাঘ 
মাসের কোনে দিনে পানিহাটিতে তীর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ-সম্পর্কে আমাদের 
হাতে কোনো তথা নেই, তা আগেই বল] হয়েছে । বিবরণটি যথার্থ না হওয়াই সম্ভব৷ 

২০ আশ্বিন [ শনি 5 0০৮] তাবিখের একটি হিসাবে দেখা যায়, 'শ্ীমতী ইরাবতী 
দেবীর দ্বিতীয় বিবাহর বায়' বাবদ ৯৮৪৩ খরচ কর! হয়েছে । সংবানটি কিছুট1 কৌতৃহলজনক | 
“দ্বিরাগমন' প্রথা হিন্দুসমাজে, বিশেষ করে যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, কিছু নতুন 
নয়) কিন্তু ঠাকুর পরিবারে ঘটনাটি একটু বৈচিত্রের ত্বাদ আনে । ইরাবতীর বিবাহ- 
ব্যাপারটিও রহশ্যাবুত। তার বিবাহ হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার হুর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিক্র 
নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে । নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়ি ছিল কাশীতে। 
এই বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম হিসাবটি ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায় ১৮ জৈষ্ঠ ১২৭৮ [ বুধ 31 14195 
1871 ] তারিখে : এসারদাবাবুর কন্তা ইরাবতীর বিবাহের নিরঞ্রনবাবুর বাটা হইতে সওগাদ 


১ পুরাতনী। ৩৩ 
২ জীবনের ঝরাপাতা। ১ 


১৬৮ রবিজীবনী 


আনে লোকেরদিগের খাওয়াইবার ও বিদায় বায়.'.১১৮%%৯' _ ইরাবতীর বয়স তখন দশ 
বৎসর পূর্ণ হয় নি। এর পরেই ১৪ মাঘ [শুক্র 26 191) 1872 ] তারিখের হিসাবে দেখ! 
যায়: এঅযোধ্যানাথ] পাকড়াশী মহাশয়কে ঢাকায় ইরাবতীর বিবাহ স্থগিদ স্বাদ টেলিগ্রাক 
করার ব্যয়..-১২' অর্থাৎ মাঘ মাসেই [১২৭৮] বিবাহের আয়োজন হয়েছিল, কিস্তু কোনে 
অনিবাধ কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়। এরপর বর্তমান বংসরে ৬ বৈশাখ [বুধ 17 4১01 
1872 ] তারিখে 'ইরাবতী দেবীর বিবাহের মোট খরচ"-এর হিসাব পাওয়া যায় ৬০৪৫|./৯ 
পাই, তার থেকে মনে হয় বৈশাখ ১২৭৯ [ 48: 1872 ]-র প্রথম সপ্তাহেই ইরাবতীর বিবাহ 
হয়েছিল দশ বৎসর বয়সে । আধাঢ় মাসের তত্ববোধিনী-তে আদি ব্রাঙ্মদমাজের ত্র ও 

বৈশাখ মাসের আয়বায়ের বিবরণেও দেখা যায় *শুভবর্মের দান। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ 

গঙ্গোপাধ্যায় ২০১১ যা আমাদের ধারণা সমর্থন করে । এই বিবাহের ছ'মাসের মধোই আশ্বিনে 

'ইরাবতী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ' হয় অর্থাৎ তিনি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করেন। 
একেস্বরবাদী ব্রাহ্মপরিবার থেকে ইরাবতী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত হন। সরলা 
দেবী লিখেছেন, "বড় মাসিমার জ্যোষ্ঠা কন্যা ইক্দিদিও কাশীতে শ্বশুরগৃহে নিত্য শিবদুর্গার 
সেবাপরায়ণা ছিলেন) কারণ, তার বিবাহ হয়েছিল সেই রকম ঘরে -...ধাদের নিজ বাড়িতেই 

শিবমন্দির ছিল। ইরুদিদিকে তারা যোল-সত্র বৎসর আর মায়ের কাছে মাতুলালয়ে 

পাঠাননি ।'১ 

এই বৎসর জোড়ান্সাকো বাড়িতে একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন রায়পুরের 

শ্রক্ সিংহ _ লর্ড “সতোন্দপ্রস্র সিংহ মহাশয়ের জোঠ্তাত' । রায়পুরের এই সিংহ পরিবারের 

কাছ থেকেই দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কুড়ি বিঘা! জমি লাভ করেছিলেন । শ্রীক্ঠ সিংহ 

দেবেন্দ্রনীথের ঘনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন এবং সম্ভবত মাঘ মাসে জোড়ার্সীকোয় আগমন করেন। 

২৬ মাঘ [ শুক্র 7 811 1873 ] তারিখের হিসাবে দেখছি : শরীক বাবুর দাত বাধাইবার জন্ত 
বায়' ১৭৫ টাক! সরকারী তহবিল থেকেই দেওয়া হয়েছে। আবার ৯ ধান্তন [বুধ 19 ঢ৫১ | 
'্ীকষ্ঠবাবুর জন্য মশারি একটা ও বিছানার চাদর একখানা তৈরারি' করানো হয়েছে অর্থাৎ 
জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়িতে তিনি প্রায় স্থায়ী অতিথিতে পরিণত হয়েছেন । অবশ্য এই সময়ে 
রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর ও হিমালয় ভ্রমণে রত, সেখান থেকে কিরে আসার পরই তার 
সঙ্গে শক সিংহের অসমবয়সী বন্ধুত্বের সুচনা । স্থতরাং সে-প্রসঙ্গ পরের অধ্যায়ে আলোচনার 
জন্য রেখে দেওয়া হল। 

রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নীলকমল ঘোষালের সঙ্গে আমর] যথেষ্ট পরিচিত । তিনি 

কাততিক ১২৭৩ [ 0০%1866 ]-এ এই কাজে নিযুক্ত হন। ফাল্গুন ১২৭৮ [ ঢ৫৮ 1872 1-এ 
রবীন্দ্রনাথের “বাংল৷ শিক্ষার অবসান' ঘটলেও দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গৃহশিক্ষক হিসেবে তিনি 
বহাল ছিলেন । কিন্তু বর্তমান বৎসরে ৪ ফাস্ভুন [ শুক্র 14 চ€০] তার কর্মাবমান ঘটে, এ 
«তথ্য, আমরা ছানতে পারি ৭ ফাল্তন[ সোম 17 5৪৮ ]এর হিসাব থেকে - দিলকমল 
ঘোমাল |দ* উহার বেতন মাঘ না” ৪ ফান্তণ...১২।/৬'। আবার এই ফান্ধন মাস থেকেই 
মানিক ১৫ টাকা বেতনে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জানচন্দ্র ভট্টাচার্য 'ছেলেবাবুদিগের 
ইংরাজি পড়াইবার শিক্ষক' হিসেবে নিযুক্ত হন। এর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হিমালয্ 
থেকে প্রত্যাগমনের পর, অতএব পরবর্তাঁ অধ্যায়ে আলোচ্য । কিন্তু এই নিয়োগের ফলে 


১ জীবনের ঝরাপাতা। ১৮ 


১২৭৯ | 1872-723 ১৮৯ 


অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বেতন কমে মাসিক দশ টাকায় ঈাড়ায় এবং তিনি প্রতিভা প্রভৃতি 
বালিকাদের শিক্ষকতার দায়ি তব গ্রহণ করেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 


বেঙ্গল আযাকাডেমির সহপাঠী হরিশ্চন্্ হালদারের সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপ্রদ বিবরণ রবীন্ধনাথ 
জীবনস্বতি-তে দিয়েছেন, অবশ্ত সেখানে তিনি এর নাম উল্লেখ না করে গ্রন্থকার বন্ধু 
“প্রোফেসর' 'জাছুকর' প্রভৃতি আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করেছেন। শেষ বয়সে রচিত গল্পলল্ল 
গ্রন্থের ম্যাজিশিয়ান? ও “মুক্তকুন্তল।" গল্পেও তিনি এর প্রসঙ্গ এনেছেন, সেখানে তিনি শ্বনামে 
প্রতিষ্ঠিত হলেও তার ব্ক্তিপরিচয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। জীবনস্থতি-র বর্ণনা থেকে মনে হয়, 
বেঙ্গল আযকাডেমিতে পড়ার সময়ই তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো" এই সহপাঠীর সঙ্গে 
তাদের আলাপ হয়, গল্পসল্প-তেও ইঙ্গিত মাছে ইরাবতীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রার পরে তার 
আবির্ভাব । কিন্ত জ্যোতিরিন্্নাথ-সঙ্কিত প্রতিকৃতি তালিকায় “শিল্পী হবিশচন্দ্র হালদার, 
চিত্রটিতে তারিখ দেয়৷ আছে 1870১, লক্ষণীয় “শিল্পী” আখ্যাটি এই সময়েই তার নামের 
সঙ্গে যুক্ত হায়ছে ! 1870-তে ববীন্দ্রণাথ নর্মাল স্কুলের ছাত্র, কিন্ত তখন থেকেই অন্তত 
জ্যোতিরন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিশ্ন্দ্রের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । প্রতিম। দেবা লিখেছেন, 
“শোনা বায় যখন কবি [ রখান্দ্রনাথ ] এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি 
স্কুলে পড়তেন সেই সমর হ. চ. হ. ছিলেন তাদের সহপাঠী । (সাদ্দাই এই বন্থপ্ণধুক্ত মানুষটিকে 
সংগ্রহ করে পরিবারের তধ্ণ মহলে পরিচিত করিয়ে দেন ।..' তার হ. চ. হ. নামকরণ পোদ্ধাই 
করেছিলেন ।'২ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি স্কুলে রবীন্দ্রনাথরা পড়েন নি, স্থতরাং সে-প্রসঙগ 
বাহুল্য ; কিন্ত যে-তথ্যটি এখানে উল্লেখধোগ্য সেটি হল বেঙ্গল আযকাডেমি পর্বের মাগেই 
হ. চ. হ. জোড়ার্সাকে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আর একটি মূল্যবান তথ্য 
সরবরাহ করেছেন কমল সরকার তার “রবীন্দ্র-রচনার প্রথম চিত্রকর প্রবন্ধে [ দ্র দেশ, ১৬ 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ । ৪৬৫-৭১ ]| রবীন্দ্রনাথ হ. চ. হ. লিখিত এবং মুত্রিত ম্যাজিক সম্বন্ধে 
চটি বই ও “ঝুলঝুলে খাতায় লেখা” “মুক্তকুন্তলা' নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
তিনি-যে অন্তত দুখানি মুদ্রিত নাটা গ্রন্থের লেখক ছিলেন সেই সংবাদ কমলবাবু দিয়েছেন । 
তাষ নাটক দুটির নাম--“কালাপাহাড় ব1 ধন্মদ্রোহী নাটক” [১৮০৩ শক : ১২৮৮] এবং 
'বেদবতী বা পতি-প্রাণ। নাটিকা' [ ১৮০১ শক : ১২৮৯ ]। প্রথম গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি উদ্ধত 
করছি-_'কালাপাহাড়। | বা ধর্দদ্রোহী নাটক । / শ্রাহরিশ্ন্দত্র হালদার প্রণীত। | ম.ঞ.৫ 
০718৬172157 0৮08৮ মুঞান্এ ২1 ঢিট 92 হা] 
০4].00শশা 00৬্াাবাপ ঘষা 5050901, 0৮ ৬মাা/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্তে/শ্রীকালী- 
কিস্কর চক্রবর্তী দ্বার! মুদ্রিত |/শকাব্বা ১৮০৩।' নাটকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বল 
হয়েছে, দৃশ্যকাব্যটি অন্যান্য পুস্তকালয়ের সঙ্গে 'জোড়ার্সীকো৷ ঠাকুর ভবনে-" এবং পাথুরিয়া- 
ঘাটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী ৩৩ নং ভবনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।' অপর গ্রন্থখানিও 
আদি ব্রাক্মসমাজ যন্ত্রেমুপ্রিত। এই বিবরণে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের যোগাযোগের সাক্ষ্য 


১ নুশীল রায়, জ্যোতিরিজ্নাথ। ২৩৮ 
২ ম্মতিচিত্র ( সিগনেট প্রেস: ১৩৫৯] 1৬২ 


১৯০ রবিজীবনী 


ছাড়াও তিনি ষে কলকাতা গবর্মেণ্ট স্কুল অব আর্টের ছান্রও ছিলেন যি পাওয়৷ যাচ্ছে। 
আমর জানি 187 1867-এ জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও তার ভঙ্মীপতি যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলে [1864 থেকে (30%6110670 9015001 ০ 4 নামেই পরিচিত 
ছিল ] ভন্তি হয়েছিলেন। এই স্ুত্রেই কি জ্যোতিরিজ্রনাথের সঙ্গে তীর পরিচয় হয়েছিল? 
তাহলে রবীন্দত্রনাথদের চেয়ে তিনি কত বড়ো ছিলেন? 

যাই হোক, এই ব্যক্তিটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার বর্ণনা জীবনস্থতি ও গল্পসল্প 
গ্রন্থে যথেই্ পরিমাণে থাকলেও পরবর্তীকালে আর কোনো! যোগাযোগের কথা তিনি কোথাও 
উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে বহু দ্বিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ 
24 4১01 1909 [ শুক্র ১১ বৈশাখ ১৩১০ ] তারিখে বালিগঞ্জে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ-মস্িত তার 
প্রতিকৃতি । এর মধোও ১২৯২ বঙ্গাব্দ 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্তদের রচন। 
তিনি চিত্রিত ও লিখোগ্রাফ করে দিয়েছেন, গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পীরপাহাড়ে বেড়াতে গেছেন 
[ ত্রস্থৃতিচিত্র | ৬৩] ও ছোটোদের অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা করে দিয়েছেন । শেষোক্ত সংবাদটি 
আমরা পাই হিরগ্নয়ী দেবীর রচনা থেকে : 'বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি পোষা 
চিত্রকর থাকিতেন।-.. আমর! হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি ষ্রেজ ত্াকিয়! দিতে 
হইবে । আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা | রফা হইল যে ৫০২ টাকায় তিনি 
সে কাজটা করিয়া দিবেন: আমার মাম! মহাশয় স্বগাঁয় গুণেন্্রনাথ ঠাকুর &্টেজের ইতিহাস 
শুনির! হরিশবাঁবুর দেনা পরিশোধের ভার লইলেন।-.. “ভারতী”র মলাটে তখন বীণাপাণির 
যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্রেজের শিরোভাগে অক্কিত হইয়াছিল সেই ছবি | ডপসিনে _ মধ্যে 
অক্ষিত রবিমামার মুখ- আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা _ কিন্তু সে ফুল, বাগানের 
ফুল নয় _নাট্যাভিনেতা৷ ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি।৯ এইভাবেই এই মানুষটি প্রায় ত্রিশ 
বছরের উপর জোড়াস্সীকে| ঠাকুরবাড়ির ছুটি শাখার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তার যথেষ্ট যোগাযোগ থাকার কথা- কিন্ত তিনি কৈশোরস্থৃতির পযায় 
থেকেই তাকে বিদায় দিয়েছেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
পূর্বেই বল! হয়েছে, কনিষ্ঠ পুত্রদধয় ও জোষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন দেবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আনন্দ- 
চন্দ্র বেদান্তবাগীশের সাহাযো বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রাদ্ষণসন্তানের উপযোগী অপৌত্তলিক 
উপনয়ন-পদ্ধতি রচন1 করেন । কিন্তু এই ঘটনাটি ঘরে বাইরে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল । 
রাজনারায়ণ বস্ও প্রথমে এই প্রথার বিরোধিতা করলে ও পরে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন : “দি 
অন্য দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা সম্মুখের পা তোল! সিংহের প্রতিক্কতি ব্যবহার আভিজাতোর 
চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোত্তব ত্রাঙ্গের! প্রাচীন খষিদিগের 
সন্তান বলিয়া পৌন্তলিকতার সহিত সংশ্রব ন1 রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের 
চিহ্নম্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহ। হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না ।-"" প্রথমে 
আমি নৃতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাঙ্গদমাজের 


১ “কৈফিয়ৎ, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩ । ১৬ 


১২৭৯ | 187/2-73 ১৯১ 


হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সবাবয়ব সম্পন্ধ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়। তাহাতে যোগ 
দিয়াছিলাম।"১ 

কিন্তু অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। ধর্মতত্ব পত্রিকার বক্তব্য যদি যথার্থ হয়, 
তাহলে বলতে হবে আদি ব্রাঙ্গমমাজের এতদিনের একনিষ্ঠ সেবক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীও 
এই প্রথ। সমর্থন করতে পারেন নি এবং এই মতানৈক্যের ফলেই তিনি উপাচার্য ও তত্ববোধিনী 
পঞ্জিকার সম্পাদক পদ থেকে অপন্থত হন। উক্ত পত্রিকা ১ চেত্র [৬৫] সংখ্যায় “সন্বাদ 
দেয়, “অযোধ্যানাথ পাকৃড়ীসী কলিকাতা সমাজ হইতে অবপর লইয়াছেন। আবার ১৬ 
বৈশাখ ১২৮০ [৬৮] সংখ্যায় লেখ। হয়, 'কলিকাতা--সমাজের প্রচারক বাবু ঈশানচন্্ 
বস্থুও নিষ্কাশিত হইয়াছেন । শ্রুত হওয়া গেল ইনি ও পাকড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুর সন্তাণের 
উপথীত অনুষ্ঠানে অসম্মত হওয়ায় দেবেন্রবাবু তাহাদের প্রতি বিরক্ত হন। এছাড়াও এই 
পাঁএকায় ১৬ মাঘ ও ১ ফান্তনের যুগ্মসংখ্যায় [ ৬।২-৩৮৮১-৮৩ ] “কলিকাতা ব্রা্মসমাজের 
ভয়ানক দুর্ঘটনা", ১৬ চৈত্র সংখ্যায় [ ৬৬।৯১৮-২০ ] তত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত উপনয়নের 
অনুষ্ঠান-প্রণালীর সমালোচন! করে “শোচনীয় পতন” এবং ১ জোষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায়] ৬।৯।৯৫৪- 
৫৫ ] 'য্জ্ঞোপবীত পৌত্তলিক চিহ্ন এবং পৌত্তলিকতা৷ কিনা ? প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; অনেক- 
গুলি পত্রও মুদ্রিত হয়। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় 'মূলতানস্থ সংবাদদাতা'র প্রতিবেদনের যে 
অংশগুণি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেও সমালোচনাত্ক মনোভাব ছিল। কিন্ত এ 
পত্রিকার সম্পাদকীয় মত এই প্রথার অন্থুকূল ছিল বলেই মনে হয়: বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুগ 
সম্প্রতি তাহার দুই পুত্রের যজ্ঞোপবীত দেওয়াতে সাপ্তাহিক সংবাদ বিদ্রপ করিয়া লিখিয়াছেন 
আদি ব্রাঞ্ছপমাঁজের ব্রাঙ্গেরা আবার হিন্দু হইতে আরম্ভ করিলেন। তাহীরা ত হিম্দুই 
খাছেন, নৃতন হইলেন না। এক ঈশ্বরের উপাসনা হিন্দুধর্খের সারভূত, সমুদয় সংস্কত গুহ 
কণ্তাই একথা কহিয়াছেন। কৈশব সম্প্রদায় ব্রাঙ্গ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাহার বাস্তবিক 
বর্ম নহেন, তাহারা না হিন্দু না মুদলমান না খৃষ্টান ।' | সোমপ্রকাশ। ১৪ ফান, 
১৫।১৫।২৩৩ ] 

ক্যাশবহি থেকে জান। যায়, উপনয়ন খাতে মোট খরচ হয়েছিল ১৪৬৯৪৬, যার মধ 
একটি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যয়ের উল্লেখ আছে : 'রবীবাবুর দাইকে বিদায় কাপড়ের মূল্য ৪ 
_জন্মের পর এই দাইয়ের স্তস্তেই রবীন্দ্রনাথ পালিত হয়েছিলেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪ 

এই প্রসঙ্গে আমর বোলপুর-শাস্তিনিকেতনের সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

আমরা জানি, ১৮ ফাল্গুন ১২৬৯ রবি ] 218: 1863 তারিখে লিখিত একটি মৌরসী 
পান্ট্রার দ্বারা রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির কাছ থেকে বাধিক পাচ টাকা, 
খাজনায় দেবেন্্নাথ তুবনভাঙা বাধের উত্তরাংশে 'সাস্তীনিকেতন নামা গৃহের চতুপার্খের মধ্যে 
২০ বিঘা জমির স্বত্ব লাভ করেন। শান্তিনিকেতন নাম উক্ত গৃছের উল্লেখ আমাদের মনে 
সংশয় স্থষ্টি করে যে, দলিল সম্পাদনের পূর্বেই সেখানে কোনো গৃহের অস্তিত্ব ছিল কিনা। 
অজিত চক্রবর্তী লিখেছেন, 'এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাহার নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া 


১ আত্মচরিত [ €র্থ সং, ১৩৯৮ 11 ১৫০ 


১৭২ রবিজীবনী 


তাহার মনে হইল। তার পর হইতে & ছাতিম গাছের তলায় মাঝে মাঝে তাহার তাবু 
পড়িতে লাগিল ।'৯ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কালে দেবেন্দ্রনাথ তথায় এক- 
খানি ক্ষূত্র একতল অট্রালিক! নির্মাণ করেন, উত্তরকালে উহ শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় 
পরিণত হয়। সময় সময় মহধির পুত্রদের বা কম্যাজামাতাদের কেহ কেহ গিয়া কয়েকদিন করিয়া 
বাস করিয়া আসিতেন, শান্তিনিকেতন নাম তখনে। হয় নাই।২ উদ্ধৃতি ছুটি থেকে মনে 
হয়, দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সেখানে তাবু স্থাপন করে বাস করতেন, পরে যখন সেখানে গৃহ নিয়িত 
হয় তখনো তার "শান্তিনিকেতন" নামকরণ হয় নি। অজিত চক্রবর্তী হয়তো অনেক পূর্বের 
ঘটনা লিখেছেন, কিন্ত আমাদের ধারণা দলিল-সম্পাদনের পূর্বেই সিংহ-পরিবারের অন্ুমতি- 
ক্রমে দেবেজ্ত্রনাথ সেখানে “শান্তিনিকেতন নাম দিয়ে একটি গৃহের পত্তন করেন । অন্তত ১২৭ 
বঙ্গাব্দে ১ অগ্রহায়ণ [ মঙ্গল 15 1০৬ 1864 ] তারিখে "শান্তিনিকেতন খাতে খরচ' হিসাধে 
রফিমন্দী মিস্ত্রীকে শাস্তিনিকাতনের গাথনির হিসাব সোদ' বাবদ ১৬ টাকা ৫ আনা দেওয়া 
হয়েছে, এ-প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্থতরাঁং দেবেন্দ্রনাথ পূর্বাবধিই এই 
গৃহকে "শান্তিনিকেতন" নামে অভিহিত করতেন, এমন সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত । ভাদ্র ১২৭২ 
[ 9০ 865 1-এর হিসাবে দেখ! যায় শাস্তিনিকেতনের জন্য ফুলের চার! কিনে পাঠানে। 
হচ্ছে । শোন] যায়, দেবেন্দ্রনাথ অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে সেই মাটি শান্তিনিকেতনের 
অন্থর্বর কঠিন কন্করময় ভূমির উপর ফেলে সেখানে একটি অন্থপম উদ্যান গড়ে তোলেন। 
রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে যান, তখন এখানকার গৃহ যথেষ্ট বাসযোগ্য হয়ে উঠলেও, 
নির্মাণ কার্য চলতেই থাকে । তিনি শান্তিনিকেতনের সাধারণ রূপটি তখন যা দেখেছিলেন 
তার বর্ণনা করে পরে লিখেছেন, “সে জায়গার সঙ্গে এখানকার এ জায়গার অনেক তফাঁতি- 
ধূধু করছে প্রান্তর, শ্ামল বৃক্ষচ্ছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথায়ও। সেই উর রক্ষ প্রান্তরের 
মধ্যে, আঙ্গকাল যেটা অতিথিশাল৷ তারই একটা ছোটো ঘরে, আমি থাকতুম, খন্যটাতে তিনি 
[দেবেন্দ্রনাথ] থাকতেন । তারই রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো! হতে আরস্ত করেছে |... 
নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় বসে 'পূর্থীরাজবিজয়' নামে একটি 
কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলুম ।”৩ 

রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম শান্তিনিকেতন-বাঁসের অভিজ্ঞতায় যে অসমাপ্ত পুফরিণীর কথা 
লিখেছেন, এই চেষ্টায় ১২৭৪ বঙ্গাব্দ যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হয় । এ বৎসরের ক্যাশবহি-তে এ- 
বিষয়ে প্রথম ব্যয়ের কথা উল্লেখ কর! হয়েছে ২৩ ভাব্র [ শনি 7 9 1867 ] তারিখে -“ব" 
দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দ” শান্তিনিকেতনের পুফকরিণীর পাড়ের মাটা উঠাইবার খরচ...১০০২, 3 
৮ আশ্বিন [ 23 9০০ ] তাকে এই কাজের জন্য আবার ১০০ টাকা দেওয়] হয়। ১০ কাত্তিক 
26 ০০] ও ৪ অগ্র [ 19 196০] তারিখে সারদাপ্রপাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'পুফরিণী খনন 
হিসাবে ২০০ টাক করে দেওয়ার পর সম্ভবত প্রচেষ্টাটি পরিত্যক্ত হয়, কারণ এর পরে এই 
'বাবদে আর কোনো খরচ দেখ। যায় না। বর্তমানে আনন্দ পাঠশালার পাশে যে উচু মাটির 
টিবি দেখ! যায়, সেটি সম্ভবত এই পুকুর থেকে তোল! মাটি দিয়েই তৈরি -_যার উপরে বসে 
দেবেন্দ্রনাথ তার প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্পন্ন করতেন । 


১ মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৪৪২ 
€ রবীন্ত্রজীবনী ১ [ ১৩৬৭] । ৩৮ 
৩ মহধি দেবেন্দ্রনাথ । ৫৭-৬৪ 


১২৭৯ | 1872-73 এ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫ 


বন্ষিমচন্দ্রের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা! প্রকাশ এই বংমরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
এই কথ! বলে আমর] এই অধ্যায়ের স্থচন1 করেছিলাম । এইখানে প্রসঙ্গটির একটু বিস্তৃত 
আলোচনা করা হচ্ছে । 

বঙ্নদর্শন প্রকাশের পুবেই বঙ্ষিমচন্ত্র তিনটি বাংলা উপন্তাস - দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা 
ও মৃণালিনী _ রচনা করে সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। এই 
অবস্থায় তিনি 796০ 1869-এ বহরমপুরে বদলি হন। “বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের 
আমর _পাহিত্য-চচ্চার ঘেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব [মুখোপাধ্যায় ), রানদাঁস সেন, 
লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ব, বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ব, 
গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুঞ্টনাথ সেন, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গেো- 
পাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকীল ),- এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বস্ষিমচন্ত্ 
যোগদান করিলেন।'৯ এই সাহিত্যিক পরিবেশই হয়তো বঙ্ষিমচন্দ্রের মনে একটি পত্রিক' 
প্রকাশের আকাঙ্ষার জন্ম দিয়েছিল । তারই ফলে বৈশাখ ১২৭৯ [£১: 1872 ] থেকে 
বঞ্ষিমচন্দ্রের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন | /মাসিক পত্র ও সমালোচন” নামে “ভবানীপুরের ১নং 
পিপুলপটা লেনে মাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বস্থ কক মুব্রিত ও প্রকাশিত" হতে শুরু 
করে। “পত্র স্থচনা"য় বঞ্ষিমচন্দ্র লেখেন, ম্থশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়। 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ । সুশিক্ষিত বাঙালীর বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ 
বলিয়া, স্থশিক্ষিত বীঙ্গালীএ। বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ । /আমরা এই পত্রকে স্থশিক্ষিত বাজালীর 
পাঁঠোপযোগী করিতে যত্ব করিব ।-.. এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্ঠ 

“দ্বিতীয়, এই পত্র আমর] কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম 
যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ভাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাহা- 
দিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্বোৎকর্ষের পরিচয় দিক । তাহাদ্িগের উক্তি বহন 
করিয়।, ইহা। বঙগ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক 1১২ 

শুধু কৃতবিদ্ সম্প্রদায়কে আহ্বান করা নয়, প্রথম সংখ্যা থেকেই উপন্তাস তো বটেই, 
সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ব্যঙ্গকৌতুক, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্িমাচন্ত 
শিজেই লেখনী ধারণ করে নব্যুগের সাহিত্যের আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস 
করেছেন। বঙ্গদর্শনের মাধামেই “বগ্ষিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের স্থযোদয় বিকাশ করিলেন, 
আমাদের হ্বংপদ্ম সেই প্রথম উদ্বাটিত হইল 1... বঙ্গদর্শন যেন তখন আধাঢের প্রথম বর্ষার 
মতে। “মাগতে। রাঁজবছুন্নতরধধনির্‌।” এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গলাহিত্যের পূর্ববাহিনী 
পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকণ্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে 
ধাবিত হইতে লাগিল ।... বঙ্গভাষ! সহস। বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল ।”৩ 

বঙ্গদর্শন প্রথম পাঠের স্বৃতি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে রোমস্থন করেছেন, “অবশেষে বঙ্কিমের 
বঙ্গদর্শন আসিয়! বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো৷ তাহার জন্য মাসান্তের 
প্রতীক্ষা করিয়! থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও 


১ সাসাচ ২। ২২। ৪৯-৫০ 
২ বন্কিম রচনাবলী ২ সাহিতা সংসদ $ ১৩৬১ ]1 ২৮৩ 
রি “বঙ্কিমচন্ত্র" আধুনিক সাহত্য ৯। ৩৯৯.৪ ৭ 

ভু ১১২৫ 


১৯৪ রবিজীবনী 


বেশি দুঃসহ হইত। বিষৃক্ষ, চন্রশেখর,৯ এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে 
পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্ত আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা 
করিয়া, অল্পলকালের পড়াকে স্থুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অন্থরণিত করিয়া, 
তৃপ্তির সঙ্গে অতৃষ্থি, ভোগের সঙ্গে কৌতৃহলকে অনেকদিন ধরিয়া গািয়! গাখিয়৷ পড়িতে 
পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না ।,২ 

বস্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন মাত্র চার বৎসর প্রকাশিত হয়ে চৈত্র ১২৮২-র পর 
বন্ধ হয়ে যায়। পরে তার মধামাগ্রজ সপ্ীবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮৪ থেকে 
১২৮৯ বঙ্গাব্ষ পর্যস্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে [ ৫ম খণ্ড ১২৮৪, ৬ষ্ঠ - ১২৮৫, ৭ম- 
১২৮৭, ৮ম _ বৈশাখ-আম্বিন ১২৮৮ ও ৯ম _ ১২৮৯], শ্রীশচন্্ মজুমদারের সম্পাদকত্তে কাতিক- 
মাঘ ১২৯০ চারটি সংখ্া। বেরোবার পর বঙ্গদর্শনের বর্তমান পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৩০৮ 
সালে রবীন্দ্রনাথ “বজদর্শন-নব পর্যায় সম্পাদনা শুরু করেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬ 
বঙ্গদর্শন প্রকাশের মতো 'ন্তাশানাল থিয়েটার" বা 'জাতীয় নাটযশালা'' স্থাপন এই বংসরের আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ এর পূর্বে নাটক অভিণয় হত ধনী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত নিজম্ব নাটা- 
শালায় _কালীপ্রসন্ধন সিংহের বিদ্যোখ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 
বেলগাছিয়া নাট্যশালা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাখুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, ঠাকুরবাড়ির 
জোড়াস্সীকো। থিয়েটার প্রভৃতি সবই এই ধরনের রঙ্গমঞ্চ । এখানে যে-সব অভিনয় হত আমন্ত্রিত 
অতিথির] ছাড়1 সাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ পাশাপাশি ইংরেজদের 
প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় টিকিট কেটে নাট্যরস-সম্ভোগে কোনো বাধাই ছিল না। উত্তর 
কলকাতার বাগবাজারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্ধে্দু- 
শেখর মুস্তফী প্রভৃতি কয়েকজন শৌথীন অভিনেতা! “বাগবাজার আযামেচার থিয়েটার" [পরবর্তাঁ 
কালে 'যামবাঁজার নাট্যসমাজ' নাম দেওয়! হয়] নামে একটি নাটকের দল প্রতিষ্ঠিত করে 
1868-এ দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী, ও পরে 11 7195 1872 [শনি ৩* বৈশাখ 
১২৭৯ ] তারই লেখা 'লীলাবতী” অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। তাতে উৎসাহিত 
হয়ে তীর টিকিট বিক্রি করে সর্বাধারণের জন্ত একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে 
শুরু করেন। অর্থ উপার্জন করা এদের লক্ষ্য ছিল না, নৃতন নৃতন নাটক অভিনয় করা এবং 
স্টেজ, দৃশ্ঠপট, লাজপোশাক, রূপসজ্জা ইত্যাদির পৌনঃপুনিক ব্যয় মেটানোর জন্যই টিকিট 
বিক্রির প্রস্তাব কর! হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, মধ্যস্থ- 
লম্পাদক মনোমোহন বন্ধ, ম্তাশানাল পেপার-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি এই প্রস্তাব 
উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন । এই রঙ্গমঞ্চের নাম 'ন্াঁশানাল থিয়েটার রাখার পিছনে 
নবগোপাল মিত্রের প্রেরণাও কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়। ন্যাশানাল পেপার+ গ্যাশানাল 


১ “চন্্রশেখর' উপন্যানটি অবশ্য আমাদের আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় নি; এটি শ্রাবণ ১২৮* থেকে ভার 
১২৮১ সংখ্যা বঙ্গনর্শন-এ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' সমাপ্ত হবার পর চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায় ইন্দিরা 
সপূ্ণ প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষা-এ় শেষ চারটি অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ হয়তে| হিমালয়-বাত্রার আগে পড়ার হুযোগ 
পান নি, দীর্ঘ তিন মাসের প্রতীক্ষার পর প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবেই জাকাঙ্জার তৃপ্তি ঘটে। 

২ জীবনশ্মৃতি ১৭ । ৬৩৩ 


১৯৭৯ | 1872-73 রহ 


গাদারিং [জাতীয় মেল! ] নয. নাল সোসাইটি" '্তাশানাল স্ুল' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা 
নবগোপাল সাধারণ রঙ্গমঞ্জের ন'নও শ্যাশানাল থিয়েটার রাখতে চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক । 
ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা ধায় ১৬ পৌষ [রবি 29 79৫০ 1872] 
& থিয়েটার গৃছে জাতীয় সভার অধিবেশনে নীলকমল মুখোপাধ্যায় 'জমিদার ও রাঁয়ত' বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন এবং এই বংসরে জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনে ৬ ফান্তন [ রবি 16 
1873 ] ন্যাশানাল থিয়েটার 'ভারতমাতার বিলাপ' বা "ভারতরাজলক্মী' নাটিক। ও 'নীলদর্গণ' 
প্রভৃতি অন্ান্ত নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় করেন।৯ এরই মধো আর্িক ব্যাপার নিয়ে 
অধ্যক্ষদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে 19 180 1873 যে সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় নবগোপাঁল 
মিত্র তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।২ এইগুলি ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে নবগোপাল মিত্রের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ। যাই হোক, জোড়ার্সাকোয় মধুস্থদন সান্তালের “ঘড়িওয়াল। 
বাড়ি'র বহির্বাটার উঠানটি মাসিক ৪০২ টাকায় ভাড়া নিয়ে ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯ [শনি ? 
[9০০ 1872 ] দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি অভিনয়ের মাধামে ন্যাশানাল থিয়েটারের 
শুভ সুচনা হল। টিকিটের মূল্য ছিল প্রথম শ্রেণী এক টাক ও দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা । 
আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনয় দেখতে যান। ক্যাশ- 
বহি-তে ২৬ পৌষ ' বুধ ৪ 721. 1873 ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় [ এটি আমরা পূর্বেও 
উদ্ধত করেছি ] : “ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে জান... উহার দিগের টিকিটের মূল্য/ছোট- 
বাবু মহাশয়ের আদেশমতে নবিনবাবুকে দেওয়া যায় _-/১ দফা ৮ [১ দফা ৮২ [ দ্বিপেন্দ্রনাথ 
প্রথমে দর্শনার্থীদের অন্তরুকি' না হওয়ায় পিতামহী সারদা দেবী তার টিকিটের দাম দিয়ে 
দেন ]। এই হিসাব থেকে মনে হয়, এক দিন নয়, ছু'দিন ছেলেবাবুরা থিয়েটার দেখতে গিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন, কোন্‌ কোন্‌ নাটকের অভিনয় তারা দেখেছিলেন? এই সময় পর্যস্ত 
কেবলমাত্র শনিবারে অভিনয় হত _বুধবারে অভিনয় প্রবত্তিত হয় 15181) [ ৩ মাঘ] থেকে। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ন্াশানাল থিয়েটা্ 28 19০০ 1872 [ ১৫ 
পৌষ] “সধবার একাদশী' এবং 15 ]8 1873 [২২ পৌষ) 'নবীন তপন্থিনী” অভিনীত হয় ।৩ 
আমাদের ধারণা, অন্থান্ত বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই ছুটি নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন । 
“নধবার একাদশী” অবশ্ঠ ঠিক বালকদের দেখার উপযুক্ত নাটক নয়, কিন্তু “ছোটবাবু” অর্থাৎ 
জোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে অভিভাবক-স্থলভ মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল না বলেই বালকদের 
পক্ষে এই নাটকের অভিনয় দেখার স্থযোগ ঘটেছিল । 

এই প্রসঙ্গে জোতিরিক্রনাথ-রচিত প্রথম নাট্যরচন] “কিঞ্চিৎ জলযোগ-এর কথা বলে 
নেওয়। যেতে পারে । বেঙ্গল লাইব্রেরির কাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 20 
9০ 1872 [ শুক্র ৫ আশ্বিন ]। এই সময়ে জ্যোতিরিক্্রনাথ আদি ত্রাহ্মদমাজের সম্পাদক 
এবং তার নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী কিছু পরিমাণে পুরাতনপন্থী ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী 
ছিলেন। আমর] জানি, ভারতব্্াঁয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ২৩ মাঘ ১২৭৮ [ সোম 5 চ৪ 
1872 ] কেশবচন্ত্র জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থিত বাগানে “ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং উক্ত সমাজের উপাসনামন্দিরে খুস্টায় রীতিতে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত উপাসনা প্রবতিত 
করেন। এইগুলিকে বাগ করাই জ্যোতিরিক্্রনাথের এই প্রহসনের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থে তার 


১ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলীয় নাট্যশাল [ ১৩৫১ ]। ৬৬ 
২ এ । ৬৩-৬৪ 
৩ এ। ৪৭ 


১৯৩ রবিজীবনী 


নাম মুত্রিত না হলেও তিনিই যে এর রচয়িতা এ তথা গোপন থাকে নি। তার ফলে ধর্মতব 
পত্রিকা [ ১৬ আশ্বিন, ৫১৭।৭৭৩ ] এই গ্রন্থ ও তার রচয়িতার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে : 
“আমর! শুনিয়া যারপর নাই ছুঃখিত হইলাম যে “কিঞ্চিৎ জলযোগ” নামক একখানি নাটক 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । এই পুত্তকে ভারতাশ্রম, ব্রহ্ষমন্দির, প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি 
দেওয়া হইয়াছে, ব্রান্ষিকাদিগকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রস্থকর্তা থো্িত আপনার নীচতা ও 
বিকৃত শ্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন । আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে উক্ত গ্রস্থকর্তা 

কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্যোর পুত্র ।-"" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বদর্শন-এ 

[ ঠচত্র ১২৭৯ । ৫৭১-৭৬ ] গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রশংসা! করেন । ন্তাশানাল থিয়েটার সান্যাল-বাড়ির 

প্রাঙ্গণে 8 24৪: 1873 [ ২৫ ফাল্গুন ] এই পর্বের শেষ অভিনয় করলেও ১৫ বৈশাখ ১২৮৭ 

শনি 26 40: শোভাবাজারে রাজ! রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে মধুস্থদনের “একেই কি বলে 

সভাতা'র সঙ্গে 'কিঞিৎ জলযোগ'ও অভিনুয় করে।১ এই নাটকের এইটিই প্রথম অভিনয় । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৭ 
এই বৎসর হিম্দু মেলার সপ্তম অধিবেশন হয় নৈনানে অবস্থিত হীরালাল শীলের বাগানে £ 
কান্বন [ শনি 15 ৪৮ 1872 ] থেকে ৭ ফাল্তন [সোম 17 6৪১] পর্যন্ত। প্রথম দিন 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাঁক্তা কমলরুষ্ণ বাহাছুরের সভাপতিত্বে সম্পাদক দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর জাতীয় 
মেল! এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্ত 9 কার্যকারিতার উল্লেখ করেন এবং হিম্দুজাতির পূর্বগৌরব 
ও বর্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে সকলকে জাতীয় উন্নতিবিধান সম্বদ্ধে 
অবহিত হতে অন্থরোধ করেন। রবিবার মেলার প্রধান দিবসে বেলা এগারোটায় রাজা 
কালীরুষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে মনোমোহন বস্থ “হিন্দু আচার বাবহার _ সামাজিক'২ 
নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেশজ" শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী সকলের কাছে 
আকর্ষণীয় হয়েছিল। ফুল, ফল ও শাকসবজ্জির প্রদর্শনীতে গুণেন্্রনাথ ও নীলকমল 
মুখোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন। রমানাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ মালীদের পুরস্কার প্রদান করেন। 
এবারে একটি পুস্তক-প্রদর্শনীরও আয়োজন কর। হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, এদিন 
ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক 'ভারত-মাতার বিলাপ' বা “ভারতরাজলম্মী' নাটিকা ও “শীলদর্পণ' 
প্রভৃতি অন্তান্ত নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হয়। তৃতীয় দিনে রাজনারায়ণ বন্থুর 
সভাপতিত্বে সীতানাথ ঘোষ “বঙ্গের সংক্রামক জরের কারণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই বিষয়টি অবলম্বনে ২৮ 'জাষ্ঠ [9 78 1872] হুবনমোহন সরকার জাতীয় সভায় একটি 
বন্তৃত! দেন। প্রদর্শনীতেও “ডেঙ্গু জরাক্রান্ত রোগী'র মৃত্মূত্তি রাখা হয়েছিল। ন্যাশানাল 
পেপার-এও এ বিষয়ে অনেক সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বোঝা যায় জনসাধারণের 
* শৃক্তিক্ষয়কারী এই ব্যাধিটির সামাজিক প্রতিক্রিয়। সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
দেখা দিয়েছিল । ব্যায়াম-কমরতাদির পর জাতীয় সংগীত গীত হয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে । 
বর্তমান বৎসরের মেলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না, কারণ মেলা 
আরম্তের আগের দিন তিনি পিতার সঙ্গে বোলপুর যাত্রা করেন। 


১ দ্র 27676700166, ০1. উঠ], ০, 17) 4১91526, 1879 
২ এইবিষয়ে প্রথম বক্তা তিনি ১৭ আখিন [ বুধ 2 0০ 1872 ] তারিখে জাতীয় সভার অধিবেশনে প্রদান 


করেন। 


১২৭৯ | 1872-73 ১৯৭ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৮ 


এইখানে আমর আর একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নিতে চাই, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ 
কোনো সম্পর্ক ছিল না বলেই মনে হবে, কিন্ধু বাংল! সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা 
_যা পরবর্তাকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠনে পরিণতি লাঁভ করেছে সম্বন্ধে ননির্দি 
চিন্তাভাবন] শুরু করার পিছনে প্রসঙ্গটির যথেষ্ট মূলা আছে। ভারতীয় সিভিল সান্ডিসের 
কর্মচারী জন বীম্স [1837-1902] “বঙ্গল প্রেপিডেন্সিতে কা্দ করার সময়ে ভারতীয় ভাষাতত্ব 
নিয়ে গভীর অনুশীলন করেন এবং 0%6155 ০0% 1701%, 2710104) [1867 ], 4 
(00771921261/6 0121787701 01 1706 21026721721 1,21/25222$ ০1 1172£5. 3 ৬ 015. 
[1872-79] ও 2. 01251772101 66 32178215 1272%2£7, 1661211) 27৮2 0011074591 
[1894] প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান বংলরে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার কালেক্টর 
থাকার সময়ে তিনি বাংল! ভাষ। শিয়ে চর্ভ। করার জন্য একটি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব-সংবলিত 
এসখানি পুন্তিকা রচন। করেন [ 58429560185 1001 18 10177826107 0 27 480267)0) 
০0 1/661266 ঠ% 83974218 05 00101 13০21785১13. 00 9. 05810065. ৬৬510912123 
0০. 1872 ]। পুস্তিকাটি প্রকাশের পূর্বেই বাঁম্স্‌ বাংলাভাষায় তার বক্তন্য লিখে বঙ্গদর্শন-এ 
প্রেরণ করেন এনং সেটি বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষিপ্ত মন্তন্য-সহ উক্ত পত্রিকার ষ্ঠ ১২৭৯ [পৃ 
১২২-৩০ ] সংখায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ ॥গন্থ্ঠান পত্র। শামে মৃদ্রিত হয়। সংঘবদ্ধ 
প্রচেষ্টার দ্বার! ইংরেজি, ফরাসি, ভার্মান, ইটালিয়ান ও স্পানিশ ভাষা-সমৃহের কিরূপ উন্নতি 
হয়েছে তাঁর বিস্তৃত বিবরুণ য়ে বীম্স্‌ বাঙ্গালা সাহিতোর ভাষার স্থিরত। বিধান জন্য' একটি 
সাহিতা-সমাজ স্থাপনের প্রস্তার করেন । ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অতাধিক 
সংস্কতালসারী ও 'ঢ, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল" শব্ব-নপ্তিত একটি অভিনান সংকলন ও 
লেখকদের সেই অভিদ্বান অনুসরণ করে চলার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সভার কার্যপদ্ধতি 
সম্বন্ধে তিনি লেখেন, “অভিধান প্রস্কত করাই সভার মূল কম্ম। অথচ * সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি 
এবং তর্কবিতর্ক হইবার বাধা নাই । গ্রন্থকারের। নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে ভাতে পাঠ করিবেন 
এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার শৌন্দযা বৃদ্ধি করিবেন |. সঙ্গীত আলোচনার দ্বার! 
সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে ।' বীমৃম্‌ শত-খানেক বাঁগালি সভ্যের সঙ্গে হিতৈষী ও বিজ্ঞ 
কয়েকজন ইংরেজ পভ্য গ্রহণ করাও জন্যও সুপারিশ করেন । তীর এই প্রস্তাব সমসাময়িক 
পত্রপত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল । ন্যাশানাল পেপার [ ৬০1 ৬], ০ 31, 
10] 31] ইংরেজি পুস্তিকাটির উপর একটি দীঘথ আলোচন। করে জানায়, 1] 4১4৪ 1872 
[ রবি ২৮ শ্রাবণ ] তারিখে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বস্থ এই বিষয়ে 
বক্তৃতা করবেন। ঘোষিত সভাপতি রাজেন্্রলাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ব 
ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি গৃহে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। মধ্যস্থ [২ ভাদ্র] 
পত্রিক। লেখে, “ঙ্গভাষার বিখাত লেখক বাজনাবায়ণ বস্থ বীমস্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত “বাঙ্গল। * 
সাহিত্যের ভাষ। ও রীতি সংস্থাপনী সভা” এই প্রপঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক স্দীর্ঘ 
মৌলিক বস্তৃত৷ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি দীর্ঘ 
রূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরন্ধ করেন ।:." পরে কিয়ৎক্ষণ তকবিতর্কের পর 
সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্তৃক বীমৃস্‌ সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়! এই মর্মে এক 
পত্র লেখা হয় যে তাহার মতে সাহিত্য-রীতি সংস্থাপনী সভা ন। হইয়া একটি সমালোচনা সভা 
হইলে ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্তৃক অস্থমোদিত হইলে রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সভা 


১৯৮ রধিজীবনী 


ভঙ্গ হয়।'১ এই বক্তৃতার প্রতিবেদন বিভিন্ন মন্তবা-সহ স্তাশানাল পেপার [০ 33, 14 
4065 00 391-92 ]7এ ও রহশ্যসন্দর্ভ [৭ পর্ব ৭১ খণ্ড । ৭৬-৮০] পত্রিকাতেওং প্রকাশিত 
হয়। রামগতি ন্যায়রত্ব তার 'বাঙ্গালাভাষ! ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” [ ১২৮০] 
গ্রস্থে২ বীম্‌সের প্রস্তাবের প্রতিকূল সমালোচন। করেন। 

বাংলার বিহবন্সগুলী বীম্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও তার আকাজ্। যে সর্বাংশে বার্থ 
হয়েছিল, সে-কথা বলা যায় না। বীম্‌সের প্রস্তাবিত অভিধান প্রণয়নে ব্রতী না হলেও, 
সাহিত্যিক ও সাহিত্যান্থুরাগী ব্যক্তিদের একত্রিত করে আলোচনা, মতবিনিময়, সাহিত্যপাঠ, 
বক্তৃতা, সংগীত-পরিবেশন, অভিনয় ইত্যাদি আয়োজন করার কয়েকটি প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 
৬ বৈশাখ ১২৮১ [18 4১০: 1874] জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়িতে 'ন্যুনাধিক ১০০ ব্যক্তি'র 
উপস্থিতিতে যে “বিঘজ্জন-সমাগম' অনুষ্ঠানের সুচন। হয়, তাকে আমরা উক্ত লক্ষ্যের অভিমুখী 
মনে করতে পারি । এই বৎসর ১৮ পৌষ [ 1 78 1875 ] যে “কলেজ রি-ইউনিয়ন' উৎসবের 
প্রবর্তন ঘটে, অন্য উদ্দে্ঠ সত্বেও তা আলোচা প্রয়োজনকে অনেকট। সিদ্ধ করেছিল। এরপর 
১২৮২ বঙ্গাব্দেও যে “বঙ্গ-ভাষা-সমালোচনী-সভা” প্রতিষ্ঠিত হয় [কয়েকটি অধিবেশনের বিবরণ 
ছাঁড়া সভাটির সংগঠন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি নি 7, তার নামেই প্রমাণ যে 
বীমূসের প্রস্তাব সংগঠকদের অন্যতম প্রেরণ! জুগিয়েছিল। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ জ্যোতিরিক্্রনাথ 
ও রবীন্দ্রনাথ যে 'সারম্বত সমাজ, প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাকেও আমরা এই-সব 
প্রচেষ্টার উত্তরস্থবী বলতে পারি । শেষপর্যন্ত ৮ শ্রাবণ ১৩০০ [23 0৬] 1893] তারিখে [9৩ 
02769] ১০৪61) 0 [106180016 বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ফলে বীমূসের 
মনোবাসন। চরিতার্থ হয়, যার সঙ্গে সুচনার অব্যবহিত পরবতা কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন 
নান! সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন । 


১ হুনীল দাস -সম্পাদিত মনোমোহন বস্থর অপ্রকাশিত ডায়েরি [ ১৩৮৭ ]1 ১৮৭ 

২ দ্র মদনমোহন কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস [ ১৩৮১ ] 1 ১৮১-৮৭ 

৩ সময়টি অন্থমিত ; ২২ মাঘ ১২৮৬ [3 চ৮ 1877 ] তানিখে এই সভার ২য় বৎসরের ৩*শ অধিষেশনে 
সত্যেক্রনাথ 'বঙ্গদেশ ও বোম্বাই” সম্বন্ধে বন্তৃত। কয়েন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


১২৮০ [ 1873-74 ] ১৭৯৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়োদশ বৎসর 


চৈত্র ১২৭৯-র শেষে অমৃতসর থেকে ঘাত্রা শুরু করে পাঠানকোট হয়ে সাহুচর দেবেন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথ ড্যালহৌমি পাহাড়ে অবস্থিত বক্রোটা শিখরে পৌছন সম্ভবত বৈশাখ মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়াতেই । ১৪ বৈশাখ [শুক্র ২৫ 4১7 1873 ] “বক্রোটা” থেকে 
দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বস্থকে এক পত্রে লেখেন, আমি অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার 
বাক্রোটা! শেখরে আপিয়! প'ছিয়াছি। এখানে তোমার ৭ই বৈশাখের পত্র পাইয়া অতীব 
আনন্দিত হুইলাম |". রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজি 
অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে ৷ ইহাকে ব্রাঙ্গধশ্ম ও পড়াইয়! থাকি ।”১ 

বক্রো্টায় ঠাদ্দেব বাসা ছিল একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চুড়ায় । বৈশাখ মাস হলেও 
শীত অত্যন্ত প্রবল । এমনকি পথের যে-অংশে রোদ পড়ত না, সেখানে তখনও বরফ গলে 
নি। বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় যে বিস্তৃত পাইন গাছের অরণ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ একটি 
লৌহফলকবিশিঞ্& লাঠি নিয়ে সেখানে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। বনস্পতিগুল! প্রকাণ্ড 
দৈতোর মতো মস্ত মন্ত ছায়া লইয়। ধঈড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বংসরের বিপুল 
প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুত্ একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাঁদের গা ঘেষিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইভেছে, তাহার। একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ 
করিবামাত্রই যেন তাহার একট] বিশেষ স্পর্শ পাইতাম | যেন সরাঁস্ণর গাত্রের মতে। একটি 
ঘন শীতলত। এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়াআলোকের পর্যায় যেন প্রকাও একটা 
আদিম সরীস্থপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী ।'২ রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা কিছুদিনের মধ্যেই 
বনফুল কাব্যের মধ্যে রূপ নিয়েছিল । কোনো কোনে। দিন দুপুরে বালক লাঠি হাতে একলা 
এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে যেতেন । দেবেন্দ্রনাথ কোনে। দিনই বালকের এই 
স্বেচ্ছাভ্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি বা বাধা-নিষেধের নিগড়ে তাকে বাধবার চেষ্টা করেন নি। 
হয়তে। জোড়াস্সীকোর বাড়িতে এই বালকের প্রতি যে অবিচার কর। হচ্ছিল, এইভাবেই তিনি 
তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ এই হঠাৎ-পাওয়ণ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের 
কোনে। সুযোগ ত্যাগ করেন নি। এই নিরগ্কশ বিচরণের মধ্যে তার একটি মজা ছিল মনে 
মনে ভয় বানিয়ে তোলাতে । তিনি লিখেছেন, একদিন ওতরাই পথে যেতে যেতে পা পড়ে- 
ছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো। পাতার উপর । প1 একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে * 
ঠেকিয়ে দিলুম ৷ কিন্তু না ঠেকাতেও তো। পারভুম । ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেক- 
দূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত ।-.. তা ছাড় ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে 
হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখ। হলেও হতে পারত,... ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন 


১ মহধি দেবেশ্রনাথের পত্তাবলী | ১*৫-০৬, পত্র ৭৬ 
২ জীবনম্মাতি ১৭ । ৩২* 


২৪৪ রবিজীবনী 


সব জমিয়েছিলুম মনে ।১ কল্পনাগ্রবণ বালক সামান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিংবা বিনা 
উপলক্ষেই কেমন করে নিজের মনের মধোই একটি কল্পজগত সৃষ্টি করে নিতেন, তার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত আগে আমরা দেখেছি -পরেও তা দেখতে পাব । রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কাব্য- 
ভাবনার এটি একটি বৈশিষ্ট্য বল! যেতে পারে । হিমালয় থেকে ফিরে মায়ের সান্ধ্যসভায় ব। 
অন্থাত্র সতা ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে এই কাল্পনিক সম্ভাবনার গল্পও সমভাবে তিনি পরিবেশন 
করেছেন । 
বক্রোটার বাসায় রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘর ছিল একটি প্রান্তে । রাত্রে বিছানায় শুয়ে 
জানলার ভিতর দিয়ে নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোয় পপর্বতচূড়ার পাওুরবর্ণ তুষারদীন্তি' দেখতে 
পেতেন। এক-একিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতেন পিতা একটা লাল রঙের শালে 
পর্বাঙ্গ ঢেকে হাতে একটা মোমবাতির সেজ নিয়ে নিঃশব্ষচরণে কাচ দিয়ে ঘেরা বাইরের 
বারান্দায় উপাসনায় চলেছেন। রাত্রির অন্ধকাঁর থাকতেই তিনি পুত্রকে ডেকে তুলতেন, 
উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করার সেইটিই ছিল নির্দিষ্ট সময়। “শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেন 
হইতে বড়ে। দুঃখের এই উদ্বোধন ।' আমরণ এটি তার অভাসে পরিণত হয়েছিল । 
সযোদয়ের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তার প্রভাতের উপাসনার শেষে এক বাটি ছৃপ্ধ পান করে 
পুত্রকে পাশে নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করে আর-একবার উপাসনা করতেন । ' তারপর তাঁকে 
নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। দেবেন্দ্রনীথের বয়স তখন ছাগ্সান্ন বংসর, তবু তীর সঙ্গে দ্বাদশবর্ধীয় 
বালক তাল রাখতে পারতেন না, পথিমধোই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়ে পায়ে-চল। পথ 
বেয়ে বাড়িতে কিরে আসতেন । 
ভ্রমণশেষে দেবেন্দ্রনীথ বাড়ি ফিরে এসে পুত্রকে একঘণ্টা ইংরেজি পড়াতেন । রবান্দ্রনাখ 
পাওুলিপিতে লিখেছিলেন, এখানেও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্লিনের ইংরেজি জীবনী তীর পাঠা ছিল। 
তারপর দশটার সময় বরফগল। ঠাণ্ডা জলে আন, তার আদেশের বিরদ্ধে ঘড়ায় গরমক্ল 
মেশাতে ভূত্যদের সাহস হত না। পুত্রকে উত্সাহ দেবার জন্য গল্প করতেন, যৌবনে তিনি 
নিজে কেমন দুঃসহশীতল জলে জান করতেন। তিনি নিজে প্রচুর পরিমাণে ছুধ খেতেন। কিন্ত 
অহিফেনসেবী ঈশ্বর ভূৃত্যের ছুগ্ধের চাহিদা! মেটাতে গিয়ে দুধ-না-খাওয়াটাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । সুতরাং পিতার সঙ্গে প্রতিবার দুপ্ধপান কর তার কাছে প্রীতিপ্রদ না 
হওয়াই স্বাভাবিক । বাধা হয়ে তাকে ভূতাদের শরণাপন্ন হতে হল, 'তাহার। আমার প্রতি দয়! 
করিয়। বা! নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়! দিত 1 
ছুপুরে খাবার পর দেবেন্দ্রনাথ আর-একবার পুত্রকে পড়াতে বসতেন । কিন্ত প্রত্যুষের 
নষ্টঘুম তার অকাঁলব্যাঘাতের শোধ নিত । তাকে ঘুমে ঢলে পড়তে দেখে পিতা ছুটি দিয়ে 
দিলে ঘুমও কোথায় ছুটে যেত । “তাহার পরে দেবতাত্ম! নগাধিরাজের পাল1।' 
অবসর সময়ে পিতাপুত্রে নানারকম গল্প হত । দেবেন্দ্রনাথ প্রবাসেই বেশিদিন কাটাতেন, 
' স্ৃতরাঁং পুত্রের কাঁছে সংসারের যে ছবিটি পেতেন সেটি অন্ত কারোর কাছ থেকে পাওয়া 
সম্ভব ছিল না । বাড়ি থেকে কারোর চিঠি পেলে রবীন্দ্রনাথ সেটি পিতাকে দেখাতেন । তেমনি 
ঘিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুত্রের! পিতাকে চিঠি লিখলে তিনি সেই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে 
পড়তে দ্িতেন। পিতাকে কিভাবে চিঠি লেখ! উচিত, এইভাবেই সেই শিক্ষা তার আয়ত্ত 
হয়েছিল। এই সমন্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন দেবেশ্রনাথ শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন। 


১ ছেলেবেল। ২৬ । ৬২৬ 


১২৮০ 1 1873-74 ্ 


একবার সতোক্রনাথের একটি চিঠিতে ছিল, তিনি “কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্্' হয়ে খেটে 
মরছেন - সেই জায়গার কয়েকটি "ক্যের অর্থ দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পুত্র 
যে অর্থ করলেন, পিতার তা৷ মনোনীত হল ন।-তিনি অন্য অর্থ করলেন। কিন্ত বালক তার 
ষ্টতাঁর সেই অর্থ স্বীকার না করে বহুক্ষণ পিতার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। মর-কেউ হলে 
নিশ্চয় ধমক 'দয়ে তাকে নিরত্ত করতেন - কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্বস্ত পরম ধৈর্যের সঙ্গে পুত্রকে 
বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন । 

এই ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন - য। 
আমরা পূর্বে উল্লেখ না করে একসঙ্গে আলোচনার জন্য রেখে দিয়েছি _ সেটি হল জ্যোতিবিষ্যা। 
জোতিবিদ্যা তার অতান্ত প্রিয্প বিষয় ছিল। ন্বর্ণকুমারী দেবীও পিতার নিকট জ্যোতিহিগ্ভা- 
শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন।১৯ পপিভৃদেব সম্বন্ধে আমার জীাবনম্বতি'তে জ্যোতিরিজ্রনাথও 
অন্থরূপ কথা লিখেছেন।২ শাস্তিনিকেতনে অবস্থানকালেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের 
এই শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল -“সন্ধ্যাবেল খোল! আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহ- 
মণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ওুস্থক্যের সঙ্গে । মনে পড়ে আমি 
তার মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাকে শুনিয়েছিলুম ।'৩ অমুতসরেও তিনি 
[২1017710 4৬. [70000:-এর লিখিত “সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রস্থ হইতে অনেক বি্ষিয় 
মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন । আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।,৪ বক্রোট। যাত্রার 
পথে 'ডাকবাংলায় পৌছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হুইয়া 
আসিলে পর্ধতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য স্থম্পষ্ট হইয়। উঠিত এবং পিতা আমাকে 
গ্রহতারকা চিনাইয়। দিয়। জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ।১৫ অন্যত্র তিনি এ-সন্বন্ধে 
লিখেছেন, 'বয়স তখন হয়তো বারে! হবে. পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ভ্যালহৌমি পাহাড়ে । 
সমন্ত দিন ঝাপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে 
আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃজের বেড়া-দেওয়া নিবিড় পল আকাশের স্বচ্ছ 
অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত । তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ 
চিনিয়ে দিতেন । শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা» প্রদক্ষিণের 
সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন । তিনি ঘা! বলে যেতেন তাই মনে করে 
তখনকার কাচা হাতে আমি একট! বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। শ্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, 
জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে ।৬ বজবাসী 
কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক" [ ১৩১১] গ্রন্থে সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 


১ "তিনি মধ্যে মধ্যে অস্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। 
তিনি যাহ! শিখাইতেন তাহ! আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাহারই নিকট পরীক্ষা! দিতে হইত ।'-সাহিত্য- 
স্রোত, “্ব্ণকুমারী ও বাংল সাহিতা' [পৃ ৫৬] গ্রন্থে উদ্ধত। 

২ “ভাহার তেতলার বলিবার ঘরে দিনকতক তিনি আধুনিক জো তিষশাস্ত্র সন্বদ্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকরূগে 
মৌখিক উপদেশ দিতে আরস্ত করিলেন ।'- প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮ । ৩৮৭ 

৩ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭। ৩৩৫ 

৪ জীবনমস্ুতি ১৭ । ৩১৮; প্রথম পাওুলিপিতে এই অংশটি এইভাবে লিখিত হয়েছিল : 'গুক্টরের লিখিত সরল- 
পাঠ জ্যোতি গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়! দিতেন আমি তাহাই বাংলায় লিখিতাম। বাংলা" 
ভাষায় তখন আমার যতট1 অধিকার ছিল ততটা তিনি আশাও করেন নাই।” 

৫ ওঁ ১৭। ৩১৯ 

৬ বিখপরিচয় ২৫ | ৩৪৯ 
ভূ ১:২৬ 


২৯২ রবিজীবনী 


রবীন্দ্রনাথের যে 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' লেখেন, সেখানে এ-বিষয়ে একটু অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া 
যায় - “রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্ ইংরাজী জ্োতিষ গ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় 
অনুবাদ করিতেন । ইহাই তাহার বাঙ্গলা গন্ভরচনার স্ুত্রপাত।' [পৃ ৯৮৫] 
একই প্রসঙ্গে এতগুলি উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার একটি বিশেষ কারণ আছে। 
রবীন্দ্রনাথ বক্োটায় থাকার সময়েই তৰবোধিনী পত্রিকা-র জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় [ পূ ৩০-৩২] 
'ভারতবফাঁয় জ্যোতিষশান্ত্র নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুক করে, এবং 
আষাঢ় [ পৃ ৬৪-৬৭ 7, আশ্বিন [ পু ১২৫-২৮], কাতিক [ পৃ ১৪২-৪৮ ], পৌষ [পৃ ১৮৪-৮৮] 
ও মাঘ [ পৃ ২*৪-*৭ ] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে ক্রমশঃ প্রকাশ্ঠ' অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে যায়। 12 
09০৫ 1939 [ বৃহ ২৫ আশ্বিন ১৩৪৬ ] তারিখে প্রখ্যাত গবেষক ও মাহিত্যিক সজনীকাস্ত দাস 
এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখলে, তিনি 15 0০৫ [রবি ২৮ আশ্বিন ] 
উত্তরে লেখেন, পপিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিগ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে 
নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তন্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ 
পধন্ত আমার মনে ছিল | এর দুটে। কারণ থাকতে পারে । এক এই যে, সম্পাদক [আনন্দচন্দ্র] 
বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন বালক শেষ পযন্ত তার 
প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্ত কোন 
যোগা লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন । শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত 
বলে মনে হয় । এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোন লেখকেরই নাম না থাকাতে 
এতে কোন অন্তায় করা হয় নি।'১ 
“ভারতবর্াঁয় জোতিষশান্ত্ প্রবন্ধ যে রবীন্দ্রনাথের লেখ। নয়, এই চিঠিই তার অন্যতম 
প্রমাণ। বেদান্তবাগীশের আশ্বাস ইত্যাদি বাপার নিশ্চয়ই মৌখিকভাবেই ঘটেছিল, অথচ 
উক্ত প্রবন্ধের একটি কিন্তি রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে থাকার সময়েই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। 
দ্বিতীয়ত, দেবেন্দ্রনাথ প্রক্টবের গ্রন্থ অধলম্বন করে যে জ্যোতিবিগ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, ত। 
অবশ্যই পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসারী | প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাচ্যরীতির সম্বন্ধেও তিনি কিছু 
আলোচনা করেছিলেন ধরে নিলে ও, কান্তিক সংখ্যা! তত্ববোধিনী-তে যেভাবে “ভাস্করাচাযোর 
সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায় স্থিত ভূবনকোষ পরিচ্ছেদ-এর প্রতোক শ্লোকের 
অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করা'র সিদ্ধান্ত থোষণ। ও একাদিক্রমে অনুবাদ করা হয়েছে এবং 
মাঘ সংখ্যায় “কুর্য্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে গ্রথম পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে, তাকে অন্য 
কোনো পণ্ডিতব্যক্তির দ্বার! রবীন্দ্রচনাকে 'প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ' কর বলে কিছুতেই মনে 
করা যেতে পারে না। বরং এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে উক্ত প্রবন্ধ কোনো ভারতীয় 
জ্যোতিষশান্ত্র সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরই রচনা, এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনে। সম্পকই নেই। 
তাহলে রবীন্দ্রনাথের মনে এরূপ বদ্ধমূল ধারণ] কি করে জন্মাল যে তীর কাচা হাতের 
লেখ। কোনো ধোগ্য লেখক দ্বার] সংস্কৃত হয়ে তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল ? অনেকে 
মনে করেছেন, তত্ববোধিনী-র পৌষ ১৭৯৬ শক [১২৮১ : 0৩০ 1874] সংখ্যায় গগ্রহগণ জীবের 
আবাসভূমি' [পৃ ১৬১-১৩] ক্রমশঃ প্রকাশ্ত' এই প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের রচিত সেই জ্যোতিষ- 
সম্পকিত রচনা । জীবনস্থৃতি [১৩৮]-র তথ্যপঞ্জীতে সংশয়-চিহ্হিত ভাবে প্রবন্ধটির উল্লেখ 
/করা হয়েছে [দ্র পূ ২৪৪, টাকা ৫১॥২ ]| প্রবন্ধটির শেষে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য" লেখা থাকলেও 


১ রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য [ ১৩৬৭ ]1 ১৯৬-৯৭ 


১২৮৬ | 1873-74 ৩ 


পরবর্তী কোনে সংখ্যায় এই ক্রমান্স্থতি দেখা যায় না। সাম্প্রতিক আলোচনায় স্ুশাস্ত- 
কুমার মিত্র “রবীন্দ্রনাথের প্রথম গগ্যরচনা” প্রবদ্ধে১ এই বচনাটিই যে ববীন্দর-রচিত জ্যোতিষ- 
বিষয়ক প্রবন্ধ এই যত জোর ছ্য়ে সমর্থন করেছেন এবং সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় তীর 
রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব [১৩৮৫] গ্রন্থে তা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। শ্রীমিত্রের 
মতে, এই প্রবন্ধেই প্রক্টর-বর্মিত গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় এবং তার 776179%75 ৮৫7, 2৫ 
7'6125096 [1868 ] ও 172 0৮৮ 41052 05 [1872 ]৩ গ্রন্থ ছুটির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। তিনি রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের “কবিকল্পনা' বা এরিশ্বরিক চিন্তা'র বৈশিষ্ট্যগুলি 
লক্ষ্য করলেও এর কাঁচা ভাষার জন্যই তববোধিনী-তে ক্রমান্তুস্ত হয় নি বলে অনুমান 
করেছেন । শ্রীমতী বন্দোপাধ্যায়ের মতে কবিকল্পন। ব! এশ্বরিক চিন্তার তৈশিষ্ট্য গুলি এক্ষেত্রে 
রবীজ্দনাথের নিজন্ব নয়, দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার কর, মার এর ভাষাকে খুব কাচাও 
বল! যাবে না। বরং এই প্রবন্ধের বনু ভাবনার পরিণত রূপ বিশ্বপরিচয় [ ১৩৪৪] গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। ক্রমান্ুশ্থতির অভাব সম্পর্কে তিনি অন্রমান করেছেন, হয়তে। যে-সব গ্রহ- 
উপগ্রহের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই সেগুলি জীবের আবাঁসভূমি কিনা, তা নিয়ে 
বিস্তৃত আলোচন। তত্ববোধিনী-র পাঠক ব৷ সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদশ্যর! সমর্থন করেন নি। 
কিন্ত আরও কিছু গ'হণ্যোগ্ায তথ্য না পাওয়া গেলে এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা এ-সম্পর্কে 
স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে মাসা খুবই কঠিন। 

ইংরেজি, সংস্কৃত ও জ্যোতিহিগ্যার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ হয়তো পুত্রকে ইতিহাসও পড়াতে 
চেয়েছিলেন । ২১ বশাখ । শুক্র 285 ] তারিখের হিসাবে দেখা যাঁয় তার কাছে দুখান! 
বই পাঠানো হয়েছে _ “ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও 1,600571956-এর লেখা! 7%5609 ০ 
1072 | হয়তো! মারও কিছু কিছু বিষয় পড়ানোর আয়োজন ও ছিল, যে-পরিমাণ বই 
হিমালয়-যাত্রায় পূর্বাহ্রে রবীন্দ্রনাথের জন্য কেন! হয়েছিল, তাতে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক | 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে কোনে। উল্লেখ না করায় নিশ্চিত করে কিছ স্লবার উপায় নেই। 

হিমালয়ে অবস্থান-কালে দেবেন্্নাথের দীর্ঘদিনের অনুচর ও ভ্রমণসঙ্গী কিশোরী 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তিনি এককালে 
পাচালির দলের গায়ক ছিলেন । 'সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত,“আহ। দাদাজি, 
তোমাকে ঘি পাইতাম তবে পাচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব ।” 
শুনিয়। আমার ভারি লোভ হইত-পীচালির দলে ভিডিয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়। 
বেড়ানোটা মহা! একটা সৌভাগা বলিয়া বোধ হইত ।'৪ এঁর কাছে দাশরথি রায়ের লেখা 
অনেকগুলি পাচালির গান রবীন্দ্রনাথ শিখে নিয়েছিলেন _€ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো 
বন" ধপ্রাণ তো অস্ত হল আমার কমল-ভ্রীখি+ “রাঁডা জবায় কী শোভা! পায় পায়', কাতবে 


১ অমুত, ১৮ আবধাঢ় পৃ২৫-২৮] ও ২৫ আফাঢ ১৩৮৩ [ পৃ৩৫-৩৬] সংখ্যা 

২ দ্র প্রথম গদ্যরচন।' অধ্যায়, পূ ৩১০-১৪ 

৩ বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে চ২1০1১927 4. 6:০০007এর 211 2205 15 016 26165006 ও 
07 21425 27708 (16 17807551563 বই ছুটি আছে। প্রক্টরের লিখিত একটি গ্রন্থ 119179 ৫77৫ 11575613 ০ 
44800 [1878]-তে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে - “১1101)02 00606 ৬৬০14 00818 00157 
"1106 চ891385 01 17695610156 11507716065 410000 05 “05 900 ৮1006 ২০০, 6 
01701৬67567 ৩0০৮ 

৪ জীবনম্্াতি ১৭। ৩২৭ ; বর্ণনাটি ডাকঘর [ ১৩১৮ ] নাটকের অমলকে মনে করিয়ে দেয়। 


২5৪ রবিজীবনী 


রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে' 'ভাবে শ্রকাস্ত নরকাস্তকারীরে নিতান্ত'কুতাস্ত ভয়ান্ত হবে ভবে 
ইত্যাদি। এই কিশোরী চট্রোপাধ্যায়ই তার শৈশবে ভূত্যদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের 
' আসরে হঠাৎ এসে দাশরথি রায়ের পাচালির “অন্ুপ্রাসের ঝক্মকি ও ঝংকারে তাদের হত- 
বুদ্ধিকরে দিতেন । 
আমাদের একটি ভূল ধারণা আছে ষে, রবীন্দ্রনাথ কিশোরীনাথের সঙ্গে আষাঢ় মাসের 
প্রথম দিকে হিমালয় থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিভ্রান্তির কারণ “হিমালয় 
বক্রোটাশেখর' থেকে ১৪ আষাঢ় [শুক্র 27 [80] রাঁজনারায়ণ বসকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের 
একটি পত্রাংশ : “রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্র স্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি - 
তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুন্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ,...।১ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
১১ জ্যেষ্ঠ [ শুক্র 23 ?425 ] তারিখের পূর্বেই যে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তার প্রমাণ 
উক্ত তারিখে ক্যাশবহি-তে লিখিত একটি হিসাব : 'কর্তাবাবু মহাশয়ের নিকট নিজ হিসাবের 
বাধিক জমাথরচ/মোট হিসাব এস্টেটের চেক রবীবাবু সেজবাবু [ হেমেন্ত্রনাথ ] কিশোরীনাথ 
চট্ো!প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের ১ পত্র ও সেজবাবুর দেও! কুশুমাঞ্জলি এক দফা/সমুদায় এক 
লেফেকায় রেজেষ্টারির ব্যয় ১।০। লক্ষ্য করবার বিষয়, এখানে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে 
'রবীবাবু' ও “কিশোরীনাথ চটে-র ছুখানি চিঠিও পাঠানে। হয়েছে। নিরাপদে কলকাতা 
প্রত্যাবর্তনের সংবাদই চিঠিছুটির বিষয়বস্ত ছিল, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। 
রাঁশিয়ানদের সংবাদ দিয়ে মায়ের নির্দেশে পিতাকে চিঠি লেখার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনম্রতি- 
তে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু আমরা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সেই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি, 
সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সেই হিসেবে বর্তমান চিঠিটির ধতিহামিক মূলা যথেষ্ট 
এবং আশা কর! যায় পিতার কাছে শিক্ষালাভের পর যথাবিহিত পাঠ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
চিঠিটি লিখতে পেরেছিলেন, এর জন্য মহানন্দ মুনশি বা আর খ্কারোর সহায়তার প্রয়োজন 
তিনি বোধ করেন নি । এখানেই শেষ নয়, কয়েকদিন পরে ২৮ জ্যেষ্ঠ [ সোম 9 140 ] রবান্- 
নাথের মারও একটি পত্র দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছে । পক্ত্র ছুটি মহাকালের গ্রাস 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি এটা আমাদের দুর্ভাগা -কিন্ত সন-তারিখযুক্ত পত্রদ্ধয়ের 
সংবাদলাভ করাটাকে আমর! সৌভাগা জ্ঞান করতে পারি। 
এইখানে একটি কৌতৃহলজনক তথ্য উদ্ধার কর! দরকার । তকবোধিনী-র ভাদ্র ১৭৯৫ 
শক [ ১২৮০ : 208 1853 ] সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠায় আদি ত্রাহ্ষদমাজের আষাঢ় মাসের "আয় 
ব্যয়'-এর হিসাবে "শ্তভকন্মের দান' শিরোনাষায় রাজারাম মুখোপাধ্যায় [ রবীন্মনাথের মেজদি 
৬ম্থকুমারী দেবীর শ্বশ্তুর ] ১০ টাকা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও টাকা, তার সঙ্গে বীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৮/১৫? লেখা আছে । দানের অঙ্কটি কৌতুককর এবং কৌতৃহলোপ্রেককারী। কী কারণে 
এই অঙ্কের টাক রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজে দান করেছিলেন, এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগতে পারে । 
এর উত্তরের ব্যাপারে পন্রিকাটি নীরব হলেও, ক্যাশবহি আমাদের সঠিক কারণটি জানিয়ে 
*দেয়। ২৬ আষাঢ় [বুধ 910] ] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: “ব” বাবু রবিন্ত্রনাথ ঠাকুর/দঃ 
উহার ডেলহাউসী হইতে মাগমন জন্ত/পাথেয়র উৎর্তয [ উদ্ব-ত্ত ] ৮৮৯ যাহা গত ১২ আধাঢ়/ 


১ গত্রাবলী। ১*৭; জীবনম্বৃতি-র প্রথম পাঙুলিপিতে কিন্ত সঠিক তথ্য নির্দেশিত হয়েছিল : 'এইরূপে 
তিন মাস প্রবাসন্রমণেয় পর পিতৃদেব তাহার অনুচর কিশোরী চাটুর্দের সঙ্গে জামাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া 
দিলেন ।' 
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আমানত খাতায় জমজ দেওয়া হুইয়াছে/তাহা নিজ রোজ কর্তাবাবু মহাশয়ের/লিখিত আদেশ- 
মতে রবিন্বাবুকে/ছয় টাকা ফেরত দেওয়। হয়/ও উক্ত বাবুর নামে ব্রাহ্মদমাজে/২4/৯ দান 
দেওয়া বাবত1৮/৯' | হিমাবটি থেকে বোঝা যায় দানের পুণ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থলাভ 
তখন রবীন্দ্রনাথকে রীতিমত ধনী করে তুলেছিল, যেখানে সৌদামিনী দেবী প্রভৃতি দিদিদের 
মালোহার! ছিল মাত্র দশ টাক। ! 

কিন্তু প্রসঙ্গটি উখাপনের অন্য তাৎপর্য ও মাছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বতি-র এক গায়গায় 
লিখেছেন» “বেশ মনে মাছে, ব্রাঙ্ষসমাজের ছাপাখান। অথব1 আর-কোথাও হইতে একবার 
নিজের নামের ছুই-একট। ছাপার অঙ্গর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালি মাখাইয়৷ কাগজের 
উপর টিপিয়। ধরিতেই ঘখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা ম্মরণীয় ঘটন1 বলিয়। 
মনে হইল।'১৯ আর বর্তমান ক্ষেত্রে যখন মাসিক পত্রিকার ছাপার অক্ষরে তার নাম 
প্রকাশিত হল, তা নিশ্চয়ই আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার, কিন্তু তখন তা দেখে বালক রবীন্দ্র- 
নাথের মনে কী ধরনের অনুভূতি হয়েছিল, তা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। উপনয়নের 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যখন তব্বোধিনী-তে প্রকাশিত হয়, তাতে শুধু তার দাদ। সোমেন্দ্রনাথের 
নান মুদ্রিত হয়েছিল; সোমপ্রকাশ-এ তীর গতিবিধির যে সংবাদ বেরিয়েছিল, তাতেও নাম 
ছাপা হয় নি। স্থতরাং পরবর্তীকালে যে-রবীন্ছনাথের নাম স্থানে-মস্থানে কোটি-কোটি বার 
মু্বিত হয়েছে, বর্তমান প্রসঙ্গে তা প্রথমতম, এইখানেই তার এঁতিহাসিক গ্রকত্ব। 

এই সবই রবীন্দ্রজীবনে হিমালয় ভ্রমণের পরোক্ষ ফল, কিন্কু এই ভ্রমণ তার প্রত্যক্ষ জীবন- 
ঘাত্রায় এক গুরুতর পরিবর্তন সান করেছে । এতদিন শাসনের বেড়া তাকে সবার দৃষ্টির 
অন্তরালে রেখে দিয়েছিল, কিন্ত এখন তাঁর অধিকার অনেক প্রশস্ত হয়ে গেল, ভিনি বাড়ির 
লোকের £€চাখে পড়লেন । পূর্বেই বলেছি, দেখেন্দ্রনাথ এর আগে অন্য কোনে পুত্রকে 
হিমালয়ে তার নিজন সাধনার সঙ্গী করেন নি, সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যতিক্রম | 
দার্ঘ তিনমাস পিতার ঘনিষ্ঠ সান্দিপালাভের এই দুর্লভ মঘাদ। লা কাব তিনি সপার কাছেই 
আদরের সামগ্রা হয়ে উঠলেন । 

ফেরবার সময় বেলের পখেই তার ভাগো আদরের সুত্রপাত। সঙ্গে কেবল একটি ভৃত্য 
নিয়ে মাথায় জরির টূপি পবে স্বাস্থোর প্রাচুষে পরিপুষ্ট একা বালক ট্রেনে ভ্রষণ করছিলেন _ 
“পথে যেখানে যত সাহেবমেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়। ছাঁড়িত ন।'২ 

বাড়িতে পরিবর্তনট। মারও স্পষ্ট -“বাড়িতে যখন আমিলাম তখন কেবল যে প্রবাস 
হইতে ফিরিলাম তাহ! নহে _-এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নিবাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন 
হইতে বাড়ির ভিতরে আসির! “পীছিলাম। অন্তঃপুরের বাঁধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে 
এর আমাকে কুলাইল ণা। মাঘের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আমন দখল করিলাম । 
এখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ [কাদম্বরী দেবী] ছিলেন তাহার কাছ হইতে প্রচুর 
স্নেহ ও আদর পাইলাম ।'২ ৯ 

এই পরিবর্তনের মানসিক প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থতি-তে যেভাবে বিশ্লেষণ 

রেছেন তাতে তার পরিণত মনের ছাপ থাকলেও, বালকের মনপ্তত্ব বোঝার পক্ষে অত্যন্ত 

জক্ষরী। শিশুরা শৈশবে মেয়েদের ন্সেহধত্র অযাচিত ভাবে পেয়ে থাকে, আলো হাওয়ার 


১ জীবনস্থতি ১৭। ৩০১-*২ 
২ ইউ ১৭1 ৩২৪ 


ইঙ৬ ববিজীবনী 


মতোই স্বাভাবিকভাবেই তা তাদের প্রতি বর্ধিত হয়, এই পাওয়া সম্পর্কে তাদের সচেতনতার 
কোনো কারণ ঘটে না, বরং কোনো-কোনে! ক্ষেত্রে এই আদরের জাল কেটে বেরিয়ে পড়াই 
তাদের লক্ষা হয়ে পড়ে। কিন্তু, যধনকার যেটি সহজপ্রাপা তখন সেটি না জুটিলে মান্য 
কাঙাল হইয়া দাড়ায় । আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের 
ঘরে মাষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপযাপ্ত স্ষেহ পাইয়। সে জিনিসটাকে 
ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না।'৯ যা প্রতিদিন একটু একটু করে পেলে সহজ হয়ে যেত, 
ত1 হঠাৎ একদিনে স্থদে-আসলে পরিশোধ হয়ে যাওয়ায় সেই বিপুল এশ্বর্ষের ভার বহুন কর! 
তার পক্ষে কঠিন হয়ে ধাড়িয়েছিল। 

পাহাড় থেকে ফিরে আগার পর প্রথম কিছুদিন গেল ঘরে ঘরে ভ্রমণের গল্প করে। 
কিন্তু বহুকথনের মাধামে ভ্রমণের কাহিনী যতই বৈচিত্র্য হারাচ্ছিল, ততই কল্পনার দ্বারা তাকে 
পূরণ কৰ্তে গিয়ে মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে সামগ্তশ্তের অভাবও প্রকট হয়ে উঠছিল। 

কিন্ত তাতে মায়ের সায়ংকালীন বাযুসেবনসভায় প্রধান বক্তা হয়ে ওঠার পথে কোনো 
বাধা স্থষ্টি হয় নি। পূর্বেও নর্মীল স্কুলে পড়ার সময় হৃর্য যে পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ গুণ বড়ে! এই 
সংবাদ মায়ের কাছে পরিবেশন করেছেন বা ব্যাকরণের কাব্যালংকার অংশে উদাহত কবিতা 
আবৃত্তি করে তাকে বিম্মিত করেছেন। আর এখন তো সে তুলনায় জ্ঞানসম্পদে তিনি অনেক 
ধনী। স্বতরাং প্রক্টরের গ্রন্থ থেকে আহ্ৃত গ্রহতার৷ বিষয়ক জ্ঞান সেই “দক্ষিণবাযুবীজিত 
সান্ধ্যসমিতি'র মধো বিবৃত হতে লাগল । অবশ্য কিশোরী চাট্রজ্যের কাছে শেখা পাচালির 
গানে আসর যেমন জমে উঠত, ন্থযের অগ্রি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় তেমন 
হত না, এ কথা বলাই বাহুল্য 

কিন্ত মাকে তিনি যে সংবাদে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করতে পেরেছিলেন সেটি হল, 
যেখানে 'পৃথিবীন্বদ্ধ'লোক কত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়ে জীবন কাটায় সেখানে তিনি পিতার 
কাছে “স্বয়ং মহৰি বাল্মীকির স্বরচিত" অন্থঃঁভ ছন্দের রামায়ণ পড়ে এসেছেন ! স্থতরাং পুত্র- 
গর্বে গরবিনী মাতা পুত্রের কগে বাল্সীকির রামায়ণ শুনতে উৎসুক হবেন, সেটাই স্বাভাবিক । 
কিন্ত হায়, একে ব্গুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে উদ্ধত নৈকেয়ীদশরথসংবাদের সামান্য পঠিত অংশ, 
তাও তার অনেকটাই আবার বিশ্বৃতিবশত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে -মায়ের কাছে আত্মগৌরব 
রক্ষার্থে সেটুকু পড়ে যাওয়। ছাড়] তাঁর কোনো গত্যন্তরও ছিল না; কিন্তু বালীকির রচন। ও 
বালকের ব্যাখার মধ্যে অনেকটা অসামধন্ত থেকে গেল। এর উপর মা যখন বড়োদাদ। 
দ্বিজেন্দনাথকেও এই পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনাবার প্রস্তাব করলেন রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই প্রচুর 
আপত্তি জানালেন । কিন্তু সারদ! দেবী তা শুনবেন কেন, এ তো! কেবল পাঠে অমনোযোগের 
জন্য সবার কাছে ধিক্কৃত কনিষ্ঠ পুত্রের বিছ্যাবুদ্ধির উন্নতির পরিচয়মাত্র নয়, শ্বামী দেবেন্দ্র 
নাথের শিক্ষার গুণেই এই উন্নতি_ এমন অভিমানও তার মনে দেখা দিতে পারে। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের ভাগা ভালো! _ দয়ালু মধুস্থদন তাহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া 
আমাকে এ-যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাঁদ। বোধহয় কোনো-একট1 রচনায় নিযুক্ত 
ছিলেন -_বাংল। ব্যাখ্য| শুনিবার জন্য তিনি কোনে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক 
শ্লোক শুনিয়াই 'বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন 1২ 
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কিন্তু হিমালয়ঞ্ভ্রমণ ঘরে বাইরে অনেক বেড়া ভেঙে দিলেও আছে বেঙ্গল আাকাডেমি, 
আছে তার নিষ্প্রাণ শিক্ষাপদ্ধতি । গরমের ছুটির পর আবার সেখানেই ফিরে যেতে হল। 
ঢ৪ 1873-র পর মার্চ, এপ্রিল « মেমাসে কেবল সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য প্রসাদের বেতন-ই দেওয়। 
হয় ৯» আবণ [| মঙ্গল 15 এ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের নামও অন্তু 
হয়েছে : “সোমেন্দ্র ও রবিন্্র ও সত্য প্রসাদ|বাবুর ইন্কুলের জুন মাহার ফি শোদ/ুঃ ঈশ্বর দাষ। 
বিঃ ৩ বিল- ১৮৯, [বেতণ-হারের এই বৈচিত্র্য একটু কৌতৃহল উদ্রেক করে। বেঙ্গল 
'আকাডেমির বেতন ছিল মাপিক পাঁচ টাক1- সেই হিসেবে তিন জনের বেতন পনেরে। টাকা 
করেই সাধারণত পরিশোন করা হয়েছে । কিন্ধ গত বৎসর ০৬ 1872 ও বর্তমান মাসে 
অর্থাৎ 70) 1873-তে বেতন দেওয়া! হয়েছে আঠারো টাক। করে । ০৬ 1872-র ক্ষেত্রে 
উল্লেখ করাই ছিল, “গান শিখিবার দরূণ বেশী ১২ হিঃ ৩২"; বর্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনে। 
উল্লেখ না৷ থাকলেও অন্ুঘান কর। যেতে পারে, একই কারণে তিন টাক। বেশি দেওয়া হয়েছে । 
কিন্ত হঠাৎহঠাৎ এক মাস করে কী গান তারা শিখছেন, এই কৌতৃহল মেটাবার কোনো 
উপায় নেই । ] শ্রাবণ []এ1] মসে বেতনের হিসাব লিখিত হলেও আষাঁঢ মাসের []0) 
1873] শুরু থেকেই ধবীন্্নাথ আবার স্থলে যাওয়া আরম্ভ করেছেন, এমন অনুমান করা যেতে 
পারে। কিন্তু পিতার সান্িধো তিন মাস যেভাবে তিনি শিক্ষ। লাভ করেছিলেন তার সঙ্গে 
বেঙ্গল আযাকাডেমির পার্থক্য স্বদুত্তর | স্থতরাং তার পক্ষে স্কুলে যাওর। আগের চেয়েও কঠিন 
হয়ে উঠল । নান। ছলনায় তিনি খাবার স্কুল থেকে পালাতে শুরু করলেন। আগেই বলা 
হয়েছে, অঘোরনাথ চট্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মানন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্্র ভট্রাচাথ 
কান্তন মাস থেকে তাদের ইংবেজি পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
মবশ্য হিমালয় ভ্রমণের পর তার ছাহওখেণীডূক্ত হয়েছেন । কিন্ত তিশিও অন্তত বর্তমান বৎসরে 
কিছু অবস্থান্তর ঘটাতে পেরেছিলেন, এমন মনে হয় না। 
এই সময়কার দুই-একটি কৌতুকজনক ঘটনার কথা৷ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বৃতি--ত উল্লেখ 
করেছেন । মাজিশিয়ান ধোফেসণ হরিশ্চন্দ্র হাস্দাবের সঙ্গে আমাদের পূবেই পরিচয় হয়েছে । 
তিনি দ্রবা্ত৭ সম্পর্কে আশ্চষ আশ্চঘ কথ বলতেন, কিন্তু দ্রব্য গুলির দুর্গভতার জন্য সেগুলি 
পরাক্ষা করে দেখার কোনে। স্থযোগ ছিল না। একবার প্রোফেসর অপেক্ষারুত সহজসাধ্য 
একটি পদ্ধতির উল্লেখ করে ফেললেন । মনসাদিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখিয়ে 
শুকিয়ে নিলে সে-বাঁজ থেকে এক ঘণ্টার মধোই গাছ জন্মে কল ধরতে পারে, তার মুখে একথা 
শুনে মালীর সাহাযো আঠা সংগ্রহ করে এক রবিবার ছুটির দিনে তেতলার ছাদে তার পরীক্ষা 
চলল । তারপর থেকেই প্রোফেসর রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন ৷ অবশন্ত তার কারণ 
তখনই তার বোধগমা হয় নি, কিছুদিন সময় লেগেছিল। 
একদিন মধ্যাহ্নে তাদের পড়বার ঘরে প্রোফেসর প্রস্তাব করলেন বেঞ্চের উপর থকে 
লাফিয়ে দেখা ধাক কার কি রকম লাঁফাবার প্রণালী । সবাইয়ের মতো রবীন্ত্রনাথও লাফালেন্‌। 
প্রোফেসর একটি “অস্তরপ্নদ্ধ অবাক্ত হা" ব:ল গন্ভীরভাবে মাথা নাঁড়লেন, অনেক অঙ্গণয়েও এর 
চেয়ে স্ফুটতর কোনে বাণী' তার কাছ থেকে বার করা গেল না। 
একদিন তিনি বললেন কোনো সন্ত্রস্ত বংশের ছেলের। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। 
অভিভাবকেরা! আপি না করায় সেখানে যেতেই কৌতৃহলীর। তাদের ঘিরে ধরে রবীন্দ্রনাথের 
গান শুনতে চাইল। তিনি ছু-একট। গান শুনিয়ে কণ্ের মিষ্টত্বের প্রশংসাও পেলেন । তার 
পরে আহারের সময় সকলে অতান্ত আগ্রহের সঙ্গে আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল -_ 
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যেরূপ সু্ৃটিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্ধকলাপ নিরীক্ষণ 'করিয়৷ দেখিল, তাহা! 
যদি স্থায়ী এবং বাপক হইত, তাহ হইলে বাংলাদেশে গ্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে 
পারিত ।'৯ 

প্রকৃতপক্ষে, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ তাঁর অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভার তাড়নায় আমের 
আ্বাটিতে জাছু প্রয়োগের সময় প্রোফেসরকে বুঝিয়েছিলেন যে বিষ্ভাশিক্ষার স্থৃবিধের জন্যই 
অভিভাবকের। বালকবেশে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটি তার ছদ্মবেশমাত্র। 
আর সেই কারণেই যে লাফাবার প্রণালী পরীক্ষা ও এত ুস্ষ্ৰ পর্যবেক্ষণের ঘটা তা কিছুদিন 
পরে জাছুকরের কাছ থেকে ছু-একটি অদ্ভুত পত্র পেয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথের বোধগমা হল। 

এ-নব যাই হোক, বেঙ্গল আকাডেমির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছুতেই সহজ হল ন1। নান৷ 
ছুতোয়, কখনো-ব। মুনশির সহায়তায়, সেখান থেকে পালানো অব্যাহত রইল। এই চুরি- 
করে-পাওয়া ছুটির সদ্ব্যবহার তিনি কী করে করতেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন জীবনস্তি-তে। 
দেবেন্দ্রনাথ কিশোরীনাথ চট্রোপাধায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে হিমালয় 
অঞ্চলেই বাম করছিলেন, সেখানে থেকে দীর্ঘদিন পরে জোড়ার্সাকোয় ফেরেন পৌষ ১২৮১ 
1706০ 1874 ]-র প্রথম সপ্তাহে । স্থৃতরাং বাহির-বাড়ির তেতালায় তার বসবাসের ঘর 
বন্ধই থাকত। স্কুল-পালানো বালক সকলের দৃষ্বি এড়িয়ে খড়খড়ির ফাকে হাত গলিয়ে 
ছিটকিনি টেনে দরজা খুলতেন এবং ঘরের দক্ষিণপ্রান্তে একটি সোফার উপরে চুপ করে বসে 
মধ্যাহ্ন কাটাতেন। একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধ প্রবেশ, সে-ঘরে যেন 
একটা রহস্তের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোল। ছাদের উপর রৌদ্র ঝা 
ঝা] করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত ।'২ ছেলেবেল! থেকেই মধ্যাহ্ছের এই 
রূপটি তার মনকে আকর্ষণ করেছে -*ও ঘেন দিনের বেলাকার বাত্তির, বালক সম্াসীর 
বিবাগি হয়ে যাবার সময় ৩ এছাড়া অন্য আকর্ষণও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই শোবার 
ঘরের সংলগ্ন ছিল একটি স্নানের ঘর - তৈরি হয়েছিল 187]1-এর প্রথম দিকে এবং এ বছরেরই 
শেষের দিকে ব1 1872-এর প্রথমে পলতা৷ ওয়াটার ওয়ার্কসের পাঠানো জলের পাইপ থেকে 
জোড়ার্সাীকোর বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। স্ৃতরাং “সেই জলের কলের 
সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া 
দিয়! অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-ন্গান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র 
ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য । একদিকে মুক্তি, আর-একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা, 
এই ছুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ 
করিত ।”২ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটির কোনো লময় নির্দেশ করেন নি, কিন্তু আমাদের ধারণা এটি 
বর্তমান বতসরেরই ঘটন!। 

বাহির-বাড়ির তেতালার ছাদ যেষন তার মধ্যাহ-অবকাশযাপনের জায়গা ছিল, 
ভিতুর-বাড়ির ছাদও কখনো-কখনো। তেমন কাজে ব্যবহৃত হত। এটি ছিল আগাগোড়া 
মেয়েদের দখলে _ বড়ি দেওয়া, আমসি শুকোনে।, ইচড়ের আচার ও আমসত তৈরির জায়গা । 
শীতের কাচ! রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা 
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দায় ছিল মেয়েদের । বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদদিদ্ির [ কাদস্বরী দেবী ] 
আমলত পাহারা, তা ছাড়া আরও পাচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বজাধিপ 
পরাজয়'।৯ কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাতি দিয়ে স্থপুরি কাটবার। খুব 
সর করে স্ৃপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই 
বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন । 
কিন্ত আমার স্থপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে স্পুরি কাটার 
কাজট। চলত খুব দৌড়বেগে 1" 
এই সময়ের একটি কাব্যরসষস্ভোগের স্থৃতি রবীন্দ্রনাথ সবিষ্তারে আলোচন। করেছেন । 
/সটি হল বড়োদাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্প্রপ্রয়াণ রচনা । তিনি তখন দোতালায় দক্ষিণের 
বারাল্ণায় বিছানা পেতে সামনে একটি ডেস্ক নিয়ে এই কাব্যরচনায় ব্যাপৃত। তার কবিকল্পনার 
প্রচুর প্রাণশক্তিতে তিনি যতট। প্রয়োজন তার চেয়ে লিখতেন অনেক বেশি। ফলে এত লেখা 
তিনি ফেলে দিতেন, ষেগুলি কুড়িয়ে রাখলে বঙ্গমাহিত্যের একট। সাজি ভরে তোল যেত । 
সেই কাব্যরসের তভোজে রবান্দ্রনাথের মতে। বালকেরাও বঞ্চিত হতেন না। এই কাব্যের 
ৰচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলেন বলে তার সৌন্দর্য তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে জড়িত 
হয়ে গিয়েছিল ॥ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই কাব্যের প্রভাবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 
জাবনম্থতি-র প্রথম পাঙুলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, “বড়দাদার আশ্চর্য্য ভাষা, তাহার বিচিত্র 
হন্দ, তাহার ছবিতে ভরা পাক হাতের রচনা আমার মত বালকের অনুকরণ চেষ্টারও অতীত 
ছিল। আশ্্ধ্য এই যে ্বপ্রপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়। তাহার বছতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়। 
গিয়াছিল এবং উহা! যে একটি অত্যাশ্চধ্য কাব্য তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না- তথাপি 
মামার লেখায় তাহার নকল ওঠে নাই ।”৩ 
কিন্ত এসব সবেও, হিমালয়-প্রত্যাগত বালক রবীন্দ্রনাথ যে অকম্মাৎ সকলের কাছে 
মূলাবান হয়ে উঠেছিলেন, স্কুলের পড়াশুনোর নমুনা সেই মূল্য বেশিদিন :*] করতে দিল না। 
যদিও ববীব্্রনাথ লিখেছেন, 'পাস-কর! ভদ্রলোকের ছাচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে, এ 
+থাট। তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজ বিদ্চার 
একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল নী। আমাদের বংশে 
তখন ধন ছিল ন! কিন্তু নাম ছিল, তাই রীতিটা টিকে গিয়েছিল । লেখাপড়ার গরজটা ছিল 
টিলে'৪ _ তবু অভিভাবকদের পক্ষে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। “একদিন 
বড়দিদি কহিলেন, “আমরা সকলেই আশ। করিয়াছিলাম বড়ো! হইলে রবি মানুষের মতো! 
হইবে কিন্ত তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল” ।,৫ তাই নিতান্ত অকালে 
দু'বছরেরও কম সময়ের মধো 10০০ 1873-তে বেঙ্গল আকাডেমি-ব পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল। 
'বান্দ্রনাথ লিখেছেন, এর পর তাদের সেপ্ট জেভিয়াসে ভি করে দেওয়া হল। সজনীকান্ত 


১ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' [ প্রথম খণ্ড ; ১৭৯১ শক, 1899; দ্বিতীয় খণ্ড; ১৮০৬ শক, 1১১ ] প্রতাপচন্ত্র ঘোধ 
[ 1840-1921 ] কর্তৃক রাজা প্রতাপাদিত্যের ভীবনকা হিনী অবলম্থনে রচিত স্থৃহৎ এতিহাসিক উপন্ঠাস | রবীন্ত- 
শাখ এখানে অবন্ত কেবল প্রথম খওটি পড়ার কথাই লিখেছেন। 

» ছেলেবেলা ২৬। ৬১-১১ 

৩ জ্প্রাসঙ্গিক তথয :৪ 

৪ ছেলেবেলা] ২৬ । ৬২৯-৩৩ 


ও জীবনম্ৃতি ১৭ । ৩২৮ 


ভূু১১২৭ 


২১, রবিজীবনী 


দাস সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের খাতাপত্র অন্থসন্ধান করে লিখেছেন, "১৮৭৪ শ্রীষটাব্বের খাতাপত্র 
কলেজ হইতে খো ওয়] গিয়াছে, তবে ১৮৭৫ স্রীষ্টাব্ধের খাতায় নৃতন ভন্তি হওয়ার সংবাদ না 
থাকাতে মনে হয়, তিনি ১৮৭৪ ্রীষ্টাবেই ভন্তি হইয়াছিলেন।'৯ কিন্তু অন্ুুমানটি যথার্থ 
নয়। কাশবহি-তে ১৬ মাঘ [ বুধ 28 787 1874 ] তারিখের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে : 

“সোম রবি সত্যপ্রসাপবাবু- 

দ্রিগের বিদ্যাসাগরের ইন্কুলে _ 

ভোরতি হওয়ায় ফি- 

গুঃ স্ত্ প্রসাদবাবু ও সোবারাম সীং - 

বিঃ ৩ বিল-------77৯% 

ডিবজিট __- 7৯২ 

১৮৭ ৃঁ 
-সংবাঁদটি আমাদের বিশ্মিত করে । বেঙ্গল আযকাডেমি ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ পবের 
মধো “বিগ্ভাসাগরের ইস্কুলে অর্থাৎ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভি হবার কথা রবীন্দ্র-রচনায় 
কোথাও উল্লিখিত হয় নি বা অন্য কোনো সুত্রে আমাদের জানা ছিল না। এই স্কুলের 
শিক্ষক রামসর্বস্ব পণ্ডিত [ ভট্টাচার্য, বিদ্যাতুষণ ] এক সময়ে রবীন্দত্রনাথদের সংস্কৃত শিক্ষার 
ভার নিয়েছিলেন ও তার সঙ্গে ম্যাকবেখের অন্ছবাদ শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিগ্যাসাগরের 
কাছে গিয়েছিলেন কিংবা পরবতাঁকালে স্কুলের স্থপারিন্টেত্েণ্ট ব্রজনাথ «দ বালকদের গৃহ- 
শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এসব সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
কোনোদিন তার স্কুলে ভি হয়েছিলেন, এই তথ্যটি একেবারেই অজান। ছিল । 
শুধু ভত্তি হওয়াই নয়, বেশ-কিছু বই কেনার হিসাব পাওয়। যাচ্ছে পরের দিন অর্থা 
১৭ মাদ [বৃহ 29 781] তারিখে : “সোম রবি সত্যাপ্রসাদবাবুর / পুস্তক ক্রয় _-| ডগলস 
সিরিজ [ 010795526 £77£175) 1322276 59785 ] ৪ খান পইটিকেল / সিলেকসন ৪ খান 
হাইলিষ [ 7711655? ] গ্রামার / ৩ খান উইলসেন ইটিমলোজি [ 17771507)5 76779104)) ] 
৩ খান / আউট লাইসন অব মভবরেন জিওগ্রাফি [ 04615165০01 2102571) 0৫০04701779 ] 
| পাটমালা! ও খান / গঃ রবিক্্রনাথবাবু / বিঃ ১ বৌচর ১৭ ৮%*'| এই বইগুলি নিশ্চয়ই 
মেট্রোপলিটান স্কুলের পাঠাতালিকা অনুযায়ী কেন। হয়েছিল [ তিনঙ্জন ছাত্রের জন্য কোনো- 
কোনো বই চারখানা করে কেনা হয়েছে, একটি সম্ভবত গৃহশিক্ষকের বাবহারের জন্য ]| এর 
আগের মাসেও বই কেনার হিসাব পাওয়া ঘায় ৩ পৌষ [বুধ 17 7০] তারিখে : 'লোম 
রবিবাবুর টড হুশার মেটিরি [ 70/12/7675 (920%56ঠ% ? ] ৩ খান ৫1০1 সত্তা প্রসাদবাবুর 
আলজাপর। বিগীন [98817516775 41£601217] ১ খান ১*"-এগুলি কি বেঙ্গল আকাডেমির 
জন্যে? 
কিন্তু নতুন স্কুলে ভি হলে ও কোনোদিন তারা স্কুলে গিয়েছিলেন, এমন সংবাদ অন্তত 

ক্যাশবছি থেকে পাওয়া যায় না। [ অন্যান্য স্কুলের বেলায় ঘরের গাড়ি থাক। সত্বেও মাঝে 
মাঝেই গাড়ি ভাড়া, পালকি ভাড়। ইত্যার্দির জন্য খরচ দেখা ধায়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন 
কোনো ব্যয়ের নিদর্শন পাওয়! যায় না। ] বরং তারা স্কুলে না গিয়ে বাড়িতেই পড়াশুনে। 
করতেন এমন ধারণ। হয় জ্যোতিরিক্্রনাথকে লেখা দ্বিজেন্্রনাথের ২৫ মাঘ [শুক্র 6 1] 


১ 'রবীন্্র-জীবনীর নুতন উপকরণ”, রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য [ ১১৬৭ ]1 ৭৮ 


১১৮৯1 1873-74 ২১১ 


তারিখের একটি পত্র থেকে : 'জ্যোতি/স্কুলে বালকের। টে'কিতে পারিল না । আমি দুই প্রহর 
হইতে ৪টা পর্ধাস্ত এবং পণ্ডিত সকাল বেলায় তাহাদিগকে পড়াইতেছি_ ছেন। তাহাদের 
স্কুল অপেক্ষা ভাল পড়া হইতেছে/শ্রদ্বিজেন্ছনাথ শর্দণ'১ [ এই সময়ে জ্ঞানচন্্র ভট্টাচার্য তাদের 
গৃহশিক্ষক, পণ্ডিত' বলতে কি তাকেই বোঝানো হয়েছে? জীবনস্্তি-র “তথ্যপপ্তী'তে জিজ্ঞাসা- 
চিহ্ন দিয়ে 'রামসর্বন্ব' পণ্ডিতের কথ। উল্লেখ কর] হয়েছে _ কিন্তু সেটি ঠিক নয়, কারণ তাকে 
২৪ কাতিক ১২৮১ থেকে নিয়োগ করা হয় ]। গুণেন্্নাথকে লিখিত [ ভাবিখহীন ] একটি 
পত্রে তিশি লিখেছেন, “"'বালকদিগকে আমি যে প্রণালীতে পড়াইতেছি তাহাতে যদি 
জমিদারী কাছারির কাধ্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাঘাত হয়, তথাপি সেই অন্প ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও আমি প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত পড়াইতেছি।-.-্রীযুক্ত কর্তা মহাশয়কেও 
লিখিয়াছি তিনি কি আদেশ করেন তাহারও প্রতীক্ষা! করিতেছি | সেদিন বিছ্য।সাগরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। স্কুল বিষয়ে কথোপকথন করাতে তিনি আমার শিক্ষা প্রণালীর সম্পূর্ণ অস্থমোদন 
করিলেন ।-.৩ বালকদের শিক্ষাদান-ব্যাপারে তিনি কতটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তার 
একটি প্রমাণ, স্কুলের পূর্বোক্ত পাঠ্যতালিকা-তৃক্ত বইগুলি তাকে সন্তষ্ট করতে পারে নি; ২৪ 
মাঘ 'ববীবাবু ও মোমবাবুদিগের পুত্তক ক্রয় জন্য বড়বাবু খহাশয় নিজে নিউমেন কো” বাটা 
[ এসপ্রানেডে অবস্থিত এক সময়ের বিখশাত বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ] গমন করেন? । 
দিজেন্দ্রনাথ তার প্রব্তিত শিক্ষা প্রণালীতে বালকদের কত দিন পড়িয়েছিলেন এবং তার ফল 
বী দাড়িয়েছিল, সে-সম্পর্কে আমর] শার কিছুই জানতে পারি নি। তবে পরবর্তা বৎসর 
অর্থ ১২৮১ বঙ্গাবের শুরু থেকেই তাদের শিক্ষার জন্য অন্য ধরনের বন্দোবন্ত হয়েছিল, সে- 
গ্রসঙ্গ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব । 

জোড়ার্ঈ।কোর বাড়িতে রায়পুরের শ্রীক্ সিংহের আবিভাবের উল্লেখ আমরা পূর্ববতী 
অধায়ে করেছি । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তীর প্ররুত পরিচয়ের স্ত্রপাত বর্তমান বৎসরে । শ্রীকঃ 
সিংহ গত বৎসর মাঘ মাসে যখন জোড়ার্সাকো বাড়িতে বাস করতে অ"স্মন, তখন রবীন্দ্রনাথ 
উপনয়ন ও তৎপরবর্তী হিমালয়ধাত্রার আয়োজনে উত্তেজিত, স্থতরাং এই বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তর 
হওয়ার স্থযোগ তার ছিল না। হিমালয় থেকে ফিরে এসেও শরীক সিংহকে তিনি সম্ভবত 
বাড়িতে পান নি, কারণ এই সময়ের হিসাবপত্রে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তার 
সাক্ষাৎ আমর। আবার পাই ৮ ফাল্গুন [ বৃহ 18 চ€১ 1874 ] তারিখের হিসাবে £ ছছেলেবাবু 
দিগের ও শ্রবুক্ঠবাবুর বালীগঞ্জে বেড়াইতে জাতাতের গাড়িভাড়া"'.২২ ও পুশশ্চ ১২ চৈত্র 
[ মঙ্গল 24 টুথ: ] 'ভ্ীকঠবাবু ও রবীবাবুদিগরের হেছুয়ার নিকট বেড়াইতে জাতাতের গাড়ি 
ভাড়া ..১॥'। এর থেকেই বোঝা যায়, বালকদের সঙ্গে তার স্ৃগ্তা ইতিমধো যথেষ্ট 
পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি তাদের সঙ্গী হয়ে কলকাতার কখনো উত্তরে কখনো 
দক্ষিণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । রবীন্দ্রনাথ এর একটি অপূর্ব ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, যা থেকে 
তাঁর অন্তর ও বাহিরের বূপটি আমাদের সামনে উজ্জল হয়ে দেখা দেয় : “বৃদ্ধ একেবারে সপক্ 
বোস্বাই আমটির মতো _ অস্রদের আভাসমাত্রবঞ্জিত-_তাহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু 


১:748092৩ চ৪)1]9 (0012697017067065, ৬০. 5, 1১ 83. [ শান্তিনিকেতন রবীব্পভবনে রক্ষিত; 
অপ্রকাশিত ] 

২ জীবনশ্বতি [ ১৩৬৮ ]1 ২৪৫, তথাপন্রী ৬০: ১ 

৩.1880:6 চ০251]5 0০7168070617068, 5০1. 5, 91. 
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আাশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গৌফদাড়ি-কামানে। লিগ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধো 
দত্তের কোনে! বালাই ছিল না [শ্রীক£বাবুর দাত বাধাবার জন্য ১৭৫ টাকা বায়ের কথা! আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি ], বড়ো বড় ছুই চক্ষু অবিরাম হান্তে সমূজ্জল। তাহার স্বাভাবিক 
ভারী গলায় যখন কথ! কহিতেন তখন তাহার সমন্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত।... 
তাহার বামপার্থের নিতাসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে মর্ধদাই ফিরিত একটি 
সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না ।'১ 

জীবনস্থাতি-র 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সংস্করণে [ ১৭শ খণ্ড] "শ্রীক£ সিংহ ও “আমরা তিনটি 
বালক"” চিত্র-পরিচয় সমস্থিত ইন্দির। দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি আলোকচিত্রে উপবিষ্ট 
শ্রীক্ সিংহের সঙ্গে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদকে দেখা যায় । চিত্রটিতে 
সংশয়চিহ-সহঘোগে ১৮৭৩ সালটি নির্দেশ করা হলেও, আমাদের ধারণা চিত্রটি বর্তমান 
থৃস্টাব্দে অর্থাৎ 1874-এর কোনো! সময়ে তোল] । এই ছবি-তোলার ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ জীবন 
শ্থৃতি-তে বর্ণনা করেছেন । শ্রীক দিংহ একদিন তার তিনজন বালকসঙ্গীকে নিয়ে এক ইংব্জ 
কোটোগ্রাফারের দোকানে ছবি তোলাতে গিয়েছিলেন । তখনকার দিনে আলোকচিত্র গ্রহণের 
বায় খুব কম ছিল না। কিন্তু শ্রীর্ঠ সিংহ সাহেবের সঙ্গে হিন্দি ও বাংলাতে আলাপ জমিয়ে 
অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো জবরদন্তি করে তাকে দিয়ে সম্তায় ছবি তৃলিয়ে নিলেন। 
“কড়া ইংরেজের দোকানে তাহার মুখে এমনতরো অসংগত অন্থরোধ ষে কিছুমাত্র অশোভন 
শোনাইল না, তাহার কারণ সকল মানুষের সেই তাহার সম্বন্ধটি ক্বভাবত নিষ্বণ্টক ছিল- 
তিনি কাহারও সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাহার মনের মধ্যে সংকোচের কারণই 
ছিল না।"১ 

গাঁন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শরীক সিংহের প্রিয়শিষ্য ছিলেন । তীর একটি প্রিয় গান “ময়, 
ছোড়ে? ব্রক্তকি বাঁসরী' রবীন্দ্রনাথের কঠে সকলকে শোনাবার জন্য তিনি তাকে ঘরে ঘরে 
টেনে নিয়ে বেড়াতেন। বালক গান ধরতেন, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এনং গানের 
প্রধান ঝেণক “ময় “ছাড়েশাতে এসে পৌছলে তিনি নিক্েও যোগ দিতেন ও “অশ্রান্তভাবে 
সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়! মুগ্ধদৃরিতে সকলের মুখের দিকে 
চাহিয়া ষেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন ।২ 
16 71 1920 [ মঙ্গল ৪ শ্রাবণ ১৩২৭ ] দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লগ্নে রখীন্দ্রনাথকে 
লিখিত এক পত্রে এই দৃশ্ঠ স্মরণ করেছেন, “*“তোমাকে যখন আমি শ্রাকণ্ঠবাবুর ক্রোড়ে “ছোড় 
ব্রজকী বাশরী” কপচাইতে দেখিয়াছিলাম'-.১৩- এই বর্ণনা যদি আক্ষরিকভাবে যথাযথ হয়, 
তাহলে প্রসঙ্গটিকে বর্তমান কাল-সীম] থেকে একটু পিছিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হবে। কারণ 
১ আশ্বিন ১৭৯২ শক [১২৭৭ শুক্র 169631870 ] দেবেন্দ্রনাথ ধর্মশাল। থেকে শরীক সিংহকে 
একটি পত্রে লেখেন, “মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া! আমাদের বাটীতে যঘাইয়। দ্বিজেন্্র ও হেমেন্দ্রকে 
যেউংসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা! শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লা 
করিলাম।'৪ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হয়েছে । ওই সময়ে যদি এই 


১ জীবনশ্মতি ১৭ । ২৯৪ 
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স্থকণ্ঠ বালকটিকে তিনি প্রিয়শিশ্য করে নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস 
আরে পুরোনো! বলে ধরে নিতে হবে । কিন্ত সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। 

এই বংসরের আর একটি উল্লেখযোগা ঘটনা, সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রথম প্রকাশ । 
বঙ্গদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখা। মাঘ ১২৮০-তে ৪৫৬-৫৮ পৃষ্ঠায় অস্বাক্ষরিত ২২টি 
ক্লোকে নিবদ্ধ ভারত-ভূমি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। টীকায় লিখিত হয়, ই 
কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি । কোন|কোন 
স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি । এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি ॥বং 
সম্পাদক" । বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভ সুকুমার সেন তার (বাংলা সাহিত্যের 
কথা [৩য় সং ১৩৪৯] গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন'-এ [ পৃ. ১৩/০-১।০ ]1 ভসেন তার অনুমানের 
স্বপক্ষে বলেছিলেন, কবিতাটির মধ্যে ঘরে পণ্ডিতের কাছে পড়া মেঘনাদবধকাব্য-এর কিছু 
প্রভাব আছে ও “সে সময়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ 1780- 
0৭07 বা দেশানুরাগ, এবং ভাব ছিল বিষাদময়' _ এই লক্ষণগুলিও কবিতাটিতে দেখা যায়। 
তাছাড়া তিনি বলেন, বস্থিমচন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ্থত্রে হয়তো বড়দাঁদ! দ্বিজেন্দ্রনাথই কনিষ্ঠের 
কবিতাটি তাকে প্রকাশার্থ দিয়েছিলেন এবং “কবিতাটির রচনারীতি বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা- 
রীতির অনুপ । বিশেষতঃ যে কালে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল সেকালে চৌদ্দ বছরের 
আব কোন কবির কলম হইতে 

“যবে ছুই ফুলবাল। গলে ধরি করে খেলা 
'দালাইয়! যায় যদি মলয় পবন ১৮ 
মনা 
“জলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীব উপরি” 
এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব ছিল । কিশোর রবীন্দুনাথের বচনাকে “ফুলবালাশ্র যুগ বলিয়া 
নিদিষ্ট করা যায়।' 

ড কালিদাস নাগ তার 'ববীন্দ্রনাহিতোর আদিপর্ব' [ প্রবাপ।, কান্ধন ১৩৪৯ ] প্রবন্ধে 
কবিতাটির পুনমূর্্ণ করে মন্তবা করেন, “ভারত ন্ুমি” কাচা রন! হলেও কাব্যসরস্বতীর 
পাদগীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কচি হাতের প্রথম আল্পনা । “কিন্তু বড়দাঁদা রবীন্দ্রনাথের বয়স 
তখন নিশ্চিত ভাবে বার বছর জেনে বঙ্কিমের মন্তবো “চতু্দিশ বর্ষীয় বালকে”্র রচনাকি ক'রে 
ছাপালেন টা বোঝা যায না' _ এই শংশয় প্রকাশ করেও ড নাগ উল্লেখ করেছেন যে, বয়সের 
তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে যে বড়ো দেখাত পিতার সঙ্গে অমৃতসর যাত্রার সময় ট্রেনে যে ঘটনাটি 
ঘটেছিল সেটিই তার প্রমাণ; স্থতরাং বারো বছরের বালককে চতুর্দশবরীয় মনে করার সেটিও 
একটি কারণ হতে পারে । 

ব্রজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় বন্থ পূর্ব থেকেই সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 
রচনাপঞী তৈরি করার কাজে লিপ্ত ছিলেন । তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তত্ববোধিনী, 
অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক [ ১২৮১] সংখ্যায় প্রকাশিত “অভিলাষ' কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
মৃত্রিত রচনা। সুতরাং ব্রজেন্্রনাথ প্রবাদী, বৈশাখ ১৩৫০ [পৃ ৩৬] সংখ্যায় “আলোচনা 
“রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঘুত্রিত কবিতা” - শীর্ষক প্রসঙ্গে ভ সেন ও ড নাগের অভিমতের প্রতিবাদ 
করলেন। তার এই রচনাটিই কিছুটা পরিবন্তিত আকারে 'রবীন্্র-গ্রন্থ-পরিচয়' [ “পরিবর্তিত ও 
পরিবন্ধিত দ্বিতীয় সং _ ১* মাঘ ১৩৫০, ; ১ম সং-২ পৌষ ১৩৪৯ ] পুস্তিকায় [ পৃ ৭১-৭৪ ] 
প্রকাশিত হয় । এখানে তিনি ভ সেনের অন্মান-এর বিপক্ষে ছুটি যুক্তি দেন। তিনি লেখেন, 
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'এই সময়ে রবীজ্রনাথের বয়স বারে! বৎসর সাত মাস,..-সাড়ে বারে! ব্পরের বালককে 
বহ্ধিমচন্দ্র “চতু্দিশ বর্ষীয়” বলিয়া উল্লেখ করিবেন _ইহা৷ কষ্টকল্পনা।' দ্বিতীয় যুক্তি হিসেবে 
তিনি বলেন যে, বঙ্গদশন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্ৃতি-তে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন, এহেন বঙ্গদর্শন-এ তার প্রথম কবিতা] প্রকাশিত হলে তিনি ণিশ্য়ই সেকথা 
কোথাও উল্লেখ করতেন । এর পর তিনি পলেন, কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের দাঁদ। সঞ্জীবচন্ত্রের পুত্র 
জোতিশ্চন্্র চট্রোপাধায়ের প্রথম রচনা, একখ। তিনি জ্োতিশ্ন্দ্রের স্বহস্তলিখিত ভায়াবি 
পাঠ করে জানতে পেরেছেন । ভায়ারির ১৬ পৃষ্ঠায় “মঘবঁক লিখিত কবিতাবলী'-র প্রথমেই 
“ভারতভূমি'-র উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় স্বনামে বেনামে বা নাম না দিয়ে 
লিখিত কবিতার তালিকাতেও “21)01)517)005' আখ্য। দিয়ে এই কবিতাটিকে প্রথম স্থান 
দিয়েছেন । ভায়ারিতে প্রদত্ত তার জন্মতারিখ “১ জানুয়ারি ১৮৬০ অঙ্গুখায়ী কবিতাটি 
প্রকাশের সময়ে তার বয়স পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর, স্তরাং সেদিক দিয়েও বঙ্গদর্শন-এ প্রদত্ত 
তথোর সঙ্গে মেলে । এইসব তথ্য দিয়ে ব্রজেজ্জনাথ প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, “জ্যাতিশ্চন্দ্রের 
অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত শত্ঞীব চটোপাধ্যায়ের নিকট তাহার পিতার ডায়ারিগুলি আছে , যে 
কেহ ইচ্ছা! করিলে উহা৷ দেখিতে পারেন ।' 

দীর্ঘদিন পরে স্থশান্তকুমার মিত্র “রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নচনী"শীর্ষক পুস্তিকায় 
[আশ্বিন ১৩৮২ 7৯ বিষয়টির পুনরালোচনার হ্থত্রপাত করেন। তার আলোচনার সর্বাধিক 
মূল্যবান অংশ একটি আবিষ্কার - ১৭ মাঘ ১২৮* [বৃহ 29 [৪97 1874) তারিখে অযৃত- 
বাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ-লিখিত “মাভৈঃ শীর্ষক একটি 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যাতে আলোচা 'ভারততূমি' কবিতাটির ১, ২, ৩১ ৪, ৬, ৯, ১০ ও ১২ সংখাক 
স্তবকগুলি উদ্ধত করেন এবং লেখেন, “একজন করাশীশ পণ্ডিত 'বাইবল ইন ই্ডিয়া' নামক 
একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন ফে, যে দেশ জগতের জ্ঞান, ধশ্ম, বিছা ও দর্শন শাস্ত্রের ভাণ্ডার 
সে দেশের এরূপ ছৃর্গতি কেন হইল ।".. পূর্বাকালে লোকের কোন মহাপাপ হইলে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাহার। বলিদান দিয়া পাঁপ হইতে উদ্ধার হইত ।-.. কিন্ত আমাদের সে বিশ্বাস 
গিয়াছে এবং নরবলি দিয়! দেশ উদ্ধার করার মহত্বও হিম্দুজাতির আর নাই । কিন্ত মাঘ 
মাসের বঙ্গদর্শনে একটি কবিত। পাঠে আমাদের অনেক আশার সঞ্চার হইল। এই কবিতাটা 
একটা চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক বালকের রচিত । আমর! বোধহয় এই বালকটিকে চিনি ।-.. 

ঈশ্বর করুণাময় । তিনি তাহার একটি পুত্রের ক্রম্দন চক্ষে দেখিতে পারেন না । ভারত- 
বর্ষের জন সংখ্যা বিশ কোটী লোক এবং ইহার চতুর্দশ বৎসরের বালক যখন দেশের ছুর্গতির 
জন্য ক্রন্দন করিতেছে তখন আর ভয় নাই। ইশ্বর পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্বের ক্রন্দন শুনিয়াও যদি 
স্থির থাকিতে পাবেন কিন্তু যখন স্থমতি বালকেরাও দেশের দুর্গতির নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে 
আরস্ত করিয়াছে তখন ভারতবর্ষের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।-.. 
,  স্থশান্তকুমারের বক্তব্য, “আমরা বোধহয় এই বালকটিকে চিনি' এই কথা লিখে শিশির- 
কুমার ঘোষ রবীন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করেছেন, কারণ ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ 
ছিল, সে-তুলনায় নৈহাটিতে বলবাসকারী বালক জ্যোতিষচন্দ্রকে চেনার সুযোগ অনেক কম 
ছিল -_বিশেষ করে বঙ্িমচন্দ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘখন যথেষ্ট মধুর ছিল না। এছাড়। তিনি 


১ সাপ্তাহিক 'অযুৃত' পন্থিিকায় ১৫ বর্ষ ৬১০ সংখা! [20 11107-18 741 1975 ]1-তে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত। 
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ব্রজেন্্রনাথ-কথিত জ্যোঁতিষচন্দ্রের ভাঁয়ারিকে 'অলীক' আখ্যা দিয়ে নানা বছিরঙ্গ ও অত্র 
তথা বিচার করে “'ভারতভূমি' কবিতা! যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা -জ্যোতিষচন্দ্রের নয় _ প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত যুক্তি-তর্কের বর্ণন1 ও বিশ্লেষণে খাবার প্রয়োজন নেই, উৎসাহী 
পাঠক পুস্তিকাটি এবং এ-সম্পর্কে ভ সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাছিত্যের আদিপর্য' 
গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচন! | পূ ১০৮২১] দেখে নিতে পারেন । এর থেকে প্রায় নিঃসন্দিদ্ধ- 
ভাবেই বল। যেতে পারে, কবিতাটি রবান্দ্রনাথেরই রচনা । কিন্ত কবিতাটি কেবল শিশির- 
কুমারকেই সম্পাদকীয় রচনায় উদ্ধদ্ধ করে নি, আরও একজন সম্পাদক এই কবিতাটি পড়েই 
'শিশুদিগের শিক্ষোপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব'-শীর্ক একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, 
তিনি হলেন সোমপ্রকাশ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী । তিনি উক্ত প্রবন্ধে 
লেগেন, “একটি চতুর্দিশবর্ষায় বালক ভারতবর্ষের দ্বাধীনতার জন্য খেদ লিখিতেছে ইহা 
আমাদের অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয় কারণ ভারতবর্ষ কি? এবং স্বাধীনতা কি এ 

-স্কার তাহার জন্ষিয়াছে কি না সন্দেহ... [ সোমপ্রকাঁশ, ১৬।১৫১ ১২ কান্ত ] তার প্রাতি- 
ক্রিয়! স্পষ্টতই শিশিরকুমারের বিপরীত, কিন্ত তাহলেও “ভারতভূমি' তথ। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
গৌরবের কারণ বলেই মনে করি ৷ অবশ্য কবিতাটির প্রকৃত রচয়িতা কে এ-সম্পর্কে সম্পাদকের 
কোনে! ধারণ। ছিল কিনা, উদ্ধতিটি সে-ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করে না। আর 
একটি তথ্য এখানে পাঠকদের জানানো প্রয়োজন, মামরা নৈহাটি খষি বন্ষিম গ্রন্থাগার ও 
সংগ্রহশালাতে রক্ষিত জোতিশ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভাকারি [16605 [019ঃ5-তে 
লেখা ] দেখেছি, তাতে ব্রলেন্দ্রবাবু-কখিত “মত্কত্ুক লিখিত কবিতাবধলী'র তালিক। খুঁজে 
পাই নি। 


প্রাসঙ্গিক তথা : ১ 
বর্তমান বংসবে জোড়ার্সীকো ঠাকুরপরিবারের সম্থন্ধে কতকগুলি উল্লেখষোগ্য প্রসঙ্গ এখানে 
সংকলিত হল। 

জোষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি 1185 1873 ] দিজেন্দ্রনাথের সপ্তম সম্তাণ ও পঞ্চম পুন্ত 
কতীন্দ্রনীথের জন্ম হয় । 

পৌষ মাসের প্রথম দিকে [19৩০ 1879 ] বর্ণকুমারা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র প্রমোদশাখ 
মুখোপাধ্যায়ের জন্স হয়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, ২৬ পৌষ পুত্রের জাতকর্ম উপলক্ষে 
ব্রাঙ্গস্মাজে ৪ টাকা দান করা হয়। 

১৫ পৌষ | সোম [06০ 1873 | বোশ্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌গিতে 
সতোন্দ্রনাথের একমাত্র কন্া ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয়। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে সিনিয়র 
আাসিস্টাণ্ট জজ ও সেসন্স জজ ( অস্থায়ী ) হিসেবে কর্মরত | বলেন্দ্রনাথ তার রাশিচক্রের* 
খাতায় ইন্দির। দেবীর জন্মসময়, রাশি, সক্ষত্র ইতাদি এইভাবে লিখে রেখেছিলেন : *১৭৯৫। 
৮1১৪।৩৪।২৮1৩০ সোমবার, শিত পক্ষ, একাদশী | ইং ৮৩০ সময় রাতি, ভরণী মেষ বাঁশি) 
শুক্ষের দশ! ভোগা * মাতা জানদানন্দিনী কন্যার জন্ম-সম্পর্কে বলেছেন, “সে সময় আমার 
খুব অস্থুখ করেছিল ও একজন মেম খুব ঘত্ব করেছিল মনে আছে। তাই আমার মেয়েকে 
এক মুসলমানী দাইয়ের ছুধ খেতে হয়েছিল তার নাম আমিন". পশ্চিমের হিন্ুস্থানী চাক র- 
দাসী ছোট ছেলেমেয়েদের বলে বিবি, তাই থেকে আমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত আপনার 


২১৬ রবিজীবনী 


লোক সকলে বিবি বলেই ডাকে 1১ সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকমাস পরে ১৬ চৈত্র [খনি 28 2৪1 
1874 ] ছুমাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় আসেন, শিশুকন্যা ইন্দিরার বয়স তখন 
ঠিক তিন মাস। 

ইন্দির দেবীর জন্মের পনেরে! দিন পরে [?১ মাঘ ১২৮০ মঙ্গল 13 791) 1874 | 
হেমেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ সন্তান ও তৃতীয়। কন্যা অভিজ্ঞার জন্ম হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, "অভি 
আমার চেয়ে মোটে পনেরো দিনের ছোটো ছিল" [ ববীন্ত্রস্থৃতি | ২৮] এবং সেই কারণেই 
অভিজ্ঞ তাকে “বোনদিদি” বলে ডাকতেন। 

১৮ ফাল্ধন [ রবি 1] 1421 1874 ] রবীন্দ্রনাথের ভাবী-পত্বী ভবতারিণী [ মৃণালিনী | 
দেবীর জন্ম হয়। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার “কবিপত্বী-মৃণালিনী' প্রবন্ধে লিখেছেন, “তার 
সঠিক জন্ম তারিখের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি ম্বণালিনী দেবীর ভ্রাতা 
নগেন্্নাথ রায়চৌধুরী পুত্র বিশ্বভারতীর জনসংযোগ বিভাগের কমী শ্রাশীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 
জানিয়েছেন মুণালিনী দেবী ১২৮০ সালের ১৮ ফাল্গুন (১ মার্চ ১৮৭৪ ) জন্মগ্রহণ করেন ।'২ 


প্রাসঙ্গিক তথা : ২ 

১১ মাঘ শুক্রবার 23 781) 1874 আদি ব্রাদ্ষপমাজের চতুশ্চত্বারিংশ সাংব্সরিক অনুষ্ঠিত হয়। 
এবারেও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তত্ববোধিনী পত্রিকার বিবরণে দেখ 
যায়, 'প্রাতকালে আদি ব্রাঙ্গসমাজ মন্দিরে বালকদিগের স্থুমধুর ব্রদ্ম-সঙ্গীত সহরুত অঙ্চনাদি 
্বাধ্যায়ান্ত ব্রন্মোপাসনা৷ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর জন্মুখে দণ্ডায়মান 
হইয়া...বন্তৃতা করিলেন।' [ তন্ববোধিনী, ফাল্গুন । ২১৪ ] এই বালকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
অস্ততুক্তি হওয়াই স্বাভাবিক ' বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ও এই অধিবেশনে বক্তৃতা করেন । 

“সায়ংকালে শ্রীযুক্ত প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের ভবনে সঙ্গীতাদি স্থাধ্যায়ান্ত উপাসন। 
হইলে পর শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ বেদীর সম্মুখে দপ্ডায়মান হইয়।--.বন্তৃতা করিলেন ।' [এঁ। ২২০] 
রাজনারায়ণ বস্থ অতঃপর বন্তীতা করেন । 

উভয় অনুষ্ঠানে নিয়লিখিত ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হয় : 

আলাইয়।- একতালা ৷ দেহ জ্ঞান- দিব্য জ্ঞান [ দেবেন্দ্রনাথ ] 

আসোয়ারি-_ঝাপতাল। জাগো ঘকল অমৃতের অধিকারী [ দ্বিজেন্দ্রনাথ ] 

আলাইয়।-_-কাওয়ালী। অন্তরতর অন্তরতম তিনি ষে [ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] 

গৌড় সারঙ্গ - চৌতাল। প্রেমময় সে যে, তারে দেখ, হৃদয়ে রাখ, 

_ ৮». | ভূমা, অনন্ত, জগ-জীবন, 

দেশকার -ঝাঁপতাল। হে দেব পরসাদ দেও হে ভকত হৃদয়ে, [ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ - 

কেদারা-_ চৌতাল। কি অন্থপম তোমার আনন্দ মুরতি হে নাথ; 

বেহাগ-স্থর ফাকতাল। পরব্রহ্ম সত্য সনাতন [জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ ] 

দেশ মল্লার -ঝাঁপতাল। হুরি তোমা-ৰিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি | এ ] 

-তত্ববোধিনী, ফাস্তন ১৭৯৫ শক । ২২৭-২৮ 


১ পুর্লাতনী । ৩৬ 
২ দেশ, ৩২ আবণ ১৩৮১।১৭৭ 


১৯৮০ | 1873-74 ২১৭ 
মি 


এর মধ্যে তৃতীয় গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বৃতি জড়িত হয়ে আছে। তিনি লিখেছেন, 
“ইহারই [শরীক সিংহ ] দেওয়! হিম্বিগান হইতে ভাঙ| একটি ব্রঙ্মসংগীত আছে - "অস্তরতর 
অন্তরতম তিনি যে -ভূলো! ন! রে তীয় । এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে 
আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া ধ্লাড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার 
বলিতেন -“অস্তরতর অস্তরতম তিনি যে' - আবার পালটা ইয়। লইয়। তাহার মূখের সম্মুখে হাত 
নাড়িয়া বলিতেন _“অস্তরতর অন্তরতম তুমি ঘে।””৯ এই ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক পরবর্তা 
কালের, কারণ অগ্রহায়ণ ১২৮১-র পূর্বে দেবেন্্রনাথের পশ্চিম ভারতে অবস্থান-হেতু তার সঙ্গে 
সাক্ষাতের স্থযোগই ছিল না- কিন্তু এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তির লক্ষণটি খুব স্পষ্ট 
হয়ে ধরা! পড়েছে, যার মধ্যে তিনি' ও “তুমি'র ভেদ লুপ্ত -হয়ে গিয়েছিল। মাঘোৎ্সবের 
প্রাতচালীন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই গানাটিতে কঠদান করেছিলেন এটি নিশ্চিত- 
গাবেই বলা যেতে পারে, কারণ শ্রীক সিংহের সাহচর্ধে মূল হিন্দি গানটি ও তার রূপান্তর 
ভার আয়ত্তে থাকাই ম্বাভাবিক | 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৩ 

এই বং্সর মাঘ সংক্রান্তি | ৩০ মাঘ বুধ 11 776 1874 ] থেকে ৪ ফাল্গুন [ রবি 15 চ৮ ] 
পযন্ত সারকুলার রোডে পাপসিবাগানে [ “মৃজাপুর ৮২ নং অপর সারকুলার রোড" ] হিন্দুমেলা 
ব। জাতীয় মেলার অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্ত বার কলকাতার বাইরে কোনো 
উদ্ভানে এই মেলার আয়োজন করা হত । কিন্ত শহরের অভ্যান্তরে এত দীর্ঘকালব্যাগী মেলার 
অনুষ্ঠান এই প্রথম । প্রবেশ-দক্ষিণার প্রবর্তনও এইবারে মেলার বৈশিষ্ট্য । ভারত সংস্কারক 
পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল, “রবিবার মেল! দর্শন জন্য ॥০ আনা করিয়া টিকিট হইয়াছে, ইহাতে 
থে আয় হইবে, তাহার কিয়দংশ দুভিক্ষের সাহাধ্যার্থে প্রদত্ত হইবে" [ ১1৪৩, ২ ফাল্ুন। 
৫০৫ ] পরের সংখায় এ পত্রিকা লেখে, “দুঃখের বিষয় কলিকাতার নিকটে হইয়াও এ বৎসর 
লোক সমাগম অল্পতর হইয়াছিল । অনেকে বলেন ॥* আনার প্রবেশ টিকিট না করিলে ভাল 
হইত ।, [পৃ ৫১৮] সোমপ্রকাশ পত্রিকা-ও [ ১৬।১৪, ৫ ফাস্তন ] প্রবেশদক্ষিণা-প্রবর্তনের 
সমালোচন। করে। প্রথম দিন অপরাহ্রে জাতীয় সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে রাজ! কমূল- 
কষ্ণ দেব সভাপতি ; রাজা চন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বস্থ সহকারী 
সভাপতি; নবগোপাল মিত্র ও প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদক এবং ভূজেন্দ্রভৃষণ চট্োপাধ্যায় ও 
স্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নির্বাচিত হন । শুক্রবার জাতীয় বিষ্ভালয়ের ছাত্রদের 
পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। শনিবার অমৃতবাজার-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ “বর্তমান 
' দুভিক্ষ ও তগ্সিবারণের উপায়" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবিবার মেলার প্রধান 
দিবসে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন৷ মধাস্থসম্পাদক মনোমোহন বস্থ জাতীয় ভাব ও 
জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে দীর্ঘ ব্তৃীত করেন । এই দিন শস্ত ও শিক্প প্রদর্শনী, “বেদের ভেল্‌কি, 
সাপ-খেলানো, ভালুক-লড়াই প্রভৃতি তামাসা' ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতি এবং আতসবাজি 
প্রদখিত হয়। জাতীয় নাট্যশাল। নাটক অভিনয় করে, তবে এর জন্য স্বতন্ত্র এক টাকার 
টিকিট হয়েছিল । 


১ জীবনস্মাতি ১৭ | ২৯৬ 
ডভ৯ 5 ২৮ 


২১৮ রখিীবনী 


এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বা উপস্থিত ছিলেন 
এমন কোনে! তথ্য পাওয়! যায় না, অথচ এই সময়ে তিনি ঘখন মেটেবুরুজের মেলা, চিরানিজ 
সার্কাস প্রভৃতি দেখতে গিয়েছেন, সেখানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত না থাক] অস্বাভাবিক বলে 
মনে হতে পারে । আমাদের তো মনে হয়, “ভারতভূমি” কবিতা লেখার সঙ্গে হিন্দুমেলার 
অধিবেশনের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, হয়তো৷ এই অনুষ্ঠানের জন্যই কবিতাটি লেখা । কিন্তু আব? 
অন্থকৃল তথ্য না পেলে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা কঠিন । 


প্রাসাঙ্গক তথা : 8 

বাংল! সাহিত্যে দ্বিজেন্্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান '্বপ্রপ্রয়াণ' বূপক-কাবা | 18 0০ 1875 : 
২ কাতিক ১২৮২ ]| প্রথম যৌবনে “মেঘদুত'-এর পদ্যান্থবাদ [1860 ] ও কিছু খণ্ড কবিতা 
রচনার পর তিনি তত্ব-লোকে প্রয়াণ করেছিলেন । “তত্ববিদ্যা গ্রস্থের চারটি খণ্ড 1866, 
1867, 1868, 1869 ] এই তব্-বৃক্ষের ফল, স্থযোগ-সন্ধানী ছাড়া সেই ফল আস্বাদন করার 
লোকের অভাব ছিল। [ “একটি লঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তার নাম জানি নে, তাকে সবাই 
ডাকত ফিলজকার ব'লে । অন্য দাঁদারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তার মটনচপের 
'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তার নান। রকমের জরুরি দরকার নিয়ে ।"১ 
_ রবীন্দ্রনাথের “বৈকুগ্ঠের খাতা” প্রহসনের বৈকুঞ্ঠ ও কেদার চরিত্র ছুটির উৎস এখানেই পাওয়। 
যায়। ] এছাড়া তার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানোয়, বিলিতি বাশি বাজিয়ে “অঙ্ক দিয়ে 
এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে'১ নেওয়ায় । পরধতীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
গাণিতিক স্থত্র দিয়ে কাগভের বাক্স বানানোর শাস্ত্র বক্সোমেট্রী ও বাংল! সর্টহ্য।গু “রেখাক্ষর- 
বর্ণমালা 1২ বর্তমানে ১২৭৯-র চৈত্র মাসে বোশ্বাই থেকে ফেরার পর তিনি আবার কাব্য 
রচনায় মন দিলেন । দার্শনিক ও গাণিতিক দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যরচন। অন্যান্য কবিদের পদ্ধতিতে 
সম্পন্ন হতে পারে না। তাই গোড়ায় শুরু হল কাব্যের উপধোগী ছন্দ বানানে।। তার জন্তে 
“সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংল! ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে'১ সাজিয়ে তুললেন, যার 
অনেকগ্চলিই তিনি রক্ষা করেন নি, দু-একটি "্বপ্রপ্রয়াণ কাঁবো আছে, কয়েকটি সংকলিত 
হয়েছে পরে অন্ত্র । ছন্দোরচনার পর শুঃ করলেন কাব্য রচন। করতে । যা লিখতেন তা 
সহজে পছন্দ হত না, সুতরাং লেখার ঘতট। রক্ষা! করতেন, কেলে দিতেন তার বেশি - বিসস্তে 
আমের বোল যেমন অকালে অজন্ত্র ঝরিয়। পড়িয়। গাছের তল! ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্ন 
প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকান। নাই ।”৩ গুণেন্ত্রনাথ ও 
অন্তের। দক্ষিণের বারান্দায় তার পাশে জড়ো হতেন, তিনি ষেনন যেমন লিখতেন সকলনে 
শুনিয়ে যেতেন ও তার ঘন ঘন উচ্চহান্ডে বারান্না কেঁপে উঠত -“সেই হাসির ঝোকের মাথায় 
কেউ ঘদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপ্‌ড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন,।'৪ 

্বপ্নপ্রয়াণ-এর প্রথম সর্গ 'মনোরাজ্য প্রয়াণ বজদর্শন-এর আবণ সংখ্যায় [ পৃ ১৮৪-৮৭ | 
প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় অতঃপর আর-কোনো সর্গ প্রকাশিত হয়নি । কিন্ত গ্রাণনাথ 


১ ছেলেবেল] ২৬। ৬২৫ 
-হ দ্র আমার বাল্যকথা! ও আমার বোম্বাই প্রবাস । ২৮-২৯ 
৩ জীবনস্ৃতি ১৭। ৩৩৭ 

৪ ছেলেবেল। ২৬। ৬২৬ 


১২৮০ 1 1873-74 ব্য 


দত্ত সম্পাদিত “রহুম্ত সঙ্দর্' পত্রিকার 'নবপর্বাবলী" পর্যায়ের প্রথম পর্ব পঞ্চম খণ্ডে [1 ভাত্র 
১২৮০ ] ৭+২-৭৪ পৃষ্ঠায় পুনরায় “৭ 'প্রয়াণ/প্রথম সর্গ/ মনোরাজ্যপ্রয়াণ' মুজিত হয় ও তৎসঙ্গে 
৭৪-৮১ পৃষ্ঠায় এই কাব্যের দিয় সর্গ “বিলাসপুর প্রয়াণ প্রকাশিত হয়। বাকি সর্গগুলি 
কোনে। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল লিন জানা যাঁয় না। অল্পকালের ব্যবধানে ছুটি পত্রিকায় 
প্রথম সর্গটি দুবার প্রকাশের কারণটি রহশ্যাবৃত। ছিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ গ্রসজে বলেছেন, 
“আমি যখন প্রথম 'ন্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করিতে আরন্ত করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বস্কিম- 
বাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার “বন্দর্শনে' প্রকাঁশ করিবার জন্য ।... আমার পুস্তকে কতকগুলো 
কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো! ছাপাঁন নাই, এক-আধটা 
ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার “বিষবৃক্ষের" মধ্যে ঠিক সেই রকম 
ছবিব অবতারণা করিয়া বসিলেন।১ দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি থেকে মনে হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র 
পন প্রয়াণ'-এর প্রথম সর্গটি যথাযথ ছাপেন নি বলেই হয়তো! তিনি 'রহশ্ সন্দর্ভ'-তে সেটি 
পুনমু্রিত করেন । কিন্তু ছুটি পত্রিকার পাঠ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে উভয়ের পার্থকা খুবই 
নগণা অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কিছুই বর্জন বা পরিবর্তন করেন নি। মুদ্রিত গ্রন্থে যে পার্থক্য দেখা 
যায় সেটি পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথই করেছিলেন এবং প্রথম সংস্করণে যেটুকু পাঠাস্তর দেখা 
যায় তা খুবই সামন্না। আর উত্তিটির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলা যায়, বিষবৃক্ষ ১২৭১ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখ-ফান্ধন সংখ্য। নঙ্গদর্শন-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ্বপ্নপ্রয়াণ-প্রথম সর্গ 
প্রকাশের পূর্বেই ] 10) 1873 গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়েছিল। স্থতরাং বিষবৃক্ষর উপর উক্ত 
কাব্যের কোনোরকম প্রভা না পড়ারই কথা । মনে হয়, এ-ব্যাপারে দ্বিজ্ন্দ্রনোথের শ্বৃতি 
তাকে বিভ্রান্ত কৰ্ছিল। 

প্রসঙ্গ ত্রমে আর একটি বিষয় উল্লেখ কর] প্রয়োজন | কেট কেউ বলেছেন,২ এই সময়ে 
দ্বিজেন্্রনাথ ও বক্ষিমচন্দ্রের মধ্য মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল | কিসের ভিত্তিতে এমন ধারণ! 
কর! হয়েছে সেকথা কেউ উল্লেখ করেন নি। ৬ টৈশাখ ১২৮১ তারিখে জোড়ার্সাকোয় 
ধবিছ্জ্জন সমাগম'-এর যে প্রতিবেদন “ভারত সংস্কারক" পত্রিকায় গ্রকাশিত হয়েছিল, ঘদিও 
তাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম নেই, তবু পরবতী কালে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ 
কয়েকবার ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 

এই বৎসরে আর-একটি কাব্য প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবি-জীবনে যার 
যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে । সেটি হল অক্ষয়চন্্র চৌধুরীর লেখা “উদ্দাসিনী' গাথা-কাব্য [9 চু) 
1874: সোম ২৮ মাঘ ]। অক্ষয় চৌধুরী [1950 _5.9.1898 ] ঠাকুরবাড়ির ধর্মপাঠশালা'য় 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রাস্তিতে অনুষ্ঠিত 
চৈত্রমেলা! [ হিন্ুমেল| ]-য় তিনি “ভারত' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। জ্যোতিরিক্্রনাথও 
এ অনুষ্ঠানে "উদ্বোধন' নামে শ্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরেও জোড়ার্সীকোর বাড়িতে 
তার গতায়াত অব্যাহত ছিল। সংগীত ও সাহিত্যচর্চায় ছুই বন্ধুর ক্লান্তি ছিল না। অক্ষয়চন্্র, 


১ পুরাতন প্রসঙ্গ [২য় বিদ্যাভারতী সং, চৈত্র ১৩৭৩ ]1 ২৮৯ 

২ বিশেষতঃ বস্কিমের সঙ্গে খ্বিজে্ছনাথের তো তার পূর্বেই মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল ।-সংঘমিজ্র। 
বন্দোপাধ্যায়, রবীনুসাহিত্যির আদিপর্ব [ ১৩৮৫ ]1 ১১৩; শ্রীমতী বন্দোপাধ্যায় এই উক্তির পাদটীকায় “সাহিতা- 
সাধক চরিতমাল? ৬। ৬৬ ছিজেক্সনাথ' গ্রচ্থটির উল্লেখ করেছেন । সম্ভবত উপরে “পুরাতন প্রসঙ্গ” থেকে যে উদ্ধাতিটি 
আমরা তুলে দিয়েছি, সেটিই তার সিদ্ধান্তের কারণ | কিন্তু এ উক্তিতে মনোমালিন্যের কোনে প্রসঙ্গ নেই। আর 
আমর! এই মাত্র আলোচন! করেছি বৃদ্ধ দিজেক্রনাথের স্মৃতিচারণে এই অংশটিই ভ্রমাত্বক | 


হই রবিজীবনী 


ছিলেন ইংরেজি সাহিতো এম. এ | সেই সাহিত্যে শুধু তার অধিকার ছিল না, অস্ুরাগও 
ছিল । অপর দিকে বাংলা সাহিতোর বৈষ্ঞব পদাবলী, কবিকন্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দর প্রভীতি 
মধাযুগীয় অংশের সঙ্গে গ্রাক-আধুনিক যুগের হরুঠাকুর, রামবস্থ, নিধুবাবু, শ্রীদর কথক প্রভাতি 
কবিওয়ালাদের রচনার প্রতিও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। বাংল৷ বহু উদ্ভট গান তার 
মুখস্থ ছিল, সেগুলি সুরে-বেস্থুরে তিনি মরিয়া হয়ে গেয়ে যেতেন । শ্োতার1 আপত্তি করলেও 
তার উৎসাহ ক্ষু্ হত না। সঙ্গে সঙ্গে তাল দেবার জন্যে টেবিল, বই যা কিছু সামনে পেতেন, 
তাকেই কাজে লাগাতেন। “আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইহার অসামান্ত উদার ছিল। 
প্রাণ ভরিয়! রসগ্রহণ করিতে ইহার কোনো বাধা ছিল না! এবং মন খুলিয়! গুণগান করিবার 
বেলায় ইনি কার্পণা করিতে জানিতেন না।'১ গান ও কবিতা তিনি অসামান্য ক্ষিপ্রতায় 
রচনা করতে পারতেন, অথচ সেগুলি সম্পর্কে তার কোনে মমত্ব ছিল না। এদিক দিয়ে 
দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃষ্ঠ ছিল, অবশ্ঠ তিনি দার্শনিক ছিলেন ন| | 
উদ্দাসিনী” [ “কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত । সংবৎ ১৯৩০ । মূলা এক টাকা” পৃ 
১০৮] গ্রন্থকারের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয় । বাংল সাহিত্যের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য 
রোম্যান্টিক গাথা-কাব্যটি অলিভার গোল্ভন্মিথ [1724-78 ]-এর 74872 2170 41761872 
বা 77617; অবলম্বনে লিখিত । এই কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও মাদর্শ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক 
কাব্য ও গাথাগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । সোমপ্রকাশ [ ১৬। ১৬, ১৯ কাস্তন 7, 
ভারত সংস্কারক [ ১। ৪, ২৩ ফাল্ধন ], বঙ্গদর্শন [. জ্যষ্ঠ ১২৮১] প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকা 
গুলিতে কাব্যটি উচ্চ-প্রশংসিত হয় । 
এই বৎসর জোতিরিকজ্দ্রনাথ উড়িষ্যার জমিদারি পরিদর্শন করার জন্য মাঘ ও ফাল্কন 
মাসে কিছুদিন [8৪৮ 1874] কটকে অবস্থান করেন । এই সময়েই তিনি তার প্রথম এতিহামিক 
নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন । স্বতিচারণ করতে গিয়ে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জমিদারী 
পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুহ্দাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল । হিম্দুমেলাব 
পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত -কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অশ্ুরাগ ও শ্বদেশ- 
প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও 
ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে । 
এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি “পুরু-বিক্রম” নাটকখানি 
রচনা করিয়া ফেলিলাম।২ ভ্রাতার এই নাট্যরচনার সংবাদ পেয়ে দ্বিজেন্্রনাথ কটকে 
অবস্থানরত গুণেন্্রনাথকে “লখেন, “"জ্যোতির নাটক কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য 
আগ্রহান্বিত আছি । নাটকটি কয়েক মাস পরে 9 00] 1874 [ ২৬ আধাঢ ১২৮১ ] তারিখে 
প্রকাশিত হয় : পুরুবিক্রম নাটক | | “অভিভূতিভয়াদস্থনতঃ | | মুখমূজঝস্তি নধাম মানিন:1”| 
কিরাতাক্জরনীয়ম্‌। | কলিকাতা/বাল্মীকি যস্তরে/ভ্কালীকিস্কর চক্রবন্তি কর্তৃক/মুক্রিত ৷ ! শকাবা 
১৭৯৬, এক টাকা দামের ১৫* পৃষ্ঠার বইটি উৎসর্গাকৃত হয়েছিল গুণেজ্্রনাথকে : “লোদর- 
সদৃশ।ভ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্্রনাথ ঠাকুর/ভ্রাতৃবরেষু। | ভ্রাতঃ || আপনার করে আমার এই ঘত্ব- 
সঞ্চিত ক্ষুদ্র প্রণয়ো-/পহার সাদরে অর্পণ করিলাম ।' সতোক্্নাথ-কৃত বিখাত জাতীয় 
সংগীত “মিলে সবে ভারত-সস্তান' নাটকটিতে উদ্দীপন। ক্ৃ্টির জন্য বাবহ্ৃত হয়। পরবর্তী 


১ জীবনস্থতি ১৭ | ৩৩৯ 
২ জ্যোতিরিজরনাথের জীবনম্থতি | ১৪১ 
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সংস্করণে [1879 ] কিশীর রলীন্দ্রনাথের লেখ! “এক স্থত্রে বাধিয়াছি সহম্রটি মন' গানটি 
নাটকে সংযুক্ত হয়, সে-প্রসঙগ আমর। ঘথাস্তানে আলোচনা] করব । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ৫ 

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মতি-তে তাদের ইংরেজি পড়ানোর গৃহশিক্ষক অঘোরনাঁথ চট্টোপাধ্যায় 
সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তার স্বাস্থা এমন শন্যায় রকম ভালে। ছিল যে ছাত্রদের একান্ত কামন! 
সতেও তাঁকে একদিনও কামাই করতে হয় নি, “কেবল একবার খন মেডিকেল কলেজের 
কিরিজি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শক্রদল চৌকি ছু'ড়িত্া 
তাহার মাথা ভাডিয়াছিল।'১ আমর আগেই দেখেছি, অঘোরনাথ ১২৭৭ বঙ্গাব্ধের জৈষ্ঠ 
মাসে পনেরে। দিন কামাই করে ছাত্রদের “একান্ত মনের কামন।' পূরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর 
কারণটি আর যাই হোক এই ধরনের মাথা ফাটাফাটির ধাপার নিশ্চয় ছিল না, থাকলে 
সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান বংসরের * 
আঁবণ [ সোম 2] [এ] 1879 ] তারিখে এবং সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ 
তখন তার ছাত্র হিলেন না- তার আগেই জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন এবং এই ঘটনায় অঘোরনাথ যদি মাঁথ। ফাটিয়ে শধ্যা গ্রহণে বাঁধ্য হয়েও থাকেন, তার 

জন্যে তাঁর কোনে! বেতন কাট! যায় নি, পরের মাসে তিনি পুরে। বেতনই পেয়েছেন । 
সোমপ্রকাশ-এ ১৪ শ্রাবণ [[ 28 70], ১৫৩৭ ] সংখ্যায় “সংবাদ' শত্তে দেখ! যায়, গত 
সোমবার কলিকাতা মেডিকাল কালেজের মিলিটারি ক্লাশ্রে ইউরোপীয় ছাত্রদিগের সহিত 
ইংরাজী ক্লাশের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের ঘোরতর দাঙ্গ। হইয়া গিয়াছে । বাঙ্গালি ছাত্রেবা যে 
পড়িয়। মার খাইয়াছেন তাহা বল! বাহুল্য ৷ এ একই তারিখে প্রকাশিত একটি “প্রেরিত' 
পত্রে [ পৃ ৫৮৮৮৯ ] ঘটনাটির বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয়েছে : “..গত কল্য মেডিকেল 
কালেজের গ্যালারীতে কেমেন্ত্রীর লেকচারের সময় মিলিটারি ক্লাসের ছাঁত্রদিগের সহিত বাঙ্গালী 
ছক দিগের ভয়ানক দাঙ্গ। হইয়। গিয়াছে | মিলিটারী ক্লাসের জনৈক ছাত্র স্বীয় সঙ্গীর নিমিত্ত 
পার্খস্থ স্থান নির্দিষ্ট করিয়। রাখিয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ছাত্র সেই স্থান অধিকার করাতে 
দাঙ্গ। উপস্থিত হয়। দাঙ্গার প্রারস্ভে ম্বাকনামারা [কেমিস্ড্রীর অধ্যাপক ] উপস্থিত ছিলেন 
না। এই দাঙ্গাতে কএকজন বাঙ্গালী ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে । অগ্য এতন্নিবন্ধন 
মহা গোলযোগ উপস্থিত । মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ কালেজ স্্রীটে সমবেত হইয়! রাস্তায় 
যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই প্রহার করিতেছে । হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের দুই জন ছাত্র এই 
রূপ প্রহ্থত হওয়াতে উক্ত স্কুলঘধয়ের সমস্ত ছাত্র দলবদ্ধ হইয়! মিলিটারী ক্লাসের বিরুদ্ধে অত্যুখিত 
হইয়াছে । লাঠি ইহাদিগের প্রধান শস্ত্র। পুলিষ যথোচিতরূপে গোলযোগ নিবারণে সমধিত 
হইতেছে না। কালেজ সীট দিয়! লোক যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়াছে ।... শ্রীঃ -" স্বাক্ষরিত 
এই পত্রের তারিখটি _ 'সম্বৎ ১৯২৯/৭ই শ্রীবণ' -অবশ্ঠ তুল; কারণ মূল ঘটনার পরের দিনে 
পত্রটি লেখা হয়েছে । 776: 89%46166 [৬০1. 2], ০. 30, 70] 26] 19:27 71£101-এর 
ংবাদ অবলম্বনে কলেজ স্ট্রাটের ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লেখে, “:::0136 5008৮181706 
141602০8] 00116256 85907)60 ৪, 5211005 85১60 01310085085 185. [19616 ৪5 
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রবীন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ছুটি ঘটন! কিভাবে সংমিশ্রিত হয়ে জীবন- 
স্বৃতি-তে প্রকাশিত হয়েছে, এই দৃষ্টাস্তাট তার একটি উপভোগ্য নিদর্শন । 

লক্ষণীয়, এই ঘটনার পরই ৭ আশ্বিন [সোম 22 96] তারিখের সোমপ্রকাশ-এ 
সংবাদ প্রকাশিত হয়: “মেডিকাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর 
বাঙ্গাল! ক্লাসগুলি শিয়ালদহে স্থাপন করিয়াছেন।' তখন সেখানে 21010161021 08006 
চ7050169] অবস্থিত ছিল । ছোটলাট শ্যার জর্জ কাম্বেলের নামে এই নৃতন প্রতিষ্ঠানের নাম 
হয় “ক্যান্থেল মেডিকেল স্কুল।' ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের নামানুসারে বর্তমানে এর নাম 
'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ' 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬ 

এই বংসরটি বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে একটি দুর্বংসর । ১৬ আষাঢ় [ রবি 29 7) ] 
অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে কবি মধুস্থদন দত্তের মৃত্যু হয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে। 
কিশোরী চাদ মিত্রের মৃত্যু হয় ২৩ শ্রাবণ [বুধ 6 454৪ ]1 আদি ব্রান্ষসমাজের প্রাক্তন 
উপাচার্য ও তৰবোধিনীর পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর মৃত্যু হয় ১৫ 
ভাব্র [ শনি 30 4১08 ] তারিখে ।৯ ১৭ কাত্তিক [শনি 1 ০৬) তারিখে নাট্যকার দীনবন্ধু 
মিত্রের মৃত্যু হয়। ১৫ ফাল্ধন [বৃহ 26 ছ৪৮ 1874] হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি 
দ্বারকানাথ মিত্র পরলৌকগমন করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা ও “সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
সভার প্রতিষ্ঠাতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ৩* চৈত্র [ শনি 11 40: ] মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 


১ এ'র মৃত্যু তারিখটি বিশ্ুপ্িত বিষয়। ব্রজেল্গদাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিতা-সাধক-চরিতমালা-য় [ ৯৫। ৩২ ] 
ভারন-সংক্কারক পত্রিকা-র অনুমরণে ১৬ ভাদ্র [29 4৩৪ ] ঠ্ার সৃত্যুতারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্ববোধিনী, 
আশ্বিন সংখ্যায় লেখা হয় "১৬ ভাদ্র শনিবার ; ধর্মতত্ব [ ১৬ প্ভান্র ] লেখে. বিগত শনিবার" এবং সোম প্রকাশ 
[১৫1৪৩] পত্রিকায় লিখিত হয় '* এ আগষ্ট শনিবার । আমরা 'শনিবার' এই তথ্যটিকে গ্রহণ করে বর্তমান 
তারিখটি নির্দিষ্ট করেছি। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


১২৮১ | 1874-75 | ১৭৯৬ শক ॥ রবীন্দ্রীবনের চতুর্দশ বৎসর 


আমর। গত বৎসরের বিবরণে দেখেছি, ববীন্্নাথ ও সহ্পাঠীদ্ধয়ের শিক্ষাজীবনে বেল 
আকাডেমি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছে ; তারপর “বিছ্য।সাগরের ইন্কুল' ব! মেট্রোপলিটান স্কুলে ভন্তি 
হনেও সম্ভবত একদিনও তার] সেই স্কুলে যাতায়াত করেশ নি। বাড়িতে বড়দাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথ 
তাদের পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল লাভ করছেন, একথা তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও 
শুণেন্দ্রনাথকে পঞ্ররে জানিয়েছেন এও আমরা জানি । কিন্ত তিনি কতদিন এই উৎসাহ বজায় 
রেখেছিলেন, বলা শক্ত? সম্ভবত খুব বেশি দিন নয়। ফলে বর্তশান বৎসরের শুরু থেকেই 
অন্য ব্যবস্থ। গৃহীত হয়েছে । ইংরেজি পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাষ তে। ছিলেন-ই, 
তার সঙ্গে যুন্ত হয়েছেন একজন সংস্কৃত শিক্ষক | “নিজ হিসাবের কেস বহি/১২৮১-র ১ জাষ্ঠ 
| বৃহ 14 1785 ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় _“ব* হরিনাথ ভট্টাচার্ধা/দ” লোম রবী সত্য- 
প্রসাদবাবুদিগের/পপ্ডিত(বৈশাখ মাসের বেতন শোধ-"৮* [ অন্যত্র “সংস্কৃত পড়াইবার পণ্ডিত 
কখাটি উল্লিখিত হয়েছে | অর্থাৎ বৈশাখ ১২৮২-র শু থেকেই তিনি এই কাজে নিযুক্ত 
হয়েছেন। অবশ্য খুব বেশি দিন তিনি কাজ করেন নি, হিসাবের খাতা থেকে দেখা ঘায় 
তিনি কাতিক মাস পযন্ত বেতন পেয়েছেন, অর্থাৎ মাত্র সাত মাস তিনি সংস্কৃত পড়াবার 
দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। জীবনস্থতি বা অগ্তত্র এই শিক্ষকের কথা রবীন্দ্রনাথ 
লেখেন নি। তার সংস্কৃত-শিক্ষ! সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যে বিবরণ পাও" নায় তাতে দেখি, জনৈক 
হেরম্ব তত্বরত্বের কাছে “মূকুন্দং সচ্চিদানন্দং খেকে আরম্ভ কবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের স্তর মুখস্থ 
করেছিলেন এবং তারপর পিতার কাছে বোলপুরে অমৃতসরে ও হিমালয়ে বিদ্যাসাগর-প্রণীত 
উপক্রমণিকা ? পজ্্পাঠ দ্বিতীয় ভাগ" পড়তে শুরু করেছিলেন। হরিনাখ ভট্রাচাব তাকে 
কী পড়াতেণ তা বল! সম্ভব নয়, কিন্তু ২১ আশ্বিন [ মঙ্গল ০ 0০) “বীবাবুর জন্য রিজুপাট 
কেনার হিসাব দেখে মনে হয়, তখনে। পযন্ত স্কুলপাঠা সংস্কৃত গ্রন্থের মধোই পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ 
রয়েছে, জীবনস্থতি-র “ঘরের পড়া অধ্যায়ে ধণিত “কুমারসম্ভব' বা “শকুন্তলা পড়ার পায়ে 
পৌছয় নি। 

স্কৃত শিক্ষার সময় হয়তো ছিল সন্ধাবেল।। কারণ এযাবং-প্রাপ্ত সবাপেক্ষা প্রাচীন 
রবীন্দ্র-পাণুলিপি “মালতীপুথি'-র [ এই পাতুলিপিটি সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচন৷ 
করব ] 50/২৬থ পৃষ্ঠায় দেখা যায় ইংরেক্সিতে লেখা একটি সাপ্তাহিক পাঠক্রমের তালিকায় 
প্রত্যহই প্রথম পর্বটি ইংরেজি ও শেষ পর্বটি সংস্কৃত পড়ার জন্ত নির্ধারিত হয়েছে । পাঠক্রমের 
এই তালিকাটি কখন রচিত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও, অনুমান করা যায় 
এটি আমাদের আলোচা সময়েরই পাঠক্রম ।৯ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাধ সম্ভবত সকালেই পড়াতে 


১ এই অনুমানের স্বপক্ষে প্রবোধচন্ত্র সেন লিখেছেন, 'এটিতে সংস্ক তশিক্ষার উপরে যতখ।শি গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে, বেঙ্গল একাডেমি বা দেন্ট জেভিয়ার্সের মতো ইন্কুলে তা প্রত্যাশিত নয়' [ রবীন্্র-জিজ্ঞাসা। ১। ১৩৯ ]-তা 


২২৪ রবিজীবনী 


আসতেন [ ঘিজেন্দ্রনাথের পত্রেও সেইরকম ইঙ্গিত আছে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথদের জন্য 
তিনি ছাড়! আর কোনে! গৃহশিক্ষক ছিলেন না, আর বাংলায় অর্থ করে তীর 'কুমারসম্ভব" 
পড়ানোর কথা রবীন্দ্রনাথই উল্লেখ করেছেন -স্থৃতরাং তাকে "পণ্ডিত" বলায় কোনো ভূলও 
হয়নি ] এবং সন্ধ্যায় উক্ত হরিনাথ ভট্টাচাষের কাছে সংস্কৃত পড়তে হত । [লক্ষণীয়, অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষার সময় সন্ধ্যাবেলা নির্দিষ্ট করে অভিভাবকের! যে ভূল 
করেছিলেন, এবার আর সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় নি! ] কিন্তু দুপুরবেলায় বালকদের 
পড়ানোর দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথ ত্যাগ করলে সেই সময়ে তাদের আটকে রাখার জন্য ব্যবস্থা 
করার প্রয়োজন দেখা দিল। এইজন্যে একজন শিক্ষক নিয়োগ করার সংবাদ জাণ। যায় 
কাশবহি-র ৬ ভাঙ্ [শুক্র 21 4508 ] তারিখের হিসাবে : “ব” গিরীশচন্দ্র মজুমদার/সোম 
রবীবাবুদিগের দুপুরবেলা ইংরাজি পড়াইবার মাষ্টার/তাহার বেতন ই” € শ্রাবণ না” ৩১ রোজ 
২০ হিঃ বিঃ এক বৌচর/গুঃ খোদ/রোক ১৭.৮৬' অর্থাৎ ৫ শ্রাবণ [সোম 20 ]0] ] থেকে 
তিনি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অগ্রহায়ণ মাস পধস্ত তিনি বেতন পেয়েছেন অর্থাৎ 
এ মাসেই তার কর্মকাল শেষ হয়। এর আগেও আষাঢ মাসে মাত্র বারে। দিনের জন্য 
উমাচরণ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি “সোমবাবুদিগের মাষ্টার" রূপে কাজ করে ঘান। এর 
থেকেই বোঝা যায় এই তিনটি বালককে নিয়ে কী করা যায় সে-বিষয়ে অভিভাবকেরা 
কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিলেন না, আর সেই কারণেই এই সব পরীক্ষা । এরা কেউই 
রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেননি বলেই এদের কথ তার কোনো স্বতিমূলক 
রচনায় স্থান পায় নি। 

এই বিচিত্র পরীক্ষা-নিরাক্ষার মধ্যে একমাত্র জ্ঞানচন্ত্র ভট্টাচাধই অব্যাহতভাবে কাজ 
করে গেছেন । তার ছাত্রের স্কুলে ন। গেলেও স্কুলের পাঠ্যতালিকা-হুক্ত পুস্তক গুলি অবলম্বনেই 
তিনি তাদের ইংরেজি ভাষা শেখাবার চেষ্ট। করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 
পাঠাপুস্তকের মধ্যে 10085]05 ১০1:1০5এর 12066802199180/07,7721693 01217777)21 
৪ ]715075 720)%0198) অন্তভুক্তি ছিল! পরব্তাঁকালে এগুলির সঙ্গে অন্য বইও যুক্ত 
হয়। ১৮কাত্তিক মঙ্গল 3 2০৮] তারিখের হিসাবে দেখি : 'ব* জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচা্য/দ" 
সোম রবী সত্য প্রসাদ্বাবু দিগের/জন্য লেখব্রিজের সিলেকপন চারি খান।/ও উহার কি একথান। 
ক্রয়ের মূল্য শোধ-*-১২১। উক্ত হিসাবে মামরা দেখতে পাচ্ছি বইটির চারটি খণ্ড কেনা 
হয়েছিল একখানি অর্থপুস্তক-সহ-_ তিনটি খণ্ড তিনজন ছাত্রের জন্য, অপর খগ্ুটি সম্ভবত 
শিক্ষকের নিজের প্রয়োজনে । এই বইটি কেনা থেকে অনুমান কর] যায় বাড়িতেই ছাত্রদের 
ঞ্টশান্ম পরীক্ষার উপযোগী করে প্রস্তত করার একটি উদ্দেশ্য জানচন্দ্র বা অভিভাবকদের মনে 
কাজ করছিল । কিন্তু শিক্ষক এবং অভিভাবকের যতই সহুন্গেশ্ঠ প্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা করুন-ন 


ধকস্ত ঠিক নয়। রবীল্ীনাথ যখন সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, তখনও বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পণ্ডিত নিয়োজিত 
থেকেছেন, সত আমরা গরে দেখতে পাব । ৃ 

১ এই বইটির পূর্ণ পরিচয় [76 2,097 4420458%8 [ 51 1874 1-এর সমালোচনা ( 72. 349-52) 
থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি "58160610198 [7070 ?৬0০0621).71081191) 17106180016 101 0106 [7181)01 0158365 
17 [00191 90180015, 3512. 15000921086, 1৬, ৯১ ১107966 5০000181 01 25606 00116£6. 08010; 
19101655802 0৫ 1719601% 2150 190110109) 5:0018009 £1। 01581001505 00112£2, 021000009, 08100005 £ 
[79006559208 80005 1874. উক্ত সমালো চনাতেই লিখিত হয়েছে, বইটি ছিল বড়ো আকারের আট গেজী 
৪৯, পৃষ্ঠার ও তার দাম ছিল ঢুটাক]। 
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কেন ছাত্রেরা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, সেগুলি ব্যর্থ করার জন্যই যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। 
তার পরের কথা রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, 'স্থলের পড়ায় ধখন তিনি কোনোমতেই আমাকে 
বাধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়! দিয়া অন্য পথ ধরিলেন । আমাকে বা"লার অর্থ 
কণিয়! কুমারসম্ভন পড়াইতে লাগিলেন । তাহা ছাড়। খানিকট। করিয়। ম্যাকবেথ আমাকে 
বাংলায় মানে করিয়৷ বলিতেন এবং ঘতক্ষণ তাহা বাংল৷ ছন্দে আমি তঙ্জন। না করিতাম 
ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া! রাখিতেন। সমস্ত বইটার অন্বাদ শেষ হুইয়। গিয়াছিল ১ ১৭ 
আবণ [ শনি £ £8£] তারিখের হিসাবে দেখ| যায় €সাম রবীবাবুদিগের জন্য মেকবেথ 
পুস্তক ক্রয়---গ: রবীবাবু ১॥ অর্থাৎ আবণ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ম্যাকবেখ পড়া ও 
অচ্বাদ শু? হয়েছিল এবং সন্ভবত সেন্ট জেভিঘ়া্সে ভি হবার আগে মাঘ মাসের | 181) 
18/5 ] মধ্যেই এইটি পড়া ও অন্ছবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল | 

এই সময়ের মধোই হরিনাথ ভট্রাচ।যের জায়গায় মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক রামসর্বস্থ 
বিদ্যা ক্ষণ [ ভট্রাচাঘ ] বালকদের সংস্কৃত পড়বার কাজে নিযুক্ত হন। ৯ পৌষ [ বুপ 23 
[০০ ] তারিখের হিসাবে দেখ! যায় : “বৰ” রামসর্ধস্ব বিদ্যা কূষণ/দ” সোমবাবুপিগের পড়াইবার 
পণ্ডিতের নেতন কাণ্ডিক মাসের সাত দিন/ও অগ্রহায়ণ মাহাঁর শোধ/১*২ হিসাবে/বিঃ এক 
বৌচর/প্ু* রামগোপাল নিগ্ভাবাগিশ ১২০৬ অর্থাৎ ২৪ কান্তিক [সোম 9 ০৮] থেকে 
তিনি সংস্কত অপ্যাপণা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে বেশ 
থনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । তাই দেখ। যায় 7) 1875-এ যখন দ্বিপেন্দ্রণ।খ, অরণেন্রনাথ, শীতীন্দ্রনাথ ও 
সথপীন্দ্রনাথকে [ এদের সঙ্গে বিমান ও বিজয় এই ছুটি নাম পাওয়া যায়, এদের পরিচয় উদ্ধার 
করতে পারি নি ] নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনে ভ্তি কর! হয়, 
তখন রামসর্বস্বের মারফৎ বেতন প্রেরিত হয়েছে | পরেও দেখা যাবে তিনি জে/োতিপিন্দর- 
লাখকে নাটকের প্র সশ্োৰনে সাহাধ্য করছেন | তিনি তার ছাত্রের বাকরণ শিক্ষায় 
অমনোযোগিতাপ গন্য ঘতই ক্ষুর্দ হোন ন। কেন, বালকের কবিপ্রতি -। তাকে মুগ্ধ করেছিল । 
ভাহ তিনি একদিন রবীজ্্ণাথ-কৃত মাকবেখের তজম| বিদ্ঠামাগর মহাশয়কে শোশাবার জন্য 
বালককে তার কাছে নিয়ে গেলেন । মেট্রাপলিটান ইনস্টিটিউশন সেই সময়ে অবস্থিত ছিল 
২৮ নং স্থৃকিয়। স্্রাটে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখন তাহার কাছে রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
বসিয়া ছিলেন। পুশ্তকে-ভর] তাহার ঘরের মধো ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল - 
তাহার মুখচ্ছি '.দখিয়া যে আমাব সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহাব পূর্বে 
বি্যাসাগবে? মতে] শ্রোতা আমি তে পাই নাই - অতএব, এখান হহতে খাাতি পাইবার 
,লাঁভট। মনে? মনো খুপ প্রবল হিল। “শাণকবি কিছু উত্সাহ সধয় করিয়া ফিপিরাছিলাম। 


১ গাবনস্থাঠ ১ | ৩৩০ | 
২ সঞজনীকাহ দান এই শামি ডল্লেথে একটি তু লগ ধারিছেন । আর মত বলি বসাক মুখোণাধাও 
[ 1849-১০ | নণ, খাজকৃষঃ খশ্দোপাধায় [1]-'ভুণটি বিখত ৫০ বৎসর ধরিয়া! চলিতেছে | - 'রবাশ্রণ।থ £ জীবন ও 
মাহিত্য' | ভ মংঘমিঞা বন্দোপাধায় আবার এই বক্তবো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, জর রবীন্দ্রসাহিতোর আদিপব ! 
১০৩-০৪, পা1টাক| । | আমখাও তার যুক্তিই সমর্থন করি । রাজকুষ্ণ মুখোপ ধায় অশেকগুলি ক'ব গ্রচ্থেব লেখক, 
গাঠাপুষ্তক-রচয়িভা ও বঙঈদর্খনের একজন প্রথান লেপক। ভার মৃতু পর সাবিত্র: লাইব্রেরিতে শোকসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সুতরাং পবীনাথের সঙ্গে ভার খনিষ্ঠ "োগাযে।গের স্থগোগ অণেক বেশি ছিল । তাছাড়া বন্তমান সমযে 
বিগ্যানাখরের সঙ্গেও তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮ জোগ্ঠ ১২৮২ [3119১ 1875 ] তারিখে বিদ্যাসাগর যে 
উইল করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। 
ভু ১:২৯ ণ্ 


ববিজীবনী 


ছ১৬ 


মনে আছে, রাজরুষবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, পাকের এগ্ভান্ত অংশের অপেখ 
ডাঁকিনীর উক্ভিগুলির ভাষ! ও ছনে'র কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"১ 

ম্যাকবেথের এই অস্বাদটি-সম্পর্কে জীবনম্ততি-র মুদ্রিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেপ, 
'সৌভাগাক্রমে সেটি হারাইয়! যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ওই পরিমাণে হালক। হুইয়াছে'১, 
'কন্ত পাওুলিপির বর্ণনা অন্তরূপ : “সেই অন্বাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল 
কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। আশ্বিন ১২৮৭ 
সংখায় [ পু ২৯২-৯৩। “সম্পাদকের বৈঠক'-এ € ডাকিনী | মাক্বেথ ) শিরোনামার২ এই 
এচনাটি প্রকাশিত হয়। এটি পড়লেই বোঝা ধায়, পাঁজকৃষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ রবীন্্শাণ 
পাপন পরেছিলেন ।জ্ঞানচগ্ট্র শট্রাচাষের কাছে অঙ্থবাদের সময় সম্ভবত সমগ নাটকটি "মাটামুটি 
একই ভাষা ও ছনো লিখিত হয়োছিল [ এবং হয়তে।| প্রবহমান অমিল পয়ার বা অশিথাক্ষণ 
ইন্ধে 1 গাঁদধুফ্বাবুর উপদেশে বালক কবি হয়তো এই অংশটি 'লীকিক ভাষায় ও লৌকিক 
ছন্দে পুনরায় লেখেন । সজনীকান্ত দাস সাক্ষ্য দিয়েছেন, বুদ্ধ বয়সেও তিনি এই রচনার একটি 
পও্ক্তি ঈষং পরিবতিত আকারে স্মরণ করতে পেরেছিলেন । রবীন্্নাথের এই অনুবাদ প্রা 
আক্ষরিক বলা চলে । ম্যাকবেথ নাটকের প্রথম অন্ধ প্রথম দৃষ্টি সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্ের প্রথম 
অংশ [ একটি উক্তি খণ্ডিত, সমবেত মন্ত্রপাঠ ও ভবিষ্দ্বাণীর অংশ সম্পূর্ণ বজিত ] এবং চতুর্থ 
অঞ্চ প্রথম দৃশ্তের প্রথম অংশ অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অনূদিত হয়েছে । এব্যাপারে এই বালক 
কবির সাথকতা| কতখানি, তা যেকেউ মূল নাট্যাংশ ও ম্যাকবেথ নাটকের সমসাময়িক অগ্যান্য 
অনুবাদের সঙ্গে এই রচনাটি তুলন1 করলে বুঝতে পারবেন । 

[ এখানে একটি বিষয়ের প্রতি পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকমরণ করতে চাহ। মাকণেখ 
নাটকের তৃতীয় অশ্ব পঞ্চম দৃশ্য ও চতুর্থ অন্ধ প্রথম দৃশ্যে 170071০ নামে একটি ভাপিনাণে। 
দেখতে পাওয়া যার । এই নামটি পিয়ে নানা ধরনের জগ্নন।-কণ্মনা হয়েছে । সপ্রপঙ্গ আমর। 
পরে আলোচনা করব । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেখ পাঠের সমকালান থুগে 'মীলতাপখি 
নামে বিখ্যাত যে খাতাটিতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই খাতাটির 39১১৭ পূঙ্গার £10৫90৩ 
7190:0901 কথাটি তিনবার ছ্বিখিত আছে দেখা যায় । এই যোগাযোগের কী কোনে ভাং্পৰ 
আছে ? থাকলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেখ পাঠের ফলেই কাম্বরাী দেবা এই ডা 
নামটি লাভ করেছিলেন । উল্লেখধোগা, বিলাতপ্রবাসকালে সত্যেন্ত্রণাথগ বালিক।-বধু জ্ঞাপদ।- 
নন্দিনীকে অনেক গুলি পত্রে 'বজিনি' বলে সম্বোনন করেছেন । | 

জঞানচন্দ্র ট্রাচাধ কেবল শেকস্পিয়রের ন্যাকবেথে নয়, কালিদাসের কুম।রসন্তব-ও বাংলায় 
'অর্থ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ পাওুলিপিতে লিখেছিলেন, ৭ কুমারসন্তব | 
তিন মর্গ ঘতটা পড়াইয়াছিলেন তাহা? আগাগোড়া মমন্তই আমার মুখস্থ হইয়! গিরাছিল ।' 
অর্থাং জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাধই এই ভাবী মহাকবির সঙ্গে জগতের মার ৪ ছুই মহাকবির পরিচয় 

«ঘটিয়ে দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে এই ছু'জনেরই গভীর প্রভাব আছে, বিশেষত 
কালিদাসের প্রভাব তার কবিধাতুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, 
উপরোক্ত উদ্ধাতি থেকে দেখা যাচ্ছে, এই পধায়ে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র কুমার- 
সম্ভব পাঠ করেন নি, প্রথম তিনটি সর্গই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন । ম্যাকবেথের মতো 
কুমারসম্ভব-এর পঠিত অংশ জ্ঞানচন্দ্র ছাত্রকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন কিনা, রবীন্দ্রনাথ 


১ জীবনপ্মৃতি ১৭ । ১০, 
২ জ্বর ১৩৩৮] ১৭৪-৭৫ 
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'স-সম্পর্কে কিছু উল্লেখ গ্গারেননি কিন্ত তিনি তৃতীয় সর্গের অনেক গুলি লোকের পদ্যান্টবাদ 
করেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে পূর্বোক্ত মালতীপু'থি-তে । সেখানে দেখা যায় এই 
সর্গের ২৫-২৮১ ৩১৯ ৩৫-৩৯১ ৪১-৪৯১ ৫১-৫৮ ৪ ৬০-৭২ - মোট ৪৭টি গ্োক তিনি অমিল পয়ারে 
অন্বাদ করেছেন, এর মধো কয়েকটি ক্লোকের অঙ্গবাদ পূর্ণাজ নয় ; পাওুলিপির জীর্ণ অবস্থার 
জন্য কয়েকটি গ্লোকের সম্পূর্ণ পাঠও উদ্ধার করা যায় না। অন্ুবাঁদটির সম্পর্কে আঁর একটি 
বিশেষ তথা হুল, ৬২১ ৬৩ ও ৭২ সংখাক শ্লোক তিনটিতে অন্য একটি হত্াক্ষারে কিছু কিছু 
সংশোধনের চিহু রয়েছে এবং এই সংশোপনপ্ুলি একই হস্তাক্ষরে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে 
মালতীপু খি-বই 431২৩ক থেকে 481২৫খ এই ছটি পৃষ্ঠায় । আবার এই অংশটিরই পরিমাঞ্ভিত 
বূপ "ভারতী পত্রিকার মাপ ১২৮৪ সংখ্যা 2২৯-৩১ পৃষ্ঠায় “সম্পাদকের বৈঠক/অন্বাদ"-এ 
“মদন ভম্ম' শিরোনামায় প্রকাশিত হযেছে, পাগুলিপিতে শিরোনাম! ছিল 'কুমারসম্ভব' | 
গবোধচন্্র সেন মনে করেন, এই সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে 'বড়দাদ। দ্বিজেন্্রনাথের 
হাত কাজ করেছে বহুল পরিমাণে 1১ কানাই সামন্ত ও লিখেছেন, হুস্তাক্ষরের বিচারে ও 
ভাষার বিচারে, বাহা এবং মাভান্তরীণ প্রমাণে, আমরা মনে করি যে, সম্ভবতঃ এটির রচয়িতা 
দ্বিজেন্্রনাথ ।২ প্রখাত গবেষকদ্বয় সিদ্ধান্তে একটু সংশয়ের আভাস রেখে দিয়েছেন, কিন্তু 
দ্বিজেন্দ্রণাথের হৃন্্াক্ম:যর সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে, তারাই মালতীপু'থি-র এই হস্তাক্ষরকে 
দবিজেন্্রনাথের বলে সশান্ত করতে পারবেন; আর “লয়ে, এড়ায়ো', হয়ো" ইত্যাদি বানান 
এবং “হোতা হেত" বরনের শন্দপ্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রনাথকে অবিসংবাদিত ভাবে চিনিয়ে দেয় 
[ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ “লোয়ে" “হোয়ে' প্রভৃতি বানানে অভ্যস্ত ছিলেন ]। 
বিন দ্বিতীয় অন্থবাদ্টি অনেক বেশি ম্লানুগ হলেও রচনাভঙ্গি খুবই শাড়ষট, সে তলনাগ্ 
পবীন্দ্রণাথেণ অন্ুব।দ শনেক স্বচ্ছন্দ । কয়েকটি চৃষ্রান্সের সাহাযো পিষয়টি স্পঈ কর! ঘেত 
পাবে। ৬২ ০ ৬৩ সংখাক (প্লাক ছুটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অন্থুবাঁদ কবেছিলেন 
উমা৪ সে পদতলে হইলেন নত 
সহস] লক হোতে পড়িল খসিয়। 
নব কণিকার ফুল মহেশচরণে ! [৬২] 
|অন্য। শাবী-অনুরন্ নছে যেই জন 
[/হন! পতি লাভ কব, আশীষিল। “দব, 
[ধাহাব ক'খাব কক হয় গ। অন্যথা | 1৬৩] 
কিন্ধ এই শ্লোক ছুটিব পশিমাজিত বপ 
উমাপ খেখণ ভারে কিল! গ্রণা! ম] 
শ্রনীল এলক শোতি নধকা ধিকাব! 
গসিয়। অণনিতলে পড়িল! অমনি। [৬১] 
অন্ন ভান পতি লাভ কর বলি 
-গাঁশিষিল। মহাদেব; ঘথার্থ আশীষ 
উচ্চারিত হৈল যদি ঈশ্বরের বাণী 
* কর্‌ বিপরীত অর্থ না হয় ঘটন। [৬৩] 
১ «ভোরের পাখি, শঙবাধিক জয়ন্তী উৎমর্গ [১৩৬৮] 
২ “রবীল্প্রশ্থিভার নেপথাভূমি”, রবীন্্গাতিতা [১৩৮] । ২৪৯-৫* 


৬ রষিজীবনী 


_- অনেক বেশি মূলান্থগ হলেও, কবিতা হিসেবে ততখানি সার্থক ছয় বি বলে মনে করি। 
একই কথা বলা যেতে পাবে শেষ গ্লোকটি [৭২ সংখাক] স্ঘদ্ধে। পাশাপাশি দুটি 
অনুখাদ উদ্ধত করছি : 


ববীঞ্ন!থের অনু দ্বিজেননাথের এমু দে 
ক্রোধ সন্বরহ প্রত ক্রোধ সম্বরহ ক্রোধ প্রত সংহর সংহর এই বাণী 
দ্বর্গ হোতে দেবতারা কহিতে কহিতে দেবতা সবার হোতা চরুক্‌ বাতাসে 
হইল মদন তন্তু ভম্ম অবশেষ । হেতায় মদনতন্ ভ্ম অবশেষ । 


এমনকি ভারতী-তে প্রকাশিত পুনঃসংস্কৃত অন্থবাদে _ 

“.কলাধ প্রভূ সংহর স্ংহর বাণী 

দেবতা সবার হোণা চরিছে বাতাসে, 

হেথায় সে হুতাশন ভবনে ত্র-জাত 

করিল মদনতন্ছ ভগ্ম-অবশেষ | 
- তাবৎ স বহির্তবনেত্রজন্মা' এই অণ্শটির অনুবাদ যুক্ত হলেও “দেবতা সবার হোথা চরিছে 
বাতাসে? এই শ্রুতিকট ও অর্থহীন বাকা টি রসোত্তীর্ণতার পথে বাধ! হয়ে দাড়িয়েছে । [লক্ষণীয়, 
রবীন্দ্রনাথের “কৃ” ও “ভম্ম' শব্দছুটির বানান শুদ্ধ নয়। এমন অশুদ্ধ বানান মালতীপুঁথি-তে 
আরও আছে, যেমন _ ভ্রিয়মান', “বধু “সায়া “চিত্ব' “মধ্যাহ, “বিশ্ময় ইত্যাদি ।] অনেক 
বড়ো বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই অশ্ুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ন|। 

এখন প্রশ্ন, এই অন্ুবাদটি রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ সময়ে করেছিলেন? কুমারসম্ভবের এই 

অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত কিনা সে-বিষয়েই অবশ্য জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপানায় 
নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথ কি “কুমারসন্তব' বাংলায় তর্জম। 
করিয়াছিলেন ; জীবনস্থৃতিতে তাহার কোনো ইঙ্গিত নাই । যদি উহার অনুবাদ তিনি করিয়। 
থাকেন তবে ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র মাকবেথ অন্তবাদ শুনাইলেন_ 
কুমারসম্তবের কোনো কথা নাই।”১ জীবনম্তি-তে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছুরই উল্লেখ ব1 
ইঙ্গিত করেন নি, হৃতরাং যুক্তি হিসেবে তা গ্রাহ্য নয় । আর দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের 
বন্তবা এই যে, রামসর্বন্ব পণ্ডিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘখন বিদ্যাসাগরকে ম্যাকবেথের অন্তনাঁদ 
শোনাতে গিয়েছিলেন, তখন কুমারসম্ভবের অন্থবাদ প্রস্ততই হয় নি; কিংবা প্রস্তুত হলেও তা 
যখন বড়োদাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথকেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি, তখন তা বিগ্ভাসাগরকে শোনাবার 
যোগ্য বিবেচিত না হওয়াই শ্বাভাবিক। এর মধ্যে প্রথম কারণটি আমাদের কাছে অনেক 
বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ মালতীপুথি-তে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে-পৃষ্টায় [5/৩ক ] 
কুমারসম্ভবের অন্বাদ শুরু করেছিলেন, তার শীর্ষে চারটি পঙ্ক্তি আছে, যেগুলি পূর্ব পৃষ্ঠায় 
[ 4২খ | অনূদিত একটি কবিতার অন্ুবুত্তি। কবিতাটি হল ইংরেজ কবি 75:07) [1,0০৭ 
(0608৩ 061 00:00) 85100, 1788-1824 1-এর 0//122 7001012'1 12216777246 
[ 1812-18 ] কাব্যগ্রস্থের একটি স্তবক [ 0210 ]], 2৬ ] অবলম্বনে লিখিত ভালবাসে 
যারে তার চিতাভদ্ম পানে, প্রথম ছত্র-যুক্ত বারে! ছত্রের একটি কবিতা । এই পৃষ্ঠাটিতে আরও 
কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ দেখ! যায়, যার চারটি "[1102785 10০9016 [1779- 
1852 1-এর লেখা 1725 )16102165 [ 1807 ] কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং একটি 7৮:01) থেকে 
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অনৃদিত। স্মৃতরাং বোঝ! যায়, আগে এই অন্রবাদগ্ুলি হয়েছে, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ 
কমারসস্ভবের অনুবাদে হাত দিয়েছেন । আমাদের মনে হয়, ইংরেজি কবিতা! থেকে এই 
মন্থবাদগুলি কিছু পরব্তীকালের রচনা। রবীন্দরনাণ সম্পূর্ণ মাকবেখ অন্তবাদ করেছিলেন 
ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানচন্দ ভট্টাচাধ সে ক্ষেত্রে প্রন্তি পদে তার সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু অন্য ইংরেজি 
কবিতার অর্থ বুঝে তার যখাযধ অন্তপাদ নিজে করার শক্তি তিনি সেই সময় অর্জন করে- 
ছিলেন, একথা মনে হয় শা। এ ব্যাপারেও অন্যের সাহাযা তীর কাছে অপরিহার্য চিল। 
রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বীক্লুতি আছে ইংরেঙ্গি সাহিহাচর্চায় জ্গোতিরিন্্নাথের বন্ধ অঙ্যন্্ 
চৌধুরী তার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু অঙ্চয় চৌধুরীর সন্ধে তার অসমবয়সী বন্ধৃত্ব আরও 
কিছুকাল পরে গড়ে উঠেছিল । ঘখাসময়ে খারা সে বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের 
এই ধ্ুবোর সমর্থনে আমব। আব-একটি তথা উপস্থিত করতে পারি। উপরে উল্লিখিত 
“ভালবাসে যাবে তার চিতা ভষ্ম পানে অন্বাঁদ কবিতাটিব পাশে ও আলোচা কুমারসম্তবের 
মন্টবাদের শেষে কালিদাসের “অহিজ্ঞানশকুন্থলম্” নাটকের একটি শ্রোকের | প্রথম অগ্থ, ৩১ 
সংখাক শেষ গ্লোক | তুটি অন্তবাদ দেখা ঘায়, যেটি বামস্বন্ব ুটাচার্ষের কাছে শকুন্তলা পড়ার 
সার্থকতা প্রমাণ। কিন্ধ রামসর্বন্ব "নিচ্ছক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার ছুঃসাধা চেষ্টায় 
ভজ' দেবার শবুই শর সবে শকুস্থলা পড়াতে শুক করেছিলেন । ব্যাকরণ শিক্ষা ও সংস্কৃত 
অন্তবাদে তার প্রয়োগে রবীন্দ্নাথেৰ কতখানি অগ্রগতি [?] ঘটেছিল, তার প্রমাণ রয়ে 
গেছে মালতীপুখি-ব প্রথম পুষ্ঠায় কথামালা-র প্রথম গল্পটি১ [ “বাঘ ও বক'--একদা এক 
বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' ] সংস্কৃত ভাষায় অন্তবাদ ও দেবনাগরী লিপিতে তা৷ লেখার 
দুটি প্রচেষ্টার মধো । এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরই রামসর্বস্ব শকুন্তলা পড়াতে শুরু করে- 
ছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয় । মামর| জানি রামসর্বস্ব কাতিক মাসের শেষ সপ্তাহে 
[ ব০৬ 1874 1 গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন | স্থতরাং শকুন্তলা-পাঠের সময় আমরা! 
স্বচ্ছন্দে ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম দিক বলে নির্ধারণ করতে পারি। ৯ রজি কবিতাগুলির ও 
কুমারসম্ভবের অনুবাদ তারই অবাবহিত পরবর্তাকালের - এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত । 

এই বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ববোধিনী-তে [৮ম কল্প €র্থ ভাগ, ৩৭৫ সংখ্যা, পু ১৪৮- 
৫০ 7, অভিলাষ' নামে ৩৯টি স্তুবকে রচিতত একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির 
নামের তলায় লেখা ছিল “দ্বাদশ ব্ষীয় বালকের রচিত", কিন্ত রচয়িতার নাম দেওয়] হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথের জীবঙ্গশাতেই সজনীকান্ত দাস এটি “আবিষ্কার করেন [০৮ 1939 ]। ব্রজেন্্র- 
নাথ বন্রোপাধায় এই আবিষ্কার-প্রসঙ্গে লেখেন, “রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি 
উহা! নিঃসংখয়ে আপনার বচন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ।-." কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির 
বয়স তেরে। বৎসর সাত মাস, ইহা! মারও এক বংসর পূর্বের রচন।।"২ রবীন্দ্রনাথের এই 
স্বীকৃতির ফলে রচয়িতার পরিচয় নিয়ে “ভারতভূমি'র মতো সংশয় সৃষ্টির কোনে! অবকাশ 
এখানে ছিল না, ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পকাশিত কবিতার গৌরব খুব সহজেই তা লাভ * 


১ কথামালা-র গল্পটি রবীন্দ্রনাথ অবণ্ণ আক্ষরিক মন্তবাদ করেন নি। তার অনুবাদের অন্ক কোনো আদর্শ 
ডিল কিংবা স্বাধীনভাবে জিমি গল্পটি সংস্ৃতিভাষায় বচন1 করেছিলেন কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। মালভী- 
পু'খি-র সম্পাদক ড বিজনবিহারী ভটাচাধ লিখেছেন, 'যে মূল থেকে অনুবাদ করা হচ্ছিল তার ভাষা ইংরেজি নয় ব'লে 
মনে হচ্ছে।” এই প্রসঙ্গে ড ভট্টাচার্য অন্বাদটি সম্পকে বিশ্বৃত আলোচনা! করেছেন, ত্র রবীজ্ জিজ্ঞাস। ১ [ 19651 সত 
২৮৬৮১ 


২ রবীন্তর-গ্রদ্থ পরিচয় [ ১৩৫০ ]। ৬৬ 
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করতে পেরেছিল। কিন্তু এতেই সব সংশয়ের অবসান ঘটেছে এম্জা মনে কর] খায় ন|। 
সংশয়টি ষ্টি হয়েছে কবিতাটির রচনাকালকে কেন করে । '্বাদশ বর্ষায় বালকের রচিত' এই 
সংকেতটি অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনাথ কবিতাটির রচনাকাল নির্ণয় করেছেন গ্রকাশের এক বৎসর 
পূর্বে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ১২৮০ [1০৮-16০ 1873] বা এর কাছাকাছি কোনো সময়। প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধায়ও এই মত সমর্থন করে লিখেছেন, থুব সম্ভব উহা! ১২৮০ শীতকালে রচিত 
হয়।'১ অন্যত্রও তিনি লিখেছেন, “১৮৭৩ সালে যখন জ্ঞানচন্দের নিকট “ম্যাকবেথ' পড়িতে- 
ছিলেন, তাহাব পর লিখিত হইলে লেখকের বয়ল 'দ্বাদশবর্ষ' হয় ;*.. এই কবিতার মধো স্থা 
মাকবেখ-পাঠের প্রভাব রহিয়! গিয়াছে'-”২ কিস্তু আমরা আগেই দেখেছি, জ্ঞানচন্ 
ভটাচার্ষের কাছে মাকবেখ পড়া ১২৮১ বঙ্গাঝের শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি [40£ 1874] 
থকে শুরু হয়েছিল এবং বাংলায় অর্থ করে পুরে গ্রন্থাট পড়ানো ও অন্কবাদ করানোর কাজে 
নিশ্চয়ই দু-এক মাস সময় লেগেছিল । স্থতরাং উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করলে কবিতাটির 
বচনাকাল কিছুতেই আশ্বিন ১২৮১-র পূর্বে হওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন 
প্রায় সাড়ে তেরো বৎসর । অন্ত এক যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ড সংঘমিত্র। বন্দোপাধায় 
কবিতাটির রচনাকাল “১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসের পরে' নির্ধারণ করেছেন,৩ যা আমাদের 
সিদ্ধান্তকে প্রকারান্তরে সমর্থন করে। কিন্তু তার প্রদত্ত যুক্তিটির পুনধিচারের প্রয়োজন 
আছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিকতা বোঝার পক্ষে তা সহায়ক হবে । শ্রীমতী 
বন্দোপাধ্যায় কবিতাটির মধো লক্ষা করেছেন, এতে কবির নিজস্ব কোনো অভিলাষ নয়, 
'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ' যা শেষ পযন্ত মানুষকে অধর্ম ও বিনাশের দিকে চালিত করে 
তার প্রতি ধিক্কারই প্রকাশিত হয়েছে । এই ধিক্কারের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি অধাপক 
গবোধচন্্র সেনের মত৭ অনুসরণ কবে বলেছেন, বঙ্গদর্শনএর শ্রাবণ ১২৮১ [ প ১9৫-৫৪ ] 
সংখ্যায় প্রকাশিত “বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাভিলাষকে খুব উচ্চ স্থান দিয়ে 
বাঙালিকে খুব ক্কোরের সঙ্গেই ওদিকে ঘে প্রবর্তন দিয়েছিলেন, “অভিলাষ কবিতাটি সম্ভবত 
বঙ্কিমের ওই 'প্রবদ্ধেরই প্রতিবাদ । তিনি তাতে বলেছেন, বঙ্কিমের বক্তবোর মধো ধর্মের 
প্রবর্তন। মোটেই স্থান পায় নি। অথচ সেটি ঠাকুরবাড়িতে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করত । “তাই 
শ্বভাবতঃই এই কবিতাটিতে স্থখাভিলাষকে ধিক ত করে ধর্নের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। 
আর, কবিতাটি প্রকাশিত ও হল ধর্মচিষ্তার বাহক “তত্ববোধিনী'তে ।” 

কিন্ত আমাদেব বাছে এই যুক্তির ভিত্তি খুব দূর্বল বলে মনে হয়েছে । বঙ্ষিমচন্দ্রে 
প্রবন্ধের মূল প্রতিপাগ্ হচ্ছে বাঙালি যেন জাতীয় স্তখের অভিলাষে [ লক্ষণীয় বাক্তিগত সখের 
অভিলাষের কথ! তিনি বলেন নি] উদ্যম, একা, সাহস এবং অধাবসায়কে একত্রিত করছে 
পারে, বাঙালির বাহুবল বলতে বঙ্গিমচন্দ একটি “মানসিক অবস্থা'কে বুঝিয়েছেন শারীরিক 
বলের কথা বলেন নি, বরং প্রকারান্তরে তার নিন্দাই করেছেন _ “মনষা আঅগ্তাপি অনেকাংশে 
'পশ্তপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাছুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি 
নহে। উন্নতির উপায় মাত্র একথা ঠিকই যে বস্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে কোনো! ধর্মীয় প্রবর্তনার 
কথা বলেন নি। কিন্ত ধর্মীয় প্রবর্তনার ভিত্তি যে নৈতিকতা উক্ত উদ্ধৃতির মধো তাৰ প্রকাশ 
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থে পরিমাণেই আছেশ হতরাং ববাশনাখ ব। ঠাঞ্ুরবাড়ির পক্ষে এহ প্রবন্ধের প্রতিণাও 
করার মতে। কোনে কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। আর ত্রাঙ্গবর্মের পৃষ্ঠপোষক 
ঠাকুরবাড়ির চিন্তাধারা এত সংকীর্ণ ৪ ছিল না) খাঁকলে বঞ্চিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট লক্ষোর গন্গুমারী 
হিন্দুমেল1 বা জাতীয় মেলার 'মানুকুলয কর। তীদের পক্ষে সন্তব হত ন।। 
প্রকৃতপক্ষে, ম্যাকবেথ পাঠের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় কবিতাটি রচিত। জ্ঞানচন্ত্র ভট্রা- 
চাষের তাড়নায় পবীন্দ্রনাথ আাকরিক ভাবে ম্যাবেখের পগ্যান্বাদ করেছিলেন । কিন্তু গীতি- 
কবিধ মশ তাতেই তৃপ হয় শি, তাই উচ্চাভিলাম কেমন করে মানব-চিন্তবৃততির সামন্ত নষ্ট 
পরে দিছে তীকে বিষাদমস পরিণতির পথে [টনে নিয়ে যায় -অ।াকবেখ নাটকের এই ভাবব্ু 
খশপগণ করে একটি গীতিকাবিত। রচনার তিনি শরবত হয়েছেন | "শভিলামা কাবভার ৩১, 
২৫৭? ২৬ ৩ ৩৯ সংখাক তণক পর পর পাঠ পরশে ম্যাকবেখ নাউকের কথ। ও অববদ্ধ সংঙ্গিপ 
আকারে আমাদেণ পাছে স্পঞ্চতালে বনু। দেয় । এই গাবটিকেই পামান্ণ ও মহাভারতের ৃষ্টা 
সংশোগে বৃহত্তর তাখ্পযে মণ্ডিত করার চেষ্টাও কপিতাঁটিতে লর্গা করা যায় । আর চে 
ধাঁরণেহ অভিলাম্বেঃ উপকারী সোপান" গুলি চিক্রিত করার প্রয়াস কবিতাটির খেম তিনটি 
শুবকে দেখতে পাট । কিন্তু ভাবটি খখাধথ ভাবে পরিস্ফুট হবার আগেই কবিতাঁটি যেভাবে 
শেষ হয়ে ঘাঁয়, তাতে মনে হয় সম্ভবত এর পরেও আরও কতকগুলি স্তবক ছিল, স্থানাভাবে বা 
অন্য কোনো কারণে সেগুলি মুদ্রিত হয় শি। 
পিস্ক কেবলমাত্র মাকবেখ-পাঠের অনুশ্রেপণাহ কপি হাটির পিছনে কামকর] ছিল না, 
এব মবো পবীন্রণাথের পাবিপান্থিক ও নিক্গেব সম্পর্কে মনো ভাবের কিছু, ছানাপাত ঘটেছে বলে 
এনে হন । দেবেন্মনাখের পানিধা ধন্য হিমালয়-প্রত্যাগত ঘষে বালকটি বাড়ির সপলের মনে 
তা? সম্পকে উচ্চাত্লাসের জন্মদান করেছিল, ভার পরবতী মাচরণ তার খসে যখে পরিমানে 
সগতিপুণ ছিল 1 রবীন্্শাথ লিখেছেশ। দাদার মাঝে মাঝে এক আব্বার চেষ্টা করিছ। 
খামার আশ একেবারে তাগি করিলেন । সামাকে উহসনা ক+1০ হাঁজিস়। দিলেন। 
একিন বড়দিদি কহিলেন, “আমরা সকল্হে সাখা। করিয়াছিলাম বড়ে। হহলে বি মাগষের 
খতে। ইঠবে কিন্তু তাহার আশাহ সকলে চে? নষ্ট হহ্য। গেল 1” আমি দেশ বুঝিতাখ। 
শ্রসমাঁডেধ খাজারে আমার দর কমিয়। খাহতেছে--।৯ উক্তিটি ববান্দন।থ সেন্ট জেভিয়াপ 
স্কুল প্রসঙ্গে করলেও তার আগের পর্বে তার সম্পরকে আত্মীয়ম্বজনের মনোভাব ভিমতর ছিল 
ন। বলেই মনে হয় । এই আত্মগ্লানিই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে উচ্চাভিলাষের প্রাত বিবূপ করে 
$লেছিল, “অভিলাষ কবিতাটির মবোত তার আগাস আছে; 
এ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে 
দিন পাজি আর স্বাস্থা করিতেছে বায় 
পছছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে 
লখনীরে করিয়াছে শে!পান সমান । | ৬৯ শণক | 
-৬্রসমাজের উপযুক্ত হবার জন্য “চারিদ্িকের জীবন ও সৌনাযের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন “জলখালা ও 
ঠাসপাতাল-জাতীয় একট] নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিতা-আবতিত ঘানির সঙ্গে' নিজেকে জুড়ে 
দেবার অক্ষমতা ও সেইকাঁরণে আত্মা স্ন্থজনের কাঁছ থেকে ধিক্কারের শিতা বষণ রবীন্দ্রনাথকে 
কতখানি বিক্ষুন্ধ করে তুলেছিল, তার একটি সুন্দর প্রকাশ আছে সমকালীন একটি রচশায়। 
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্ি 
মালতীপুধি-র একেবারে প্রথমে সংস্কত-শিক্ষার নিদর্শন-যুক্ত পৃষ্ঠাটির পরেই 'প্রথম সগ' 
শিরোনামে একটি অসমাপ্ত কবিতা আছে। গ্রবোধচন্ত্র সেন কবিতাটি এই পাঙুলিপির-ই 
অস্তগত 'শৈশবসঙ্গীত' [রচনাকাল : ২৪ আশ্বিন ১২৮৪ মঙ্গলবার 9 0০ 1877 ] শীর্ষক 
কবিতার কাছাকাছি সময়ের রচনা বলে অস্থমান করেছেন । আমরা তা মনে করি না। 
মালতীপুঁধি-র পাতাগুলির পৌবাপয যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নি এ তথ্য মনে রেখেও 
আমাদের ধারণা, কবিতাটি এই পাওুলিপি-খাতাতে রচনারস্তের সমসাময়িক কালে লেখা । 
"মরণ রাখতে হবে, যে পৃষ্ঠায় এই 'প্রথম সর্গ' কবিতাটি লেখা [পু 3/২ক ] তার পরের পৃষ্ঠাতেই 
| পৃ 4২৭] পূর্বকথিত 1115) 21619215 ও 810৫)এর কবিতার অনুবাদ কর] হয়েছে, যাণ 
সমাঞ্চি ঘটেছে কুমারসম্তুবর অনুবাদের ঠিক উপরে | ইংরেজি কাধালবাদ গুলি যদি 4২৭ 
পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়ে ঘেত, তাহলে এই পাত:-কটি পৌবাপথ থকে বিশ্লিষ্ট বলে অন্থমান ক? 
চলত । কিন্তু 5/৩ক পৃষ্ঠায় বায়রনের কবিতা অঙ্গবাদের ক্রমান্ুস্থতি সেইরূপ অনুমানের 
কোনো সুঘোগ রাখে নি । আর অধাপক সেন “প্রথম সর্গ' কবিতাটিকে প্ুর্থীরাজের পরাজয়' 
কাব্যের 'কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ" বলে অভিহিত ক প্রক।রান্তরে আমাদের 
সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন । 
যাই হোক, উক্ত কবিতাটির মধ্যে রবীন্দনাথের এই সময়কার মানসিকতাটি ধর। পড়েছে 

বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন : 

তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো আমাগে 

এশ্বযোর আড়ম্বরে করিলে নিশেপ 

যেখানে সবারি হৃদি যঙ্থের মতন. 

স্েহ প্রেম হৃদয়ের বুক্তি সমুদয় 

কঠোর নিরমে যেথা হয় নিয়দিত 177 

হৃদয় বিহীন প্রালাদের আডগব 

গব্বিত এ পগকের শোর কোলাহল 

কৃঙিম এ ভদ্রতার কঠোর শিপন 

ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তকে। 


এই জগতের 'হৃদ্য়হান উপেক্গ। ও দিদ্ধষ স্বণ। মিথা। অপণাত একে মুক্ত হয়ে তিনি খেজীবনের 
স্বপ্ন দখেন তার ছপিটি৪ এবেতেশ এহ কপিতার £ 

(কণ আনি হালিম শ। গন বাপশণ। 

ভারে ভায়ে মিলে মিলে করিতান খেলা, 

গ্রাম প্রান্তে প্রাস্তরের পর্ণের সুটারে 

পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিংলয়। 

স্বাভাবিক হৃদয়ের সরল উচ্্বাধে, 

মুক্ত গুহ প্রান্থবের বায়ুর মতন 

হাদয়ের স্বাপানত। করিভাম তোগ। 


- কবিতাটি ঠিক কোন্‌ সময়ে লেখ। ত। গামর। জানি ন। বটে, বিস্ক এখানে বশিত মণোভাবটি 
রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বছ কবিতায় প্রকাশিত হস্সেছে -খ। নিছক কবি-কল্পন। নয়, তার 
একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা । আমাদের ঘনে হয় পারিপাশ্থিক পরিস্থিতির সংঘাতে হট 
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এই মানলিকতা৷ থেকেইঞ্তিনি “অভিলাষ' কবিতায় 'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ'-কে ধিক্কার 
দিয়েছেন ও “দরিজ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ -এই সত্যকে ঘোষণা করেছেন। কিন্ত 
বালক-কবির মনোবিষশ্লেষণ এখানেই শেষ হওয়। উচিত নয়। তারও নিশ্চয়ই কোনো 
উচ্চাভিলাষ ছিল এবং সেই উচ্চাভিলাষের প্রশস্তিই হয়তো রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 
কবিতাটির শেষ অংশে, যার মাত তিনটি স্তবক আমাদের হাতে এসে পৌচেছে। 

তত্ববোধিনী-তে 'অভিলাষ এ্রকাশের পরের মাসেই পৌষ সংখ্যায় [পৃ ১৬১-৬৩] “গ্রহগণ 
জীবের আবাস-ভূমি' শীর্ষক জ্যোতিবিষ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে 
আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচন। করেছি, স্থৃতরাং এখানে আর-কিছু বল! নিস্রয়োজন। 

এর পরে বুহুন্তর জনসমাজের সম্মুখে রধান্্রপ্রতিভার প্রকাশ ঘটল হিন্দুমেলার নবম 
বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে । এই অধ্বিবেশনের উদ্বোধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বরচিত 
কবিতা আবৃত্তি করে শোনান । সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তার নাম-সহ এই সংবাদটি পরি- 
বেশিত হয় । ইতিপুৰে হিষালরযাত্তরার সময়ে সোনমপ্রকাশ পত্রিকা-য় নাম ছাড়। তার গতি- 
বিধির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল; তারপর তন্ববোধিনীা পত্রিকার মুদ্রিত আকারে তার নাম 
প্রকাশিত হয়_এ-সন শথ্য মামর। পূবেই সরবরাহ করেছি। বর্তমান ক্ষেত্রে বছজন-পঠিত 
ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিপ সংবাদপত্রে তার নাম মুদ্রিত হয়েছে, তথ্য হিসেবে এটির গুরুত্ব 
অস্বীকার কর। যায় ন| | 

ব্রজেক্দনাথ বন্দোযোপাপবায় 17572211011) 1৩6৮5 নাষক দৈনিক পত্রিকার 15 ০১ 
1875 [সাম 9 ধান্তন) সংখ্য। থকে সংবাদটি সংকলন করে দেন : “71691522090 24612.% 
[176 1001) £ঠটাটা ০215 01 00010710100 7612 ০5 061560. 8 4 0১, ৮. 01) 
1110154985১ 01০ 11101) 1050210006৮ 01) ০] [0৬ [92156610525919...010 010০ 
01100191 7২০09.) 005 [২7101) 70101] 1671510179১ 1321)900901, 010০ 10125106176 01 076 
ব9610109] ১০9০016৮. .../1)01900 1২01011110 201) 79601০, 0. 00086956 501 01 
98900909 [06106100710 ট্বিও011760৩১ 2. 13810150100 190 0£ 50006 15, 1080 50100199960 
21730175711 [90171 01) 131901700 (11)419 ) 51101) 136 ৫০11৮6160 10000. 2010025 ; 
0১০ 508৮109 0%61515 00001070101) 70192,500 1319 2001611০০১৯ এই বিবর্ণ অনুযায়ী 
৩০ মাঘ ১২৮১ বুহস্পতিবার 1] 9 1875 রাজ কমলকুষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে হিন্দু- 
মেলার নবম বাধিক অবিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ [ তাকে প্রায় ১৫ বংপর 
বয়সের বালক বলে উল্লেখ কর] হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার বয়ম তখন তেরে বছর ন-মাস ] 
সেখানে 'ভারত' বিষয়ে কবিত। আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তার হিন্দু- 
মেলার ইতিবৃত্ত [ ১৩৭৫ ] গ্রন্থে উক্ত উদ্ধৃতির দ্বিতীয় বাক্যটি উদ্ধার করেছেন এবং লিখেছেন, 
: এএবারেই সর্বপ্রথম কিশোর রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ তখন চতুদ্দশবর্ষীয় বালক) সাধারণ সমক্ষে 
ধাড়াইয়। “হিন্দুমেলায় উপহার” শীর্ষক স্বরাঁচত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।' [ পৃ ৪২] 

জীর্ণ হয়ে যাবার জন্যে 1%7:4% 10421) 1৫৮১-এর ফাইল দেখার সথযোগ আমাদের 
হয় নি; কিন্তু 3829166 পত্রিকার 20 £০১ 1875 সংখ্যায় [৬০|. 20৬, ০. 8, 9. 57] 
উপরোক্ত বিবরণটি হুবই একই ভাষায় প্রকাশিত হয় । বিবরণটি অবশ্ত অনেক দীর্ঘ, [ হয়তো 
114821 10251) 219৮5-এর প্রতিবেদনও অনুরূপ দীর্ঘ ছিল, ব্রজেন্্নাথ তার থেকে কেবল 


১ রবীন্তর-গ্রস্থ-পরিচয় [ ১৩৫০ ]। ৭৫ 
ভূ ১১ ৩৩ 


২৩৪ রখিজীবনী 


প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংকলন করেছিলেন ] কিন্তু শুরুতেই একটি ছোটে। অথচ গুকত্বপূর্ণ পার্থক্য 
দেখা যায় : 11116 1000 £201৮615015 0: 01361715300 19612 98.5 01921860 2 
4 09. 2. ০0 মা2085 1950 অর্থাৎ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় শুক্রবার ১ ফাল্গুন 12 7৩১ 
তারিখে । সোমপ্রকাশ পত্রিকা-য় [ ১৮।১৫, ১১ ফাল্তন, পৃ ২৩৪ ] ৬ ফাস্তন বুদবার তারিখ 
দিয়ে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় : 'গত পূর্ব শুক্রবার সারকিউলার রোড পারসী বাগানে মহা 
সমারোহে হিন্দুমেল। হইয়। গিয়াছে । প্রায় ৩,* হিন্দু ভদ্র লোক মেলার স্থলে উপস্থিত হন। 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গাল! কবিতা রচন] করিয়। উহা মুখস্থ 
পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন এবং বাবু রাজনারায়ণ বস্থ একটা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। 
সভাপতির বক্তৃতার পর গীত বাছ্য হইয়৷ অপরাহু ৬ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। এখানেও 
শুক্রবারের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে । অথচ উক্ত পত্রিকার ৪ ফান্তন সংখ্যায় লিখিত হয় : ৩০এ 
মাঘ ইহার কাধ্য আরম্ভ হইয়া আজ শেষ হুইবে।' স্ৃতরাং সংবাদপত্র গুলির এই পরস্পর- 
বিরোধী বিবরণের জন্ত উদ্বোধন দিবসের তারিখটি সম্পর্কে একটু সংশয় থেকে যাচ্ছে । অবশ্য 
এ কথা মনে রাখা দরকার ষে, পূর্ববর্তী বৎসরে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনও আবরম্ত হয়েছিল ৩০ 
মাঘ ১২৮ [ বুধ 1] 56) 1874 ] তারিখে এবং চলেছিল বর্তমান বৎসরের মতোই ৪ ফাষ্চন 
পর্যন্ত । 

বহুদিন পর্যন্ত জান ছিল, এই উদ্বোধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ “হিন্দুমেলায় উপহার" শীর্ষক 
একটি দীর্ঘ কবিতা। আবৃত্তি করেন এবং কবিতাটি কয়েকদিন পরে দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমুত- 
বাজার পত্র্িকা-য় ১৪ ফাল্তন ১২৮১ বৃহস্পতিবার 25 হ৪চ 1875 [৮২] তারিখে শশ্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর” নাম স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।১ ব্রঙ্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকার 
পুরোনে। কাইল থেকে কবিতাটি আবিষ্কার করে মাঘ ১৩৩৮ [0৪ 1932] সংখ্যার প্রবাপী-তে 
[ পৃ ৫৮-৮১ ] পুনমুর্রিত করেন । সামরিক পত্রে এটিই রবীন্দ্রনাথের নাম-স্বাক্গরিত প্রথম 
মুদ্রিত কবিতা । এই কবিতাটির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনম্থৃতি বা অন্য কোথাও উল্লেখ করেন নি। 

কিন্তু কয়েক বংসর পূর্বে রধীন্দ্রকাস্ত ঘটক চৌধুরী “রবীন্দ্রনাথের একটি দুশ্প্রাপ্য কৰিতা'- 
শীর্ষক প্রবন্ধে “হোক্‌ ভারতের জয়” নামের ৮০টি পঙক্তিতে রচিত একটি কবিতা পুনমুদ্রিত 
করে এতদ্িনকার স্বীরৃত ধারণ| পরিবন্তিত করে দিয়েছেন। উক্ত কবিতাটি ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত কালী প্রসন্ন ঘোষ -সম্প।দিত 'বান্ধব মাপিক পত্রিকাটির মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় [ ১৮, 
পৃ ২০২-০৩ ] প্রকাশিত হয়েছিল । কবিতাটির শেষে “(র)' অক্ষরটি লেখা আছে এবং পাদ- 
টাকায় উল্লিখিত হরেছে : “হিন্দুমেল। উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল ।” শ্রীঘটক চৌধুরী 
মনে করেন হিন্দুমেলার উদ্বোধন দিবসে এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বার! 'পঠিত' হয়েছিল _ 
“হিম্দুমেলায় উপহার' [ প্রবন্ধে সর্বত্র কবিতাটি “হিন্দুমেলার উপহার নামে অভিহিত হয়েছে, 
স্পষ্টতই তা তুল ] নয়। তার সিদ্ধান্তের ব্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা হল এই যে, এটি 
হিন্দুমেল! উপলক্ষে রচিত কবিতা এবং কবিতাটির “এস এস ভ্রাতৃগণ ! সরল অস্তরে', এসেছে 
জাতীয় মেলা ভারতভূষণ', “এস এস এস করি প্রিয় সম্ভাষণ", “এই দেখ হিন্দুমেল' প্রভৃতি পঙ্কি- 
গুলির মধ্যে কোনে সভাকে উদ্দেশ করে ভাষণ দেওয়ার একটা ভাব আছে। এটি যে রবীন্্র- 


১ যোগ্নেশচজ্র বাগল তার হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৭২] গ্রশ্থে অযু তবাজার পত্জিকা-র এ পৃষ্ঠাটির আলোক 
চিত্র মুদ্রিত করেছেন। আলোকটচিত্রটি থেকে জানা যায়, «এই পত্তিক1 কলিকাতা! বাগবালার আনন্দচন্ত্র চাটুয্ের 
গলি ২ নংবাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রচন্্রনাধ রায় বারা প্রকাশিত হয়।' 

২ দ্রদেশ, ১৫ জোষ্ঠ ১৩৮৩ [ 297+95 1976 ]1 ৩*৯-১১ 


১২৮১ 1874-75 হর 


নাথেরই রচনা সেটি প্রর্মাণ করতে তিনি সমকালীন রচনা “হিচ্দুমেলায় উপহার' ও প্রকৃতির 
খেদ'-এর সঙ্গে কবিতাটির “ভাব-ম্পষা ও ছন্দ-সাদৃশ' তুলনা করে দেখিয়েছেন । আরও ছু-একটি 
ুক্তিতথ্য তিনি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সেগুলি ছাড়াই কবিতাটিকে রবীন্দ্ররচনা বলে দ্বীকার 
করে নেওয়া যেতে পারে। ভিনি লিখেছেন, “ হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত সতোন্দ্রনাথের 
“মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটি সে যুগে রবীন্দ্রনাথকে স্বাদেশিকতার প্রচুর প্রেরণা জুগিয়ে- 
ছিল”-এর সঙ্গে আমরা বলতে পারি বর্তমান কবিতাটি যেন সত্যোন্্নাথের রচনাটি সামনে 
রেখেই লেখা, এমন-কি “হোক ভারতের জয়” এই শিরোনামটি এবং কবিতার মধ তার 
প্রয়োগ সরাসরি উক্ত রচনাটি থেকেই গৃহীত হয়েছে, শিরোনামে উদ্ধৃতি-চিহ্ছের ব্যবহারটিও 
লক্ষ্য করার মতে। | এই কবিতাটিই যে হিন্দুমেল।র উদ্বোধনী দিবসে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে- 
ছিলেন, তার প্রমাণ 1727. 10719 125 ও 7678418৪-র প্রতিবেদনেই আছে _ সেখানে 
কবিতাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে % 3670091]1 20612) 017 131)2106 (10919), যা এই শিরোনাম- 
টিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল । তখনকার দিনে খুব কম বাংলা মাসিক পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রকাশিত হত, সুতরাং কবিতাটি মাঘ-সংখ্য। বান্ধব-এ প্রকাশিত হয়েছিল এনিয়ে কোনো 
সংশয় স্ষ্টি করা! যুক্তিযুক্ত হবে ন1। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির 
দীর্ঘকালীন সম্পর্কের বহু গুমাণ আছে। দ্বিজেন্দ্রনীথ পত্রিকাটির গ্রাহক ছিলেন, জ্যোতিরিক্ত্র- 
নাথের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটকের এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উৎকৃষ্ট সমা- 
লোচন] পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়, আর রবীন্দ্রনাথেব কবিকাহিনী কাব্যের সমালোচনার 
কথা তো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনস্মতি-তে উল্লেখ করেছেন । স্থতরাং হিন্দুমেলায় কবিতা 
আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির জন্য সেটি সংগ্রহ করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল ন1।৯ 
আমরা পূর্বেই বলেছি, হিন্দমেলায় উপহার' নামে একটি কবিত। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর- 
ক্র হয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত হয়েছিল । কর্বতাটি মেলার কোনো অনুষ্ঠানে 
পঠিত বা! আবৃত্তি কব] হয়েছিল কিনা তার শিঃসন্দিগ্ধ উল্লেখ “কোথা 4 দেখা যায় না। তবে 
ধারাই এ-বিষয়ে আলোচন। করেছেন, তারা কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাসাধারণকে 
শুনিয়েছিলেন এবিষয়ে একমত । জীবণশ্বৃতি [ ১৩৬৮ ]-র গ্রন্থপরিচয়ে লেখা হয়েছে, ১৮৭৫ 
তীস্টান্ধে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাশাঁবাগানে অন্তষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তিনি স্বরচিত কবিতা 
প্রথম পাঠ করেন; অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন রাজনারার়ণ বস্্' - উদ্ধৃতির দ্বিতীয় অংশটি 
অবশ্ঠই ভূল, কারণ সংবাদপত্রের 'প্রতিবেদনেই প্রকাশিত হয়েছে ষে সেদিন রাজা কমলকৃষ্ণ 
বাহাছুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বন্থ যে আত্মচরিত-এ লিখেছেন, 
১৮৭৫ সালে যে মেল! হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি ।-.. এই মেলা উপলক্ষে 
বরদাবাসী স্থবিখাত মৌলাবক্পের গান হয়", সেটি মেলার চতুর্থ ও প্রধান দিবস অর্থাৎ ৩ 
ফান্তন [ রবি 14 ঢ৪৮১] তারিখের অধিবেশনের কথা, কারণ মৌলাবক্সের গান এই দিনই 
পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যদি রাঁজনারায়ণ বস্থর সভাপতিত্বে “হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি 
পাঠ বা আবৃত্তি করে থাকেন, তাহলে তিনি তা করেছিলেন এই দিনের অধিবেশনেই। রবীন্্র- 


১ উল্লেখযোগ্য বাঁদ্ধব*এর বর্তমান সংখাতে সম্পাদক কালী প্রন্্র ঘোষের 'নীরব কৰি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 
[ প ১৮৫-৮৯]। প্রবন্ধটি তার প্রভাত চিস্তা [১২৮৭] গ্রন্থে সংকলিত হবার কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ সংখ্যায় "বাঙ্গালি কবি নয়” ও আশ্বিন সংখ্ায় "বাঙ্গালি কবি নয় কেন? দুটি প্রবন্ধে 
সমালোচিত হয়। পরে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি” নামে পুনপিখিত হয়ে সমালোচন] [ ১২৯৪ ] গ্রন্থে প্রকাশিত 
হম। প্র অ-২।৭১-৮৬ 


২৩৬ রবিজীবননী 


নাথ যে এদিন হিন্দু মেলা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তার প্রমাণ পায়] যায় ফ্যাশবহি-য় ৭ 
ফান্তন [বৃহ 18 ঢ৪ ] তারিখের হিসাব থেকে : “সোম রবীবাবুদিগের/হিন্দুমেলায় জাতাতের 
গাড়ি ভাড়1/৩ ফাস্তনের ২ বৌচর শোধ/২৪০,। তাছাড়া "হিন্দুমেলায় উপহার' যে কেবলমাত্র 
বাঞ্জনার্থে উপহার ছিল না, একেবারে আক্ষরিক অর্থে “উপহার' ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও 
আমর! ক্যাশবহি থেকে জানতে পারি । এতে ২ আষাঢ় ১২৮২ [মঙ্গল 15 700 1875 ] 
তারিখের হিসাবে দেখা যায় : “ব" বাবু নবগোপাল মিত্র/দ” গত হিন্দু মেলায় রবীবাবুর একটা 
লেখা/ছাপান হয় তাহার ব্যয়--.৫২ অর্থাৎ কবিতাটি কেবল পাঠ ব। আবৃত্তি কর] হয়েছিল 
তাই নয়, এটিকে মুদ্রিত করে “উপহার হিসেবে সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিতরণ কর হয়েছিল। 
অন্থমান করা চলে, এরই একটি কপি থেকে অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটি পুনমু্রিত 
হয়ে বৃহত্তর জনসমাছের কাছে পৌছে গিয়েছিল । 

এই দিনের অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ দিয়েছেন খগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় তার ববীন্দ্ 
কথা? গ্রন্থে পৃ ৩৫৮ 1]: “আমর! প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মন্সথনাথ ঘোষ মহাশয়ের পিতা অতুলচন্্র 
ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি সেদিন পাশীবাগানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত ছিলেন, 
কোন সাল তাহা তাহার ম্মরণ নাই। কবির বয়স তখন ১৩।১৪ ব্সর হইবে । সভাপতি 
রাঁজনারায়ণ বস্থ হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। একজন পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত জনমগণ্ডলীর 
নিকট এই বলিয়া পরিচিত করাইয়! দেন যে, “্ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ” লিখিয়া৷ কবি তখন যথেষ্ট 
খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের কবিত| একখানি চৌকা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
হইয়া হিন্দুমেলার উপহার বলিয়া বিতরিত হইয়াছিল ।-. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্ীও 
পারশশবাগানের সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনিও অতুলবাবুর বিবরণ 
সমর্থন করেন। অধিকন্ত বলেন যে, কবিতাটির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিবাণ পর তাহার 
সেজদাধা হেমেন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকণ্ঠে উহা! পাঠ করিয়া শোনান ।' রাজনারায়ণ বন্থর পক্ষে 
হিন্দিতে বক্তৃতা করা খুবই স্বাভাবিক, ধারণ এই দিনের কর্মসূচীতে নির্ধারিত ছিল “এ বত্সর 
কলিকাতার নেপালী, পঞ্জাবী, হিহ্দুস্থানী, মহারাট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে 
একত্রিত করা হইবে । সকলে মিলিয়। হিন্দুসাধারণের সর্ব প্রকার উন্নতির বিষয় কথোপকথন 
ও আলোচনা করিবেন।১ কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব লিখিত খুতবা বিলাপ' নামে কোনে! 
কবিতার সংবাদ আমাদের জান1 নেই, অথচ উক্ত পণ্তিত জনমগ্ডলীর কাছে তাকে এই বলে 
পরিচিত করেছিলেন ষে, তিনি কবিতাটি লিখে তখন যথেষ্ট খ্যাতি অজন করেছিলেন অর্থাৎ 
কবিতাটি নিশ্চয় কোনে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । 'ঝজুপাঠ' তৃতীয় ভাগে ধৃতরাষ্ট 
বিলাপ" নামে মহাভারত থেকে উদ্ধত একটি দীর্ঘ পাঠ আছে। ম্যাকৰেথ বা কুমারসম্ভবের 
অনুবাদের মতো এটিও রবীন্দ্রনাথ কোনো গৃহশিক্ষকের তত্বাবধানে পদ্যান্বাদ করে ছিলেন 
কিনা এবং পরিচয়দানকারী উক্ত পণ্ডিত কে [ রামসর্বন্থ ?] - এই সব প্রশ্ন আমাদের মনকে 
আলোড়িত করে। কিন্তু এর উত্তর আমাদের জানা নেই। তার গ্রন্থের অন্যত্র খগেন্দ্রনাথ 
লিখেছেন [ পৃ ১৮৭], “কবির স্বরচিত কবিতা! “ধৃতরাষ্ট বিলাপ” চৈত্রমেলার প্রকাশ্ঠ সভায় 
তাহার সেজদাদা হেমেক্্নাথ কর্তৃক পঠিত হয়'-এ বিষয়েও নির্দিষ্ট কোনে তথ্য আমাদের 
হাতে নেই। 

ক্যাশবহি আমাদের আর-একটি বিচিত্র সংবাঁদ দেয়, যা সকলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ 


১ ড্র হিল্দুমেলার ইতিবৃত্ত [ পৃ ৪* ] গ্রন্থে উদ্ধত সোমপ্রকাশ এ প্রকাশিত কার্ধসৃচী। 
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মনে হতে পায়ে । ৬৭ফান্তন ১২৮১ [বুধ 17 7৮ ] তারিখের হিসাবে লিখিত হয়েছে : 
যুক্ত রবীবাবুর কৃত/ছবি এক খানা বাধাইবার ব্যয়/এক বৌচর ২/০/গঃ যছুনাথ চট্টোপা- 
ধ্যায়]' | আমর] জানি, কৃষি '*ল্প ও চিত্র প্রদর্শনী হিন্দুমেলার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল, 
বর্তমান বখসরেও যে তার আয়োজন ছিল সংবাদপত্রের বিবরণে তার উল্লেখ আছে । রবী- 
বাবুর “কৃত' থে ছবিটি বাধাবার উল্লেখ উক্ত হিমাবে পাওয়া যায়, সেটি কি হিন্দুমেলায় প্রদর্রিত 
হয়েছিল ? দুঃখের বিষয়, এই সম্ভাবশার উল্লেখটকু কর। ছাড়া এবিষয়ে আর কোনো তথ্য 
আমাদের হাতে নেই । রবীন্দ্রনাথ যে ড্রয়িং শিক্ষকের কাছে এ সময়ে চিত্রাঙ্কনের পাঠ নিতেন 
সে-বিষয়ে ক্াাশবহি-র ৩১ আষাঢ় ১২৮২ [বুধ 14 74] ] তারিখের একটি হিসাব আমাদের 
অবহিত করে : ব" বাবু হেমেক্দ্রনাথ ঠাকুর/দ” সোম রবীবাবুদিগের ডুইং শিক্ষার/সাবেক 
মারের বেতন ছয়মাসের ৫ হি:/৩০২ টাক। উক্ত বাবুকে দেওরা যায় - এ-প্রসঙ্গে “সাবেক' 
শব্দটি লক্ষণীয়, আষাঢ় ১২৮২-তে উক্ত ড্য়িং-শিক্ষক 'সাবেক'-এ পরিণত হয়েছিলেন, কিন্ত 
সম্ভবত মাঘ ১২৮১-তে তিনি শিয়োজিত ছিলেন এবং তারই অধীনে ববীন্দ্রনাথ যে ছবি একে- 
ছিলেন তারই একটি বাধানো ও হিন্দুমেলায় প্রদখিত হয়েছিল এমন সম্ভাবনার কল্পনাই 
আমাদের পুলকিত করে । এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীর 
ইতিহাসে একটি নৃতন অধ্যায় যোগ করা দরকার হবে। 
আমর! পূর্ব বংসরের বিবরণে উল্লেখ করেছি, 1874-এ রবীন্দ্রনাথ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে 
ভন্তি হয়েছিলেন বলে সঙজগনাকান্ত দাস যে অনুমান করেছেন, সেটি যথার্থ নয়। এই অন্মানটি 
বু রবীন্দ্রগবেষককে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। প্রকৃত তথাটি পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র 
২২ আষাঢ় ১২৮২ [বুধ ? এ] 1875 ] তারিখের হিসাব থেকে : 
বৃ" সেন্ট জাখিয়ার্স কলেজ 
দ” সোম রবী সত প্রসাদ বাবু দিগের ফি 
১৮৭৫ সালের ফেবরূনারি হইতে জুন পথ্যন্ত 
পাঁচ মাসের প্রতি জনের মাসিক ৮৯ হিঃ- 
১২০ 
বাদ রবীবাবু কয়েকদিন পরে ভরতি হন 
৫. 
১১৫২ 
[)021)০6 6০ তিনজনার 
5 
১২১২১ 
_এই হিসাব থেকে বোঝা যায় 1874-এ নয়, চিতা) 1875-এ [ মাঘ ১২৮১ ] সোমেন্্রনাথ ও 
সত্যপ্রসাদ মাসের শুরুতেই এবং রবীশ্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল 
বিভাগে১ ভক্তি হন । পুরো 1874 বখ্সরটি তারা স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন এখং 
গৃহশিক্ষকদের অধীনে পড়াশ্ডনোর এই অধ্যায়টিকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনম্বতি-তে “ঘরের পড়া 
বলে অভিহিত কর্মেছেন। উপরের হিসাবটি আমার্দের কিছু অতিরিক্ত সংবাদও জ্ঞাপন করে। 
লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথকে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রমাদের ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পরে উক্ত স্কুলে 


৯ ভ্তরপ্রাস্গিক তথা; ৬ 


২৬৮ রধিজীবনী 


ভন্তি করা হয়। এর থেকে যোঝা যায় রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় ভূলে পাঠানো হুবিবেচনার কাজ 
হবে কিনা এ-বিষয়ে অভিভাবকেরা প্রথমেই মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি। স্ুলটির পঠন- 
পাঠনের হুনাম, বিচক্ষণ মিশনারী অধ্যাপকদের ঘত্ব এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-সহ হুন্দর দ্থুলবাড়ি 
হয়তো বন্ধনভীরু এই বালকের কাছে খুব ছুঃসহ হবে না এই ভেবেই সম্ভবত অভিভাবকের 
শেষ পর্যন্ত তীকে স্ুলে ভন্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অভিভাবকদের প্রাথমিক আশঙ্কা 
যে অমূলক ছিল না, রবীন্দ্রনাথের পরবতাঁ আচরণ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। সে-সম্পর্কে 
তিনি জীবনস্বৃতি-তে যা লিখেছেন, তাছাড়াও কিছু অতিরিক্ত তথা আমরা যথাস্থানে সরবরাহ 
করব । 
আরও একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, ভত্তি ফি সহ পাচ মাসের বেতন [ চ€ থেকে [এ] 
শোধ কর] হয়েছে ? 001 তারিখে এবং রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে ভতি হয়েছিলেন বলে ৫২ 
টাক! বাদ দেওয়] হয়েছে [এই ধরনের ঠিকা প্রথায় বেতন পরিশোধ করার রীতি আমর! 
আগেও দেখেছি, হিমালয়ভ্রমণের কয়েকমাসের বেতন বেঙ্গল আকাডেমিকে দেওয়া হয়নি ]! 
এমন নয় যে কয়েক মাসের বিল একত্রিত করে একসঙ্গে হিশাব লেখা হয়েছে । উপরোক্ত 
হিসাবটি ১২৮২ সালের '2চ৩0িঞ], 40000 /থতিয়ান বহি'র “বিষ্ভাভাযাস খাতা” থেকে 
উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু এ একই বংসরের “নিজ হিসাবের ক্যাশবহি' নামক খাতায় উক্ত হিসাবের 
সঙ্গে একটু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া ধায় : “নোট ১০০২ ও রোঁক [ খুচরে! টাকা ] ২১২, এর 
থেকে বোঝা যায় পুরে! টাকাটাই এক সঙ্গে শোধ কর হয়েছিল। এখনকার দিনে স্কুল- 
কলেজের বেতন শোধের ক্ষেত্রে এরকম রীতির কথা ভাবাই সম্ভব নয় । তার! ঘে ৪১ 1875- 
এর শুরু থেকেই স্কুলে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলেন, সে খবর জানা যায় ৭ বৈশাখ ১২৮১ 
[ সোম 19 4১৮: ] তারিখের হিসান থেকে : “ব এলাইবক্স/দণ সোম ববীবাবুদিগের ইস্থলের 
গাড়ি/উক্ত এলাইবক্সের জায়গায় থাকে/এ জায়গার ভাড়া ই” ১১ মাঘ না" ৩০ চৈত্র/মাসিক ২২ 
হিঃ শোধ দেওয়া যায়"-.৫, [ ১৬ মাঘ কিন্তু ইংরেজি তারিখ অন্যায়ী 28 1917 সম্ভবত 
হিসাবের সুবিধের জন্য ২ ছিনের ভাড়া অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছিল ]| “সোম রবী বাবু দিগের 
ইন্মলে যাইবার জন্য নৃতন কেম্পাস ঘোড়া একটা ক্রয়' কর] হয়েছে ২০* টাক! দিয়ে, এ 
হিসাব মামরা কাশবহি-তে পাই ৬ ফাল্কন [বুধ 17 চা ] তারিখে। 
রবীন্দ্রনাথ ও তার ছুই সহপাঠী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে যে-শ্রেণীতে ভত্তি 
হণেছিলেন, তখনকার দিনে তার নাম ছিল €ঢ166) 5525 01535, এর পরের শ্রেণীটিই ছিল 
[1)0:21)02 01859, সুতরাং এখনকার হিসেবে [160 56215 01855 ছিল নবম শ্রেণীর সমতৃল। 
সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্থুল বিভাগের 1875-এর মুদ্রিত তালিকায়১ দেখা যায় এই ক্লাসে 
মোট ৪০টি ছাত্র, তার মধ্যে 38106090166 906৮819:0580, 85016, 00150101990 
[ রবীন্দ্রনাথের নাম ভ্রমক্রমে “নবীন্দ্রনাথ' মুদ্রিত হয়েছে, এই ভূল ৯0015081706 [6£15061- 
এ৪ আছে এবং পরের বংসরেও সংশোধিত হয় নি] ও "88016, 910106102010901)-এর 
নাম বর্ণাহুক্রমে ছাপা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের রোল না্বার ছিল ৩৬। এই শ্রেণীতে তাদের 
সহপাঠীদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন তিন জন _ দেবেন্দ্রনাথ ব্যানাঙ্জি, প্রিয়নাথ দত্ত ও নরেন্্রনাথ 
মুখাজি। স্কুলের পাঠ্যপুত্যক ক্রয়ের বিস্তৃত কোনে হিসাব পাওয় যায় না [ক্যাশবহি-র ৮ 


১ দ্র 'সেন্ট জেভিয়ার্সে'- সংগ্রাহক ; সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় ; আনন্দবাজার পত্রিকা, রবীন শতবারধিকী সংখ্যা, 
২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ সোমবার ৪ 195 1962, পৃ “জ 
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ফাস্তন থেকে ৩* চৈত্র*পর্যস্ত হিসাব-সংবলিত পাঁতাগুলি হারিয়ে গেছে 1, কেবল জাঁন। ঘায় 
২৮ মাঘ | মঙ্গল 9 £€০ চার টাকা বারো আনা দিয়ে “মোম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু দিগের 
পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে এবং * ফান্ন [বৃহ 18 ৮০১] “সোম রবী বাবু দিগের জন্ত উস 
আলঙ্জেবর একখানা ক্রয় বাবদ ব্যয়িত হয়েছে ছ'টাক। চা আনা । বর্তমান অধ্যায়ের 
কালসীমায় রবীন্দ্রনাথ মাত্র আড়াই মাস সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশুনো। করেছেন, স্তরাং 
প্রসঙ্গটির আলোচন আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য স্থগিত রাখছি । 

এ বংসর জোড়ার্সাকোর ঠাকুরপরিবারে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে সব চেয়ে বড়ো। ঘটন। 
সারদা দেবীর মৃত্যু ৯ ২৭ ফাল্ধন ১২৮১ বুধ 10 19: 1875 তারিখে মাহুমানিক ৪৯ 
বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর দশ মাস। তিনি 
জীবনস্বতি-তে মায়ের মৃত্যুর বর্ণনাটি দিয়েছেন এই ভাবে : "অনেকদিন হইতে তিনি রোগে 
ভূগিতেছিলেন, কখন যে তাহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহ! জানিতেও পাই নাই। 
এতদিন পধস্ত যে-ঘরে আমর। শুইতান সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শধ্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাহার 
রোগের সময় একবার কিছুদিন তাহাকে বোটে করিয়। গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যা ওয়! হয় _ 
তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়! তিনি এন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে 
তাহার মৃত্যু হয় আমণ। তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন 
দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিরা চীৎকার করিয়। কাদিয়া৷ উঠিল, “ওরে তোদের কী 
সর্বনাশ হল রে।” তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভংসনা করিয়া ঘর হুইতে 
টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া! গেলেন- পাছে গভীর রাত্রে আচমকা, আমাদের মনে গুরুতর 
আঘাত লাগে এই আশঙ্ক। তাহার ছিল। স্ভগিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য 
জাগিয়৷ উঠিয়া হঠাৎ বুলট। দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম 
না। প্রভাতে উঠিয়। যখণ মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনে1 সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ 
করিতে পারিলাম না। বাহিরের বাবান্বায় আনিয়া দেখিলাম, তাহ; ' স্থসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে 
খাটের উপরে শয়ান। কি মৃত্যু যে ভম্নংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না)_ 
সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা স্খস্প্তির মতোই প্রশান্ত ও 
মনোহর ।:.. কেবল যখন তাহার দেহ বহন করিয়৷ বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল 
এবং আমর। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ “শানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে 
এক-দ্মকায় আসিয়! মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির 
এই দরজ। দিয়! মা আঁর একদিনও তাহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার 
আসনটিতে আসিয়! বসিবেন না । বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির 
মোড়ে আসিয়া! তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দ্রেখিলাম- তিনি তখনো তাহার 
ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তন হুইয়! উপাসনায় বসিয়া আছেন ।”২ 

সারদ। দেবীর মৃত্যুর পর ৩* ফাল্গুন শনি 13 149£ ] সৌদামিনী দেবী ও অন্যান্য « 
কন্যাগণ চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন। তার আছ শ্রাদ্ধ হয় ৭ চৈত্র শনি 201ণ্: ] তারিখে । 
ধর্দতত্ব পত্রিকা ১৬ চৈত্র [ ৮৬, পৃ ৬৮] সংখ্যায় “সংবাদ, শিরোনামায় সংক্ষেপে লেখে : 
'প্রধান আচার্য শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশেষ 


১ ব্্রপ্রাসঙ্গিক তথ্য :২ 
২ জীবনম্বতি ১৭। ৪২১-২২ 


হ৪১ রধিজীবনী 


সমারোহের সহিত তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত- 
দিগকে যথেষ্ট বিদায় দেওয়। হইয়াছিল ।” মনে হয় বৃশ্চিকের পশ্চান্দেশের ছলের মতো। এই 
শেষ বাক্যটি লেখার জন্তই ষেন সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল | 
ছেলেদের দেখাশোনার ভার সারদ। দেবীর উপর ছিল না, এবং প্রায় এক বৎসর যাবৎ 
অসুস্থতার জন্য মায়ের সঙ্গে আগে বালক রবীন্দ্রনাথের ফেটুকু যোগাযোগ ছিল সেটুকুও 
অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাছাড়। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে চাকর-দাসীদের তত্বাবধানে 
থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মায়ের অভাব খুব একটা বোধ করার কথা 
নয়। কিন্তু মাতৃহীন বালকদের প্রতি স্বাভাবিক সহান্থভূতি-বশত বাড়ির কনিষ্া বধু কাদম্বরী 
দেবী তাদের ভার গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন বউঠাকরুনের অস্তরঙ্গ সম্পর্কের 
কুত্রপাত এখানেই । হিমালয় থেকে ফিরে আসবার পর “বাড়ির ধিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন 
তাহার কাছ হইতে প্রচুর ন্সেহ ও আদর' তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে সহানুতৃতি 
ও মমতার মাধুয মিঅিত হয়ে তাদের সম্পর্ক অন্য এক স্তরে পৌছে গেল। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, “তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে 
কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহ। ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।১ হিমালয় 
ভ্রমণের পর অন্তঃপুবের রুদ্ধ দ্বার রবীন্দ্রনাথের কাছে খুলে গিয়েছিল, এখন নারা-হৃদয়ের রহশ্য- 
লোকে তার প্রবেশের স্থযোগ ঘটল । সেই উপলব্ধিই সম্ভবত কিছু দ্রিনের মধ্যে কাব্যব্বপ 
লাভ করেছে এই ছত্রগুলির মধ্যে : 
“অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা 
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী | 
তোমাদের স্লেহধার। দি না ববিত 
হৃদয় হইত তবে মরুভূমি সম 
স্পেহ দয়! প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে । 
তোমরাই পৃথিবীর সঙ্গীত, কবিতা, 
ত্বর্গ, সে ত তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে'..২ 
রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ফান্তন ১২৭৯-তে হিমালয়ের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ 
করেছিলেন, লারদ| দেবীর অন্ুস্থঙার জন্য প্রায় ছু-বছর পরে এই বংসর পৌষ মাসের প্রথম 
সপ্তাহে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি লেন মিং নামে একটি পাঞ্জাবী ভূত্যকে সজে 
করে আনেন । ১৭ পৌষ [ বৃহ 31 79৩০] শ্রীযুক্ত কর্তাবাঁবু মহাশয়ের বেহার] লেগ চাকরের 
ইজের ও কোরতা তৈয়ারির বায় ও উড়ানা একজোড়া ও কোমরবন্দ' বাবদ চার টাক বারো 
আন খরচ দেখ। যায় । রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এই ভূত্টি স্থান করে নিয়েছিল তার মধ্ো দুরের 
রহস্য লুকিয়ে ছিল বলে । তিনি লিখেছেন, 'সে আমাদের কাছে যে-সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা 
ংরণজিতসিংহের পক্ষে ওকমহইত ন|। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি - ইহাতেই আমাদের 
মন হরণ করিয়! লইগ্লাছিল। পুরাণে ভীমাঞ্ছুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের 
প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ত্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা-ইহার৷ কোনো কোনো 
লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকে ও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়। গণ্য করিয়াছি। 


১ জীবনম্বতি ১৭। ৪২২ 
২ রবীন্র-জিজ্ঞাসা ১। ৩ 
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সেই জাতের লেম্বকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা শ্কীতি অনুভব করিয়াছিলাম ।”১ 
কাদস্বরী দেবীর ঘরে কাচের আবরণে ঢাকা একটি খেলার জাহাজ ছিল, তাতে দম দিলেই 
রঙকর! কাপড়ের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠত এবং জাহাজট! অর্গানের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দুলতে 
থাকত। অনেক অন্গনয়ে বউঠাকুরানীর কাছ থেকে আশ্র্য জিনিসটি মংগ্রহ করে আনতেন 
আশ্চর্তর জগতের মানুষ এই পাঞ্জাবিকে চমত্কৃত করে দিতে | [ এই খেলনাটির স্বতি গোর 
উপন্যাসের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে, সেখানে অবশ্য লেন্ুর কথা নেই ।] তিনি লিখেছেন, 
“ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়। ঘাহা-কিছু বিদেশের, যাঁহা-কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার 
মনকে অত্যন্ত টানিয়। লইত । তাই লেন্থকে লইয়। ভারি ব্যন্ত হইয়। পড়িতাম।৮৩ 

কিন্ত হিমালয় থেকে কিরে মানার পর ববীন্দ্রনাথ ঠিক ঘরের খাচায় বদ্ধ ছিলেন না । 
শ্রীকণ সিংহের সঙ্গে বালিগঞ্জ হেছুয় প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার কথা আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি । আলিপুরে ফ্যানসি ফেঘ়ারে যাওয়া তো একটা বাৎসরিক ব্যাপারে পরিণত 
হয়েছিল। বর্তমান বৎসরে এইরূপ বেড়ানো বা আমোদপ্রমোদে যোগদানের অনেকগুলি 
সংবাদ ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায়। ২৫ বৈশাখ [বুহ 7 125 ] তারিখের হিসাবে দেখি : 
“ছেলেবাবুর1 থিএটর দেখিতে জান/টিকিট ক্রয়---৮ ; তখনকার দিনে বৃহস্পতিবারে অভিনয়ের 
প্রথা ছিল না, আতপ হত বুধ ৪ শশিবারে। সুতরাং তারা ২* বৈশাখ শনিবার কিংবা 
২৪ বৈশাখ বুধবার অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, সম্ভবত গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ।৪ 

৩* আষাঢ় [ সোম 13 [এ] ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : “সোম রবিবাবুর দিগের! 
মূলাজাড় বাগানে জাওরা আশায়/ণায়-" ৪1৮৬, শ্যামনগর স্টেশনের কাছে গঙ্গার তীরে 
অনস্থিত এই বাগান তখন পাথুরিয়াঘাট। ঠাকুরবাঁড়ির যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পত্তির অন্তর্গত 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “মামার নিতান্ত শিশুকালে মুূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে 
মেঘোদয়ে বড়দাঁদ ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওুড়াইতেছিলেন, তাহা৷ আমার বুঝিবার 
দরকার হয় নাই এবং বুঝিবাঁর উপায়ও ছিল না তাহার আনন্দ-স্*বগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল ৫ যে-সমগ্নের কথা এখানে বলা হচ্ছে তাকে রবীন্দ্রনাথের “নিতান্ত 
শিশুকাল' কিছুতেই বলা যাঁয় না, কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই 
লিপিবদ্ধ করেছেন, কারণ ১২৭৯ বঙ্গাব্ধে পেনেটিতে 'প্রথম বাছিরে যাত্রার পর মুলাজোড়ে 
এইটিই তার প্রথম আগমন এবং পেনেটিতে অবস্থানও “নিতান্ত শিশুকাঁলে'র ঘটনা নয়। 

এছাড়া ৬ শ্রাবণ “সোম ববীবাবুদিগের আহিরিটোলা জাতাতের', ১৯ অগ্রহীয়ণ 'জ্ঞান- 
চন্দ্র ভট্টাচাা মহাশয়ের বাটাতে' এবং ২৬ পৌষ [ শনি 9 7217 1875 ] ঠাকুদ্দাম পণ্ডিতের 
বাটা জাতাতের' জন্য গাড়ি ভাড়া পরিশোধের হিসাব দেখা যায়। 'ঠাকুদ্দাস পণ্ডিতের: পরিচয় 
আমাদের জান] নেই, কিন্তু এখানে যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্ধ্যোপাধ্যায়ের 
কথা বোবঝানে। হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্য'সাগরকে ম্যাকবেথের অন্থবাদ শোনাবার সময়টি 
সনিরিষ্ট হয়ে আসে । 

অন্যান্ত বারের মতো। এবারেও ১৮ পৌষ [শুক্র 1 187) 1875] সোম রবী সত্যপ্রসাদ- 
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২ রবিজীবনী 


বাবুদিগের ফেনসি -ফয়ার দেখিতে যাইবার টিকিট ইত্যাদি' বাবদ দখ টাকা এবং ১, পৌধ 
[ বৃহ 24196] “সোম রখা সতাপ্রসাধবাবুদ্িগের ক্রিঘমস উপলক্ষে উইলসেনর বাটির খাবার 
ক্রয় জন্য পাচ টাকা বায় করা হয়েছে। 
রবীন্্রনাথের কবি-জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধায়ের শুরু এই বংসরেই _সেটি হল বৈষঃব 
পদাবলী-সাহুত্োর মঙ্গে পরিচয় । বাংলাসাহিতোর ইতিহাস-পাঠকদের জানা আছে, চৈতন্ত- 
পরবতী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিতোর প্রায় প্রতিটি শাখাই কিভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-গীতির থেকে 
রস আকর্ষণ করে নিজেদের পুষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আখড়াগুলির 
নৈতিক অধঃপতনে ও কবিওয়ালাদের কুরুচিপূর্ণ বাবহারে রাধারুষের প্রেমলীলা-বর্ণনা এমন 
এক কুৎসিত রূপ ধারণ করেছিল যে, ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালিরা বৈষ্বপদাবলীর প্রতি 
বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই প্রেমকে অশ্লীলতার গহ্বর থেকে প্রথম মুক্তি দেন মধুস্থদন তার 
ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য' [1861 ]1তে। এর পর বৈষ্ণব-বংশোদ্ুুত নব্য ব্রাক্ষনেতা বিজয়কুষ গোম্বামী 
প্রভৃতির প্রভাবে ভারতবষীয় ব্রাহ্মলমাজে যখন বৈষ্বদের অনুকরণে সংকীর্তন-সহ নগর-পরিক্রমা 
ইত্যাদির প্রবর্তন হল, তখন ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙালি আবার বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি 
আকৃষ্ট হল। এরই প্রথম ফল জগঘন্ধু ভদ্র [1843-1906 ] সম্পাদিত “মহাজন পদাবলী 
সংগ্রহ [১২৮০ ]৯। এর পর সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার [1846-1917 ), 
সারদাচরণ মিত্র [ 1848-1917 ] ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় ১২৮১ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ 
মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামে বিগ্যাপতির পদাবলী 
টীকা-সহ প্রকাশিত হতে থাকে । পরে অক্ষরচন্দ্রের সম্পাদনায় এই পবায়ে “চণ্ীদাস-কৃত 
পদাবলি' [১২৮৫ ], 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচাধা বিরচিত সত্য- 
নারায়ণের পালা" “গোবিন্দদাস কৃত পদাবলি” [ ১২৮৫ ] প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত 
গ্রন্থ গুলির রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত খগুগুলি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্বভবনে সুরক্ষিত 
আছে ।২ এদের মধ্যে বিদ্ভাপতি পদাবলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
এরই মাধ্যমে তিনি বৈষ্ণব কাবায-জগতে প্রবেশ করেন, যা নানাভাবে তার কাব্যভাবনাকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । তিনি জীবনস্থতি-র পাওুলিপিতে লিখেছিলেন, “আমার 
পূজনীয় দাদা জ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিত ভাবে 
প্রকাশিত খগুগুলি আমিত। তাহাদের পড়া হইলেই আমি এগুলি জড় করিয়া! আনিতাম 1৩ 
মুক্রিত গ্রন্থে বর্ণনাটি এইরূপ : শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন- 
কাবাসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনের! ইহার 
গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। স্থতরাং এগুলি জড়ে। করিয়া মানিতে 
আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিগ্যাপতির ছুর্বোধ বিকৃত ঠমথিলী পদগুলি অস্পষ্ট 
বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া 


১ “মহাজন পদাবলী সংগ্রহ । / বি্াপতি। | বছবাঙ্জার, শ্মিখ এও কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত | প্রভাতকুমার 
নুধোপাধ্যায় সাক্গা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়েছিলেন ; পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে পৃথীসিংহ নাহার- 
কর্তৃক সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একটি বই তিনি দেখেছিলেন । দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [ ১২৬৭ || ৬৮; কিন্ত 
এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পরবত্াঁকালে পড়েছিলেন । 

২ “চণ্ডিদাস কৃত পদাবলিতে ১২৯-৩৬ পৃষ্ঠাগুলি নেই , রনীন্ররনাথ পেক্গসিলে মন্তব্য করেছেন : “এখানে গোটা 
জাষ্টেক | পাত দেখিতেছি না'। "গ্রোবিন্দদাস কৃত পদাবলি'-র ২৩৭ পৃষ্ঠার উপরে একটি মুখের প্রোফাইল আকা 
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নিজে বুঝিবার চেষ্টা ক্করিতাম । বিশেষ কোনো দুরূহ শব যেখানে বততবার ব্যবন্ৃত 
হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো! বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া! রাখিতাম। ব্যাকরণের 
বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অন্থসারে যথাসাধ্য টুকিয়! রাখিয়াছিলাম।১ এইটিই 
বালক রবীন্দ্রনাথের চবিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। যে-কোনো রহস্যের আভাস তাঁকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করত । যে বিন্ময় ও ওঁংস্ুক্যের জন্য দক্ষিণের বারান্দার কোণে আতার 
বিচি পুঁতে তাতে রোক্ত জললেচন করতেন বা পিতার পাঞ্জাবি বালকভূত্য লেম্থ মিং যে 
স্থদুরতার রহশ্তের জন্য তার সমাদর লাভ করেছিল, সেই একই কারণে বিদ্যাপতির মৈথিলী- 
মিশ্রিত ছুর্বোধ্য ভাষা তাকে আকর্ষণ বরেছিল _ গাছের বীঙ্জের মধো যে-অস্কুর প্রচ্ছন্ন ও 
মাটির নিচে যে-রহশ্ত অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি ষেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, 
প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সন্বন্ধেও মামার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।'২ তাছাড়া তীর বন্ধন- 
ভীরু যে মন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তককে সধন্বে এড়িয়ে চলেছে, সেই মনই আবার শুধু অকারণ 
পুলকে' দুরূহ শব্দের তালিকা ও তাদের বা|করুণগত বিশেষত্ব গুপি ট্রকে রাখার পরিশ্রম স্বীকার 
করতে কুস্তি হয়নি _ এর মন্যেও তার ম্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। পরবর্তীকালে তিনি 
গগ্ঠরীতিতে ছাপা শ্রীামপুর মিশন প্রেস-প্রকাশিত জয়দেবের গীতগোবিন্ব কাব্যের বিচিত্র 
ছন্দকে নিজের চেষ্টাম আবিষার করার প্রয়াস করেছেন বা সমগ্র কাব্যটিকে একটি খাতায় 
নকল করে নিয়েছিলেন, সে-ও এই একই মানসিকতা থেকে। 

যাই হোক, তার এই সাধনা ব্যর্থ হয়নি। এর প্রথম ফল দেখা যায় বিছ্যাপতির 
অন্থকরণে ভাম্ুসিংহের কাঁবত। রচনার মন্যে। জীবনন্তি-তে ব! অন্তত্র এই কবিতাগুলিকে 
তিনি একটু লঘু করে দেখানোর প্রযাস করলেও এগুলির সম্পর্কে তার দুর্বলতার সর্বশেষ 
প্রমাণ সন্ধ্যাসংগীত-এর পূর্বপর্তী কৈশোরক-পর্বের সমস্ত কবিতাকে তিনি র5নাধলী থেকে 
শির্বসিত করতে চাইলেও “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-কে সেই ছূর্তাগ/ বরণ করতে হয় নি। 

তাছাড়া বিগ্ভাপতির পদ্দাবলী নিয়ে দীর্ঘকাল তিনি চর্ভ: .রছেন, তার নিদর্শন রয়ে 
গেছে বিভিন্ন বয়সে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে । 92016০ 4, 01127502) যখন প্রধানত 
বিছ্যাপতিকে অবলম্বন কবে তার বিখ্যাত 47 17609450607 00 076 74192271510 1470£52£6 
07 1৩016 731,217 00726221556 5 97917517701 01656077267) ৫6 7/0020%1279 [1882] 
গমস্থ প্রকাশ করলেন, রবীন্দ্রনাথ কত যত্রে সেই গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে 
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় তীর ম্বহস্ত-লিখিত বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থ 
গছ্য ও পছ্যান্ুবাদের মধ্যে : এমনকি বিগ্ভাপতির পদাবলীর একটি সংস্করণ সম্পাদনা করতেও 
তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, কোনে অজ্ঞাত কারণে সেই গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হওয়ার পরও প্রকাশিত 
হয় নি। বহুকাল পরে ববীন্দ্র-রচনাধলী-র দ্বিতীয় খণ্ডে] পৌষ ১৩৪৬ ] ভাহুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী-র ন্হচনা'য় তিনি লিখেছিলেন, 'পদ্দাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার 
কৌতুহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে । শব্ধতত্বে আমার ওঁৎস্থক্য স্বাভাবিক । টাকায় যে 
শব্দার্থ দেওয়! হয়েছিল ত1 আমি নিবিচারে ধরে নিই নি। এক শব্ধ যতবার পেয়েছি তার 
সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো! বাধানো! খাতা! শব্দে ভরে উঠেছিল । তুলনা 
করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রমন্প কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপত্ির 


১ জীবনম্্বতি ১৭ | ৩৩৩ 
২ এ ১৭1 ৩৪৬ 


২৪৪ রবিজীবনী 


সটীক সংঙ্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে 
পেরেছিলেন। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তার ও তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে 
ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি।' এটা আমাদেরও ছুর্ভাগ্য, ববীন্্র- 
প্রতিভার একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হবার স্থযোগ পেল না ! 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 

১৬ চৈত্র ১২৮০ [শনি 28 191 1874] সত্যেন্দ্রনাথ দু'মাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় 
এসে পৌছন। ফার্পে। ছুটি নিয়ে ইংলগড যাবার ইচ্ছ? হয়তো তখনই তার মনে জেগে থাকবে। 
ইংলতে স্ত্রীস্বাধীনতার আবহাওয়ায় পত্বী জ্ঞানদানন্দিনীকে সব রকমের সংস্কারমুক্ত করে নিজের 
প্রকৃত মহধযিণীতে পরিণত করার আকাজ্ষ! আই. সি. এস. পড়ার সময় থেবেই তিনি পোষণ 
করে আসছিলেন । এবারে বাড়িতে এলেন হয়তো! তারই আয়োজন করতে । এমন-কি 
তার সেই ইচ্ছা! সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হল : "বাবু সতোব্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, (ইনি এক্ষণে 
কলিকাতায় আছেন ) পুত্র কলত্র সহিত শীঘ্র ইংলগ্ড গমন করিবেন।, [সোমপ্রকাঁশ, -৭।২২, 
৮ বৈশাখ ] কিন্ত যে-কোনো কারণেই হোক এখনই তার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নি। তার 
পরিবর্তে এখানে অবস্থানকালে তিনি একটি সাংস্কৃতিক ও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান সমাধা! 
করলেন । তার ও দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্থণে জোড়াসীকোর বাড়িতে ৬ বৈশাখ [শনি 18 40৫] 
€বিদ্বজ্জন-সমাগম'-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল।৯ আর বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি 
পঞ্চম মাসে উপনীতা৷ কন্তা ইন্দিরার মন্গপ্রাশন দিলেন । দিজেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র কৃতীন্্রনাথের 
অন্নপ্রাশনও একই সঙ্গে হয়। 

২৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 11 £১4৫ ] দিজেন্দ্রনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু 
জন্মের পরেই তার মৃত্যু হয়। 

ভাত্র মাসের শেষ সপ্তাহে [5০০ 1874] স্বর্ণকুমারী দেবীর চতুর্থ সন্তান ও তৃততীয়া 
কন্যা উ্সিল! জন্ম গ্রহণ করে । 

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে [70০০ 1874 ] শরংকুমারী দেবীর তৃতীয় সন্তান ও 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ষশঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। 

পৌষ মাসে বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র প্রমোদনাথ, ন্বর্ণকুমারী দেবীর কন্তা। উমিলা ও 
হেমেন্ত্রনাথের কন্তা মনীষার অন্প্রাশন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ 
ও সত্যপ্রসাদের উপর দায়িত্ব পড়ে উপাসনান্তে শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার । এই 
উদ্দেস্ত্ে ৭ পৌষ [ দোম 21 [0০০] সোম রবী ও সত্যপ্রসাদবাবুদিগের জন্য চেলির জোড় 
তিনটা ক্রয় কর! হয় ছেচল্লিশ টাক! ছ'আনায়। এই ধরনের কাজ তাদের আগেও করতে 
হয়েছে, যথাস্থানে আমরা সেকথা উল্লেখ কৰেছি। 

এই বং্সর জোড়াসীকে। ঠাকুরবাঁড়ির বহির্বাটার প্রাঙ্গণের চেহারার কিছু বদল হুয়। 
৪ চৈত্র ১২৭৮ [ শনি 16745: 1872 ] “বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খাতে” ১৫০০ টাকা খরচ 
লেখ! হয়েছিল ; এই টাকা দিয়ে জনৈক মহেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ির সামনের খানিকটা জায়গা 
কেন! হয়। সেই জায়গায় একটি বাগান তৈরি করা হয়েছিল । ৩ আশ্বিন [ শুক্র 19 5০০ 


১ জ্প্রানঙ্গিক তথ্য: ৩ 


১২৮১ 1874-75 বট 


1874 ] তারিখের হিস$বে দেখা যাচ্ছে "বাটার সম্মুখের জায়গার বাগানের গোলপ্রাচীর দেওয়। 
ও বাগানের ভিতর বেড়াইবার পথ তৈয়ারি করা ও আত্তাবল সমৃদধায়ের সম্মুখে প্রাচীর দেওয়ার 
জন্য' জোতিরিজ্্নাথের শ্বশুর শ্তামলাল গজোপাধ্যায়কে ১০০ টাকা অগ্রিম দেওয়! হয়। এই 
গোলপ্রাচীর দেওয়া বাগানের কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন জোড়ার্সাকোর ধারে-তে, তখন 
অবশ্ত সেখানে বাগান ছিল না, জুড়িগাড়িতে জোতবার আগে সেখানে ঘোড়ার গ। গরম 
করানো হত - “যেখানে রবিকার লালবাড়ি সে জায়গা জোড়া ছিল গোল চক্কর প্রাচীরঘেরা। 
একপাশে ছোট্র একটি ফটক। সহিসরা ঘোড়া ছুটে। চক্ধরে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দিল। 
সমশের [ কোচোয়ান ] লঙ্ব! চাবুক হাতে প্রাচীরের উপর উঠে দাড়িয়ে বাতাসকে চাবুক 
লাগালে _ শট্‌ ! সেই শব্দ পেয়ে ঘোড়া ছুটে। কান খাড়া করে গোল চক্রে চক্কর দিতে শুরু 
করলে। একবার করে ঘোড়া ঘুরে আসে আর চাবুকের শব্দ হয়ে শট শট্‌। যেন লার্কাম হচ্ছে ।”১ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২ 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সারদ| দেবীর মৃত্যু হয় ২৭ কান্তন ১২৮১ বুধবার 10 12 
1875 তারিখে শেষ রাত্রে । তাব মৃত্যুর কারণটি সম্পর্কে নান। ধরনের বিবরণ পায়! যায়। 
পুত্রবধূ প্রফুললময়ী দেবী লিখেছেন, “হাতের উপর একবার একটি লোহার সিন্দুকের ভাল। 
পড়িয়া যাওয়াতে সেই অবদদি হাতের ব্যথাতে প্রায়ই কষ্ট পাইতে থাকেন । পাচ ছয়জন বড় 
বড় ডাক্তার দেখানোর পর ভাল না হওয়াতে পুনরায় অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল । ক্ষতট 
যখন শুকাইতেছিল সেই সময় একজন আচাধিণীর পরামর্শে তেতুলপোড়া বাটিয়া ক্ষতের 
চারিদিকে লাগাইবার পর বিষাক্ত হইয়া আবার পাকিয়া উঠে। সেইটাই ক্রমশঃ ভিতরে 
দূষিত হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটে 1২ দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রধরতাঁ লিখেছেন, 
হাতে ক্যানসার হওয়াতে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়। ভূগিতেছিলেন, মন্রৰ পূর্বে ক্ষণে ক্ষণে চেতনা 
হারাইতেছিলেন ৷ যে ত্রাঙ্গমুহূর্তে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার পূর্বপিন সন্ধ্যার সময় দেবেন্দ্রনাথ 
হিমালয় হইতে বাঁড়ি ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন।৩ অবণীন্দ্রনাথের বর্ণনাটি একটু ভিন্ন: 
'কর্তাদিদিম! আঙুল মটকে মারা যান। বড়োপিসিমার ছোটো মেয়ে [ ইন্দুমতী , সে তখন 
বাচ্ছা, কর্তাদিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে কেমন করে মটকে ঘায়। সে আর সারে না, 
আঙুলে আঙ্ুলহাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জর হতে লাগল । করাদিদিমা যান-যান 
অবস্থা। কর্তাদাদামশায় ছিলেন বাইরে _কর্তাদিদিমা বলতেন, তোরা ভাবিস নে, আমি 
কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না।'- একদিন তো কর্তাদিদিমার অবস্থা খুবই 
থারাপ, বাড়ির সবাই ভাবলে আর বুঝি দেখা হল না কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে। অবস্থা 
ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন সময়ে কর্ভাদাদামশায় এসে উপস্থিত। খবর শুনে সোজ। 
কর্তাদিদিমার ঘরে গিয়ে পাঁশে দাড়ালেন, কর্তাদিপিম! হাত বাড়িয়ে তার পায়ের ধুলো! মাথায় 
নিলেন। ব্যস, আন্তে আস্তে সব শেষ ।'৪ সৌদামিনী দেবীও প্রায় একই কথা লিখেছেন, 
“যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে 


জোড়াসীকোর ধারে [ ১৩৭৮ ]1 ৪৭ 

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৭ 1 ১১৪ ; অপিচ, বলেন্ত্রনাথ শতবাধিকী স্মারকগ্রদ্থ। ২৩ 
মহত দেবেজ্রনাথ ঠাকুর [ ১৩৭৭ ]1 ৪৫৯ 

ঘরোয়। [১৩৭৭ ]। ৬৮০৬৯ 


ওটি ও ঠ ৬৮ 


২৪৬ রবিজীবনী 


বাড়ি ফিরিয়া আমিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা 
আসিয়াছেন শুনিয়! বলিলেন, 'বসতে চৌকি দাও। পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা 
বলিলেন, “আমি তবে চললাম । আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, 
স্বামীর নিকট হুইতে বিদায় লইবার জন্য এ পযন্ত তিনি আপনাকে বাচাইয়। রাখিয়াছিলেন । 
মার মৃতার পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা! দাড়ায়! থাকিয়। ফুল চন্দন অত্র 
দিয়া শয্যা লাজাইয়া দিয়া বলিলেন 'ছয় বৎসরের ময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম' ।”১ 
অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রধানত সৌদামিনী দেবীর এই রচনা অবলম্বন করে সারদ। দেবীর 
মৃতার বর্ণনাটি লিখেছিলেন । এই সব বর্ণনায় কয়েকটি অসংগতি পাঠকদের নিশ্চয়ই চোণে 
পড়েছে । আমরা ক্যাশবহি অবলম্বনে যে তথা পরিবেশন করব, তাতে আরও কতকগুলি 
ভ্রান্তির নিরসন হবে। 

সারদাদেবীর অন্স্থতার বিষয়ে উল্লেখ ক্যাশবহি-তে প্রথম দেখা যায় ২০ জৈষ্ঠ ১২৮১ 
[মঙ্গল 2 70) 1874] তারিখে : “কত্রিমাতাঠাকুরাণীর হাতে বেন হওয়ায় পাণিহাটীর বাগান 
হইতে আশমিবার বায়'..৩/৬' এবং “উহার হাতের গীড়ার জন্য আরনিকা ওঁষধ ও অইল ক্লখ 
ইত্যাদি'--৩৪৩, অর্থাৎ হাতের উপর লোহার সিন্দুকের ভাল৷ পড়ে যাওয়া! বা আঙুল মটকে 
যাওয়। যে-কারণটিই হোক তার স্থচনা পানিহাটির বাগানে থাকার সময় এবং প্রথম দিকে 
আনিকা ইত্যাদি হোমিওপ্যাখিক ওধধের মাধ্যমেই হাতের বেদনা উপশম করানোর চেষ্টা 
হয়েছে । কিন্ত তাতে কোনো! উপকার ন। হওয়াতে গৃহঠিকিংসক ডাঃ নীলমাধব হালদার ও 
মেডিকেল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক 1701. 5. ৪ চ8100456, টু. 0০ ছু 205, 
৪ আষাঢ় [বুধ 17 7০] তাকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের ক্রমশই অবনতি হওরায় 
২৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 1] 4১9৪] ভ্যালহৌসিতে দেবেশ্রণাথের কাছে টেলিগ্রাম করা হয়। 
দেবেন্দ্রনাথ কী উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের জ্ঞানা “নই, কিন্ত তাকে ফিরে আদ্তেও দেখা 
যায় না। কয়েকদিনের মধোই মেডিকেল কলেজের পাচজন বিখ্যাত যুরোপীয় ভার 
[ প্রতোকের ফী ৩২ টাকা করে ] একত্রে চিকিৎসা-বিষয়ে পরামশ করেন। তারা হচ্ছেন 
মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধাক্ষ ও মেডিসিনের অধ্যাপক 10£. টব. 0165675, 1%, 1)., 
জেনারেল আনাটমি ও ফিজিওলজির অধ্যাপক 10. ]. 75210 1] 70. রসায়নের অধ্যাপক 
[1. ভড. ]. 0810061, ]্. 00, ঢ. ২, 0.9. ঢু সার্জারির অধ্যাপক 105. 9. 13, 
[08101056) 1%. [0.১ চা, 20৯ এবং ধাত্রীবিগ্ভার অধ্যাপক 02. ঢু) 001791155 
1৬.1).- এদের ফী শোধ করার তারিখ ৩০ আাণণ [শুক্র 14 4১৪৫] চিকিত্সায় যাতে 
কোনো ভ্রটি না থাকে তার জন্যে হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিহারালাল ভাছুড়ি 
ও ডাঃ সালাজার ৪ সারদা দেবীকে পরীক্ষা করেন। ক্যাশবহি অবশ্য কেবল এই ধরনের 
সংবাদই আমাদের সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু ঠিক কী রীতিতে চিকিৎসা! কর] হয়েছিল, 
অপারেশন করা হয়েছিল কিন। এসব প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। প্রফুল্প- 
ময়ী দেবীর বর্ণনা থেকে মনে হয়, তার হাতে অন্তত ছুবার অপারেশন করা হয়। এই অপা- 
রেশন প্রসঙ্গে আমর। একটি অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ পাই খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পা্দিত 
হেমেন্দ্রনাথের রচনাবলী “হেমজ্যোতি'-র [১৩১১ ] ভূমিকায় : আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া 
তাহার মাতার জন্ত যে তিনি নিজ বাহুমূল হইতে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড কাটিয়। দিয়াছিলেন, 


১ “পিতৃম্মতি', মহুধি দেবেজ্রনাঁথ। ১৫২-৫৩ 


১২৮১ | 1874-75 ২৪৭ 


তাহা তাহার জীবনে এক মহ! হেমকী্ঠিরূপে (31457 455৫ ) পরিগণিত হইবে ।' হেমেক্্- 
নাথের অপর পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথও দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে অস্্রূপ বর্ণনা দিয়েছেন : «এই দ্বারকা- 
নাথেরই পৌত্র হেমেন্দ্রনাথ, ধিনি স্বীয় মাতার জীবনরক্ষার্থ নিজের বাহু হইতে মাংদ খণ্ড 
কাটিয়! দিতেও দ্বিধা করেন নাই ।,৯ 

এর পর চিকিৎসকদের পরামর্শে গঙ্গার বায়ু মেবনের জন্ত সম্ভবত ১* কাতিক [সোম 
26 0০৮] “কোম্পানির বাগাণের নিচে' [বিডন স্কোয়ার ব। রবীন্দ্রকাননের নিকটবর্তাঁ 
গঙ্গায়? ] একখানি বোটে তিনি কিছুদিন বাঁপ করেন । ১৬ অগ্রহায়ণ ঠাকুরবাঁড়ির ভৃতপূর্ব 
গৃহচিকিৎসক ডাঃ দ্বারিকানাথ গুপ্ত বোটে গিয়েই তাকে পরীক্ষা করেন। তিনি নিশ্চয়ই 
কোনো আশ! দিতে পারেন নি, তাই ১৮ অগ্রহায়ণ [বৃহ 3 79০০] শ্রীযুক্ত কত্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর গীড়ার জন্য কর্তাবাবু নহাশয়কে বাটা আগমনের জগ্ত বড়বাবু মহাশয় অম্বতসরে 
টেলিগ্রাফ করেন।' এই টেলিগ্রাম পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ সেখান থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে 
শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন অবস্থান করে জোড়ার্মীকে। এসে পৌছন পৌষ মাসের প্রথম 
সপ্তাহে । ধন্মতত্ব পত্রিকার ১৬ পৌষ সংখ্যায় [৭1২৪, পূ ২৮৬] সংবাদ পতস্তে লেখা হয়, ***"বছু 
দিনান্তে আমাদেস ভক্টিভাজন প্রাচান মাচাধ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পুনরায় গৃহে 
প্রতাগমন করিয়াছেন । আশা করি আগামী ব্রন্মোত্সপৰ পথ্যন্ত তিনি এখানে থাকিয়। 
্রাক্মদিগকে উৎসাহিত করিবেন ।-- গত বুধবারে [৯ পৌষ 23 709০] তিনি এবং তাহার 
প্রথম ও পঞ্চম পুত্র, রাজনারায়ণ বাবু এবং জামাতা কুটুম্গগণ অনেকে সমাজে আসিয়াছিলেন। 
স্থতরাং তিনি সারদা দেবার মৃত্যুর পূর্ব দিন হিমালয় থেকে প্রত্যাগমন করেন, এই তথ্য ষে 
সঠিক নয় তা আমরা স্প্ই বুঝতে পারছি। স্বাধী-সন্দর্শনের জন্ত সারদা দেবী বোট থেকে 
চলে আসেন এবং ১০ পৌষ থেকে ১৬ পৌষ গৃহে অবস্থান করেন, আমরা ক্যাশবহি-র হিসাবে 
তার উল্লেখ দেখতে পাই । এর পরে তিশি আবার বোটে ফিরে যাপ। এদিকে দেবেন্্রণাথ 
৯ মাঘ ব্রাক্মপন্মিলন ও ১১ মাঘের উৎসবে যোগদানের পর মাঘ মাসেএ শেষ সপ্তাহে শিলাইদহ 
অঞ্চলে জমিদারি পরিদর্শনার্থে গমন করেন । ধশ্মতত্ব পত্রিকা ১ ফাল্গুন সংখ্যায় এই সংবানটিও 
পরিবেশন করে : শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মফম্বল জমি- 
দারী পরিদর্শনার্থে বহির্গত হইয়াছেন।' এখানে থেকেই হয়তো তিনি সারদা দেবীর মৃতার 
পূর্ব দিন তার শধ্যাপার্ে উপস্থিত হরেছিলেন, যেটিকে সৌনামিনী দেবী বিস্বৃতিবশত হিমালয় 
থেকে বাড়ি ফিরে আসা বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়বার বোটে অবস্থানের পর সারদা 
দেবীকে কবে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়, তা জানা যায় নি। কিন্তু ৭ ফাল্তন [ বৃহ 18 £০১ 
1875 ] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'কত্রীমাতাঠাকুরাণীর/বাতাষের বিছান! দুরস্ত করিয়া 
আনিতে উইলমন হোটেলে গত রোজ/শ্তামবাবুর জাতাতের গাড়ি ভাড়া ১০ [আধুনিক 
কালের পাঠকদের অবগতির জন্ত জানাই, বর্তমান গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলকেই তখনকার দিনে 
উইলমনের হোটেল বলা হত এবং তখন সেখানে হোটেল ব্যবসায়ের সঙ্গে বড়ো! আকারে 
বিদেশী স্টেশনারী জিনিসের ব্যবসায়ও চালানো হত ]-এর থেকে বোঝা যায়, সারদ দেবী 
তার আগেই জোড়ার্সীকোয় কিরে রবীন্দ্রনাথের বরণানুঘায়ী অন্দর মহলে তিনতলার একটি 
ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সম্ভবত তখন তার শরীরে যন্ত্রণাদায়ক শষা। কত [ 9990: ] 
দেখ| দেওয়ার জন্যই এই “বাতাষের বিছানা'-র [ ৪1:-0851310] ] ব্যবস্থা । 


১ স্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী | ১৩৭৬ 11 ১৯ 


২৪৮ রবিজীবনী 


৭ ফান্তনের পর ক্যাশবহি-র পাতাগুলি না পাওয়ায় আর' বেশি-কিছু তথ্য দেওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৩০ ফাল্গুন [ শনি 19 118 ] কন্যার] তার যে চতুর্থ শ্রাদ্ধ করেন, 
সৌদামিনী দেবী সেই উপলক্ষে উপালনা|! করতে গিয়ে বলেন, *..আমি মাতৃ হীন! হইয়। 
সংসারের অনেক সুখে বঞ্চিত হইলাম । তাহার সেই কোমল শান্ত মৃত্তি আর এ পৃথিবীতে 
দেখিতে পাইব না এবং তাহার সেই স্সেহময় বাক্য আর শুনিতে পাইব না। তাহাকে যেমন 
সংসারের সকল স্থথে স্থথী করিয়াছিলে, এখন তাহার আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে রাখিয়া 
আরও স্থী কর। +১ 

৭ চৈত্র শনি 20145: ] মহাসমারোহে সারদ। দেবীর আগ্শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। এই 
উপলক্ষে ব্রাঙ্দণ পণ্ডিতদের বিদায় দেওয়। হয়, তা মামর! ধশ্মতত্ব-প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানতে 
পেরেছি । বল! বাহুলা, শ্রাদ্ধক্রিয়া দেবেন্দ্রনাথ-প্রবন্তিত অপৌত্তলিক অন্ুষ্ঠান-পদ্ধতিকে 
অনুসরণ করে। জোষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে প্রার্থনা করেন, "*-এখানে আর আমরা 
তাহাকে দেখিতে পাইব না, তাহার আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমাদের গান 
ভোজনের একটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব 
না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন মিষ্ট ভংসনা আর আমরা শুনিতে পাইব ন|। 
কোন প্রতিষ্ঠার কাধ্য করিলে তেমন উজ্জল হাস্তমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় 
তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদিগকে আরোগা প্রদান করিবে না 1." এখানে যেমন তাহার 
দয়া, হিতৈষণ ও ধন্মনিষ্ঠ। কলের মন আকর্ষণ করিত; সেখানে তোমার প্রসাদে মে সকল 
হইতে ঘেন মধুময় ফল প্রস্থত হইতে থাকে ।'--২ 


প্র [সঙ্গিক তথ্য ; ৩ 

দ্বিজেন্্রনাথ ও সত্োন্রনাথের আমন্ত্রণে ৬ বৈশাখ [শনি 18 4১০: ] তারিখে বিদজ্জন- 
সমাগম'-এর প্রথম অধিবেশন হয় জোড়াসাকোর বাড়িতে । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন, জ্ঞোতিরিন্ত্রনাথই এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।৩ জন বীম্স 1872-তে যে 
ধরনের আাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন, সে ধরনের না হলেও, “সাহিত্যসেবীদের 
মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাহাদের মধ্যে সন্ভাব বদ্ধিত হয়" এই উদ্দেশ্যে “বিদ্ব 
জ্বনসমাগম' সভ। স্থাপিত হয়। আবনন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশ এই সভার নামকরণ করেন। এই 
উপলক্ষ্যে অনেক রচন। ও কবিতাদি ও পঠিত হইত, গীতবাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় 
প্রদগিত হইত এবং সর্বশেষে কলের একত্র গ্রীতিভোজনে এই সাহিত্য-মহোত্সবের পরি- 
সমাপ্চি হইত 1৪ 

এই বৎসরে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় 'ভারত-সংস্কারক' 
সাঞ্ধাহিকের ১২ বৈশাখ [শুক্র 24 4১0 ] সংখ্যায় [ ২২, পৃ ১৪-১৫ ]: “"'বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুরের আহবানে বাঙ্গল। গ্রস্থকার ও সংবাদপত্রের 
সম্পাদকদিগের অনেকে তীহাদিগের জোড়ার্সাকোর ভবনে সমবেত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ 


১ তন্ববোধিনী পন্্রিক1, বৈশাখ ১৭৯৭ শক । ১৬ 
২ এ। ১৭ 

৩ ভদ্রসাপাচ ৬৬৮২৩ 

& জ্যোতিরিক্রানাথের জীবন-স্মৃতি | ১৫৮ 


১২৮১ | 1874-75 মং 


বাক্তির মধ্যে আমপ। "ই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম _ রেবরগু কৃষ্ণমোহণ ধন্দ্যোঃ বাবু 
রাজেন্দ্রল/ল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বন্ধু, বাবু প্যারীচরণ ঘরকার, বাবু রাঁজরুষণ বন্দ্যে। 
সর্ব শুদ্ধ ন্যনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপশ্তত ছিলেন ॥ একজন যুবক প্রখমে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কয়েকটি উদ্দাপনাময় কবিত। আবৃত্তি করেন । পরে প্যারামোহন কৰিবত্ু হ্বর্গত বিচারপতি 
দ্বারকান।থ মিত্রের স্তৃতিযূলক একটি সংগীত করেন এবং বিলাতা দ্রব্যের সঙ্গে এদেশীয় দ্রব্যের 
বিনিময়ে ভারতবধের মবনাশ হল বলে ইংলগ্ডেখ্বরীব কাছে ক্রন্দন এই বিষয়ে স্বরচিত একটি 
গান করেন। “অতঃপর ঠাকুর পরিবাঝের ছোট ছোট কয়েনটি বালক-বালিক? চৌতাল 
প্রভৃতি তালে তানলয় বিস্তদ্ধ শঙ্গী ত কারয়। সভাস্থবর্গনে চমখকৃত করিল 1" পবে জোতিরিজ্জর 
বাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেণ, তাহাতে পুরুরাজ। যবণ শঞ নিপাত করিবার জন্য সৈন্য- 
দ্রণকে উত্তেজিত করিতেছেন এব সেৈন্যপল তাহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে 
মাতিতেছে।৯ তদনন্তর দ্বিঞেশ্র বাবু স্বরঃচত স্বপ্ন বিষয়ক একটি সুন্দর কবিতা পাঠ 
করিলে শিশুর। সঙ্গাত কতিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা 
নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদশন পূর্বক মহাকাধ্য শেষ হইল ॥ 

এই বিবরণের মণ্যে ববান্দনাথ অনুষ্টণটিতে কোনো স্বতন্ত্র ভূমিক। গ্রহণ করেছিলেন 
কিণ। তার উলেখ হে | বালকবালিক। ঘার। সংগীতে অংশ গ্রহণ কবেছিলেন, তাদের মধ্যে 
বধ]ন্নাথের অন্থরুভি গা আাবিক, অবশ্য নিশ্চিত করে বলার মতো তথা প্রমাণ নেই । কিন্ত 
অওষ্টানে এই বাপককবি উপাগ্ৃত ছিলেন ঠিনই এবং ধদের রচণার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের 
নাঁমে পরিচিত ছিলেন, তী.বব চাক্ষুবদর্ণন তাকে পুলকিত করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে 
পারে শা ভবিষ্যতে এই ধব্ঘিজ্ঘন সমাগম*এর বাধিক অধিবেশনে তিশি আরও উল্লেখযোগা 
ভুমিকা গ্রহ করবেন, এমন-কি তিনিহ অঙষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পুঞ্ষ হয়ে দীড়াবেন, এই প্রসঙ্গে 
মামর| সেকথা স্মরণ করতে পারি । 


গরসঙ্গেক তথা : ৪ 

১১ মাথ | শনি 23 70 1375 ] তারিখে আদি ব্রাঙ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক 
উত্সব পালিত হয়। প্রাতে সমাজ্মন্দিরে আপন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বন্তৃত। করেন এবং সন্ধ্যায় 
দেবেন্দ্র-ভবনের বহিব।টার ।আ্ণে ভৈরধচন্্র বন্দ্োপার্ধায়। বেচাকাম চট্টোপাধ্যায় ও 
পাঁজনারায়ণ বস্থ বক্তৃতা করেন। উঠঘু অঙ্্ঠান মিলিয়ে নিয়লিখিত মোট দশটি ব্রন্ধসংগীত 
গীত হয়: 

পঞ্চম বাহার _ধামাল । প্রথম সমাজে আজু, মহোংশব। 

ভৈরব - স্থরফীকতাল। সব দুখ দূর হইপ তোমারে দেখি দ্বিজেন্দ্রনাথ 7 

ভৈরবী _কাঁওয়ালি। অকুল ভ.. সাগরে তারহে তারহে [এ] 

জয়জদবন্তী - ঝাপতাল। গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে । রবীন্দ্রনাথ ] 

গারা-কাওয়ালি। কি মধুর তব কণা প্রভো [ জ্যোতিরিশ্্রনাথ ] 

দেশ- ৮ ১1 পরমেশ্বর একতুহি ভজবে প্রাণ 


১ দ্র পুরুবিক্রম নাটক [9110] 1348 4, ৩য় অঙ্ক, ১ম গভস্থ | 
২ '্বপ্রপ্রয়াণ' 
ভূ ১২৩২ 


ই রখিজীবনী 


নারায়ণী-জৎ। ভজোরে ভজরে ভব-খগ্ুনে [ দ্বিজেন্দ্রনাথ 7 
রাজবিজয়ী _স্থরফাকতাল। নিখিল-ভূবন-পততি, পরম-গতি ব্রহ্ম 
কেদারা-চৌতাল। এক প্রথম জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম, [ ছিজেন্দ্রনাথ ] 
বেহাগ - ৮ | ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, [ জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ] 
_ তত্ববোখধিনী, ফান্তন ১৭৯৬ শক । ২০৮-১০ 
-এর মধ্যে প্রথম তিনটি গান প্রাতঃকালীন অধিবেশনে গীত হয়। গগগনের থালে ববি 
চন্দ্র দীপক জলে' গানটি সম্পর্কে আমরা! পূর্বে আলোচন। করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 
“কি মধুর তব করুণা প্রভো” গানটির সঙ্গে শ্রীক মিংহের স্বৃতি জড়িত রয়েছে; রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, “তাহার কন্তার কাছে শুনিতে পাই, আসঙ্স মৃত্যুর সময়েও “কী মধুর তব করুণ! 
প্রভে' গানটি গাহিয়! চির-নীরবত। লাভ করেন ।,১ 
তত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে বালক-বালিকাদের সংগীত-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার 
কথা উল্লিখিত হয় নি, স্থৃতরাং নিশ্চিত করে বলা যাবে ন! রবীন্দ্রনাথ গানের দলে ছিলেন 
কিনা। 
এই বংসরের মাঘোংসবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ধন্মতত্ব পত্রিকায় লিখিত হয়, 
“কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয়তল গৃহের পুর্বব দিকে স্ত্রীলোক উপাসকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান 
করা হুইয়াছে। এজন্য নৃতন একটি দীর্ঘ সোপান প্রস্তত করা হইয়াছে । গত উৎসবে তথায় 
কোন কোন ভদ্রমহিল৷ উপস্থিত ছিলেন।' [৮ ২-৩, ১৬ মাঘ ও ১ কাস্তন, পৃ ৩২] বোঝা 
যায়, ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখার প্রয়োজনীয়তা আদ্িসমাজও উপলব্ধি করতে শুরু 
করেছে । আর এই ঘটনা ঘটেছে ধখন “কিঞ্চিৎ জলযোগ'-প্রণেতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি 
ব্রাহ্মষমমাজের সম্পাদক, ধার স্ত্ীস্বাধীনতা বিষয়ে মনোভাবের ক্রমবিবর্তন পরবর্তাকালে 
লিখিত একটি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে : "মামার মনে পড়ে, প্রথমে যখন মেয়েরা গাড়ি করে 
বেড়াতে আরম্ভ করেন গাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেম না- ক্রমশঃ একটু 
একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম- সিকিখানা- আধখানা ক্রমে ষোল আনা। তখন 
বাহিরের কোন পুরুষ আমাদের মেয়েদের মুখ দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত; প্রথমে 
দরজা-বন্ধ ঢাক! গাড়ি, পরে দরজা-খোলা ঢাক] গাড়ি, পরে টপ-ফেলা ফিটেন গাড়ি _ ক্রমে 
একেবারে খোল! ফিটেন গাড়ি ধর। গেল -_ গুটিপোকা ব্রমে প্রজাপতিতে পরিণত হ'ল ।'২ 
মাঘোৎসবের দু-দিন পূর্বে ৯» মাঘ [বৃহ 21 770] অপরাহ্ে আদি ত্রাঙ্মদমাজ ও 
ভারতবধীঁয় ব্রাহ্মসমাঞ্জের সদস্যের! দেবেন্দ্র-ভবনে একটি সভায় সম্মিলিত হন । ধশ্মতত্ব পত্রিকার 
উপরোক্ত সংখ্যায় এ-সম্বন্ধে লেখা হয়, “উভয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে সঙ্ভাব বিস্তারের জন্য অদ্য 
অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় শযুক্ত বাবু দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে এক সভা হয় 
তাহাতে নগরবাসী, প্রবাসী এবং বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন । ভারতবাঁয় 
ব্রাক্মমন্দিরের উপাঁক সভার বিগত মাসিক অধিবেশনে সাধারণের সম্মতিতে আমাদের প্রিয় 
বন্ধ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসুর প্রতি ভার দেওয়। হইয়াছিল যে তিনি দেবেন বাবুর 
নিকট পুনঃসম্মিলনের বিষয় প্রস্তাব করেন এবং তাহার ঘ্বারা এক দাধারণ নভা আহ্বান করিয়। 
সকলকে একত্রিত করেন। প্রথম বারের উদ্চোগ নিক্ষল হইয়। যায়, শেষ আনন্দ বাবুর দ্বিতীয় 
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বারের চেষ্টায় এই সভাটী আত হইয়াছিল। অনুমান চারিশত লোক তৎকালে উপস্থিত 
ছিলেন।' এই সভায় সন্ভাব-স্থাপনের জন্য কোনো! বিশেষ উপায় নিধারিত কর! সম্ভব হয় নি, 
কিন্ত উক্ত পত্রিক৷ আশ! করে, “মধ্যে মধ্যে এরূপ সভ৷ করিয়া তদসুসারে কিছু কার্য করিলে, 
অন্ততঃ বিছ্বেষ হিংস। প্রভৃতি নীচ ভাব সকল হ্রাস হইতে পারে ।' 

ছুই সমাজের মধ্যে সপ্ভাব-স্থাপনের চেষ্টা চললেও কেশবচন্দ্রের ভারতব্ষীয় ব্রাক্মসমাঁজ 
তখন অস্তত্বন্দে ক্ষতবিক্ষত | ২৩ মাঘ ১২৭৮ [ 5 £০০ 1872 ] কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ার বাগানে 
“ভারত-আশম' স্থাপন করেন। ছুবার স্থান পরিবর্তন করে এই আশ্রম মির্জাপুর স্ট্রাটের 
একটি বাড়িতে উঠে আসে। প্রথমাবধিই আশ্রমটি বিরোধী সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়ে 
ধাড়িয়েছিল, জ্যোতিরিন্্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন একেই ব্যঙ্গ করে লেখা । কিন্তু 
ভাগত-আশ্রমের আভ্ান্তরীণ পরিবেশও খুব স্থশৃঙ্খল ছিল না। অবস্থা চরমে উঠল খন 
জশৈক আশ্রমবাসী হরনাথ বস্থ সপরিবারে আশ্রম ত্যাগ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি প্রকাশ 
করলেন [আষাঢ় ১২৮১]। সাপ্তাহিক সমাচার নামক একটি পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি 
পত্র প্রকাশিত হলে কেশবচন্দ্র এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্ছম! রুজু 
করেন; শেষ পযন্ত অবশ্য মামলাটির আপসে নিষ্পত্তি হয় । কিন্ত স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, 
কেশবচন্দ্রের গ্রতটাদশ-বিষয়ক মতবাদ ও সমাজ-পত্রিচালনায় সাধারণতঙ্ত্রের প্রতিষ্ঠ। ইত্যাদি 
বিষয় নিয়ে নানা ধরনের মতবিরোধ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি দূর্বল করে তুলছিল। 
[িখনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অগ্রহায়ণ ১২৮১ থেকে 'সমদর্শা 01২ [19277], নামে দ্বিভাষিক 
একটি মামিকপত্র প্রকাশিত হয়। ক্ষণজীবী এই পত্রিকাটি মতবিরোধে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধণ 
সরবরাহ করেছিল । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫ 
আমরা বর্তমান ব্সরের আলোচনায় বার বার “মালতীপুঁথি' নামক ববীন্দ্র-পাওুলিপির উল্লেখ 
করেছি । রবীন্দ্-জীবন ও রচনার আলোচনায় এই পাঙুলিপিটি একটি অমূল্য উপাদান রূপে 
গণ্য হবার যোগ্য । আমর1 জানি, সেরেস্তার কোনে। কর্মচারীর কৃপায় সংগৃহীত একটি নীল 
ফুল্স্ক্যাপ খাতা রবীন্ত্ররচনার প্রথম পাণুলিপি। হিমালয় যাত্রার সময়ে একটি বাধানো 
লেট্‌স্‌ ভায়ারি হয়েছিল তীর দ্বিতীয় পাগুলিপি, যাতে তিনি বোলপুরে থাকার সময়ে 
'পৃথীরাজের পরাজয়' নামক বীররসাত্মক কাব্যটি রচনা! করেছিলেন। হিমালয় থেকে ফিরে 
এসে বিভিন্ন কবিতাও হয়তো এই বিলুপ্ত পাগুলিপিতেই লেখা হয়েছিল। এরই পরবর্তাকালের 
তৃতীয় পাণুলিপি হচ্ছে এই “মালতীপুথি', মহাকালের ভ্রকুটি এড়িয়ে আমাদের হাতে এসে 
পৌছনো প্রাচীনতম রবীন্দ্র-পাওুলিপি। 1943-এর প্রথম দিকে দিল্লির লেডি আরউইন 
স্থলের অধ্যাপিকা মালতী সেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধীরেন্্রমোহন সেনের হাত 
দিয়ে পাঙুলিপিটি রবীন্দ্রভবনকে উপহার দেন। তারই নামানুসারে এটিকে “মালতীপু থি' 
নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমতী সেনের ভ্রাতা স্থধীন্দ্রকুমার সেন | মৃত্যু 1919 ] ছিলেন 
একজন রবীন্দ্র-অন্ুরাত্নী এবং তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁদের তৎকালীন বাসস্থান লাহোরে একটি 
সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে কোনো! এক সময়ে তার 
পুস্তকসংগ্রহের মধ্যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়। এটি কিভাবে নুখান্দ্রকুমারের হাতে গেল, 
সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 
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কৈশোরের সাহিতা-সহায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী লাহোর-নিবাসিনী শরৎকুমারী চৌধুরানীকে 
রবীন্দ্রনাথ হয়তো! কোনো সময়ে এই পাণুলিপিটি উপহার দেন এবং তাঁর কাছ থেকেই 
এটি সুধীন্দ্রকুমারের হস্তগত হয় ।৯ 

পাওুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে আদার অল্লকাল পরে অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন “রবীস্র- 
নাথের বাল্যরচনা” প্রবন্ধে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লেখেন, পপাতুলিপিখানি স্পষ্টতঃই 
একখানি বৃহৎ বীাধানো খাতা ছিল। কিন্তু এখন সেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং খোল। 
পাতাগুলিও অত্যন্ত জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে । এক দিকের শক্ত রঙিন মলাটও পাওয়া 
গিয়েছে । অন্য দিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়। যায় নি।'২ বর্তমানে রবীন্দ্রভবন- 
অভিলেখাগারে প্রতিটি পাতা অভঙ্গুর স্বচ্ছ পঙ্জাবরণে আচ্ছাদিত (127017965 ) করে 
নৃতন মলাট দিয়ে বাধানো এই পাুলিপিটির অভিজ্ঞান-সংখা। ২৩১। নূতন করে বাধানে। 
অবস্থায় এর মলাটের মাপ ৯২১৮৬: ইঞ্চি এবং পাতাগুলির মাপ ৮২১৫১ ইঞ্চি। প্রথম 
একে যখ্ছে সতর্কতার অভাবে পাতাগুলিরু -পৌবাপয ঠিকমতো রক্ষিত হয় নি। কঙকগ্রাঁপ 
পাতা হারিয়ে “গছেঃ অনেকগুলি পাতাব প্রান্তদেশ কিছু কিছু “ভঙে যাওয়ায় স্থানে স্থানে 
লিখিত অংশের পার্খবতাঁ অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে, কালের প্রভাবে লেখাগুলিও অণেপ 
জায়গায় অস্পই্ট। এটি একটি খসড়া খাতা বলে প্রচুর কাটাকুটি আছে, সংশোপিত 
পাঠগুলিও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লেখা । বর্তমানে সমগ্র পুথিটি মাইক্রোথিক্ম করে 
রাখা হয়েছে । কিন্তু পুঁথিটির ক্ষেত্রে যেটি সবাধিক প্রয়োজন - কাটোকপি নয় -26:০২ 
পদ্ধতিতে এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করে ও মুদ্রিত করে রবীন্দরজিজ্ঞান্থ পাঠকদের হাতে তুলে 
দেওয়া এবং পাতাগুলিকু পৌর্বাপর্য সিকভাবে নির্ধারণ করা। শেষোক্ত কাজট অত্যন্ত 
কঠিন ; কাক্ণ সন্দেহ হয় যে, পরবতীকালের মতো এই সময়েও একটানা লিখে যাওয়| রবীঞ- 
নাথের ম্বভাব-বিরোধী ছিল। পুঁথিটি ,'য-অবস্থায় পায়! গিয়েছিল তাতে তার “মান 
পত্রসংখ্যা ৩৮ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬। প্রথমে প্রি পৃষ্ঠার পেনসিল দিয়ে ই'বেজিতে পতাদ্গ 
বসানে হয়, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ভুল “থকে যায়। বর্তমানে প্রতিটি পাতাকে সংখ্যা দ্বাণা 
চিহ্নিত করে সম্মূখের ও পিছনের পৃষ্ঠ! যথাক্র:ম ক ৭ খ ধলে অভিহিত করা হয়েছে । সেহ- 
ভাবে পুথিটি শুরু .ক সংখ্যা দিযে, শেষ ৩৮খ সংখ্যায় । এচনাগুলির বেশির ভাগ কালিতে 
লেখা» কিছু কিছু আবার পেনসিলে9 । কবিতাগুলি বেশিনু ভাগই ছুইসুস্তে লিখিত, কোখাপ 
কোথাও এক স্তস্তও আছে । এর অনেক রচন] পরনতীকালে ঈষং ব| নহুলভাবে সংশোধিত 
হয়ে সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে; অনেকগুলির আবার সে সৌভাগা ঘটেনি। 
কার্তিক ১৩৭২-এ ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্ধের দ্বারা সম্পাদ্তি হয়ে এই পাওুলিপিটি বিস্তৃত 
টাকা-সহক্ষোগে মুদ্রিত হয়েছে রবান্দ্রক্তিজ্ঞাস। ১ম খণ্ডে। 'গধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 
পাওুলিপি পরিচয়” ও চিত্তরঞ্জন দেব-কৃত তথাপন্জী [ঘার পরিশিষ্ট অগ্রহায়ণ ১:৭৫-এ প্রকাশিত 
রখীন্দ্রজিজ্ঞাস৷ ২য় খণ্ডে মুদ্রিত ] এই গ্রন্থটির অণুলা সম্পদ । উপরে প্রদত্ত তথ্যের বেশির 
ভাগ প্রথমোক্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়। | 

অধ্যাপক সেন তার উক্ত প্রবন্ধে এই পাওুলিপিতে কাবারচনার উদ্বসীমা ও নিয়সীম। 
নির্ণয় প্রসঙ্গে বছ যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করে সিদ্ধান্ত করেছেন “মালতীপুঁথির রচনাকালের 


১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [ ১৩৭৭ 31 ৫১৮ 
২ বি. ভা,প., বৈশাখ ১:৫০ । ৬৫৪ 


১৯৮১ । 1874-75 ১৪৫৩ 


উপধ্বসীমা! ১৮৭৪ লালের পূর্ববর্তী নয়, হয়তো অল্প কিছু পরবর্তী । আর বোধ করি বউ- 
ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের 'উপহার' কবিতাটি রচনার সময়কে ( ১৮৮২) তার নিয়পীম। বলে 
আপাততঃ গ্রহণ কর ধায়।” এই শিদ্ধান্ত নিভুলি বলেই মনে হয়। তিনি অনুমান করেছেন, 
এর পরেও পুঁথিটি অন্তত 1886 পর্যন্ত তার অর্ণিকারে ছিল, কারণ 'বালক' পত্রিকার ঠচত্র 
১২৯২ সংখ্ায় প্রকাশিত “অবসাদ কনিতাটি গৃহীত হয়েছিল এই পুঁথি থেকেই । এর পরে 
কৰে পাগুলিপিটি তার হাত-ছাড়। হয়, সে-সম্পর্কে শস্গঘান করা শক্ত | 


প্রাসঙ্গিক ৩থা : ৬ 

আমর] আগেই 'জনেছি, রবান্দ্রনাথ মাঘ ৮২৭৯ [ 58 1875 1-ত সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজের 
হল বিভাগে ভি হন | ইংরেছ ছেপ্ুইটদেক দ্বাধা কলেজউ প্রথব স্থাপিত হয় 1 00) 1835 
শরিখে মুগিহাটায় পহুগীছ চচ স্ট্রাটে। প্রথম বরের ছিলেন ফাদার চাড়উইক [ চ৪১০ 
01794571010 ]1 এগ পর পান। স্থান খুরে ৪ পিডিম। পরিবর্তনের মপা দিয়ে প্রতিষ্ঠান 
বেলজিয়ান জেস্মইটদের হাতে মাসে । এতিহাসিক "| স্থুসি [2০৮5 0%০৮ ] থিয়েটাব 
যেখানে অবগিত 15৭ “সই ১৭ নং পার্ক স্ট্রাটে মাত ৮তটি ভাত নিয়ে কলেজের পুনরুদ্বোধন 
হয় 16 1817) 1860 তারিখে । ফাদার গডেলচিন 70600101010] রেকইঈুর পদে নিয়োন্সিত 
হন। 1862-:ত কলেজটি কলকাতা বিপ্ববি্যা[লয়েব হন্থমোদন [ 895119007 ] লাভ করে। 
মনে রাখা দরকার, সেই "এয়ে 9 গাব অনেক দিন পর পর্যন্ত বহু স্থল এ্টান্স পরীক্ষার জন্য 
ছাত্র পাঠাতে পারলে এ নিশপিগ্যালয়েব অনুমোদন-প্রাপু দুলকলেজে সংখা ছিল অতান্ত 
কম। 'ভারতবষে বিজ্ঞানচচাপ অন্তহম পবিধহ ফাশার ইউজিন ল।ফেো। [08606181000 
26 7481 1837 - 10 7৯95 1908, '0 00 1871 তারিখ থেকে কলেজের বেক্টবের দায়িত্ব 
গহণ করেন । ববীন্ছ্নাথ 185 এ শখন শতি হন, বিখাত বৈজ্ঞ।নিক জগদীশচন্দ্র বন্থ তখন 
ণশানকার এণ্টান্স ক্লাসের ছাত্র । নবীন্খাথ 1932-ত হুবখ্সরের জন্য বিশেষ শর্তে বাংল। 
ভাষা ও সাহিতোব বাপ শিঘুক্ত হন . কিইাপশ তিনি প্রাক্তন ছাত্রদের আসোসিয়েশনেব 
সভাপতিও ছিলেন । ভার ভ্রাভুষ্পুত্র পেন্দ্রপাখ 1893-তে এই কলেজ থেকে বি. এ' 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । [তথাগুলি 101] 11000 1, 4১ লিখিত 4৯ 30611715005 ০01 
3. 29৮1675 001190০ 1860-1935 প্রবন্ধ থেকে গৃহীত ১ ডু ১০৮৫ 42516 5 6০186 
114292276) ]00151166 01000, 1933. ৬০1. 1৬ ] 

রবীন্দ্রনাথ জীবনম্বতি-তে এই স্বলেব একজন শিক্ষক ফাদার ভি পেনেরাণডার সম্বন্ধে 
গভীর অদ্ধা ব্যক্ত করেছেন । তার পুতো নাম 48100008৯03 ৭৪ [১6170181708 [ 1834-969 ] 
1875-এ তিনি ঢ1£05 9৫৪5 ০1895এর অন্যভম শিক্ষক ছিলেন ও ফাদার হেনরি [ ০৮৫. 
]. 7505 ] ছিলেন স্কুলের পাঠপরিচ'লক (016০0 ০ 5004163) | পরের বৎসর ফাদার, 
ডি পেনেরাগ্ডার হাতে নিজের দায়িত্ব তুলে দিয়ে ফাদার হেনরি এগ্ট্যান্স ক্লাসে পড়ানো শুরু 
করেন ।১ 

রবীন্দ্রনাথ মে শ্রেণীতে ভন্তি হয়েছিলেণ, তাঁকে বল। হত 'প্রিপারেটরি এন্টযান্স ক্লাস 
অর্থাৎ এ্টান্স পরীক্ষ।র সিলেবাসই এই শ্রেণীর পাঠা ছিল। কৌতৃহলী পাঠকের জন্ত তখনকার 


১ «সেন্ট জেভিয়ার্সে' -ন্ববল বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৫5 রহবিজীবনী 


সিলেবান বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে । তখন ইংরেজির জন কোনে নির্দিষ্ট পাঠা- 
পুস্তক ছিল না। গ্রামার, ইডিয়ম ও কম্পোজিশন ছিল অগ্ভতম পরীক্ষণীয় বিষযয়। লাটিন, 
গ্রীক, সংস্কৃত, বাংল! গ্রভৃতি যে-কোনে। একটি ভাষা পড়তে হত। বাংলায় পাঠা ছিল 
রেভারেগ কষমোহন বন্দোপাধায়-কৃত 5812020%5 - এই গ্রন্থটির সঙ্গে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 
পরিচয় ছিল, তখনকার দিনের স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য রচিত 'পুস্তকের সরলতা ও পাঠ- 
যোগ্যত] সম্বন্ধে ধাহাদের জানিবার ইচ্ছা! আছে তাহারা রেভারেওড রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়- 
রচিত পূর্বতন এণ্টেক্স-পাঠা বাংলা গ্রন্থে দত্তত্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন*১ _ এই 
মন্তব্য তার নিজের অভিজ্ঞতা -প্রস্থৃত বলেই মনে হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের 02191291 থেকে উদ্ধীত করে দিচ্ছি : 

এ]. [71500152130 (060£18101)5,171)6 ০0010117065 0: 006 17150]চ 01 517818100 
80 01 006 7115001% 0:£1[0019.71006 50121006105 0৫ 0105 5102] (36081200185, 23 112 
[31979010105 701)551091 0929£1901)5, (0170066151১, 11) 17, ৬111, [50১ 8100 50 107001) 
0 (36106121 09606158015 25 15 £6001:5 6৩ 610017866 0116 17136010165, [(0০147922 
71877-এ ইতিহাসের পাঠাপুস্তক হিসেবে [:507501785-এর 25600 ০7 8781280 ও 
238 11767000001 60171617150 0] 117012 নিদিষ্ট হয়েছে |] 

গা 11775111091 4110000600, 10106 0000 9110016 00165; ৬0181 
8100 [06017791 71800005 ; [২60100002: 0120010৩ 7 1000:01017 5 9100016 10- 
02:65; চ0৪০00 01 900816 2২০০0. 

৫/১16675. 10106 00 91016 [0165 ; 01000101012 7 5110016 :0101900103 
[08000701১৪6 ২০০6 ; (1680650 000010018 11০9,5016 ; [6256 (50101001) 
1 0101015. 
5360106চা 2100 10605019000,1006 2056 00009015501 20110, 10) 
6257 06000010105. 10106 10017501280101 06 7018106 90019065, 10011041178 0106 09605 
0? 501৬6517)6 510] 01110, 25 11)7000170100605 1৬161750198 001), 01090065108 
810 10 60 15100105156, 8130 01780661544 60 47 10001095156. 

বল] বাহুল্য বাংলা ছাড় সমস্ত বিষয়ই পড়তে ও পরাক্ষা দিতে হত ইংরেজি ভাষায় । 


১ *বন্ষিমচন্ত্র, আধুনিক সাছিভা ৯। ৪*১ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


১২৮২ [ 1875-76 ] ১৭৯৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চদশ বৎসর 


ববান্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য প্রসাদ মাঘ ১২৮১ [76 1875]-তে সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজের 
স্থল বিভাগের এণ্টযান্স ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পঞ্চষ শ্রেণীতে ভন্তি হন। ক্যালকাটা ট্রেনিং 
আা'্কাভেমি, গবর্শেণ্ট পাঠশালা ব] বেঙ্গল আকাডেমির সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বনু 
দিক থেকেই পার্থক্য ছিল। বিস্তার্ণ প্রাণের মধ্যে গাছপাল। ঘের স্কুল বাড়িটি ঠিক খাঁচা 
ছিল না, এখানকার শিক্ষকেরাও অন্থ স্কুলের শিক্ষকদের মতো! ছিলেন না _ তবু রবীন্দ্রনাথ এই 
পরিবেশের সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। তিনি লিখেছেন, “ষে-বিগ্ভালয় চারি- 
দিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখান। ও হাসপাতাল-জাতীয় একট৷ নির্মম বিভী- 
ধিকা, তাহার শি৩।-আবতিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না ।১ 

এরই মধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্সের যে পবিত্রম্বতি তার মনে দীর্ঘকাল অম্লান থেকেছে, তা 
সেখানকার একজন অধ্যাপকের স্বতি। তার পুরে। নাম রেভারেগ্ড আলফোনসাস ভি পেনা- 
রাণ্ড। [ 1834-96 ]| রবন্ত্রনাথ অন্যত্র এর সম্বন্ধে বলেছেন, শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের 
একটি সন্ত্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ 
করেছেন। তার পাগ্ডিত্যও অসাধারণ নিন্ক তিনি তার মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দুর প্রবাসে 
এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিয়শ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন ।২ স্পেনীয় বলে তার ইংবেজি 
উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বিকৃত ছিল, ফলে ছাত্রের তার ক্লাসের শিক্ষা যথেষ্ট মনোধোগ দিত 
ন|। তার মুখশ্রীও সুন্দর ছিল না, কিন্তু তাকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ মনে হত, “তিনি সবদাই 
আপনার মধ্যে ঘেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন - অস্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্ত্ধতায় 
তাহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।'৩ কপি করার জন্য রুটিনে আধঘণ্টা নির্দিষ্ট 
ছিল, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলম হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক থাকতেন । একদিন ফাদার ভি 
পেনেরাগ্ডা সেই ক্লাস দেখাশুনে। করার সময় প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করে ঘাচ্ছিলেন। 
হয়তো কয়েকবার তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথ কিছুই লিখছেন না। একবার 
তিনি তার পিছনে থেমে নত হয়ে তীর পিঠে হাত রেখে সন্গেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "টাগোর, 
তোমার কি শরীর ভালে! নাই? এই স্বতি রবীন্দ্রনাথ কখনে৷। ভোলেন নি। তাই তিনি 
লিখেছেন, “অন্ত ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্ত আমি তাহার ভিতরকার একটি বৃহৎ 
মনকে দেখিতে পাইতাম - আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের 
মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই ।”৩ 
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২ 'শুচি” শাস্তিনিকেতন ১৬। ৪১৪ 

৩ জীবনশ্মৃতি ১৭ ৩২৯ ; এ'র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনায় কিছু ক্রুটি আছে। তিনি লিখেছেন, ফাদার 
ডি পেনেরাওড কিছুদিন নিক্নমিত শিক্ষকের বদলি রূপে তাদের ক্লাসে পড়িয়েছিলেন; কিন্তু স্কুলের কাগজপত্র থেকে 
জানা যার 1875-এ তিনি ফিফ খ. ইয়ার ক্লাসের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন । 


২৫৬ পাবিজীবনী 


কিন্তু সকলের সকল শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় দিতে 
পারেন নি। সাধারণ শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হয়ে উঠে বালকদের হস্বদয়ের দিকে 
পীড়িত করে থাকেন এরা তার উধ্ধেে উঠতে পারেন নি, উপরস্ত ধর্মানুষ্ঠানের বাহ আয়োজনের 
জাতায় পিষ্ট হয়ে তাদের হ্ৃদয়প্রকৃতি আরও শুষ্ক হয়ে উঠেছিল, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 
এ'দের মধ্যে 'ভগবদ্ভক্তির গম্ভীর নত্রতা” লক্ষ্য করেন নি। তিনি লিখেছেন, “যাহার! ধর্ম- 
সাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহার] যর্দি আবার শিক্ষকতার কশে? 
চাকায় প্রতাহ পাক খাইতে থাকে, তবে উপাদেয় জিনিস তৈরি হয় না_ আমার শিক্ষকদের 
মধ্যে সেইপ্রকার ছুইকলে ছাটী নমুনা বোধকরি ছিল।৯ এই ধরনের বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই 
পারণত চিন্তার ফসল, কিন্ত সুম্প্র অন্ভূতিশীল রবীশ্রণাথের কবিষন বিষ্ঠালয়ের বাধাধর] পাঠ)- 
স্থচা ও শিক্ষকদের নিরানন্দ হ্ৃদয়স্পর্শশূন্য শিক্ষাপদ্ধতির চাপে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করেছে। 
কলে অভিভাবকদের এই নৃতন পরীক্ষাও তার ক্ষেত্রে সার্থক হয় নি। 

বেঙ্গল আকাডেমি থেকে পালানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মুন্শির সহায়তা পেয়ে- 
ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পালানোর উপায় তাকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে 
নন্গস্থতার ছুতো করে । অথচ রবীন্্রনাথ নিজেও বারবার বলেছেন এবং ক্যাশবহি-র হিপাণ 
থেকেও আমরা জানতে পারি যে, শিস ব্মশ থেকেই তব স্বাস্থ ছিল অত্যন্ত ভালে, । এইট 
হিসাব .থকে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে তার অন্ুস্থতার খনর পাওয়া যার : ১১ আশ্বিন ১২৭ সাম 
36 96 1870 ] «সাম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু ও শ্রীমতী বর্ণর পীড়। হওয়ায় পামবটা" $ ১৬ 
আষাঢ় ১২৭৮ [ বুহ 29 701) 1871 ) 'রবীন্দ্রবাণর কাণে ঘ। হওয়ায় পিসকারি খরিদ" এবং এ 
বংসরেরই ১৩ আশ্বিন: বৃহ 28 9৫০ । “ব বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার ভাক্তার।দ” রবান্ত্রবাবুর 
কাশী হওয়ায় উক্ত ডাক্তারের ফি শোধ বিঃ এক “নৌচর ১,২-মনে হয় এদের মবো শেষে? 
'অন্থখটিই একমাত্র গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল, নইলে তত্কালীন অন্যতম অেষ্ট বাঙালি 
চিকিৎসক ভাঃ মহেন্দ্লাল লরকার এম. ডি-কে ডাকা হত ন। বাড়িতে ছজন পারিবারিক 
চিকিৎসক থাকা সত্বেও । চোদ্দ বছরে মাত্র তিনবার এন্স্থতা ! এর পাশাপাশি শুধু বর্তমান 
১২৮২ বঙ্গাবে রবীন্দ্রনাথের জন্য কতবার চিকিৎসককে আহ্বান করতে হয়েছে এবং উধধাদির 
প্রয়োজন হয়েছে আমরা শ্ধু তারিখ-সহ তার তালিক। করে দিচ্ছি, আশ। করি কোনে! 
বিশ্লেষণ ছাড়াই পাঠক এর থেকে যা বোঝবার ঠিকই বুঝে নিতে পারবেন। তালিকার শুরু 
১৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 3 4১05 ] 'রবিবাবুর চিকিৎসার জন্য ব্রজেন্দ্র কবিরাজের বিজিট---৬৯, 
তার ভিজিট ছিল ২-, স্থতরাং তিনবার তিনি রোগীকে দেখেছেন 7, এরপর .€ ভাদ্র [সোম 
30 2:8৫ ] 'রবীবাবুর অন্থখ হওয়ায় ব্রজেন্্রনাথ কবিরান্দের ফি শোধ/বিঃ ছুই বৌচর ৪২ ও 
'প" এ|ব” রবীবাবুর অসুখ হওরায়/ইউফধের অস্থপাণ জন্য মুগের ডাউল ক্রয়”? ৮ আশ্বিন [ বৃহ 
23 9০০ ] এ" ব্রজেন্দ্রনাথ কবিরাজ/রবাবাবুর পিড়া হওয়ায় ওঁষধ ক্রয় এক বিল _ ১৯/০ ১ ৪ 
, হাসিন 'রবীন্দ্রনাথবাবুর পিড়ার জন্/ব্রজেন্্রনাথ কবিরাজের বিজিট/৫।৬ আশ্বিনের ছুই বৌচঃ 
-১৯ ও ১১ আশ্বিন 'রবীবাবুর শন্থুখ হওয়ায়/ব্রজেন্্র কবিরাজের বিজিট"-.২৯, ; ১৮ 
গ্রহায়ণ | শুক্র 3 19০ ] “রবাবাবু ও সতীশবাবুর পুত্রের পীড়া হওয়ায় নিলমাধব ডাক্তার 4 
বরেন্দ্র কবিরাজের জাতাতের গাড়ি ভাড়।'। মনে রাখতে হবে আশ্বিন ও কাঁত্তিক মাসের 
অনেকটাই কেটেছে পুজোর ছুটিতে, হয়তো৷ লেই কারণেই চিকিৎসকের আনাগোনায় দীর্ঘ- 
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১১৮১ 1 1875-76 হী 


কালের ছেদ দেখা যায় ! সজনীকান্ত দাস সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের আযটেনডেন্স রেজিস্টার 
দেখে যে মন্তবা করেছেন, “রবীন্দ্রনাথ অতান্ত “ইর্রেগুলার” ছিলেন; প্রায়শই কামাই 
করিতেন'১ _ উপরোক্ত তথ্য খেক ভার পটভূমিকাটি আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েই দেখা 
দেয়। 

এই বসরেও যথারীতি জ্ানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাঁমসর্বন্থ ভট্টাচাধ | বিগ্াভূষণ ] তাদের 
গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। স্কুলে সংস্কৃত তার পাঠ্য ছিল কিন নিশ্চিত করে বল। না 
গেলেও গৃহে সংস্কৃতচর্চা ঘে অব্যাহত ছিল রামসর্বন্বের উপস্থিতিই তা বুঝিয়ে দেয়। এমন 
যুক্তি অবশ্য দেখানে। সম্ভব যে, বামসর্বন্ব দ্বিপেন্্র প্রভৃতি অন্যান্ত বালকদের শিক্ষার জন্যই 
নিযুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার শিক্ষকতার কোনো! ঘোগ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
ও যামসর্বস্বের যোগাযোগের এত প্রমাণ রয়েছে [ আমরা এই অধ্যায়েই তা দেখতে পাব 1 
যে এমন যুক্তি মেনে নেওয়া শক্ত । বরং আমাদের ধারণা» রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন 
অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া 
করিয়। শকুস্তল! পড়াইতেন'২ - সেটি এই সময়েরই ঘটন1। জ্ঞানচন্দর ভট্টাচার্যের মতো তিনি 
ছাত্রকে দিয়ে নাটকটির কোনো অনুবাদ কৰিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না _ খুব সম্ভব করান 
নি-কিন্ধ এই পাঠের পরোক্ষ প্রভাব ছড়িয়ে আছে কিছু পরে লেখা বনফুল কাব্যে এবং 
প্রতাঙ্ গ্রভাব দেখা যায় পূর্বের অপ্যায়ে উল্লিখিত উক্ত নাটকের প্রথম অঞ্ষের শেষ ক্সোকটির 
দুটি অনুবাদে । বোবা যায়, কালিদাসের এই শেষ্ঠ নাটকটি তার বালকমনে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেছিল য। তার পরিণত মনের গঠনে অনেক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অন্থবাদ 
দুটি সম্ভবত আরও কিছু পরবর্তীকালের, তাই সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে আর 
একটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার । 

এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মধো কবিপ্রতিভার যে লক্ষণগ্লি প্রকাঁশ পেয়েছিল, তাঁর প্রতি 
নিম্পৃহ থাকা পরিচিত কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ফলে বি” লয়গত শিক্ষার ক্ষেত্রে 
তার অবহেল। মকলের পক্ষেই উদ্বেগের কারণ হরে দাড়িয়েছিল । রাজণারায়ণ বন্ধ শিক্ষকতা 
কাধ ত্যাগ করে ত্রাঙ্বর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার পর জোড়ার্সাকো বাড়ির সঙ্গে যথেষ্ট 
ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। স্থৃতরাং এই স্থকণ্ঠ বালকের কবিপ্রতিভা তার অজ্ঞাত থাকার 
কথ। নয়। হয়তে। রবীন্দ্রনাথের বহু বাল্যরচণা তার সহ্ব্য় সমাদর লাভে উৎ্সাহদায়ী হয়ে 
উঠেছিল । সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু না লিখলেও তার সঙ্গে সম্পর্কটি উজ্জ্রলভাবে চিত্রিত 
করেছেন : “ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক 
হইতে তাহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাহার মধ্যে নান! বৈপরীত্যের সমাবেশ 
এটিরাছিল। তখনই তাহার চুলদাড়ি প্রায় সপ্ূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু মামাদের দলের মে 
বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল ন|। 
তাহার বাহিরের প্রবীণতা৷ শুত্র মোড়কটির মতো হইয়া তাহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন 
তাজ। করিয়া রাখিয়। দ্িয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাহার কোনো ক্ষতি করিতে 
পারে নাই, তিনি একেবারেই হজ মানুষটির মতোই ছিলেন ।৩ স্থতরাং রাজনারায়ণ বন্ধ 


১ শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮ | ৯*৩, রবীন্দ্রনাথ £ জীবন ও সাহিতা | ৭৮ 
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স্বতঃপ্রবৃত হয়ে এই কবি-বাঁলকটির যথাষথ শিক্ষার প্রতি মনোধোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক | 
ণ্ঘরের পড়া" যুগেই তার এই মনোষোগ পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বক্রোটা শেখর, 
থেকে তাকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের ১২ আশ্বিন ১৭৯৬ শক [ ১২৮১: রবি 27 5০০ 1874 ] 
তারিখের পত্রে : * রবীন্দ্র তত্বাবধারণ মধো মধো করিয়া থাক, ইহাতে আমি অতীব 
সন্তোষ লাভ করিয়াছি ।'৯ বর্তমান বখ্সরেও 'বক্রোটা1! শেখর' থেকে ১১ শ্রাবণ [ মোম 26 
19] ] তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন, *... রবীন্দ্রের ইংরাজী পড়া ষে ভাল হইতেছে আমার 
এমন বোধ হয় না, তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবিদিগের এক ফর্দ করিয়৷ দিয়াছ। তাহা 
কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে ?২ আমাদের কাছে পত্রগুলির ধারা এক- 
মুখী, কারণ রাজনারায়ণের লিখিত পত্রগুলি রক্ষিত হয় নি; যদি সেগুলি পাওয়া যেত, সমস্ত 
বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এর থেকেই আমর৷ অন্থমান করতে পারি, জন্ম- 
শিক্ষক রাজনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের ইংরেক্জি-শিক্ষা। ও কবিত্বশক্তির বিকাশের উপযোগী করে 
সঘত্ে তার পাঠাতালিকা রচনা করেছিলেন । কিন্তু তার এই চেষ্ট৷ যথেষ্ট স্থৃফল প্রঘব করতে 
পারে নি। সজনীকান্ত দাস এ-সম্পর্কে লিখেছেন, “দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই সন্দেহ করিয়াছিলেন। 
রাজনারায়ণের নির্বাচিত “শ্রেষ্ট” ইংরেজী কবির। রবীন্দ্রনাথকে মোটেই আকর্ষণ করিতে 
পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথকে এই তালিকার কথা জিজ্ঞান৷ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 
মনে আছে, এই কবিকুলের শিরোভাগে ছিলেন 21910 45৮61751467 তাহার [13০ 71০9- 
50065 ৮ 1109851796102 এবং [00945916%-র কবিতা সংগ্রহে (00119001017 01 [0০703 ) 
“নত া]াঃ 60 0১০ 51845” রবীন্দ্রনাথের 10598109000 কে মোটেই অধিকার করিতে পারে 
নাই । রাজনারায়ণবাবু পরাস্ত হইয়াছিলেন।৩ 

আমাদের ধারণা, রাঙ্নারায়ণবাবুর এই কবিতার তালিকার স্ুত্রেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত হয় £১155116-এর কবিতার পাগ্ডিত্য রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যানুততিকে উদ্দীপ্ত করতে সমর্থ ছিল না, এবং ঠিক সেইখানেই অক্ষয়চন্দ্রের উপযোগিতা? 
ছিল অনাধারণ। “সাহিতাভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাগ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি 
দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই মপরধাপ্ত উংসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া 
তুলিত।'৪ রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের পক্ষে এইটির প্রয়োজনই বেশি ছিল। তাই অক্ষয়- 
চন্দ্র যখন অনেক রাতে দাদাদের সভ। থেকে বিদায় নিতেন রবীন্দ্রনাথ তাকে টেনে আনতেন 
নিজেদের ইস্থুল-ঘরে । সেখানে বেড়ির তেলের মিটমিটে আলোতে পড়বার টেবিলের উপর 
বসে সভা জমিয়ে তুলতে তার কোনে কু! ছিল না। “এমনি করিয়। তাহার কাছে কত 
ইংরেজি কাব্যের উচ্ছুসিত ব্যাখ্য। শুনিরাছি, তাহাকে লইয়৷ কত তর্কবিতর্ক আলোচনা 
সমালোচন। করিয়াছি । নিজের লেখা তাহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে-লেখার মধ্যে যদি 
সামান্য কিছু গুণপন! থাকিত তবে তাহা লইয়া তাহার কাছে কত অপধাপ্ প্রশংসালাভ 
করিয়াছি ।৪ মনে হয় এই ইংরেজি পাহিত্য-চর্চার স্থত্রেই মালতীপুথি-তে পূর্বোল্লিখিত 
টমাস মূরের “আইরিশ মেলডিস্‌* ও বায়রনের “চাইন্ড হ্যারন্ঞ'স্‌ পিলগ্রিমেজ' থেকে অনুবাদ গুলি 


পত্জাবলী। ১১৪, পত্র ৮৩ 

এ । ১১৩, পত্র ৮২ 
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কর! হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের বাঁড়িতে পাতায় পাতায় চিন্রবিচিত্র-কর। 
কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলভীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির 
মু আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে 
'আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক স্থজন করিয়াছিল।১ উদ্ধৃতিটিতে অক্ষয়চন্ত্রের উল্লেখ 
অন্থবাদগুলির সঙ্গে তার যোগাটিকে স্পষ্টতর করে। রবীন্দ্রনাথের ব্যহত এই বইটি বর্তমানে 
শাস্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে স্থরক্ষিত রয়েছে। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 400883 
[২1317 1171,0101691]097 ঠা 8৬1), 20715, ছ.8.100থ আচার 
ঢ0/1-010844), 9২০44, 0, £বা9 00প531ঘহাব 09 ২০৬.) 
1846২ বইটিতে সর্বমোট ৩৪টি কবিতা টিক্‌ (61০1)-চিহ্ন দেওয়া - যার অনেকগুলিই 
রবীন্দ্নাথ পরবর্তাঁকালে অনুবাদ করেছিলেন । এর ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠার [7০ 00027065 02৮ 
৪205 কবিতাটির ১ম, ৩য় ও ৪র্থ স্তবকগুলির অস্কৃবাদ মালতীপুঁথি-র 4/২খ পৃষ্ঠায় প্রথমেই 
দেখা যায় । আমাদের অনুমান, এ-যাবৎ রবীন্দ্রনাথের যে অন্ুবাদ-কবিতাগুলি পাওয়। গেছে, 
এইটিই তাদের মধ্যে প্রাচীনতম । সেই দিক থেকে কবিতাটির একটি এতিহাসিক মূল্য আছে। 
এর মধ্যে প্রথম স্তবকটি প্রথম বর্ষ ভারতী-র সপ্তম সংখ্য। [ মাঘ ১২৮৪ ]-তে ৩২৬ পৃষ্ঠায় 
“সম্পাদকের বৈঠব/অন্ুবাদ” বিভাগে “বিচ্ছেদ শিরোনামে মুদ্রিত হয়, নীচে ৭২০০:55 [17915 
1/6100155' লেখ! ছিল | রচনাটি সম্পর্কে একটু পরে আমরা বিস্তারিত আলোচন! করব ]। 
অন্গবাদ কবিতাটির অপর দুটি স্তবক কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায় ন! [ বর্তমানে 
অবশ্ঠ রবীন্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে পুরো মালতীপুখি-টিই মুদ্রিত হয়েছে ]। এই পৃষ্ঠায় 
অনূদিত দ্বিতীয় কবিতাটিও উক্ত গ্রন্থের ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠাব 40077) 2680 00. 0013 65072, 
[75 04 900101501) 066, কবিতাটির অনুবাদ, ভারতী-র উপরোক্ত সংখ্যায় 'জীবন উৎসর্গ, 
নামে প্রকাশিত হয়, যার প্রথম পঙ্ক্তিটি হল- “এস এস এই বুকে, নিবাসে তোমার' [দ্র 
রবীন্দ্-জিজ্ঞাসা ১। ৫)। ভারতী ও রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা-র [ ২-৬ পলি খণ্ডিত ] পাঠ চতুর্দশ 
মাত্রার পয়ারে গঠিত, কিন্তু মালতীপুঁখি-তে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবিতাটি ৮+৮+ 
১০ মাত্রার ব্রিপদীতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্ত নটি ছত্র লেখার পর পুরোটা 
কেটে দিয়ে অন্য রীতিতে লেখেন - এই ধরনের পরিবর্তন পবে ও রবীন্দ্রনাথ বহুবার করেছেন, 
বর্তমান দৃষ্টান্তটি তার প্রথমতম প্রাপ্ত নিদর্শন । 

এই পৃষ্ঠায় লিখিত অপর ছুটি অন্থুবাদই বায়রনের “চাইল্ড হ্যারন্ড'স্‌ পিলগ্রিমেজ' গ্রন্থ 
থেকে করা । প্রথমটি 'কষ্টের জীবন" [ শিরোনামটি পুথিতেই আছে; প্রথম পড্্‌ক্তি _ “মানুষ 
কাদিয়া হাসে, পুনরায় কাদে গো হাঁসিয়া' ] উক্ত কাবোর তৃতীয় সর্গ (০9000 035 10071:0]- 
এর ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক স্তবকের অনুবাদ, শেষ স্তবকটির শেষ আড়াইটি ছত্র অনুবাদ করা 
হয় নি। [অন্থবাদটি শুরু হয়েছিল "গভীর হৃদয় তলে আছে ঘত প্রাণের কথন' পঙ্ক্তিটি লিখে, 
সম্ভবত ৩* সংখ্যক স্তবকটি থেকে অনুবাদ করার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সেটি কেটে দিয়ে ৩২ 
সংখ্যক স্তবক থেকে আরম্ভ করেন।] এইটি ভারতী-র উক্ত সংখ্যায় [পৃ ৩২৬-২৭] প্রকাশিত 
হয়েছিল। পরের অনুবাদটি বায়রনের উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ১৫ সংখ্যক স্তবকটি থেকে 
করা, অনুবাদের শেষের চার পঙক্তি পরবর্তাঁ 5|৩ক পৃষ্টাক্স বিস্তৃত হয়েছে, যার পর থেকে 


১ জীবনস্মতি ১৭ । ৩৮, 
২ গ্রন্থুটিতে পেজিলে ')67065 ৬1756 নামে জনৈক ইংরেজের নাম লেখা আছে। 


২৬০ রবিজীবনী 


পূর্বোক্ত কুমারসম্ভব-এর অন্ুবাদটির সুচনা | বায়রন থেকে করা এই অন্গবাদটি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় নি। 
আলোচ্য অন্ুবাদটির প্রথম চার পঙ্ক্তি হচ্ছে : 
ভালবাসে ঘারে তার চিতাভঙম্মাম্ম]পানে 
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে 
তেমনি ষে তোমাপানে নাহি চায় গ্রীস্‌ 
তাহার হদয়মন পাষাণ কুলিশ ।' 
এরই ভান পাশে কাত করে লেখা চারটি পড্ক্তি দেখা যায়, যার কিয়দংশ অবলুপ্ত হয়ে 
গেছে: 
ণুশরীর) সে ধীরে ২ যাইতেছে আগে 
[অধীর] হ্বদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে 
-*. যায় যবে তরী 
আগে ধায় ফিরি ২।, 
_ এ-সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, “বলা বাহুল্য, “ভালবাসে যারে তার' ইতাদি রচণার 
পাশেই এই চার পংক্তি লেখার কারণ হচ্ছে ছুটি রচনার ভাবগত ( আংশিক ) সাদৃণ্ঠ। 
শেষোক্ত চার পংক্তি রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত । কিন্তু ভ্তীয় ও চতুর্থ পংক্তি-ছুটি তাকে 
সন্তষ্ট করতে পারে নি। তাই তাকে ওই ছুটি পংক্কতি নূতন করে লিখতে হয়েছিল নিম্নলিখিত 
রূপে ।_ 
“ধ্বজ! লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে 
ংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে ।” 
_মাঁলতীপু থি' পু৬ দ্বিতীয় স্তস্ত 
এই পংক্তি-ছুটি স্থান পেয়েছে কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গের পদ্যান্গবাদের (পৃ ৫€-৬) ঠিক পরেই। 
বল। নিষ্প্য়োজন যে, আলোচ্যমান চারটি পংক্তি কালিদাসের একটি শ্লোকের অন্্বাদ।'১ 
এর পর তিনি অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোক 'গচ্ছতি প্রঃ শরীরং 
ইত্যাদি উদ্ধৃত করেছেন । 
অধ্যাপক সেন একবার উক্ত চারটি পডঙ্ক্তিকে “রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত" বলেছেন, 
আবার পরে তাকেই “কালিদাসের একটি শ্লোকের অন্থবাদ” বলে উল্লেখ করেছেন! কিন্তু এই 
অসংগতিটুকু ছেড়ে দিয়েও, তীর মূল প্রতিপাদ্য অর্থাৎ “ভালবাসে যারে তার' ইত্যাদির সঙ্গে 
এই চারটি পঙ্ক্তির 'ভাবগত (আংশিক ) পাদৃশ্' আমরা মেনে নিতে পারছি না। একথা 
ঠিকই যে পঙ্ক্তি চারটি বায়রনের উক্ত কনিতার অনুবাদের পাশেই লিখিত হয়েছে, কিন্ত তা 
সাদৃশ্ঠের কারণে নয় _ অন্যত্র লেখার উপযুক্ত স্থানের অভাবে । প্রকৃতপক্ষে এই চারটি 
পঙ্.ক্তির “সম্পূর্ণ ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে একই পৃষ্ঠায় লেখা প্রথম পদ্ান্গবাদটির সঙ্গে; মুর ও 
বায়রনের কবিতাগুলি অনুবাদ করার পর রামসর্বন্থ বিছ্যাভূষণের কাছে শকুস্তলার প্রথম 
অস্কটি পড়বার সময়েই তার শেষ গ্লোকটি সঙ্গে মূরের কবিতাটির প্রথমাংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এ শ্লোকটির অন্বাদ করেন ও পৃষ্ঠার উপরে যথেষ্ট জায়গা ন1 থাকায় 
নীচে একপাশে সেটি লিপিবদ্ধ করেন। আমরা মূল ইংরেজি কবিতা ও তার বঙ্গা্গবাদের 


১ রবীন্ত্র-দিজ্ঞাসা ১। ১৪১৪২ 
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প্রাসঙ্গিক অংশট্রকু পাশাপাশি উদ্ধত করছি, তাতে একই সঙ্গে আমাদের নিদ্ধাস্ত ও 
রবীন্দ্রনাথের অন্থবাদের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হবে : 


£/৯5 9107 00 5110 1761 109109 0:80] “প্রতিকূল বায়ুভরে, উশ্মিময় সি্ধুপরে 
4১8911590 017 100. ৪5 ০168516, তরীখানি যেতেছিল ধীরি, 

761 621001106 06000165001 100 1080] কম্পমান কেত তার, চেয়েছিল কতবার 
[0 002 ৫621 1510 'ডে89 162৬105, সে ছীপের পানে ফিরি কিরি । 


- আমর! আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই ক্তবকটি “বিচ্ছেদ' শিরোনামে ভারতী-তে প্রকাশিত 
হয়েছিল ; আর “শকুন্তলা'র উক্ত মশ্টবাঁদটি ও ভারভীর একই সংখ্যায় একই বিভাগে প্রকাশিত 
হয়েছে [ পূ ৩২৫), সেটিরও শিরোনাম ছিল “বিচ্ছেদ? । রামসর্বস্বের কাছে শকুন্তলা পড়ার 
স্বকলের সমকালীন নিদর্শন এটি । 

আমাদের ধারণা, মালতীপুখি-তে কুমারসম্তবের ভৃতীয় সর্গ থেকে অকাল বসন্ত ও 
মদনভদ্মের যে অন্তবাদ পাওয়! যায় সেটি উপরোক্ত ইংরেজি অনুবাদ গুলির পরে কর! হয়েছে 
শপুন্তল। পাঠ ও অনুবাদ তারও পরবতীকালের। 

কিন্ত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাধ ও রামসবন্থ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট 
সহায়তা করলে এ হ্কুশেহ পাঠাবিষদ্ধের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ককতে পেরেছিলেন বলে মনে 
হর না। তারা অবশ্য চেষ্টার কোণে! ক্রটি করেন নি। মালতীপুথি-র 501২৬৭ পৃষ্ঠার যে 
সাপ্তাহিক পাঠক্রম [00901 ]-টি দেখা যায়, সেটি এই সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময়েই 
রচিত হয়েছিল বলে মুন হএ। পাঠকদের অবগতির জন্য রুটিনটি উদ্ধৃত কএছি : 
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পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এপ্টান্স ক্লাসের যে পাঠ্যতালিকা উদ্ধৃত করেছি, লক্ষণীয় 
রুটিনটিতে তার যথাযথ প্রতিফলন দেখা যায় | এণ্টাান্স পরীক্ষায় যদিও ইংরেজির জন্য কোনো 
নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না, তবু সমস্ত স্কুলেই লেখত্রিজের “সিলেকসন'টি পড়ানো হত, সম- 
কালীন সংবাদপত্রগুলিতে এমন মন্তবা অনেক দেখা যায়। ইংরেজি গছ্যের জন্য রুটিনে যে 
সময় নির্দেশ কর হয়েছে তা এই গ্রন্থটি পঠন-পাঠনের জন্য । পছযও নিশ্চয়ই পড়তে হত, 
শুক্রবার ও শনিবারের পাঠক্রমে জিজ্ঞামচিহ্থাস্কিত প্রথম ছুটি পিরিয়ড সম্ভবত পদ্যের জন্যই , 
নির্দিষ্ট ছিল। ইংরেজি ছাঁড়া অপর যে ভাষাটি পড়তে হত, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বাংলার 
পরিবর্তে সেক্ষেত্রে সংস্কৃতই গ্রহণ করেছিলেন, সেইজন্যই রুটিনে সংস্কৃতের জন্ত অনেকখানি 
জায়গা বরাদ্দ কর. হয়েছে। অবশ্ঠ বেভারেওড কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা রচনা- 
ংকলনটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যে ছিল, সে কথা আমরা আগেই বলেছি । মালতী- 
পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও ইংরেজি অস্থুবাদ-চর্চার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় 
[পৃ 1/১ক, 401২১খ, এবং সম্ভবত 321১৭থ পৃষ্ঠায় 'ঝান্দী রাণী” রচনাটি 1 সেগুলি পাঠা- 


২২ রযিজীবনী 


ভাসের জন্যই করা হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, “পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পাঠক্রমটি এই 
“ঘরের পড়া" যুগেরই পাঠক্রম বলে মনে হয়। কারণ এটিতে সংস্কৃতশিক্ষার উপরে যতখানি 
গুরুত্ব আরোপ কর] হয়েছে, বেল একাডেমি বা সেণ্ট জেভিয়ার্সের মতো ইন্কুলে তা গ্রতাশিত 
নয় ।-..তা ছাড়া, ওই পাঠক্রমে দেখা যায় শনিবারের পাঠব্যবস্থা অন্যান্য দিনের সমানই, কিছু- 
মাত্র লঘু নয়। এটাও খ্রীস্টানপরিচালিত উক্ত দুই ইস্থুলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।'১ কিস্তৃ 
এই অনুমান ঘথার্থ নয়, কারণ পাঠক্রমটি গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার জন্য তৈরি, এটি স্কুলের 
রুটিন নয়, আর সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা সেন্ট জেভিয়ার্সে ছিল না৷ এমন ভাবাও ঠিক হবে না । 

যাই হোক, সবরকম সদিচ্ছ! ও আয়োজন থাকা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ত৷ সার্থক 
হতে পারে নি। অস্থস্থতা ইত্যাদি অজুহাতে তিনি প্রায়ই স্কুল কামাই করেছেন, আর গৃহ- 
শিক্ষকের! তাকে বাধ। পথের শিক্ষায় চালিত করতে ন। পেরে ম্যাকবেথ, কুমারসম্ভব, শকুস্তল। 
ইত্যাদি পড়িয়ে অন্য পথে হলেও কিছুটা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আমরা উপরোক্ত আলোচনায় দেখতে পেয়েছি । কিন্তু 
স্কুলে পড়লে স্কুলের নিয়ম কিছু মানতে হয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে স্কুলের পাঠাপুস্তকও 
পড়তে হয়। তার কিছুই না কবার ভ্ন্য সেপ্ট জেভিয়ার্পস কলেজের 1876-এর রেকর্ডে দেখা 
যায়, সোমেন্দ্রনাথ ও সভাপ্রসাদ এপ্টশন্স ক্লাসে পৌছে গেলেও রবীন্দ্রনাথ ফিফথ, ইয়ার'স্‌ 
ক্লাসেই রয়ে গেছেন । এখানেও তার নাম [8£016, 00100107090) বূপেই মুদ্রিত হয়েছে, 
স্কুলের খাতায় নিজের নাম বিশুদ্ধ ও উজ্জল করে রাখবার দিকে তার কোনো আগ্রহ ছিল না, 
এটা তারই প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি কিংবা পরীক্ষা দিতেই যান 
নি- এ-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়; তবে শেষোক্ত সম্ভাবনাটিই প্রবল। এর 
পরে অবশ্ত বেশিদিন স্কুলের খাতায় নাম টিকিয়ে রাখার কষ্ও রবীন্দ্রনাথকে ভোগ করতে হয় 
নি। ১৯৬ মাঘ [ মঙ্গল 8 7০৮১ 1876 1-এর., হিসাবে দেখা যায় : “ব সেপ্ট জেবিয়ার্স কলেজ! 
দং সোম রবী সত্বপ্রসাদ বাবু দিগের/ ১৮৭৫ সালের নবেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের মার্চ পথ্যান্ত 
পাচ মাসের ফি শোধ|৮ হিঃ মাসিক ২৪ হিসাব/গ: সন্কা প্রসাদবাবু/নোট - ১২০৯ এর 
পর যখন ২৭ চৈত্র [শনি 1 £&0:] তারিখে বেতন দেওয়। হয়েছে, তখন তাতে রবীন্দ্র 
নাথের নাম অনুপস্থিত : “ব” সেণ্ট জাবিয়ার্শ কলেজ/দং সোমবাবু ও সত্তযবাবুর এপ্রেল মাহার! 
কি শোধ1গু: সতা প্রসাদবাবু ১৬২ । স্পইই বোঝা যায় অভিভাবকেরা! আর অনর্থক খরচের 
বোঝ! বহন করে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। 

1876-এ রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে বাঙালি সহপাঠী ছিলেন কৃষ্ণকিশোর বস্ত্র, নবকিশোঁর বন্থু, 
শীশচন্দ্র বন্ত, গোকুলচন্দ্র দে, আশ্বতোষ ধর ও কালীরঞ্জন ঘোষ । তবে এরা সম্ভবত স্কুলের 
খাতাতেই তার সহপাঠী ছিলেন, 1876-এ রবীন্দ্রনাথ একদিনের জন্যও স্কুলে গিয়েছিলেন বলে 
মনে হয় না, কারণ এর মধ্যে অনেকটা সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতেই কাটিয়েছিলেন, সে- 
প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। বরং এই সময়ে এণ্টান্স ক্লাসে সোমেন্্রনাথ ও 
সতাপ্রসাদের বাঙালি সহপাঠীদের তালিকাটি অনেক মূল্যবান, কারণ তাদের কেউ কেউ রবীন্ত্র- 
নাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং সে-ঘনিষ্ঠতা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। 1876-এ 
এণ্টান্স ক্লাসের অন্যান্য বাঙালি ছাত্রের! হচ্ছেন: দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন দাস, 
প্রবোধচন্্র ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র, বদনচন্দ্র চন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্্র ও নীরোদনাথ মুখাজি, দেবেন 


১ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ১৩৯ 
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নাথ রায় আনন্দলাল. সান্তাল ও নবকৃষ্ণ সাহা। রবীন্দ্রনাথ জীবনম্বৃতি-তে যে কাদার 
হেনরি [ [২০৮ ], [10705 ]-র কথা লিখেছেন, তিনি এই বতসর পাঠপরিচালক ( 0:6০? 
9 5084155 )-এর দায়িত্ব গাধার ভি পেনেরাগার হাতে ছেড়ে দিয়ে এণ্টণন্স ক্লাসের 
শিক্ষকতা গ্রহণ করেন১। এই প্রাচীন অধ্যাপককে ছাত্রের! খুব ভালোবাসত, কিন্তু রবীন্ত্র- 
নাথ তার কাছে পড়েন নি বলে তাকে ভালে! করে জানতেন ন1। এর সম্পর্কে একটি মজার 
গল্প রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থ্বতি-তে বর্ণনা করেছেন -ঘটনাটি নিশ্চয়ই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লৰ 
নয়, সোমেস্দ্রনাথ বা সতাপ্রসাদের কাছে শোনা, কারণ ব্যাপারটি 1876-এ এন্ট নস ক্লাসেই 
ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তিনি [ ফাদার হেনরি ] বাংলা জানিতেন । তিনি নীরদ 
নামক তাহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তোমার নামের বুৎপত্তি কী।” 
নিঙ্দের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল_কোনোদিন নামের বুৎ্পত্তি লইয়া সে 
কিছুমাত্র উদ্বেগ অন্থভব করে নাই _ন্থৃতরাং এরপ প্রশ্থের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র 
প্রস্তুত ছিল না। কিন্ত অভিধানে এত বড়ো বড়ে। অপরিচিত কথ। থাকিতে নিজের নামটা! 
সম্বন্ধে ঠকিয়। য। ওয়] যেন নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার মতে। ছুর্ঘটন। _ নীরু তাই অক্লান- 
বদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “ণী ছিল রোদ, নীরদ - অর্থাৎ, যাহা। উঠিলে রৌদ্র থাকে ন৷ 
তাহাই নীবদ”।'২ এই নীরদ হচ্ছেন উপরের তালিকায় উল্লিখিত নীরদনাথ ম্খাঞ্জি, ইনি 
সম্ভবত 1876-এই সেন্ট জেভিয়ার্সে এন্টটান্স ক্লাসে ভক্তি হন, কারণ আগের বছরের এপ্টান্স বা 
ফিফথ ইয়ার'স্‌ ক্লাসের তালিকায এর নাম পাওরা যায় ন৷। সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের 
স্থত্রে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠত। ঘটেছিল মণে হয়, 'নীরু' এই ডাকনাম প্রয়োগ 
তার প্রমাণ । ২৪ মাঘ ১৩০৩ [ শুক্র 5 76০ 1897 ] তারিখে খামখেয়ালী সভা'র সথচন। 
দিবসে মামন্ত্রিতদের মন্দো জনৈক নীরদন।খ মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। তিনিই বর্তমান 
নীরদ কিনা জানি না, যদি হন তাহলে বলতে হবে এই ঘনিষ্ঠত1 দীর্ঘদিন বজায় ছিল ।৩ 

অপর সহপাঠীদের মনো প্রবোধচন্দ্র ঘোষের নাম অনেক ”*'চিত। ইনিই রবীন্দ্র 
নাথের প্রথম গরন্থাকারে মুদ্রিত কাবাগ্রন্থ “কবিকাহিনী-র [5 ০৬ 1878: ১২৮৫, 
প্রকাশক । 

উল্লেখযোগা, [9৩০ 1875-এ অনুষ্ঠিত এণ্টান্ন পরাক্ষায় জগর্দীশচন্ত্র বস্থ সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীণ হন । পরব এককালে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্ততম ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন ৷ এই সময়ে অবশ্য তাদের মধো কোনো যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল 
বলে মনে হয় না। 

দেবেন্দ্রনাথ ২১ অগ্রহায়ণ [সোম 6 [0০০ 1875] তারিখে বোটে করে শিলাইদহ 
যাত্রা করেন। এ-াত্রায় তিনি রবীন্রনাথকেও তীর সঙ্গী করেন। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে 
এই ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে 
গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাহার বইগুলির মধো একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট 
উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা! অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অঙ্গসারে 
তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে 


১ “সেন্ট জেভিয়ার্সে', আনন্দবাজার রবীন্দ্রশতবাধিকী সংখা! 

২ জীবনম্মতি ১৭ | ৩২৯ 

৩ গুধেভ্রনাখের দিদি কুমুদিনী ও নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্রের নামও নীরদনাথ, মন্তবত ইনিই 
সেন্ট জেভিয়ার্সে সোমেন্ত্রনাথ ও সতাপ্রসাদের সহপাঠী ছিলেন । 


২৬৪ রবিজীবনী 


জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না।১ বাংলা ভালে জানিতাম বলিয়া 
অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্বখানা যে কতবার পড়িয়াছি 
তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা! বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্ত 
ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধো যে-জিনিসটা গাথা হইতেছিল তাহা! আমার 
পক্ষে সামান্ত নহে । আমার মনে আছে, “নিভৃতনিকুগ্জগৃহং গতয়। 1নশি রহসি নিলীয় বসন্তং ২ 
_-এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত - ছন্দের ঝংকারের 
মুখে “নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গগ্যরীতিতে সেই 
বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া! জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্ষার করিয়া 
লইতে হইত - সেইটেই আমার বড়ে! আনন্দের কাজ ছিল। যে্দন আমি “আহহ কলয়ামি 
বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বছুদুষণং'৩-_ এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়! পড়িতে 
পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তে। বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা 
বিলে যাহা বোঝাণ্ তাহাও নহে, তবু সৌন্দযে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, 
আগাগোড়। সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।'৪ উদ্ধৃতিটি 
খুবই দীঘ হয়ে গেল, কিন্তু এর থেকে আমর! কয়েকটি সিদ্ধান্ত বার করে নিতে চাই বলেই এই 
অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছি । আমর] জানি, সংস্কতে লেখা হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দম্‌ 
থেকেই বাংলার প্রেমগীতিসাহিত্য, বিশেষ করে বষ্ণব সাহিত্য, তার প্রাণরস আহরণ 
কণ্েছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, গীতগোবিন্দ সম্পূর্ণ না 
বুঝলেও 'অলক্ষিতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার প্রেমরহশ্য নিশ্চয়ই তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । মনে রাখ! দরকার, ব্রাহ্মধর্ষের আবহাওয়ায় বড়ো হওয়ার জন্য রাধা-কুষ্জ সম্পরকে 
কোনো ধমীয় সংস্কার অন্তত এই সময়ে তার মনে গড়ে ওঠার কোনো সথযোগ ছিল ন1। 
ফলে আগে পড়া বিদ্ভাপতির পদাবলী *:ও বোটভ্রমণের সময়ে পঠিত গাতগোবিন্দ বিশুদ্ধ 
প্রেমকবিতা৷ হিসেবেই তিনি উপভোগ করেছেন। আদিরসাত্মক বর্ণনাগুলি বয়ঃসন্ধিকালে 

জবস্থিত রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কিছু পরিমাণে নবশ্তই আবিল কবেছে _ এগ্রসঙ্গে তাও উক্তি 
আমর? আগেই উদ্ধত করেছি-কিন্তু বাংলার মূল কাব্যধারার সঙ্গে এর দ্বার যে পরিচয় 
সাধিত হয়েছে, তার মুল্য অনেক বেশি, তার চিন্ুবিকাশের পক্ষে তা অনেকখানি লাভজনক 
হয়েছে । দ্বিতীয়ত, গগ্ রীতিতে ছাপানো বই থেকে জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় 
আবিষ্কার করার আনন্দ ও শিক্ষা তার ক্ষেত্রে অনর্থক হয় নি, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের 
ছন্দোরচন1, বিশেষ করে বাংল। ছন্দে ধ্ৰবনিমাত্রিকতার প্রয়োগের পিছনে গাতগোবিন্দের 
প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তৃতীয়ত, “রবীন্দ্রকাবা-ভাষায় বারবার ব্যবহ্ৃত বিশিষ্ট 
শব্ধাবলীর মধ্যে জয়দেবের পদাবলী থেকে নেওয়া এই কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য : 
তিমির, নিভৃত, নিলয়, নিলীন, বিপুল, মেছুর, রভস, বিপিন, বিতান, তল, নিবিড়, গহন, মধু- 


১ উক্তিটি ব্রমাত্মক; সংস্কৃতের উপর সম্পূর্ণ দখল ন] জন্মালেও খজুপাঠ, কুমারসম্তভব ও শবুস্তল। পড়ার ফলে 
তিনি এই ভাষার সঙ্গে কিছুট1 পরিচয় অন্তত স্থাপন করতে পেরেছিলেন । 

২ প্রীগীতগোবিন্দম্‌, ২য় সর্গ ১১শ শ্লোকের প্রথম চরণ । 

৩ এ, *ম সর্গ,ম শ্লোক । ডনুকুমার সেন লিখেছেন, 'ধিনি কখনে| পদটিকে ছন্দোবিভাগ করিয়া পড়িতে 
চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন এ কাজ শিক্ষিত প্রবীণের পক্ষেও বড় সহজ নয়।'_ বাংল নাহিতোর ইতিহাস ০ 
[ ১৩৭৬ ]। ৫ 


৪ জীবনশ্বৃতি ১৭ | ৩০৮ 
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যামিনী, ইত্যাদি।'৯ চঠুর্থত, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বহু চেষ্ট। ও ভদ্রসমাজজের বাজারে 
দর কমে যাওয়ার আশঙ্কাও যে-রবীন্দ্রনাথকে বিগ্যালক্ন-পাঠ্য পুস্তবের প্রতি মনোযোগী করতে 
সমর্থ হয় নি, তিনিই অকারণ আনন্দে দুরূহ গীতগোবিন্দ বারবার পাঠ করেছেন এমন-কি 
পুরো বইটি নকল করে নেওয়ার কঠোর পরিশ্রমকেও স্বীকার করে নিয়েছেন _ এর মধ্যে 
রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি গু বৈশিষ্ট্য নিহিত হয়ে রয়েছে । বাইরে থেকে চাপিয়ে ন। দিয়ে অন্তর 
থেকে বিকশিত করে তুলতে পারলেই শিক্ষা-ব্যাপারটি উপাদেয় হয়ে ওঠে _ কোনো যুক্তিতর্ক 
দিয়ে নয়, নিঙ্দের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই তত্বকে প্রতিষ্টা দিয়েছেন যা 
তার পরবর্তীকালের শিক্ষাদশের ভিত্তিম্বদ্প বলে গণ্য হতে পারে । 

পিতার সঙ্গে বোটে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে শিলাইদহে পৌছন নিশ্চিত করে 
বলা যায় না, তবে ২৩ অগ্রহায়ণ [ বুধ 819০০ ] তারিখে বিত্ীমহাশয়ের নিকট ছোটবাবুর 
সরোজিনী পুস্তক:'.ও রবীবাবুর নামের ডাকের পত্র পাঠাইপার টিকেট ব্যন্-এএ হিসাব পাওয়া 
যায়। এ-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি দিন শিলাইদহে ছিলেন না, কিন্তু "ছোট বাবু মহাশয়ের 
নামে 'রবীবাবুর নিকট এক পত্র পাঠান টিকিট বায়'-এর হিসাব অন্তত আরও তিনবার দেখা 
যায় ২৯ অগ্রহায়ণ এবং ২ ও ৬ পৌষ তারিখে। অনুমান করা যাঁয়, এই চারটি চিঠির সব- 
গুলি না হোক বেশির ভাগই নতুন বধৃঠাকুরানী কাদস্বরী দেবীর লেখা এবং রবীন্দ্রনাথও 
মফস্বল থেকে অন্তত সমসংখ্যক পত্র লিখেছেন । এই সব চিঠির কোনোটিই রক্ষিত হয় ণি 
[বস্তুত কাদশ্বরী দেবী-সংক্রান্ত কৌনে চিঠিপত্রই পাওয়া যায় না], রবীন্দ্রজীধশী-রচনা ও 
উভয়ের পরস্পরিক সম্পর্কটি যথাযথ চিত্রিত করার পক্ষে যা খুবই ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতে 
পারে। 

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের এইটিই 'প্রথষ আগমন । এই অঞ্চলে অবস্থানকালে রবীন্দ্র 
নাথ একটি অন্থুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিপেন, “কস্তচিৎ দর্শকশ্ত-প্লদত্ত তার একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হয় তত্ববোধিনী মাঘ ১৭৯৭ শক সংখ্যার ১৮৫ পৃষ্ঠায়: গত ৪ঠ| £. ! শশিবার পৃজাপাদ 
প্রধান আচাধ্য মহাশয় জলপখে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপুর বোরালিয়ায় উপস্থিত হয়েন। 
তাহার আগমনে এখানকার ব্রাঙ্মণ্ডলী মহা উত্সাহিত হইয়া, গত ৫ই পৌষ রবিবার প্রাতঃ 
কালে অত্রত্য ত্রাঙ্গদমাজে উপাসনা কাধা সম্পাদন করেন। উপাসনাসমাজে প্রায় তিন 
শতেরও অধিক ভদ্রলোকের সমাগম হয় ।-- শ্রীযুক্ত প্রধান আচাধা মহাশয় বেদী গ্রহণ করেন। 
.স্বাধযায়ের পর প্রধান আচাষা মহাশয়ের কনিষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুএ জমধুর স্বর্গে 
একটা মনোহর ব্রদ্ষসঙ্গীত করেন।' ইংরেঞ্জি পঞ্জিকা অনুযায়ী সংগীত-পরিবেশনের তারিখ 
19 7০০ 1875 রবিবার । 

এর কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। তার প্রত্যাবর্তনের তারিথটি 
সম্ভবত ৮ পৌষ [ বুধ 22 [9০ 1, কারণ ২২ পৌষের হিসাবে লেখা হয়েছে : গত ৯ পৌষের 
জমা/মা" রামসর্বন্ব ভট্টাচাধা/দঃ গতরাতে (সলাইদহায় শ্রীযুক্ত কত্ত/মহাশয়ের নিকট হইতে 
রবীবাবু!ও উক্ত ভট্টাচার্য আইসেন উহাদের/আপিবার খরচ শ্রীযুক্ত কর্তামহাশয়/২* টাকা দেন 
খরচ বাঁদে বাকী ফেরত/পাওয়। গেল গুঃ খোদ 1৬৮ * | বামসর্ধবস্ব বোটেও তাদের সঙ্গী 
ছিলেন। | 

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ থেকে জোড়াসাকোয় ফিরে এলেন, তখন সম কলকাতা 


১ বাংল মাছিতোর ইতিহাস | ৬"? 
ড় ১:৩৪ 


২৬৬ রবিজীবনী 


ভারতসম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার জোষ্টপুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্সের কলবাতা আগমন১ উপলক্ষে 
আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। তিনি সেরাপিস (১০7৭5 ) নামক রাঁজকীয় জাহাজে ৯» পৌষ 
[ বৃহ 2319০ ] বিকেলে ভারত-সাআাজোর তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় এসে পৌছন। 
তাকে অভার্থনার জন্য নগরীর সৌধগুলি ও রাজপথসমূহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িও অনুরূপ সজ্জিত হয়েছিল কিন জানি না, অন্তত হিসাব-থাতায় 
সে বাবদে কোনে। বায় দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আনন্দোৎসবে দর্শক হিসেবে 
তার। যোগ দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ ক্যাশবহি-তে আছে; ২১ পৌষ [মঙ্গল 4 701) 1876] 
তারিখের হিসাব থেকে জানা যায় “মহারাণীর জোষ্টপূত্র আশায় বাবুমহাশয্নরা তাহাকে দেখিবার 
জন্য পটলভাঙ্গায় [ “বছবাজ্জার' | বাটী ভাড়া করেন' এবং “মহারাণীর বড়পুত্র আশায় তাহা 
দেখিতে বাবুমহাশয়র। জান তাহার গাড়ি ভাড়া" বাবদ ছুটি গাড়ির গাড়] বাইশ টাঁক। বাদ 
করা হয়েছে । শুধু বাবুমহাশয়র] নন, ছোটোরা ও যে তাদের সঙ্গী ছিলেন তার হিসাব পাপ্রয়। 
যায় ২২ পৌষ তারিখে : প্রিন্স ওয়েলের আগমন দেখিতে ছেলেবাবুর। জাইবধার সময় উইল- 
সেনের হটেলে মেঠাই ক্রয়' করা হয় পাচ টাকার । ২০ পৌষ | সোম 3101) 1876 | রাছ্রি 
দশটার সময় যুবরাজ ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেন, স্বৃতরাং এই সব খরচ আগেই করা হয়েছে 
_-কাাশবহি-তে হিসাব লেখা হয়েছে স্জ্জুগ মিটে ঘাবার পর, তা বলাই বাহুলা । 

এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ আরও একবার শিলাইদহে যান ফাল্গন মাসে । ৫ ফান্ুণ ! বু 
16 £০৮ ) তারিখের হিসাবে দেখা যায় : “বেড়াইবার খাতে/ব” অভয়চরণ ঘোষ, দ* ববাবাবুব 
পিলাইদহার বেড়াইতে।ভা ওয়ায় উ্রণভাড়া একবৌচর[গুঃ প্রাণনাথ বসু ৭. ০" অর্থাৎ ফান্ধন 
মাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদ্রহে যান। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনীথ সেখান থেকে ধিরে ২২ 
মাঘ [ শুক্র 4 7০9 ] দৌহিত্রী ইন্দুমতীর বিবাহ-কাব সমাধা করে শান্তিনিকেতন হয়ে হিমালয় 
যাত্রা বরেছেন ও মফঃম্বলে জমিদাধি দেখাশোন। ও বাবসা করার জন্য গ্োতিবিন্্রনাথ সেখানে 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন। [ উল্লেখযোগা, ৪ ফান্তন তারিখে দেবেন্দ্রনাথ বাধিক ছ'টাকা সুদে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ৫-০* টাকা খণ দেন।২ ন্থুদের উল্লেখ দেখে পাঠকের শ্রকুঞ্চিত করার 
কোনো প্রয়োজন নেই, মনে রাখা দরকার সেই বুহৎ যৌথ পরিপারের সমন সম্প্ভিই 
তখন এজমালি "অবস্থায় ছিল | ] রবীন্দ্রনাথ এইবারের শিলাইদ্হ ভ্রমণের কখ। লিখেছেন 
ছেলেবেলায় । জ্যোভিরিন্দ্রনাথের “সবোজিনী ব। চিতোর আক্রমণ নাটক" প্রকাশের [ 30 
[০৬ 1875 ] পর থেকেই তিনি কনিষ্ঠ ভাতানে প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণোতে উঠিয়ে শিয্পে- 
ছিলেন। সুতরাং শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে আহ্বাণ করা অস্বাভাবি” 
ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, ঘর থেকে এই বাইনে চলাচল এ 
একট চলতি ক্লাসের মতে । তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে বাতাসে চে 
বেড়ানে। মন - সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপন। হতেই ।”৩ শোতিরিজনাথ কিছু 
ভুল বোঝেন নি, একটু আগে গীতগোকিন্দপ্রসঙ্গে আমর। ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছি। 


১ প্রি অব ওয়েল্নের এই ক্নকা চামাথনশ ভপলঙ্গে উদ্চঠ কয়েকটি এনা? 1921) এর 11918055016 1951 
10711015005 4১০৮ বিধিনদ্ধ হবার জম্য দায়ী, না পরবর্কালে নানাভাবে বাংল। নাটালাঠিঠা ও আভিণয়ের উগণ 
সরকারী হন্তক্ষেপের দ্বার! সুদুর প্রলারী রাডনেতিক তাৎপধে নণ্ডিত হয়েছে । ভু শিশির বনু, একশ বছরের বাংলা 
থিষেটার [ ১০৮০ 11 ১৬৬-৮১ 

হ এর আগেও ২* ভৈোষ্ঠ ১২৮২ [ বুধ 2107 1875 ] তারিখে দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিল্রনাথকে একই হারে 
৫৩৬৯ টক] খণ দেন। 

« ছেলেবেলা] ২৬ | ৬১৮ 


১২৮২ | 1875-76 ধ্‌ 


এইবার রণীন্্রণাথের চোখে সেই পময়কার শিলাইদহের রূপটি একবার দেখে নেওয়া 
যাক: পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্ম! ছিল দুরে । নীচের তলায় কাছারি, 
উপরের তলায় আমাদের থাকবাৰ জায়গা! । সামনে খুব মণ একট ছাদ। ছাদের বাইরে 
বড়ো বড়ো! ঝাউগাছ, এএ। একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল 1... 
সেদিশকার আর যাকিছু পব মিথো হয়ে গেছে, কেবল সতা হয়ে আছে দুই সাহেবের ছুটি 
গোর ।"* 

রবীন্দ্রনাথ ঘি শিলাইদছে প্রথম এসেছিলেন পিতার সঙ্গে, কিন্ত সেবার এখানে 
শবস্থানকাল দীর্ঘ ছিল না, ফলে স্থানটির সঙ্গে আত্মীয়ত। গড়ে তোলার খুষোগ ঘটে নি। 
সেই স্থযোগ ঘটল এইবারের ভ্রমণে । তিনি লিখেছেন, 'একল। থাকার যন নিয়ে আছি। 
চোছনে। একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢাল। ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি । 'অজান। 
ভিন দেখেন ছুটি, পুরোনো দিঘির কালে। জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা- 
কও ডাকছে তে| ডানছেই, উড়ে। ভাবনা ভানছি তে| ভাবছিই। এইসঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা! 
ভরে উঠতে আরম করেছে পদ্ভে। সেগুলো যেন ঝ'রে পড়বার মুখে মাথের প্রথম ফসলের 
আমের বোল _ঝরেও গেছে ।'২ এই খাতা মালতীপুথি কিনা, ত। বলা সম্ভব নয়। অবশ্থয 
এই সময়ে লিখিত পা ক্ষপিতাই যে উক্ত পুখিতে লেখা হয়েছে, তা নয় । মনে রাখ! দরকার, 
সমসামপ্িক কালে সামঘ্ধিক পত্রে প্রকাশিত 'প্রলাপ' প্রভৃতি কবিতা এতে পাওয়া যায় না। 
স্তরাঁং আকার করে নিতে হয় মালতীপুথি নামে পরিচিত খাতাই তাঁর কবিতারচনার এক- 
মাত্র বাহন ছিল ন।, পাশাপ।শি আরও খাতা ছিল যাতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন । লেটুস 
ডাগ্মাত্রি সব পাতা কবে ভবে গিয়েছিল তা-৪ আমরা জানি না । হতে পারে মালতীপু'থি-তে 
ঘন থেকে কবিতা রচন। শুর" হয়েছেঃ তখন ও লেট্স ডায়ারিতে কবিত| লেখা চলেছে । 'পূর্থী- 
রাজের পরাঁজ্য' ছাড়াও বনফুল" “মভিলাষ' এহিন্দুদলায় উপহার" “প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি 
বিখ্যাত কবিত। হয়তে। লেটস ভায়ারিতেই প্রথম লেখা হয়েছিল । অন্ত ৮*ত। থাকার সম্ভাবনাও 
অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় ন1। 

শিলাইদহে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবিতা৷ লিখে খাতা ভরিয়েছেন, তা নয়। 
ছোঁিরিক্নাথ খোডায় চড়তে ভালোবাসতেন । ভাইকেও তিনি শুধু ঘরের কোণে বসিয়ে 
নখে নি, তাকে সাহসী করে তোলার জন্যে একটা টাট্‌, ঘোড়ায় চড়িয়ে 'পাঠিয়ে দিলেন 
পবতলা? মাঠে (ঘাড় দোঁড় করিয়ে আনতে । সেই এবড়ো-খেবড়ে। মাগে পড়ি-পড়ি করতে 
করুতে ঘোড়। ছুটিয়ে আনভুম | নামি পড়ণ শা, তার মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি 
নি।'ত এর পরে কলবাতাতেও জ্ঞোতিরিন্্নাথ তাকে বড়ে। পোড়ায় চড়িয়েছিলেন। কিন্ত 
,ম আভিজ্ঞত। নার পক্ষে খের হয় নি। 

ছেযাতিবিস্রমাথ বক ছুঁড়ে শিকার করতে ভালোপাঁসতেন। শিলাইদহে এ ব্যাপারে 
তার সহকারী ডিল বিখনাথ নামে এক অস্ম-সাহসী শিকারী, যাব কাছে রবীন্দ্রনাথ শিকারের 
গল্প শুনতেন আগ্রহের সঙ্গে । শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে শুনে জ্যোতিরিস্্নাথ শিকার 
সরতে ঘেতেন, রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা-য় সেই বাঁঘশিকারের ছুটি বর্ণশা দিয়েছেন । এই বর্ণশার 


১ ছেনেবেল! ২৬। ৬১৮; দ্রপ্রামঙ্গিক তথা 2 ৪ 
২ এ ২৬।৬১৯ 
৩ ওত ২৬1৬২ 


২৬৮ রধিজীবদী 


মধ্যে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল, নিঃসংকোচে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও সঙ্গী করে নিয়েছিলেন । 
এতে যে কোনো! বিপদ ঘটতে পারে এমন চিন্তা তার মনকে এতটুকু পীড়িত করে নি। 

শিলাইদহে মালী এসে ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজিয়ে দিত । রবীন্দ্রনাথের শখ হুল ফুলের 
রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে । ফুল টিপে টিপে যেটুকু রস পাওয়া যায় তা কলমের নিবে 
উঠতে চায় না। তাই তিণি পরিকল্পনা করলেন ছিতপ্রযুক্ত কাঠের বাঁটির উপর হামান- 
দিষ্তের নোড়া দড়িতে-বাধা চাকার সাহায্যে ঘুরিয়ে বৃহদাকারে ফুলের রস উৎপাদনকারী 
একটি যন্ত্র তৈরি করতে । জ্যোতিরিন্ত্রনাথের কাছে দরবার জানাতে তিনি একটুও ন। হেসে 
চুতোরকে হুকুম করলেন । যন্ত্র তৈরি হল, কিন্তু ফুলে-ভর1 কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাধা নোড়' 
যতই ঘুরতে থাকে ফুল পিষে কাদ] হয়ে যায়, রস বেরয় না। এজ্যোতিদাদ। দেখলেন, ফুলের 
রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন ন1।”১ 

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধো অনেকটা হঠকারিতা ও কিছুটা হাম্তকরতা আছে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এগুলির প্রয়োজন ছিল। স্কুলের ছাত্র হিসেবে তার ব্যর্থতা কেবল 
অভিভাবকদেরই হতাশ করে নি, নিজের সম্পর্কে বড়ে৷ কিছু আশা করা তার পক্ষেও সম্ভব ছিল 
না। কিন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে যে-সব কাজে প্রবৃত্ত করেছেন, তা তার হারানো আত্ম- 
বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছে। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিষ্লেষণ 
করেছেন জীবনম্বতি-তে : “তিনি আমাকে খুব-একট1 বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; 
তাহার সংববে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে 
আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না-সেজন্য হয়তো! কেহ কেহ তাহাকে নিন্দাও 
করিয়াছে । কিন্তু প্রথর গ্রীশ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধা- 
নিষেধের পরে এই ম্বাধীনত! তেমনি অত্যাবশ্তক ছিল। সে-সময়ে এই বদ্ধনমুক্তি না ঘটিলে 
চিরজীবন একট। পঙ্গুতা থাকিয়। যাইত ।*** শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমল! এবং কানে 
মন্ত্রদে ওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহাকিছু দেওয়া হইয়াছে তাহ! আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। 
যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিক্ষল বেদন! ছাড়া আর- 
কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর 
মধ্য দিয় আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়। দিয়াছেন, এবং তখন হইতে আমার 
আপন শক্তি নিজের কাট! ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।'২ 

এইবার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বোধহয় এক মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন। 
তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত ৮ চৈত্র [ সোম 20 797 ] তারিখে। ক্যাশবহি-র 
২২ জ্যেষ্ঠ ১২৮৩ [শনি 3 71) 1876 ] তারিখের হিসাবে দেখ! যায় : “রবীবাবু সেলাইদহা 
হইতে আপায় ইষ্টীসেনে পোটমোন্ট থাকায় গুদাম ভাড়া ।৮০...বিঃ ৮ ঠচত্রের এক বৌচর'। 
ফিরে আমার পরের দ্দিনই তিনি একটি আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন, তা জান। ঘায় এ 
মাসেরই ১৯ তারিখের হিসাবে : “লোম রকীবাবুর ৯ চৈত্র গড়ের মাটে নাচ দেখিতে জাতাতের 
গাড়ি ভাড়া--*২২। এতে আমাদের পূর্বসিদ্ধান্তই লমধিত হয় যে, যদিও সেপ্ট জেভিয়ার্স 
কলেজের 1876-এর খাতায় রবীন্দ্রনাথের নাম দেখ! যায় ও 149: 1876 পর্বস্ত তার বেতণও 
মিটিয়ে দে €য়। হয়েছিল, কিন্ত তিনি এই বৎসরের শুরু থেকেই স্কুলে ঘাওয়! ছেড়ে দেন। তার 


১ ছেলেবেল। ২৬1৬২ 
২ জীবনশ্কতি ১৭ | ৩৪৭-৪১ 
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নিজের মতো করে পড়াশুনে। অবশ্য অন্যাহত ছিল। ৪ জো ১২৮৩ [মঙ্গল 15 185 18767 
তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'রবীবাবুর কএনখান পৃস্তক গত ১৯ ফান্তুন বুক পোষ্টে সেলাই- 
দহায় পাঠান মাগুল' খাতে এক দাক! বারো! আন! ব্যয় কর! হয়েছে। মাশুলের পরিমাণ 
থেকেই অনুমান কর! চলে ঘনেক গুলি পুস্তকই উর কাছে প্রেরিত হয়েছিল । বোঝা যাঁয়, 
নিজের শক্তিতে শিজের ফুল বিকশিত করবার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই ক্ষান্ত হন নি। 
ফিরে আসার পরও ২৪ চৈত্রের হিসানে দেখি 'রবীবাবুর ছুইখান পৃস্তক ক্রয়/বিং এক বৌচর| 
গু; খোদ ৮০ | আমাদের দুর্ত[গ্য এই ঘে, বইগুলির নাম এখানে উল্লিখিত হয় নি, ফলে 
আমরা জানতে পারি ন! রবীন্দ্রনাথের পাঠরুচি কোন্‌ পথে শগ্রসর হয়ে তাকে স্বশিক্ষিত করে 
তুলছিল। 

শিলাইদহ থেকে কিরে এসে গ্োতিবিন্নাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি পত্র 
লেখেন, তার মাশুল বায়ের হিসাব পাদর। ঘাঁচ্ছে ১৫, ১৭১ ২৩ ৪ ২৪ চৈত্র তারিখে। ১৮ ও 
২২ চেত্র নৃতনবধৃঠাকুরাণী কাদস্বরী দেবীও স্বামীকে ছুটি পত্র প্রেরণ করেন। ছুঃখের সঙ্গে 
আবার উল্লেখ করতে হয়, রবীন্দরজীবনী-রচনার অমল্য উপাদানি এই পত্রগুলির একটিও 
সংরক্ষিত হয় শি। 

আদি ব্রাাসমাক্ছের বেতন্ভোগী গায়ক বিঞুচন্ত্র চক্রবর্তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের মংগীত- 
শিক্ষার পাঠগ্রহণের কথ। মামরা আগেই আলোচনা করেছি । এই বংসর তিনি আরও একজন 
বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন -তিনি হলেন যছু'্ভট্রযছুনাখ ভট্টাচার্য, 
1840-83 11১ ইনি ঠিক কবে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন বল। যায় না, তবে হিসাব- 
খাতায় এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যার ২৭ জ্যেষ্ঠ ১২৮২ [ বুধ 9 [গা 1875 ] তারিখে : “যছু- 
নাথ ভট্যোর জন্য চা ক্রয় ও চায়ের দুগ্ধ ও মিছরি" । আবার ৯ আাবণ [ শনি 24701] 
তারিখের হিলাঁবে “দখ। যায় : “ছুনাথ ভট্টো গাক/|দ” উহার বেতন গত আষাঢ় মাসের/এক 
বৌঁচর ৫০২ মধো|/নিজবাটীর অংশেশাঁধ ২৫৯, | এর থেকে বোঝ। যাস যছুভট্র দেবেন্দ্রনাথ ও 
ুণেন্দনাথের পরিবারে মাসিক বেতনের বিনিময়ে মংগীত-শিক্ষা দিংতন । খাওয়া-দাওয়াও 
করতেন, তার হিসাবও পাওয়। যায়। আাবণ ও ভাদ্র মাসের হিসাবেও তার নাম পাওয়া 
যায়, কিন্ধ এর পরে তার কোনো উল্লেখ নেই । তাই মনে হয় যছু ভটু খুব দীর্ঘদিন ঠাকুর- 
বাড়ির সঙ্গে যুক্ত. ছিলেন ন।। রবীন্দ্রনীথ লিখেছেন, “তার পবে যখন আমার কিছু বয়েস 
হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওন্তাদদ এসে বসলেন যছু 'ভট্ট। একটা মস্ত তুল করলেন, জেদ 
ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই ; সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করে- 
ছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে - ভালে লাগল কাফি স্থরে রুম ঝুম বরখে আজ বাঁদর ওয়, রয়ে গেল 
আজ পযন্ত আমার বর্ধার গানের সঙ্গে দল বেধে ।'২ প্রসঙ্গত উল্েখযোগা কাফি ঠাটে 
সুর্ফাকতালে রচিত £আন্য হাতে ফিবি ছে ব্রহ্মসংগীতটি [তন্ববোধিনী, কান্তন ১৮২০ শক] এই 
গানটির স্থরে কথ! বলিয়ে তৈরি । বিন্ধ এবিষয়ে একটি কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য হল, এই , 
গানটি ভেঙেই দ্বিজেন্্রনাথ “দীন হীন ভকতে, নাখ, কর দয়া' এবং ্োতিবিন্্রনীথ তালের 


১ দ্র প্রালঙ্গিক তদ্ধা : ৩ ূ 

২ ছেলেবেল ২৬। ৬০৬ : শান্তিদেব ঘোম লিখেছেন, “কিন্ত এ গানটি ছিনি বর্ধাসংগীতে পরিণত করেন শি 
বলেই আমার বিশ্বাস, করেছেন একটি উপাদ"ার গীে।*** এই ইবে হর "কানো বর্ষার গন না পেয়ে তাকে প্রশ্ন 
করেছিলাম, উত্তরে তিনি বলেছিলেন মে, হয়তো ভূল কবেছ্েন, ভাব সঠিক শ্মবণ চিল না যখন ৬ কথ' লেখেন, পৰে 
সংশোধন ক'রে দেবেন এই টাক্ফা! প্রকাশ কবেছিলেন।'-রবীল্সশীত। ১১৩ 


২৭. রবিজীবশী 


সামান্য পরিবর্তন করে ঝাপতালে "তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে' ব্রঙ্মসংগীত ছুটি রচনা 
করেন এবং ছুটিই প্রকাশিত হয় তত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৭৯৪ শক [১২৭৯ : 99 1872] 
সংখায় ৯৩ পৃষ্ঠাতে অর্থাৎ জোড়াসাকো ঠাকুরব।ড়িতে যছু ভট্ট আসবার অনেক আগেই । 
গানটি যদি যছু ভট্টের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক 
আরো আগেই গড়ে উঠেছিল বলে ধারণ! করতে হয়। 
শ্রীকঃ সিংহ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ষছু ভট্টের নাম না করে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন 
জীবনস্তি-তে : “আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন । 
তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রাকঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্গমুখে 
সমন্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাহার প্রতি 
দুর্বাবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে 
শ্িকঠবাবু বাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন । বারবার করিয়৷ বলিলেন, 
"৪ তে] কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে 1৮১ “তথাপপ্রী' [ ১৩৬৮ সং7-তে “বিখ্যাত গায়ক'- 
প্রসঙ্গে সংশয়-চিহ্ন যোগে ছু ভট্টের নাম করা হয়েছে । আমরা এ-ব্যাপারে একটি স্নির্দিষ্ 
তখা সরবরাহ করতে পারি, কাশবহি-তে ভাদ্র মাসের হিসাবে শ্রীকঠ সিংহ ও যছু ভট্ট দুজনেই 
জোড়ার্সীকোয় অবস্থান করতেন তার উল্লেখ পা€য়া যায়। লক্ষণীয় ধে, ভাদ্র মাসের পরে যছু 
৬টু সম্পর্কে কোনো উল্লেখ কাশবহি-তে দেখা যায় না। এর থেকে সিদ্ধান্থ করা যায়, উক্ত 
“বিখাত গায়ক' নিঃসংশয়িতভাবেই যছু ভট্র, অন্য কেউ নন। 
বর্তমান বংসর রবীন্দ্রনাথের কাবারচন৷ 9 কাব্যপ্রকাশের দিক থেকে নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য | ১২৮০ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচন। বিভিন্ন পত্তিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে- 
ছিল, বর্তমান বৎসরে তা যথেষ্ট বাপকত। অঞ্জন করেছে । এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্- 
নাথের সংশ্কত শিক্ষক রামসবন্ধ বিগ্ভা ভূষণ-সুম্পাদিত “প্রতিবিস্ব' পত্রিকার ১ম বর্ম ১ম সখখ্যায় 
[ বৈশাখ ১২৮১, পৃ ১৩-১৭ ] “প্রকৃতির খেদ' নামে । যথার|তি কবিতাটি অ-স্বাক্ষরিত, এবং 
কবিতাটির শেষে ক্রমশঃ কথাটি লেখা আছে, কিন্তু পরবর্তী অংশটি কখনো প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল কিন] জানা যায় না। এই কবিতাটি অন্য রূপে ও সংক্ষিপ্ত আকারে বালকের রচিত 
মাধ্যায় ভূষিত হয়ে তরবাধিনী পত্রিকার আষাঁত় ১৭৯৭ এক [ ১২৮২: 187 1875 | সংখ্যায় 
৭২-৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তন্ববোধিনী-তে প্রকাশিত রচনাটি সম্পর্কে মজশীকান্ত দাস 
লিখেছেন, “রবীন্দ্রকাবোর সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে 
পারিবেন, ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা | আশ্চর্যের ধিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিশি ইহার 
কয়েক পংক্কি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষটি বৎসরের পূর্বেকার কথ।।২ 
প্রবোচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র মরকার-সম্পাদিত “সাধারণী' পত্রিকার ৩ জোষ্ঠ ১২৮২ [রবি 16 
৬1৪৮ 1875, ৪ ভাগ, ৫ সংখ্যা, পু ৫৬] সংখ্যায় উদ্ভূত নিয়লিখিত সংবাদটি তুলে দিয়ে 
কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তার নি:সংশঘ়িত প্রমাণ উপস্থিত করেন : 
“বিছজ্জন সমাগম । সাষ্তীহিক হইতে । 
গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রণাথ ঠাকুরের বাটিতে “ব্দ্বজ্জন সমাগম” সভ। 
হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থকার ৭ নিদ্ধাণ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
১ জীবনম্মৃতি ১৭। ২৯৫ 


“রবীন্্রচনাপত্রী' শনিবারের চিঠি, অগ্রঙ্গায়ণ ১৩৪৬ | ৩*৭-০৮ 
৩ 'রবীন্দ্রনাগেব বালারচন।”, দেখ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২ 1 ৩৭৫-৭৬ ; জীবনশ্মতি [ ১৩৬৮ ]1 ১৮৬-তে উদ্ধৃত। 


১৭৮২ 1 1579-70 রা 


'সাহিতা ও সহতের অ।নোদ এই সার প্রধান উদ্দেশ । সশাগৃহ কৃত্রিম তক্রাজি, 
পুষ্ণমালা, আলোকাধলি ৭ সুন্দর শাসনে সুশোভিত হইয়াছিল । 

প্রথমে বাবু রাজনারাগণ বন বাওলা গামা উৎপত্তি এবং বঙ্গনবি ও গ্রন্থকাঁরদিগের 
সম্বন্ধে একটি বন্তৃত! করেন, পরে প্রাচীন কপি বিদ্যাপতির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। 
তাহার পর রাজনারায়ণপাবু কবিকপ্চণের চণ্ডা হইতে একট্রকু পাঠ করেন। অনন্তর হুতোম 
প্যাচ! ও নবীন তপত্িনী হইতে ও কিছু বিছু পাঠ কর] হয়। তদনন্তর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“প্রঞ্ণতির খেদ” পামে স্বরচিত একটি পদ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ পদ্ঠ অতি মনোহর । পাঠ- 
লালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হানাপস্থ। স্মরণ হণ্াতে নেত্র হইতে গশ্পাত 
হইয়াছিল । রবীন্দ্রবাবুর বগ্মধ ১২১৩ নংসর [? ১৪ বংসর || 

পণ্রে বাবু হেমেপ্রশাথ ঠাকুরের প্রতিভা নামে অই্মবর্ষাযা কন্ত। [? নবষবধীয়। | ও 
তদপেক্ষ। অল্পবয়স্ক আর একটি বালক [ হিতেন্দ্রনাথ?] উভয়ে খিলিয়্া। ধেতার বাজাইলেন। 
তাহার পর প্রতিভ। পিয়াশোতে ছুইটি গত বাঙ্জাইলেন, পরে এ ছুটি শিশু ৩9টি হিন্দী গান 
গাইলেন। সে গান হার্সেশিরন, বেহাল। এ তখলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর 
প্রপিদ্ধ গায়ক বিষ্নাবৃর একটি গাণে এ বালকটি তধল। সঙ্গত করিল। পরে আর 31৫টি 
গানের পচ্গ প্রতিভা তল! সঙ্গত করিলেন ।' 

২ ভোট [ শনি 15 ০5] শিলাইদহ খেকে গুণেন্্নাথকে লিখিত একটি পত্রে 
'জ্যাতিরিগ্রনাথ লেখেন, পিছু দাদ/বিদ্বচ্রনেব ০০৭ ৪ রবির কবিতা পাঠাচ্ছি _ কর্তী- 
মহাখর কবিতাটি পাঠ করিয়া হাল বগিলেন এসাপ্বাহিক সমাঁচারে বিদ্বজ্জনমমাগমের একটা 
01711)10 0৫১০117১010) দিযছে।' তাহ। কি “পথ শাই ? ১ 

জোতিরিন্রণাথ এখানে বির কবিত)' বলতে প্পিরুতির খেদ'কেই বুঝিয়েছেন) খেটি 
'বিদ্ধচ্ন-সমাগমাএর ছবিতায় অপিপেশনে পঠিত হয়েছিল । কিন্ধু চিঠিট একটি সংখয়ের 
পারণও খটায়। উপবোক্ত বিবরণে গামবা দেখেছি, সভাটি অহুচত হয়েছিল “গুণেন্্রনাখ 
ঠাকুরের বাটীতে, অথচ চিঠিটি পড়লে মনে হয় গুণেশ্বনাথ সে-আনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, 
খ|কলে কাড ও রি কবিত। তাকে পাঠালে।র কোনো অথ হয় না। কিন্তু গুণেন্দ্রনাথের 
বাড়িতে সভা অনুষ্ঠিত হল, মস গৃহকত। সেগানে অন্পস্থিত, এই ধরনের অসামাজিকতা তার 
পক্ষে অকল্পনীয় । তাই সন্হ হয়, সাপ্ঠাহক সমাচার-এর প্রতিবেদনেই কোনো ক্রটি নেই 
তো? বিশেষ করে, যেখানে বিছচ্ছন সদাগম-এর অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি দেবেন্দ্রণাথের 
বাড়িতেই আয়োজিত হয়েছিল্‌ বলে জান। যার়। 

প্রবোধচন্ত্র সেন বিভিন্ন যুক্তি তক উখাপন করে সিদ্ধান্তে পৌছন খে “বিদ্জ্গন সমাগম? 
এর আলোচা অধিব্শনটি অনুঠিত হয়েছিল ২০ বৈশাখ ১২৮২ ধরি 2 ৯9১ 1875 
তারিখে ।২ অন্য কোনো বিরদ্ধ প্রাণ উ্খাপিত হবার আগে পযন্ত এই তারিখটি মেনে 
নিতে কোনো বাধ। নেই । 

বি্চ্ছন সমাগম-এ রখান্রনাথ প্রকৃতির ছেধ কবিতাটি যে আকারে পাঠ করেছিলেন, 
প্রতিবিষ্ব-তে প্রকাশিত পাঠ তা থেকে ভিত | এ-বিষয়ে উক্ত পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় একটি 
সম্পাদকীয় টাক মু্রিত হয়, : 'আমাদগের সপ] | সন্থান্ত ] লেখক প্রথমে এই পণ্টির কাপি 


১ রদীন্রনাথ : জীবন ও সাহিতা [১৩৬৭ ]। ২০৭ 
২ দ্র'ভোরের প।থি', বি. ভা. প, ১৮1২, কাতিক-পৌধ ১৩৬৮ | ১৯৪২৫ 


২২ রবিজীবনী 


যেরূপ প্রেরণ করেন, প্র সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিধর্ত কঞ্িন1 দেন । গত ববিধাপ 
*বিদ্জ্জন-সমাগম” সভায় কতিপয় মান্ত বন্ধুর অঙুরোধে বচয়িতাকে সাধারণের সম্মুখে এই 
কবিতাটি পাঠ করিতে হয় । লেখকের মংশোধিত পগ্যটি তৎকালে আমাদের নিকট থাকায় 
অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়! অদ্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া “বিত্বজ্জনসমাগম” সভায় প্রদান 
করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুত্রিত রচনার স্থানে স্থানে 
অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে [| 0১ 

এই পাদটীকাটি অতান্ত মূল্যবান। এটি না থাকলে কবিতাটি সম্পকে অনেক ঙথাই 
আমাদের অজান। থেকে যেত। প্রথমত, এই পাদটীকাটি থেকেই আমর। জানতে পারি যে, 
রবীন্দ্রনাখ “প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি প্রথমে যেভাবে লিখেছিলেন, প্রতিবিষ্ব পত্রিকার প্রকাশিত 
হবার আগে শ্রকসংশোধনের সময় তার অনেক পরিবর্তন করেন। স্থানে স্থানে অনেক 
প্রভেদ' থাকার জন্ত বোঝা যায় পরিবর্তন বেশ ব্যাপকভাবেই কর] হয়েছিল । পত্রিকাটির 
'ুচনা' থেকে জানা যায়, প্রতিবিশ্ব ১ম খণ্ড ১ম সংখ্য। ধৈশাখ ১২৮২-র শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত 
হয়েছিল৷ তার পূর্বে ২* বৈশাখ তারিখে বিদজ্জন সমাগম-এ পঠিত হবার আগেই কবিতাটির 
কর্ম সাজানো, প্রুফ তৈরি, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রফে ব্যাপক সংশোধন ইত্যাদি হবার পর 
সংখোধিত কপিটি পুনরায় প্রেসে চলে গিয়েছিল । এর থেকে অন্মান করে চলে, কবিতাটির 
রচনাকাল সম্ভবত ১২৮১ বঙ্গাবের চেত্র মাসের শেষ ভাগ । মনে রাখা দরকার, ২৭ ফাস্তন 
তারিখে মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু ও ৭ চৈত্র তার আগ্ঘশ্রাদ্ধ হয় । এই সময়টি কবিতা রচনার 
পক্ষে অনুকূল ন৷ হওয়াই শ্বাভাবিক। স্থতরাং বাড়িতে শোকের পরিবেশটি একটু লঘু হয়ে 
যাবার পর কবিতাটি লিখিত হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসংগত। 

দ্বিতীয়ত, উক্ত পাদটীকা থেকে অনুমান করা চলে, কবিতাটি রচনার পিছনে নিজন্ব 
প্রেরণ কিংব। প্রতিবিশ্ব পত্রিকার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদক [গৃহশিক্ষক ও বটে] পাম- 
সবস্বের তানিদই কাধকরা ছিল । “হোক ভারতের জয় ব। হিন্্ুমেলায় উপহার? যেমন বিশেষ- 
ভাবে হিন্দুমেলার জন্যই রচিত হয়েছিল, এই কবিতাটি সেরূপ অন্তত 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এ পাঠ 
করার উদ্দেশ্তে যে রচিত হয় নি, উদ্ধৃতিটি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় । “কতিপয় মান্য বন্ধুর 
অন্থরোধেই কবিতাটি উক্ত সভায় পঠিত হয় এবং পরিকল্পনাটি প্রায় খেষ মুহূর্তে গৃহীত হওয়ার 
তাড়াহুড়ো করে অসংশোৌধিত কপিটি থেকেই মাত্র অর্ধাংশ মুদ্রিত করে সভায় বিতরণ করা 
হয়েছিল, সম্পূর্ণটি ছাপানোর হয়তো সময়ই ছিল না। নইলে গৃহশিক্ষক রামসবন্ জোড়ার্সাকো 
বাড়িতে এমন কিছু দুর্লভ মাষ ছিলেন না, সময়াভাব যদি বাধ! হয়ে না দাড়াত তাহলে তা? 
কাছ থেকে সংশোধিত কপিটি এনে পুরোটাই মুদ্রিত করা যেত । স্থতধাং প্রবোধচন্দ্র সেন থে 
লিখেছেন, "একদিকে বিদ্বজ্জনসমাগমের আসন্ন অধিবেশন মার অন্য দিকে প্রতিবিস্বের আসন 
প্রকাশ, এই উভয় তাগিদেই প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রচিত হয়',২ এন প্রথম অংশটি আমরা 
স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারি । 

তৃতীয়ত, “হোক্‌ ভারতের জয়” যেমন হিন্দুমেলায় স্বাতি থেকে আবৃত্তি করা হয়েছিল 
[4611%6160 [010 10610015" ], এটি সেরূপ আবৃত্তি করা হয় লিঃ মুদ্রিত রচনা দেখে পাঠ 
বরা হয়েছিল । প্রবোধচন্দ্র সেন ঘথার্থই অন্তমান বলেছেন যে, জ্যাোতিরিজ্্রনাথ এই মুদ্রিত 
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রচনার কপিই দেবেন্ত্রন্বাথকে পড়তে দিয়েছিলেন এবং আর একটি কপি বিদ্জ্জনসমাগমের 
কার্ডের সঙ্গে গুণেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেছিলেন ।১ 

চতুর্থত, পাদটাকায় উল্লিখিত হয়েছে, মূল রচনাটির র্ধাংশ মাত্র মু্রিত করে বিঘজ্জন- 
সমাগম সভায় প্রদান কর। হয়। 'প্রবোধচন্দ্র সেন প্রতিবিষ্ব-তে প্রকাশিত পাঠ অবলম্বনে 
এই অর্ধাংখ নির্ণয় করবার ঠেষ্ট। করেছেন । উক্ত পাঠে কবিতাটি মোট সাতাশটি অপমান 
স্তবকে বিভক্ত, শেষ দিকের স্তবকগুলি অপেক্ষ।কৃত দীর্ঘ । প্রথম ষোলোটি স্তবকে পঙক্তি- 
সংখ্যা ১০০, শেষ নয়টি স্তবকেও [১৯-২৭] তাই এবং মধ্যবর্তী ধুয়-স্থানীয় সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ স্তবক দুটিতে [ষেটি সপ্তবিংশ স্তবকের শেষাংশে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুনরুক্ত হয়েছে। 
শ্রযুক্ত সেন অবশ্ঠ শুধু সপ্তদশ স্তবকটির কথাই লিখেছেন ; স্পষ্টতই সেটি ভূল। ] আছে ১১টি 
পড্ক্ত | ছুটি ভারপধায়ে বিভক্ত এই কবিতাটিতে প্রথম পধায়টি শেষ হয়েছে ষোড়শ স্তবকের 
শেষে। শ্রীযুক্ত সেনের অনুমান, ধুঝ্া-স্থানীয় সপ্চদশ ও অষ্টাদশ শ্তবক ছুটি এই ষোলোটি 
স্তবকের সঙ্গে যুক্ত করে “প্রায় অর্ধাংশ' এই অংশটিই মুদ্রিত হয়ে “বিদজ্জনসমাগম-এ বিতরিত 
হয়েছিল।২ আদিত্য ওহদেদার একটি গ্রণন্ষেত তৰবোধিনী-তে নুত্রিত পাঠ অবলগ্বনে এই 
অর্ধাংশ নির্ণয়ের প্রপ্নাস পেয়েছেন, কিন্তু তাতে শ্রীধুক্ত সেনের দল প্রতিপাছটি মোটামুটি অক্ষ 
আছে। 

কিন্তু এর পরেই শ্রীমুক্ত সেন লিখেছেন, এমনও হতে পারে যে, একশে। বিদবজ্রনের 
সভার একশে। লাইনের কবিতা পড়াই বালক কবির অভিপ্রায় এবং “স অভিপ্রায়ে ওই অংশ- 
টনক বিছজ্ঞনসভার জন্য রচিত হয়েছিল এবং ভবের সম্পূর্ণতার খাতিরে এগারো লাইনের 
ুয়াটিও যুক্ত হয়। কিন্তু ক্ননার বেগ কবিকে আরও রচনায় প্রবৃত্ত করে এবং কবির মনে 
তার পরেও কবিতাকে আর এগিন্সে নি্ধে ঘাঁবার সংকল্প জাগায়। তারই ফলে প্রতিবিদ্বে 
প্রকাশিত ছুই পবায়ের পরেও ক্রিদশ কখাটি লিখিত হয়'৪-ামরা এই অঙ্মান সমর্থন 
করি না। আমর। আগেহ বলেছি, রবীপ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রেবণায় শি ঝা প্রতিবিশ্ব-এর জন্যই 
কবিতাটি রচন। করেন এবং 'কতিপরন মাগ্ বন্ধুর অনুরোধে ই এটি সভাস্থল পাঠ করার পরিকল্পনা 
গহণ কর। হয়। সুতরাং 'ক্নার বেগ কবিকে আরও ব্চনায় প্রবৃত্ত করে ইতাদি অন্থমান 
এ-প্রসঙ্গে অবান্তর । 

প্রতিবিষব-তে প্রকাশিত কবিতাটির শেষে 'ক্রমশঃ লিখিত থাকায় এবং উক্ত পত্রিকার 
দ্বিতীয় সংখ্যার [ জোষ্ঠ ১২৮২ ] পিছনের মলাটে 'গ্রাহকগণের প্রতি শিবেদন ;_ আমাদের 
প্রতিবিষ্বের কলেবর অতিশ্য় ক্ষুদ্র বলিয়। এনারে “প্রীতির খেদ*-পর্বখগ্ু-প্রকাশিত এই 
কটা ধিষয়ের পরিশিষ্টভাগ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিতে পারলাম না। 
..-_ অন্পাদকের এই বিবৃতি আমাদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে যে? রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির 
পরবতী অংশ রচন। করেছিলেন কিনা এবং সেটি উক্ত পত্রিকার পরবর্তী কোনো! সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। প্রতিবিষ্ব পত্রিকার আর কোনো সংখ্যা না পাওয়ায় এপপ্রশ্নের 
শিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উক্ত “নিবেদন -এ সম্পাদক স্বানীভাবকেই কবিতাটির 
পরবর্তী অংশ প্রকাশিত ন! হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেটি লিখিত না-হওয়া বা 
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কপি না-পাওয়াকে দায়ী করেন নি। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির কলমান্ছসরণ করেছিলেন, 
এ-সস্তাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্ত কোনে। প্রমাণ ন1 থাকায় এ-সম্পর্কে 
জোর করে কিছু বল। সম্ভব নয়। 

বর্তমান প্রসঙ্গের শেষে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, "অতঃপর কবিতাটির] পূর্ব- 

সংকল্পিত শেষাংশ রচনার অভিপ্রায় কবি ত্যাগ করেন এবং প্রতিবিস্বে প্রকাশিত পধায় দুটিকে 

আবও পরিমাজিত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এই পরিমাজিত রূপটি পরে প্রকাশিত 
হয় তত্ববৌধিনী পত্রিকায় ।৯ আদিত্য ওহদেদার তীর প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সেনের এই মতটি 
বিশেষভাবে পুনবিচার করেছেন। তার মতে, “তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠই হুল 
প্রকৃতির খেদ কবিতাটির প্রথম পাঠ, এবং এই পাঠেরই অর্ধাংশ বিঘজ্জন-সমাগম সভার জন্ত 
মুদ্রিত ও তথায় পঠিত হয়। প্রতিবিষ্ে যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে, তা হল তত্ববোধিনীর পাঠঃ 
সংশোধিত ও পর্রমাজিত বূপ। স্থতরাং প্রতিবিশ্বে যে পাঠ পাই তা! হুল প্ররুতির খেদ 
কবিতার দ্বিতীয় পাঠ ।'২ 

শীওহদেদারের বক্তবো যুক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার স্বদেশমূলক কবিতা 
প্রধানত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দকে অন্থসরণ করেছে। শ্রীযুক্ত 
সেনও স্বীকার করেছেন, * £িন্ুমেলারায়] উপহার কবিতায় (১৮৭৫ ফেব্রআরি) যমন হেম- 
চন্দ্রের 'ভারতসংগীত' ক'বতার প্রভাব স্থম্পষ্ট, প্রকৃতির খেদ' কবিতাঁতেও তেমন হেমচন্দ্রের 
ভারতবিলাপ' কবিতার ছায়৷ দেখা যায় ।”৩ অন্গুরূপভাবে ছন্দেও হেমচন্ত্রের অন্থসরণ দেখ। 
যায় “তত্ববোধিনী'র পাঠে -“অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায়রে' হেমচন্দ্রের “হতাশের 
আক্ষেপ কবিতার “আবার গগনে কেন স্ধাংশু উদয় রে" চরণটির অনুরূপ । কিন্তু ৮+৭ 
মাত্রার এই চরণ-বন্ধ অল্প পরেই পরিত্যক্ত হয়ে ৮+৬ মাত্রায় পরিণত হয়েছে - যেটিকে 
একটি ছন্দোদোষ হিসেবে গণা করা যাঁয়। প্রতিবিষ্বের পাঠে এধরনের ত্রখট নেই। 
তাছাড়া ধা পাঠের “ছুলায়োয' চড়ায়ো” ইত্যাদি বানানের সম্পূর্ণ না হলেও বেশির 
ভাগ পরিবতিত হয়েছে প্রতিবিদ্ব-পাঠে, “অই” পরিবতিত হয়েছে ইতি । অনেকগুলি 
শব্দ বা বাহার পরিবহনেও প্রতিধিষ্বপাঠে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় । এরর 
কয়েকটি চরণ তত্ববোধিনা-পাঠে অনুপস্থিত, কিন্ত একে বর্জন না বলে প্রতিবিষ্ব-পাঠে 
সংযোজন বলেও বর্ণনা করা যায়। এছাড়া প্রণ্তবিষ্ব-পাঠের যেটি সবচেয়ে বড়ে। বৈশিষ্ট্য 
সেটি হচ্ছে এতে বিহারীলালের “সারদামজল' কাব্যের পঙ্ক্তিবিন্যাস, ছন্দোবন্ধ এবং ভাষার 
অঙ্থসরণের প্রয়াস খুবই স্প্ট। কিছুদিন আগে আধ্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত [ ভাত্র-পৌষ 
১২৮১ ] এই কাব্য তার “ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে রবীন্দ্রনাথকে “নিরতিশয় মুগ্ধ' করেছিল । 
এই মুগ্ধতার প্রকাশ আছে প্রতিবিদ্ব-পাঠে। সুতরাং আদিত্য ওহদেদার যে তত্ববোধিনী- 
পাঠকে প্রথম পাঠ এবং প্রতিবিস্ব-পাঠকে দ্বিতীয়-পাঠ বলে অভিহিত করেছেন, তার যৌক্তি- 
কতা অনম্বীকার্য। তিনি আরও বলেন, অর্রবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের অর্ধাংশই 
মুত্রিত হয়ে “বিদজ্জনসমাগমে” বিত'রত হয়েছিল, তৃতীয় কোনে। পাঠের অস্তিত্ব ছিল না। 

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রবোধচন্দ্র সেন ও আদিত্য ওহদেদার উভয়েরই দৃষ্টি 


১ ভোরের পাথি'। ১২৭ 
২৭ ছআবৃত। ২ 
ও “ভোরের পাখি” ।১১৭ 


১২৮২ 1 1875-76 রা 


এড়িয়ে গেছে। শ্রীযুজু সেন “ভোরের পাখি" প্রবন্ধের শেষাংশে পাঠান্তর-সহ প্রতিবিষ্ব-পাঠটি 
অবিকল উদ্ধত করেছেন । এতে দেখা যার ১-১৮ স্তবকের মধ্যে ছুলায়্যে' চড়ায়্যে' ইত্যাদি 
বানানগুলি ছুলায়ে' 'চড়ায়ে' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ১৯-২৭ স্তবকে একটি ছাঁড়া এই 
রূপগ্ুলি অপরিবতিত্ থেকে গেছে _ এমন-কি ১৭-১৮ স্মপকের ধুয়াটি ২৭ স্তবকের শেষে যখন 
পুনরাবৃত্ত হয়েছে তখন প্রথমটিকে সংশোধিত ৪ দ্বিতীয়টিকে অপরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়, 
১৮ স্তবকের “খুলে দাও' শব্দ ছুটি ২৭ স্তবকে 'খুল্যে দে' বানানে মুক্রিত। ১৭ স্তবকের ন্বর্গ 
মত্ত্য রসাতল হোক্‌ একাকার" চরণটি তত্ববোধিণী-পাঠের অতিরিক্ত, কিন্ত ২৭ শুবকে এই 
চরণটিকে দেখা যায় না। তাছাড়। প্রথম ১৮টি স্তবকে [১১১ চরণ] পরিবর্তনের সংখা। 
যেখানে ৩৮টি, শেষ ৯টি শ্তবকে [ ১০০ চরণ ] এই সংখ্যা সেখানে ১০টি মাত্র, বল! ঘেতে পারে 
চরণ বিস্তাসের পার্থক্য ছাড়! কবিতাটির শেশাংশের পাঠ মোটামুটি এক । এর থেকে বোঝা 
যায়, কবিতাটির যে অর্পাংশ মুদ্িত হয়ে এবিদ্বজ্বনসমগম'-এ প্রদত্ত হয়েছিল বলে অনুমিত 
হয়েছে, প্রধানত সেই মংশটুকুতেই ব্যাপক পরিবর্তন কর| হয়। একই কবিতার দু'অংশে 
দু'রুকম বানানরীতি বাবহারের এই অসংগতি সম্পাদক বামসর্বস্ব ও লেখক রবীন্দ্রনাথকে 
পীড়িত কবে শি, এটি খুব আশ্চর্জনক। শেষ অংখটিতে সংশোধনের কোনো চিহ্ন ন। 
থাকলে মনে করা যেত প্রশীন্দ্রণাথ এই অংশের প্রুফ দেখেন নি, কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি 
এখানেও ১০টি পরিবর্তন লক্ষ্য কব যাত্স। এই রহমত সমাধানের জন্য পণ্ডিত-মণ্ডলীকে 
আহ্বান জানাচ্ছি। 

প্রতিবিশ্ব পত্রিকার সংখ্যাঞ্তলি আমরা দেখি নি। কিন্ধু ভাত্র-সংখা। তত্ববোধিনী-র 
'নৃতন পুস্তক সমালোচনা'-য় [ পৃ ৯৬] এব্র প্রথম সংখ্যাটির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা 
থেকে পত্রিকাটি আখ্যাপক্র ৪ অন্যান্য বিষয় সম্পকে কিছু সংবাদ জ্ঞান! যায় : “প্রতিবিষ্ব 
সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবুত্ত, বাত্ত। শান, জীপনবুত্ত, শব্দ শান্ধ ও সঙ্গীতাদি 
বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন । শ্রীরামসর্বাস্ব বিদ্যাভূষণ কভু" .শাদিত। কলিকাতা, 
ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুত্িত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিয়লিখিত প্রশ্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 
১ম হৃচনা, ২য় মন্থ ও তীহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়, ৪র্থ 
বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেন, ৭ম পৌরাণিক হ-্তান্ত, ৮ম আমুর্ব্বেদ | 
স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণ। বিষয়ে প্রতিবিদ্বেব কোন মাঁড়ম্বব নাই কিন্ত আমরা শুনিতে 
পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী অ]হেন। “আলঙ্কারিক শিল্পের” 
হ্যায় গগ্য প্রস্তাব ও “প্রকৃতির খেদের” খ্বায় কবিতা যে পত্তিলায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণের 
সমাদর ভাজন ন। হইয়া কখনই থাকিতে পারে না|" আমরা শুশিলাম পণলোকগত শ্তামাচরণ 
শ্রীমাণি মহাশয় মালঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবদ্ধয় লিখিয়াছেন।""- 

এর পরে রবীন্দ্রনাথের যে-রচনাটির সন্ধান আমর] পাই, তার কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও 
উল্লেখ করেন নি এবং আমাদের অজ্ঞাতই ,৫কে যেত যদি বসন্কুমার চট্টোপাধায়ের অনুরোধে 
জ্যোতিরিক্তনাথ তীর জীবনস্বত-রোমস্থন না করতেন। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তখন 
বাড়ীতে রামপর্বন্থ পশ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি এ রামসর্ধন্থ দুইজনে রবির 
পড়ার ঘরে বসিয়াই, *সরোঞ্জিনী”্র প্রুফ সংশোধন কারতাম। রামসর্বন্ব খুব জোরে জোরে 
পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পঙ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেগ্ করিয়া, 
কোন্‌ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন । রাঁজপুত মহিলাদের চিতা- 
প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বের আমি গ্চে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়া- 


২৭৬ রবিজীবনী 


ছিলাম । যখন এই স্থানট পড়িয়া প্রুফ, দেখ! হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়া- 
শুন! বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গন্ভ-রচনাটি এখানে একেবারেই 
খাপখায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়। হাজির। তিনি 
বলিলেন - এখানে পন্চরচন৷ ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে ন1। প্রস্তাবট। আমি উপেক্ষা 
করিতে পারিলাম না-কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। 
কিন্ত এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই 
বন্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচন] করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প দময়ের 
মধ্যেই “জল্‌ জল্‌ চিতা দ্বিপ্ণণ দ্বিগুণ” এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমত্কৃত 
করিয়া! দিলেন।** 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিখাত নাটক 'সরোজিনী বা চিতোর আত্রমণ নাটক" প্রকাশিত 
হয় [বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অন্থযায়ী] 30 13০৮ 1875 [ মঙ্গল ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২ ]। 
গানটি আছে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের একেবারে শেষ অংশে [ ১ম সং পৃ ২৩৩৩৮ ]। সৃতরাং 
শেষ ফর্মার প্রুফ দেখার সময়েই ঘটনাটি ঘটেছিল । কাজই নাটকের প্রকাশের তারিখ যদি 
ঠিক হয় ঠিক বলেই মনে হয়: রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন বোটে করে শিলাইদহ 
যান, তখন ২৩ অগ্র” 'কর্তামহাশয়ের নিকট ছোটবাবুর সরোজিশী পুস্তক" পাঠাবার হিসাব 
পাওয়া যায় 7 তাহলে আমরা গানটির রচনা-কাল কাতিক মাসের শেষ সপ্তাহ বা অগ্রহায়ণ 
মাসের প্রথম সপ্তাহ [ ০৬ 1875-এর মাঝামাঝি ] বলে নির্ধারণ করতে পারি । কিশোর 
রবীন্দ্রনাথের মমালোচনা যে যথার্থ ছিল, তার সমর্থন পাওয়া যায় সাধারণী-র নাটক 
সমালোচন'-এ : “...আমাদের বিবেচনায় নাটকে স্থল বিশেষে ছন্দোময়ী রচনাভাবে রসহানি 
ঘটিয়াছে ।' [ €1 ১৭,» ফাল্তন | ১৯৬ 

১ মাঘ [শনি 15 787 1876] £ঞ্ট ন্তাশানাল থিয়েটারে সিরোজিনী বা সিতোর 
আক্রমণ নাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয়। সরোজিনীর ভূমিকায় বিখাত অভিনেত্রী বিনোদিনী 
ও বিজয়সিংহের ভূমিকায় অমৃতলাল বন্থু অভিনয় করেন। তখনকার দিনে নাটকটি সাহিত্য 
ও অভিনয়-কঙ্ষেত্রে বিপুল গনপ্রিয়তা অর্জন করে | আমাদের ধারণা, এই সমাদরের পিছনে 
রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটির অবদান কম নয়। কিন্তু বহুকাল প্রর্কত রচয়িতার পরিচয়টি ন। 
জান! থাকায় সমন্ত প্রশংসা জ্যোতিবিন্দরনাথের খাতেই জম। হয়েছে ।২ 

রামসর্বস্ব বিছ্বাভৃষণ-সম্পাদিত প্রতিবিদ্ব পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয় নি। মাত্র সাত মাস 
পরে অগ্রহায়ণ ১২৮২ থেকে এটি শ্রীরুষ্ণ দাস-সম্পাদিত জ্ঞানাস্কুর পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে 
জজ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিশ্ব নামে প্রকাশিত হতে থাকে । আশ্বিন ১২৭৯-তে জ্ঞানাঙ্কুর প্রথম 
রাজশাহী বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ ওুপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
প্রথম উপন্তান "স্বর্ণলতা" ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকারই প্রথম বর্ষে অংশত আত্মপ্রকাশ 
করে। প্রতিবিষ্ব-এর সঙ্গে সম্মিলিত হুবার পর পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষে [ অগ্রহায়ণ ৯২৮২ 
কান্তিক ১২০৩ ] রবীন্দ্রনাথের 'প্রলাপ' নামক কবিতা-গুচ্ছ, বনফুল' কাব্যোপন্যাস ও প্রথম 
কাব্যসমালোচনা-মূলক গগ্যরচনা 'ভূবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও হুঃখসজিণী' 
প্রকাশিত হয়। এই সনয়ে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও পত্রিকাটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দ্বিজেন্্র 


১ জোতিরিন্্রনাথের জীবন-্থতি | ১৪৭ 
২ ভ্রপ্রাসঙ্গিক তথ্য ; ২ 
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নাথের “পাতঞ্লের যোগশান্ত-শীর্ষক দার্শনিক প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাঁটিতে মুক্বিত 
হয়। অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর [“উদ্দাদিনী গীতিকাবা লেখক প্রণীত) ] “মাধবমালতী, 
গাথাকাব্যটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয় পৌষ ১১৮২ সংখ্যায় [ পু ৭৯-৮১]। 

এই 'রচনা-গ্রকাশ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এ-পর্যন্থ যাহাকিছু লিখিতেছিলাম 
তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্ধোই বদ্ধ ছিল। এমনসময় জ্ঞানাঙ্কর নামে এক কাগজ 
বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অগ্বরোদগত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষের! 
সংগ্রহ করিলেন। আমার সমন্ত পদ্যপ্রলাপ নির্ধিচারে তাহারা বাহির করিতে শুরু করিয়া- 
ছিলেন ।'+ 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে অবশ্য একটু ক্রটি আছে । তত্ববোধিনী ও প্রতিবিষ্ব-তে 
প্রকাশিত রচনাগুলিকে আপনা-আপনির মধ্যে বদ্ধ বল। গেলেও বঙ্গদর্শন-এ “ভারত ভূমি, 
অমৃতবাজ্তার পঞ্রিকা-য় “হিন্দুমেলায় উপহার” ব। বান্ধব-এ “হোক ভারতের জয়” কবিতার 
প্রকাশ সম্পর্কে তেমন বলা যায় না। "আর ব্লাই বাহুলা, রবীন্দ্রনাথ-কথিত পত্তিকাটির নাম 
'জ্ঞানাঙ্গর', নয়, জানাঙ্গর ও প্রতিনিশ্ব' - জঞানাঙ্কুন্এর প্রথম তিনটি বর্ষে তার কোনো রচনা 
প্রকাশিত হয় নি। 

জ্ঞান ও পিবিশ্বতে বর্তমান বৎসরের কাঁল-সীমায় প্রকাশিত ববীন্দ্-রচনার 
তালিকাটি এইরূপ : 


৪1১, অগ্রহায়ণ পু ১৫-১৭ প্রলাপ, দ্র রপ্র শতবাধিক সং ও | ৮৩৯ 
এ এর পৃ৩৫-৩৮  বিনফুল কাব্য) প্রথম সর্গ দ্র বনফুল । অ-১। ৫১-৫৭ 
৪1৩, মাঘ, পু ১৩৫৩৮ বিদ্ফুল।ত্য় সর্গ দূ এ । অ-১। ৫৭-৬৫ 
৪18, কফাল্তন, পু ১৭২ “গ্রলাপা কর রপ্রণ শতবাধিক সং ৪1 ৮৪৫ 


৪1৫, টত্র, পৃ ২১৮৩৪ বিশফুল/তয় ন্বর্গ [8০] জ বনফুল । স-১। ৬৫-৭৯ 

'প্রলাপ' কবিতাগ্ুচ্ছেন আর একটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১১৮৩ সংখ্যায়, বিনফুল' 
আটটি সর্গে সমাপু হয় আশ্বিন-কাছিক ১২৮৩ যুগ্ধসংখ্যায়। 

প্রলাপ কবিতা গুলি “বান সময়ে রচিত হয়েছিল, আমাদের জানা নেই | কিন্তু রচনা 
কাল ও প্রকাশ-কালের মদো খুব বেশি ব্যবধান নেই বলেই আমাদের ধারণা এবং ভাব ও 
ভাঁষ! লক্ষা করলে মনে হয় তিন্টি দবিতা বিভিন্ন সয়ে রচিত । এই কবিতাগুলি রচনার সময় 
তার মানসিক পরিপ্রেক্ষিতটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে চিত্রিত কৰেছেন : “বাডিহ লোকেরা আমার 
হাল ছাড়িয়া দিলেন । “কোনোদিন গামার কিছ হইবে এমন আশা, না আমার না আর, 
কাহারও মনে রহিল । কাজেই কোনোকিছুব ভবসা না রাখিয়া আপন-মনে বেঁবল কবিতার 
খাতা ভরাইতে লাগিলাম । সে-লেখা ও তেমনি । মনের মধো আর-কিছুই নাই, কেবল ত 
বাষ্প আছে _সেষ্ই বাষ্পভর' বুদবুদ্রাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আশবর্তের 
টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল । তাহার মধো কোনো রূপের সথষ্টি নাই, 
কেবল গতির চাঞ্চলা আছে । কেবল টগ.বগ করিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া । 
তাহার মধো বস্ত্র যাহার্ষিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদেব অনুকরণ) উহার মধ্যে 


১ জীবনশ্মৃতি ১৭। ৩৩৪; এই-প্রঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অগ্থত্র বলেছেন, 'জ্ঞানা 
[ বিহারীলালের ব্রি-মান্রিক ছন্দের অনুকরণে ] লেখ! সেখানেই পড়িয়াছিল। ছাপা হয় না 
অনুরোধে এই মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। আমার বয়দ তখন তেপো- 
হইল।”-'জীবনশ্বতির জন্মকথা' ; ক্ষিতিমোছন লেনের অনুলেখন, শারদীয়া আনন্দবাজার পতি 


স্করে আমার পাঠানো এই ভাবের 
্ ই। পরেবয়োজ্যে্দের 
চোদ্দ । খুবই উৎসাহ 
ক ১৩৮৩ । ১১ 


২৭৮ রষিজীবনী 


আমার ফেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা ছুরস্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির 
পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা ।'১ 

প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের মধো এই মানসিকতার ছায়াপাত লক্ষা কর] যায়। অবশ্য শুধু 
“প্রলাপ নয়, এই সময়ে লিখিত অধিকাংশ কবিতারই এটি সাধারণ লক্ষণ। “কল্পনাকে 
সঙ্গিনী করে নির্জন প্ররুতির মধো বসে হৃদয়ের কথা-বিনিময়, নিষ্ঠর পৃথিবীর রূট বাবহার, হ্দয় 
শোণিত ক্ষয়কারী তীব্র বিষমাথ মানুষের হ।সি ও স্বণ৷ উপহাস, হৃদয় দান করে হৃদয় পাবার 
আকাঙ্ষার বার্থতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতায় প্রায়ই দেখা যায়। পূর্ব 
আলোচিত “অভিলাষ এবং মালতীপুথি-র অন্তর্গত 'প্রথম সর্গ-শীধক কবিতায় এই লক্ষণ- 
শুলির পূর্বাভাস আমরা লক্ষা করেছি। বর্তমান কবিতা গুচ্ছে লক্ষণগুলি আরো স্পষ্ট রূপ লাভ 
কবেছে। 

এই কবিতাগ্ুলির আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, এতে বিহারীলালের “বঙ্গস্থন্দরী' ১২৭৬] 
কাবোর 'নারী-বন্ধনী" “চির পরাধিনী' প্রভৃতি কবিতার ছন্দ২ অন্ুশ্ত হয়েছে “অবোধ-বন্ধু 
পত্রিকার মাণামে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এই কবিতাগুলি ও তার ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 
তিনি লিখেছেন, "বিহারী চক্রবত্ত মহাশয় তাহার বঙ্গনুন্দবী কাবো যে-ছন্দের প্রবর্তন করিয়া- 


ছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন - 
একদিন দেব তঞ্ণ তপন 
হেরিলেন স্থরনদীর জলে 


অপরূপ এক কুমারীরতন 
খেলা করে নীল নলিনীদলে। 

একদা এই ছন্দটাই "শাছি “বশি ববিয়! বাহার করিভাম।-.- এইটেই আমার অভ্ভাঁস 
হইয়া গিয়াছিল।৩ দারদামঙ্গল"এর সঙ্গে তুলনা করে তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গন্বন্দরীর 
ছন্দোলালিতা অন্তকরূণ করা সহৃজ্গ, সেক্ট মিষ্টতা একবার অভান্ত হইয়া গেলে তাহার 
বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিছ্ভ সারদাঁমঙ্গলেব গীতসৌন্দ্য অনুকরণ-সাধ্য নহে ।৪ এই যে 
প্রভৈদের কথা তিনি বলেছেন, তা প্রধানত যুক্তাক্ষরের বাবহারুকে কেন্দ্র করে। বজন্থন্দরী-র 
ছন্দ যুক্তাক্ষবের ভার সহা করতে পারে না। সেই কারণেই ব্বীন্দ্রনাথ ৪ 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছে 
ও অন্যত্র যুক্তাঞ্ষকু যথাসম্ভব বর্দন করে চলেছেন 9 “কলপনা” “ম্বরগীয়” 'সউরভ' জাতীয় শব 
ব্যবহার করেছেন৷ অবশ্ত তিনি প্রথম ও তৃতীয় প্ক্তির মধ্যে মিলটি অনেকটা সচেতনভাবেই 
এড়িয়ে গিয়েছেন, সম্ভবত ছন্দের অতিলালিতা কমানোর জন্যই | 

বনফুল কাবা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বতি-র পাওুলিপিতে লিখেছেন : “পাহাড় হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধ করি জ্ঞানাহ্কুরেই 


১ জীবনম্মতি ১৭1 ৩৪২ | 

২ রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বার বার বঙ্গহন্দরী কাব্যের 'সুরবালা' নামক তৃতীয় সর্গের প্রথম গ্লোকটি উদ্ধৃত 
করেছেন । এই কবিতাটি অনোধ-বন্ধু পত্রিকায় ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আবাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
হৃতরাং পত্রিকাটির মাধামেই তিনি এই কবিতাটি ও তার ছন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচিত এবং তার স্বারা প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু কবিতাটি বঙ্গহন্দরী কাব্য্রদ্থের প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয় নি, 1880-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংক্বরণে 
অন্তভুক্ত হয়। 

৩ জীবনম্মতি ১৭ | ৩৮৬-৮৭ 

৪ “বিহারীলাল', আধূনিক সাহিত্য »। ৪২৩ 


১২৮১ | 1875-76 ২৭৪ 


বাহির হইয়াছিল।” এই্‌ উক্তিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলে বলতে হয়, টজ্যাষ্ঠ ১২৮ 
| 2৪5 1873 1-তে হিমালয় থেকে কিরে রবীন্ত্রন।থ এই কাব্য রচন। করেছিলেন । হিমালয়- 
ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই কণথ্যকে লমৃদ্ধ করেছে, বিশেষ করে প্রথম সর্গটি, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । কিন্তু এতে কালিদাসেন অভিজ্ঞান-শকুস্থলমূ নাটকেও 7 গন্ডর ৪ ব্যাপক 
প্রভাব লক্ষা কর। যায়, তাতে আমাদের অন্য নরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাই ভাবতে হয়। 
রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই আমর। জা:ণ যে, তিনি শকুন্তলা পড়েছিলেন গৃহশিক্ষক বমসর্বস্থ 
বিগ্যাভৃষণের কাছে এধং পূর্বেই আমব। এই পড়ার সময় ১২৮২ বঙ্গাব্দের প্রথম পিক বলে 
নির্ধারণ করেছি। সুতরাং বনফুল ধাব্য প্রপ্ণাশের এতে। এই কাব্য রচনাও বর্তমান বৎসরের 
কালসামায় ঘটেছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, বনফুল কাণ্যের স্থচণাতেই এভিজ্ঞ।ন-শকুন্তলম্‌ 
নাটকের দ্বিতীয় অঞ্ধের দশম শ্লোকে দুখুন্তের উদ্ডির একাংশ “অনান্রাতং পুগ্পং কিসলয়মলুনং 
কর*হৈঠ উদ্ধত হয়েছে । গ্রস্থাকারে প্রক্কাশিত হবার সময় [১২৮৬] শ্লোকটি আখ্যাপত্রে 
স্থানলাভ করেছে, 'কন্ত পত্রিকায় এটিকে শর্ষনাধের নিচেই দেখা যাঁয়। এই শ্লোকটি ব্যবহার 
শকুন্তলা নাটকের সঙ্গে রবীপ্্রনাথের ঘনিষ্ট পরিচয়কেই সপ্রমাণ করে । তাছাড়া এই কাব্যের 
নায়িকা কমলার চরিজ্রগঠনে শেক্সপীয়রের টেন্পেস্ট নাটকের মিরাণ্ড। ও বস্কিমচন্দ্রের কপাল- 
কুগডল। ছাড়াও শকুস্তল। চিত্রের প্রভাব অনুভব কর। যায়| পার্বত্য-কুটীর ত্যাগ করে ঘাবার 
সময় কমলার উক্তি- 
হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি 
দাড়াইয়া ধীবে ধীবে আচল চিবায়_ 
ছিড়ি ছিডি পাতাগুলি দুখেতে দিতাম ভুলি 
তাকায়ে রহিত “মার হুখপানে হায় 
_শকুস্তল। নাটকের চতু্থ অগ্ধে শকুস্থুলার পতিগৃহে যাত্রার একটি বর্ণনার কখা স্মরণ কিযে 
দেয়। এই প্রভাব খাক! বিছুতেই সম্ভব হিল প: ঘণ্দ কাবাটি হিমাল “থকে প্রত্যাবঙ্নের 
অল্প পরেই রচিত হত। 
বনফুল কাব্য যে ১২৮২ বঙ্গান্দেই লেখা তার আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়। যায়, প্রধানত 
ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে ৷ এর ভতায় সর্গটি মোটামুটি “প্রলাপ -এর ছন্দে লেখ! * ভাষার 
সাদৃশ্য ও চোখে পড়ে _ 
'বহিছে মলয় ফুল ছুয়ে ছুয়ে, 
নুয়ে নুয়ে পড়ে কুহ্ুমরাশি ! 
ধারি ধারি ধারি ফুলে ফুলে ফিরি 
মধুকরা “প্রম আলাপে আসি! ইত্যাদি অংশে । এই 
সর্গে নীরদের গানটির মধো আমরা প্রলাপ-এর সঙ্গে ভাব-সাদৃশ্ঠটিও স্পষ্ট চিনে নিতে পারি। 
সারদামঙ্গল-এর 'গীতসৌন্দধ অনুকরণস;" নয়" মনে করেও রবীন্দ্রণাথ তার রচনায় ছন্দ 
« ভাষার দিক দিয়ে এই সৌন্দয ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার একটি নিদর্শন তুলে 
দেওয়া যায় কাব্যটির অষ্টম সর্গ থেকে . 
“যেন কোন্‌ সরবাণ। 
দেখিতে মর্তযের লীল। 
স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাত্রিশিখরে 
চড়িয়া নীরদ-রথে _ 


নি রবিজীবনী 


সমুচ্চ শিখর হোতে 
দেখিলেন পূ্থীতল বিশ্মিত অস্তরে ।' 

ুক্তাক্ষরের স্থণিপুণ ব্যাবহারে ছন্দের ঝংকার ও ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং স্বষ্ঠু অস্ত্যমিল _ 
যেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গল-এর ছন্দের টৈশিষ্ট্ট বলে অভিহিত করেছেন, তার 
সব-ক'টিই উপরোক্ত উদ্ধীতিতে পাওয়া ঘাবে | এটিও বনফুল যে বর্তমান বঙ্সরের রচনা তার 
একটি প্রমাণ-_কারণ আমর জানি, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল-সংগীত' আধাদশন পত্রিকায় 
ভাদ্র-পৌষ ১২৮১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । ূ 

এই বংসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন৷ সংঘটিত হয়। বিভিন্ন 
সরকারী কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের একটি ধাধষিক সশ্মিলনে মিলিত করবার প্রচেষ্টা 
হিসেবে কলেজ রি-ইউনিয়ন' গত বংসর থেকেই শুরু হয়েছিল প্রথম বাষিক “কলেজ রি- 
ইউনিয়ন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1 780 1875 [শুক্র ১৮ পৌষ ১২৮১] রাজা যতীন্রমোহন 
ঠাকুরের কলকাতার উপকণ্ঠে সিথিতে অবস্থিত মরকত-কুঞ্জ [ চ07701810 1730৬/67 ] নামক 
উদ্যানে । বর্তমান বংসর একই স্থানে দ্বিতীয় বাধষিক “কলেজ রি-ইউনিয়ন' অনুষ্ঠিত হয় 
সরস্বতী পুজোর ছিনে ১৮ মাঘ [ সোম 31 007 1876] তারিখে ।২ এই বংসর যোগদানের 
সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছিল সমস্ত কলেজের ও অন্যান্ত প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন 
ছাত্রদের নিকট। যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা রাজা শোৌবীন্্রমোহন ঠাকুর এই অন্ষ্ঠানের সম্পাদক 
ও কোষাধ্যক্ষ পনে অধিষ্টিত ছিলেন এবং চন্দ্রণীথ বস্থ ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক | রবীদ্্রনাথ এই 
অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ! সেন্ট জভিয়ার্স কলেঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেতন যদি 7২097 1876 
পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্ত ক্লাসে অন্গপস্থিতির কল্যাণে তিনি ইতিমবোই উক্ত শিক্ষ।- 
প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রের পধায়ে উন্নীত হয়েছিলেন; সুতরাং এই অনুষ্ঠানে তার যোগধানে 
কোনো নীতিগত বাধা ছেল না! ৃ 

রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে জ্ঞাতিরিন্দ্রনাথখের লিরোজিনা' নাটক থেকে কয়েকটি তজোন্দাঞ্চ 
কবিতা পাঠ করেছিলেন ।2 আমাদের শিশ্চিত বারণা, তর একটি হল ভারই স্বরচিত 
'জল্‌ জল্, চিতা! দ্বিগুণ, ছিগুণ' কবিতাটি । কারণ রবান্দ্রনাথের কবিতাটি ও সণশেষে 
রামদামের মুখে একটি কবিত। ছাড়া (৫দ্ববাণী ও ঠভরবাচাধের দেবাধন্দনা বাদ দিয়ে] 
তেজোদ্দীপ্ক আর কোনে। কবিতা এই গগ্যনাটকে দেখ। যায় না। “সদিক থেকে জণমভায় 
রবীন্দ্রনাথের এটি তৃতীয় স্বরচিত কবিতাপাঠ বল! যেতে পারে। 

এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বস্কি মচন্দ্রকে দেখেন, এই স্বৃতি তার মনে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল । 
জীবনম্বতি-তে তিনি এই অনুষ্ঠান ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি দার্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন : 
“তখন কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুরাতন ছাত্রের মিলিয়৷ একটি বাধিক সম্মিলনী স্থাপন 
করিয়াছিলেন । চন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । বোধকরি তিনি আখ] 
করিয়াছিলেন, কোনে।-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ 
করিতে পারিব-জেই ভরসায় আমাকে ৪ মিলনস্থানে কী একটা কবিত। পড়িবার ভা 
দিয়াছিলেন। তখন তাহার যুবাবয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধীকবির যুদ্ধ- 
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কবিতার ইংরেজি তর্জমা৯ তিনি সেখানে শ্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের 
সহিত আমাদের বাড়িতে মেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।”২ পরবর্তী অংশটি আমর! 
অন্ত্র থেকে উদ্ধত করছি: 'খোদন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশন্বী লোকের 
সমাগম হুইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর [ মধ্যে ] একটি খজু দীর্ঘকায় উজ্জলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ 
গুপ্ষধারী প্রো পুক্রষ চাঁপকানপরিহিত বক্ষের উপর ছুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাড়াইয়াছিলেন। 
দেখিবামাত্রই যেন তাহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মমমাহিত বলিয়! বোধ হইল । আর 
সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর-কাহারও পরিচয় 
জানিবার জন্য আমার কোনোরপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া! তৎক্ষণাৎ আমি 
এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া 
জানিঞ্াাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলধিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, 
প্রথম-দর্শনেই তাহার মুখশ্রীতে প্রতিভার 'প্রথরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাহার 
একটি স্থদ্বূর ত্বাতন্ত্রভাব আমার মনে অক্ষিত হইয়। গিয়াছিল।৩ 

“সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত 
সংস্কৃত ক্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।৪ বঞ্ষিম এক প্রান্তে দরাড়াইয়। 
শুনিতেছিলেন। পগ্ডিতঘহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া 
একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া 
উঠিল। বঙ্কিম তংক্ষণ[ৎ একান্ত সংকুচিত হইয়। দক্ষিণ-করতলে মুখের নিশ্নার্ধ ঢাকিয়া পার্খবর্তা 
দ্বার দিয় ভ্রতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন । 

'বন্ধিমের সেই সসংকোচ পলারনদৃণ্ঠটি অগ্যাবধি আমার মনে মুদ্রান্কিত হইয়া আছে ।'৫ 

জীবনম্বতি-তেও রবীন্দ্রনাথ ঘটনাট4 বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন [ত্র ১৭। ৪১৬]। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 

১২৮২ বঙ্গাবে জোড়ার্সাকো ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এখানে 
সংকলিত হল : 

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি [ 4১4৪ 1875 ] হেমেন্দ্রনীথের সপ্তম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা 
মনীষা! দেবীর জন্ম হয়। 

অগ্রহায়ণ মাসে হ্বর্ণকুমারী দেবীর তৃতীয়া কন্তা উ্নিলা দেবীর অন্পপ্রাশন অনুষ্ঠিত 
হয়। 

২২ মাঘ [ শুক্র 4 8১ 1876 ] সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্তা ইন্দুমতীর [ শিশু- 
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২ জীবনম্বতি ১৭। ৪১৪৫ 

ঙ ৯1 ৪০৭-০৮ 

রি এ চতুর ছার হরির শর্মা! বাগাড়ম্বরে বক্তা করিতে থাকেন, তাহাতে অনেকে 
আমোদিত হইয়্াছিলেন ।'- সাধারণী, ৫ | ১৫, ২৪ মাঘ ১২৮২, পৃ ১৭১ 

& “বন্ছিমচন্ত্র', আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪*৭-*৮ 


ভূ ১৩৩ 


২৮২ রবিজীবনী 


বয়সে এর নাম রাখা হয়েছিল ইন্দ্রাবতী ] বিবাহ হয় নিত্যানন্দ১ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 
এর সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তার অপ্রকাশিত আত্মকথায় লিখেছেন, “নিত্যবাবুর বেশ লক্বা 
চওড়া গড়ন, বড় ২ উজ্জ্বল কালো চোখ ও টিকলে। নাক ছিল, 

১২ ফান্ন [বুধ 23 চ€ 1876 ] গুপেন্্রনাথের জোষ্ঠ পুত্র গগনেন্দত্রনাথ এবং তার 
জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাদশ্বিনী দেবীর কনিষ্ঠপুত্র ইন্খুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনয়ন হয়। 

?৯ চৈত্র [ মঙ্গল 21 18: ] সারদাদেবীর 'একদিষ্ট শ্রান্ধ' অনুষ্ঠিত হয়। 

এই বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদ পাওয়] যায় ক্যাশবহি-র ২২ জ্যোঠ [শুক্র 
4 19 ] তারিখের হিসাবে : 'ব” ট্রটমেন এগ ওয়াটকিনস্/্ীমতী শরৎকুমারী দেবীর জন্ত/ 
বেনেপুকুরের বাটী ক্রয় করা যায়/মূল্য ১০০০০২/এস্টাম্প মূল্য - ১০২/১০১০* | এই বাড়ি 
কেনার পরেই শরৎকুমারী দেবী অবশ্ঠ সেখানে বসবাস করার জন্য উঠে যান নি। বরং দেখা 
যায় বাড়িটি মেরামত করে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ট্যাক্স ইত্যাদি সরকারী তহবিল 
থেকেই দেওয়। হত। স্থতরাং বাড়িটি ক্রয় করার তাৎক্ষণিক কোনে বিশেষ তাৎপধ দেখা 
যায় না। কিন্তু এটি দেবেন্্রনাথের দুরদৃষ্টির ও সে-অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণের মতো! বাস্তববুদ্ধির 
পরিচায়ক । তীর পুত্র ও কন্যাদের পরিবার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাতে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টহ 
বুঝতে পারছিলেন ষে, জোড়ার্সাকো বাড়ির যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেও একদিন এই 
বাড়িতে সকলের জন্য স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া কন্তা-জামাতাদের ভরণ 
পোষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল গৃহকত্রী সারদা! দেবীর উপর । তিনিই ছিলেন এই বুহং 
পরিবারের গ্রন্থন-সুত্র। তাই তার মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র বাবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । 
কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনী দেবী, ন্বর্ণকুমারী দেবী ও বীরেন্্রনাথের 
জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে তিনি ২০ জৈষ্ঠ [বুধ 2 7] 
ও ৪ ফান্ধন [মঙ্গল 15 ৩৮ 1876] জ্যোতিরিক্্রনাথকে শ্বাধীন ব্যবসা! ইত্যাদির জন্য 
বাধিক ৬ টাকা দে দু'দফায় দশ হাজার টাক1 খণ দেন । এর পিছনেও তার একই উদ্দেশ 
ছিল বলে মনে হয়। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২ 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' 
প্রথম প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 30 1০৬৮ 1875 [ ১৫ অগ্রৎ] 
তারিখে এবং এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'জল্‌, জল্‌, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' কবিতাটি 
অন্তরূক্ত হয়েছিল। নাটকটি সাহিত্য হিসেবে ও অভিনয়ের দিক দিয়ে খুবই জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল । এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কবিতাটি । 
সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় নাটকটির যে-সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশেই 
কবিতাটির অনেকখানি করে উদ্ধৃত হয়েছে। সাধারণী-র » ফান্তন সংখ্যায় “নাটক সমালোচন' 
এ “ওই যে সবাই পশিল চিতায়... তবু না হইব তোদের দাসী, _ এই দীর্ঘ অংশটি উদ্ধৃত হয়। 


১ চিত্রা দেব এর নাম “নিত্ারগ্রন' বলে উল্লেখ করেছেন। দেবেস্রনাণের আত্মজীবনী-তে প্রদত্ব বংশ- 
লতিকায় নামটি “নিত্যানন্দ' রূপে দেখা যায়। ইরাবতী দেবীর স্বামীয় নাম নিত্যরগ্রন হওয়ায় দৌদামিনী দেবীর 
ছই জামতা! 'বড়ো! নিতা' ও “ছোটো নিত্য' বলে পন্নিচিত ছিলেন, ও দেব এই সংবাদটি দিয়েছেন। দ্র ঠাকুরবাড়ির 
জনগরমহল [ ১৩৮৭ 11 ৮৭ 
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বান্ধব ওয় বর্ষ ১-২ যুগ্সংখ্যায় [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩] "সংক্ষিপ্ত সমালোচন'-এ লেখা 
হয়, “আমরা! এই নাটক-ধানি সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিত! 
পাঠকবর্গকে উপহার দিব । আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন, 
তিনিই গ্রশ্থকারকে স্ৃকবি বঙিয়া প্রশংসা করিবেন, সহদয় বলিয়া ভাল বাসিবেন, এবং শ্বদেশ- 
বসল বলিয়া তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ হইবেন । [পৃঙ৪] এর পর 
সমালোচক দুটি কবিতা নয়, উপরোক্ত একটি কবিতারই ছুটি অংশ _'পরাণে আহুতি দিয়া 
সমর-অনলে-." এর প্রতিফল ভূগিতে হবে ॥' এবং "দেখ, রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,... সঁপিছে 
পরাণ অনল-শিখে ॥ উদ্ধৃত করেন। "আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমেলায় 
পঠিত একটি কবিতা ও “বিদ্জ্জন সমাগম'-এ পঠিত প্রকৃতির খেদ' সংবাদপন্ত্রের সপ্রশংস 
মন্তব) লাভ করেছিল । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেধরনের মন্তব্য করা হয়েছে তার প্রকৃতি 
আলাদা । অবশ্য সমালোচক জানতেন না৷ আলোচ্য কবিতাটির প্ররুত রচয়িতা! কে, স্বতরাং 
তার সমস্ত প্রশংসা নাট্যকারের উদ্দেস্তেই নিবেদিত হয়েছে? কিন্ত আমর! যেহেতু প্রকৃত তথ্য 
জানি, সেহেতু রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচনার ইতিহাসে উক্ত মন্তব্কে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 
দিতে পারি । প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য “জি পি রায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত 'জাতীয় সঙগীত- 
প্রথম ভাগ'* গ্রন্থে (সংকলকের “বিজ্ঞাপন'-এব তারিখ ৬ ফাল্ভুন ১২৮২] "্যদেশান- 
রাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা'তে উনত্রিশটি সংগীতের মধ্যে, 'সরোজিনী নাটক” থেকে এই 
কবিতাটির গ্যাখরে জগৎ মেলিয়ে নয়ন**. এর প্রতিকল ভূগিতে হবে ।' [পৃ ৩৭-৩৮] অংশটিও 
গ্রথিত হয়েছিল।২ গানটির স্থর-তাল সম্পর্কে নির্দেশ আছে : 'রাগিনী অহং- তাল এক- 
তাঁল।।” পাদটীকাঁয় লিখিত হয়েছে : ইংরাজি স্থরে গান করিতে হয় ।' 
অভিনয়ের দিক দিয়েও নাটকটি যথেষ্ট সাফলা লাভ করেছিল এবং সেই সাকল্যের 
অনেকটাই আলোচ্য গানটির কারণে । সরোজিনীর তূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনী লিখেছেন, 
“সরোজিনী” নাটকের একটি দৃশ্টে রাজপুত ললনার গাইতে গাইতে দি্তারোহণ করছেন। সে 
দৃশ্টি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধু করে চিতা জলছে, সে 
আগুনের শিখা ছ'তিন হাত উচুতে উঠে লক্লক্‌ করছে। তখন ত বিছ্যতের আলো ছিল 
না, ষ্েজের ওপর ৪1৫ ফুট লম্বা! সরু সরু কাট জেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পরে 
কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মাল! হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত 
রমণী, সেই 
“জল জল চিতা দ্িগুণ দিগুণ 
পরাণ সঁপিবে বিধবা বাল1। 
লুক জলুক চিতার আগুন 
জুড়াবে এখনি প্রাণের জাল! ॥ 
এইরপ লেখা আছে £ 'িঞ্াা0িঞা। 50 8িডে ৪9০01528721 
হি পি সঙ্গীত || প্রথম ভাগ ॥ (ম্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমাল]1) /091239 ঃ 
| গ্যাস 0. 20৬ & 00,2180৬% 82220 377২50118761মূলয ৩ আনা মান্র। 
পৃষ্ঠাসংখ্যা-৬+৪২। ধ্পাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় রি ৪ 'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গো- 
৷ দ্র সাঁদা-চ ৭৮৭২৯-৩* 
০৮০০৮ রা ডি পথ পুস্তকটির সমালোচন। করতে গিয়ে সমালোচক সত্যেজ- 
নাথের “মিলে নবে ভারত সন্তান" দিজেরনাথের 'মলিন মুখ'চ্্রমা তারত তোমারি প্রভৃতি চারটি গান উদ্ধত করে 
যে-ক”ট উদ্ধত করতে না গারার জগ্ঠ ছুখে প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এই গানটিও আছে। 


২৮৪ রবিজীবনী 


দেখ, রে যবন দেখ রে তোর! 
যে জাল! হদয়ে জালালি সবে। 
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার 
এর প্রতিফল ভূগিতে হবে ॥” [পাঠে কিছু ভূল আছে ] 
গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে 
পিচকারী করে সেই আগুনের মধো কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়। হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ 
করে জলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে ষাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে -তবুও কারু 
জক্ষেপ নেই - তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 
তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজন। হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি ন1।”১ 
দৃশ্যটি কী ধরনের উন্মাদনা! স্থষ্টি করত, উদ্ধৃতিটি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায় । বলতে 
ছিধা নেই, এই ব্যাপারে সমস্ত কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই কবিতা ব1 গানটির প্রাপ্য । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষক যদুভট্ট সম্পর্কে আমর যে বিবরণ দিয়েছি, তার অতিরিক্ত যেটুকু 
তথ্য পাওয়! ঘায় তার পরিমাণ খুবই সামান্য । মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থার জন্য 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দরবারের সংগীতগুণীর। ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। 
তানসেন-বংশীয় এক ধরপদীয়া বাহাছুর খা এই সময়ে বিষ্ুপুর রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
তাঁর শিষ্বদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভটটাচার্ধ খুবই বিখ্যাত। যছুভষ্ট এই রাম- 
শঙ্করেরই শিল্ত। তিনি গ্রপদ, বিশেষত খাগারবাণী প্রুপদে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তানসেন- 
বংশীয় বীনকার কাশেম আলি খাঁর কার্ছে তিনি সেতার শিক্ষা করেন। স্থরবাহার ও 
পাখোয়াজেও তার দক্ষতা ছিল।২ 

যহুভটের জন্ম বিষ্ুপুরেই । পিতা! সেতারবাদক মধুস্থদন ভট্টাচার্য । রামশঙ্করের কাছে 
প্রাথমিক সংগীতশিক্ষার পর ১৫ বতনর বয়সে কলকাতায় এসে ঞরপদাচার্য গঙ্গানারায়ণ চট্টো- 
পাধ্যায়ের কাছে প্রায় ১* বৎসর ধুপদ শিক্ষা করেন। পঞ্চকোটে ও ত্রিপুরার রাঁজদরবারে 
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভাগায়ক হিসেবে অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন।” হুরপ্রসাদ 
শান্্রী লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র “কয়েক বৎসর ধরিয়া ছু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন। একটি 
হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। গোপালচন্ত্র রায় জানিয়েছেন, ঘছু ভট্টের বাড়ি বিষুপুরে 
হলেও তিনি ব্সময় কিছুদিন কাটালপাড়ায় তার ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। এই যছু ভট্টই 
প্রথম বন্ধিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ সংগীতে স্বর দিয়ে গেয়ে তাকে শুনিয়েছিলেন ।৪ লাধারণী 
পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জান! ঘায় চু'চুড়ায় একটি সংগীত-বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা হলে ১২৮৪ 
বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি ঘদুভট্র সেখানে শিক্ষকতা করেন। 

“আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়'-এও যছৃভট্র কিছুদিন সংগীত-শিক্ষা দেন। আধাঢ় 
১২৮২-সংখ্যা তত্ববোধিনী-তে ২২ জৈষ্ঠ তারিখ দিয়ে একটি “বিজ্ঞাপন'-এ দেখা যায় : “আদি 


১ "আমার অভিনেত্রী জীবন", বিনোদিনী দাদী £ আমার কথ] ও অন্যান্য রচন] [ ১৩৭৬] | ১০৬-*৭ 
২ রবীন্দ্রসংগীত [ ১৩৭৬ । ৪৯-৫* থেকে তথাগুলি গৃহীত। 

৩ দ্র তারতকোষ ৫ [১৩৮০] । ৩৮৮, দিলীগকুমার মুখোপাধ্যায়-রাচত বিবরণ । 

৪ গোপালচজ্র রার, বহধিমচন্ত্র [ ১৩৮৮ 11 ২৪২ 
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্রাক্মমমাজের ব্রদ্ষসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য উক্ত লমাজ-মন্দিরের দ্িতীয়তল গৃহে 
একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অগ্য হইতে তাহার কার্ধ্য আরম হইবে । রবিবার 
ও বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহু ৭ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্ট1 পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে উচ্চ 
অজের ক ও ঘন্ত্র লঙ্গীতের শিক্ষ। দেওয়! হইবে। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্তবেতা শ্রীযুক্ত 
বাবু যছুনাথ ভট্ট অধ্যাপন! কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন |". [পৃ৫৬] 

সোমপ্রকাশ পত্রিকা-য় ২৫ বৈশাখ ১২৯০ [ ২৭1২৫ ] তারিখের সংবাদ থেকে জানা যায়, 
২২ চৈত্র ১২৮৯ [ বুধ 4 4১০ 1883 ] মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে বিশিষ্ট গায়ক যছুনাথ ভট্টাচার্ষের 
মৃত্যু হয়। 

স্বল্নকালীন পরিচয়েও রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন 
আ'জীবন। তিনি বলেছেন, “ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান 
ধার অন্তরের দিংহাসনে রাজমর্ধাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো 
তাল-ঠোকাঠুকি করত ন1।... তিনিই বিখ্যাত যদৃভট্ট |... ধখন আমাদের জোড়ার্সীকোর 
বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তার কাছে শিখতে ; কেউ শিখত মুদঙ্গের বোল, 
কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ ।.." বাঙলাদেশে এরকম ওন্তাদ জন্মায় নি। তীর প্রত্যেক 
গানে একাটি ০:1£102175 ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা ।১ অন্যত্র তীর উক্তি: “তিনি 
ওস্তাদ-জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ে! ৷ তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটে কর হয়৷ 
তার ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তার চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত । তার রচিত গানের 
মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্ত কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।... যছুভট্রের মতো 
সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ ।”২ 

শানস্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন, বাহার রাগিণী ও তেওড়। তালে রচিত যছুভট্রের একটি 
গান "আজু বহুত স্থগন্ধ পবন স্থমন্ন' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তার “আর্জি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ 
তোমারি স্থগন্ধ হে' গানটি রচনা করেন [ ১২৯২ বঙ্গাব্ধের মাঘোৎসবে গীত 11৩ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : 8 


শিলাইদহ অর্থাৎ পরগন! বিরাহিমপুর [ নদীয়া কালেকটরেটের ৩৪৩০ নং তৌজি] ঠাকুর 
পরিবারের অন্যতম প্রাচীন জমিদারি । দ্বারকানাথের পালক-পিতা৷ রামলোচনের উইলে [২২ 
অগ্রহায়ণ ১২১৪) [79০০ 1807] স্বোপারঞ্জিত সম্পত্তির তালিকায় এই জমিদারির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। ছ্বারকানাথ 20:80 1840 [ ভাত্র ১২৪৭ ] তারিখে ষে ট্রাস্টডীড প্রস্তত করেন, তাতে 
অন্য তিনটি জমিদারির নঙ্গে এই পৈত্রিক জমিদারিটিও ট্রাস্ট সম্পত্তির অন্ততূক্তি করেছিলেন। 
শিলাইদহ গ্রামটি ছিল পূর্বতন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি 
থানার অধীনে । এই গ্রামের উত্তরে পদ্মা এবং পশ্চিম দিক দিয়ে গোরাই নদী প্রবাহিত; , 
ছুটি নদী যেন গ্রামটিকে অর্ধচন্ত্রীকারে ঘিরে রয়েছে। গ্রামটির নাম পূর্বে শিলাইদহ ছিল না, 
সরকারী সেট্লমেন্ট দলিলপত্রে খোরসেদপুর, কশবা ও হামিরহাট মৌজা নামেই অঞ্চলটি 
অভিহিত হয়েছে । কথিত আছে, নীলকর সাহেবের যখন এখানে কুঠি স্থাপন করে, তখন 


১ শাস্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, মূল নির্দেশ কর] হয় নি। 
২ এঁ। ৩৪-৩৫ 
ও এ । ৩৫ 


২৬ রবিজীবনী 


শেলী নামে একজন সাহেব এখানে বাস করতেন; পয্মা ও গোরাই নদীর সংগমস্থলে যে একটি 
দহের স্্টি হয় তার সঙ্গে এই শেলী সাহেবের নাম যুক্ত হয়ে স্থানটির নাম হয় শিলাইদছ। 
রবীন্দ্রনাথ পুরোনে৷ নীলকুঠির প্রাঙ্গণে যে ছুটি কবরের কথা উল্লেখ করেছেন, দেগুলি নাকি এই 
শেলী সাহেব ও তীর স্ত্রীর। খোরসেদপুর নামেরও একটি ইতিহাস আছে, জনৈক খোরসেদ 
ফকিরের নাম তার সঙ্গে যুক্ত “খোরসেদ দরগা” তারই স্বতি বহন করছে ।১ গ্রামটির নাম 
মুসলমানী হলেও অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট, তাদের অনেকেই ছিলেন উচ্চ- 
বর্ণের । গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত গোপীনাথদেবের মন্দির । কথিত আছে, রাজা সীতারাম 
গোপীনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে গ্রামটি রানী ভবানীর অধিকারে এলে তিনি দেবসেবার 
জন্য ব্রন্মত্র জমি দান করেছিলেন । গোপীনাথদেবের কারুকার্খচিত কাঠের রথ ছিল প্রকাণ্ড, 
ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ রথতলার মাঠের উল্লেখ করেছেন । 

কৃঠিবাড়িটি অবস্থিত ছিল পদ্ম! ও গোরাই [ মধুমতী ] নদীর সংগমস্থলে বুনাপাড়ায়_ 
এখানেই কুঠিবহাট ও শিলাইদহ খেয়াঘাঁট।২ বিস্তৃত বাগানের মধ্যে অবস্থিত তেতালা কুঠি- 
বাড়ির নীচের তলায় জমিদারি-কাছারি ছিল, উপরতলা ব্যবস্বত হত জমিদারবাবুদের বাসস্থান 
হিসেবে । রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে এই কুঠিবাড়িটিতেই উঠেছিলেন । কয়েক বৎসর পরে 
[ শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর অনুমান ১২৯* সালে ] পদ্মা এইদ্িকের পাড় ভাঙতে আরম্ভ করলে 
বাড়িটি নদীগর্ভে যাবে এই আশঙ্কায় সেটিকে ভেঙে তার মালমশল। দিয়ে নদী থেকে কিছু দূরে 
নৃতন কুঠিবাড়ি তৈরি হয়। কিন্তু পদ্মা পুরোনো কুঠিটিকে গ্রাস করল না, বাগানের গেট পর্যস্ত 
এসে আবার ফিরে গেল। নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ বহুদিন অটুট ছিল। রথীন্ত্রনাথ লিখেছেন, 
১৩০৫ বঙ্গাব্দে [ 1898 ] রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আসেন, তখনও 
নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে তারা সেই ধ্বংসাবশিষ্ট দেখেছেন ।৩ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫ 
“কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামক অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির গ্বারাই ইতিহাসে স্থান 
লাভ করেছে। এটির স্ত্রপাত হয় 1875-এ। বাজনারায়ণ বস্থ এ-বিষয়ে লিখেছেন, 
উতরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (001168০ 7২60121028 ) হয় । আমি উহা প্রথম 
বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি । জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে 
পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম জেলা পুলিস হ্পারিণ্টেণ্ডেপ্ট হন। যখন 
আমি তাহার নিকট এ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের জেল! পুলিস স্থপারিণ্টেণ্্ট 
ছিলেন । আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রের কোন 
উদ্যানে সম্মিলিত হুইয়।৷ আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রন্তাবকে 
প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে ভাহার অস্তভূতি করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন 
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের “মরকত নিকুগ্ত” নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই 


১ খোরসেদ ফকির লম্বন্ধে একটি কংবদস্তা আছে, দ্র শচীন্ত্রনাথ অধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (১৩৮*]। 
€$৭8-৮৩ 

২ প্রমধনাথ বিশী-রচিত "শিলা ইদহে রবীন্দ্রনাথ [১০৯] গ্র্ছে প্রদত্ত একটি হাতনক্সায় কৃঠিবাড়িটির অবস্থান 
অন্তর -ডাকঘর ও হানিফের ঘাটের পূর্বদিকে পদ্মণর তীরে । এটি ভূল। 

৩ পিতৃত্মাতি [১৩৭৮] । ২৭ 


১২৮২ | 1875-76 ২৮ 


সন্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি | ..আমার কলেজের সমাধ্যায়ী 
ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে 
বাছ! বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন 
সময় জগদীশনাথ রায় তাহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা! হইতে বিরত 
করিলেন। রাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা 
ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য বাঙ্গল। সংবাদপত্র সকল তাহাকে 
প্রশংসা করিয়াছিল ।১ সম্মিলনটি হয় ] 12917 1875 [শুক্র ১৮ পৌষ ১২৮১] তারিখে । 
হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ২২ খণ্ড ১ম সংখ্যাতে [ 4 191) 1875] অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ 
প্রকাশিত হয় । এই বিবরণ থেকে জানা যায় সরকারী কলেজগুলির তিন শতাধিক প্রাক্তন 
ছাত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এদের মধ্যে প্রাচীনতম ছাত্র প্যারীাদ মিত্র এই সম্মিলনে 
সভাপতিত্ব করেন। রাজনারায়ণ বস্থুর উক্ত বক্তৃতা ছাড়াও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন এই উপলক্ষে রচিত কয়েকটি কবিত। পাঠ করেন । উদ্যানটি 
আলোকমালায় সঙ্জিত হয়েছিল এবং সংগীত, খেলাধুলা ও যাছুবিদ্যা-প্রদর্শন অনুষ্ঠানের প্রধান 
অঙ্গ ছিল। সম্মিলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পত্রিকাটি এটিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য ন।নাগকম প্রস্তাব করে । 

দ্বিতীয় বাতিক কলেজ রি-ইউনিয়ন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সরম্বতী পুজোর দিন 31 791 
1876 [ সোম ১৮ মাঘ ১৮৮২ ] তারিখে । এই বৎসরের অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাজনারায়ণ বস্থু 
লেখেন, “দ্বিতীয় বংসরে কলেজ-সশ্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে 
অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হুইয়াছিল।".' বিখ্যাত “শকুস্তলাতত্ব” প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বন্থ 
এম. এ. এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে 
কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মৃূক অভিনয় প্রদশিত 
হইয়াছিল ।,৯ 

বেঙ্গলী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যে অনুষ্ঠান-স্থচী ঘোষিত হয় সেটি এইরূপ : :]176 
10051865501 0196 7২601)101) 111] 00100161706 20 10001 2170 1956 011] 8 7. 17], 8100. 
00105196 01 0116 06116]চ 0 160601695১) 1:6০1621 06 002108, 168011765 £010 
21101)013১ [0051091] 16110107091)065) 20191010010 01 20162050 ৮1521065 0£ 18895 8150 
1951019 210. 01000165 01 98061 2016810য 0 9০61795 00100 1৬1০£1)217909. এই 
বিজ্ঞাপনেই কলেজ রিইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয় : জগদীশনাথ রায়, 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজনারায়ণ বস্থ, গৌরদাস বসাক, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, 
অধ্যাপক এইচ. ব্লথমান, ডাঃ মহেন্্রলাল সরকার, মৌলভী আবছুল লতীফ খান বাহাদুর, পর্ডিত 
মহেশচন্ত্র ন্তায়রত্ব, রেভারেও লালবিহারী দে, ব্রন্মমোহন মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্ত্র 
সেন, শ্রানাথ ঘোষ, উমেশচন্ত্র দত্ত, বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থ, রামশঙ্কর সেন, 
ভৃদেব মুখোপাধ্যায় এবং জি. সি. দত্ত । রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদক ও কোষাধ্াক্ষ, 
চন্দ্রনাথ বস্থু যুগ্ব-সম্পাদক এবং খগেন্জরনাথ রায় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

বেঙ্গলী পত্রিকার * প্রতিবেদন [ ০]. সো, ট০. 6, ৪১ 6 ] থেকে জানা যায়, 
বেলা দেড়টা নাগাদ ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ুরোধে চন্দ্রনাথ বস্থ সম্মিলনের উদ্বোধন 


১ আল্মচরিত [ ৪র্ধঘ সং ১৩৬৮ ]1 ১৫৭ 


২৮৮ রবিজীবরনী 


করে বলেন, ইংরেজি শিক্ষিত একটি গোষ্ঠী ধার! হিন্দু সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন তাঁদের 
একস্থানে সমবেত করে এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশে তাদের মধ্যে চিন্তা অন্থভূতি ও আবেগ 
বিনিময়ের সুযোগ স্থষ্টি করে এই সম্মিলন একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছে । সমাজের বর্তমান 
অবস্থায় যখন এঁকাসাধনের নীতিগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত বা শক্তিশালী নয় তখন এইরূপ 
পুনমিলনের বিশেষ প্রয়োজন এবং এই কারণেই হিন্দু কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র গত 
বসর এই সম্মিলনের স্থচনা করেন। তিনি আশ! প্রকাশ করেন, বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেস্ঠ 
সাধনের জন্য এই কলেজ সম্মিলন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং এর সংগঠক ও সমর্থকর! 
য| পরিকল্পনাও করতে পারেন নি সেই রকম সংগঠিত ও বিস্তৃত আকারে প্রতিষ্ঠানটি ইতিহাসে 
স্থান লাভ করবে । সমস্ত শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে এই সম্মিলনের প্রস্তাব যেরূপ সহানুভূতি 
লাভ করেছে, তার কাছে তা খুব উৎসাহব্যঞ্রক লক্ষণ বলে মনে হয়েছে এবং রি-ইউনিয়ন 
কমিটির সঙ্গে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন । এরপর রবীন্দ্রনাথ 
'সরোজিনী' নাটক থেকে কয়েকটি তেজোদ্দীপ্ত কবিতা পাঠ করেন ও চন্দ্রনাথ বস্থু বিখ্যাত 
জার্মান কবি ও বীর চার্লস থিওডোর কর্নারের 56 8120 5৬০৫৭, কাব্য থেকে ছুটি স্থন্দর 
কবিত৷ আবৃত্তি করে শোনান । 

এরপর শ্রানাথ দত্ত কৃষি-বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। 

রাজনারায়ণ বস্থ হিন্দু কলেজের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র পরলোকগত প্যারীচরণ সরকারের 
স্বতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধ! জানিয়ে মছ্যপাঁন বিষয়ে তার তীব্র বিরোধিতার কথ উল্লেখ 
করেন। 

তারপর ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অনুপম কাব্য "্বপ্নপ্রয়াণ থেকে কয়েকটি আকর্ষণীয় অংশ 
পাঠ করে শোনান। এরপর ঘখন স্থুকবি হেমচন্দ্রের গীতিমূচ্ছনাময় একটি কবিতা মুদ্রিতা- 
কারে সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলীর হাতে বিতরণ করা হল এবং উপযুক্ত গাম্ভীধসহকারে পঠিত হুল 
তখন তীর] পবিত্র ও বিষাদময় শান্তরসের আম্বাদন লাভ করে প্রীতি, বেদনা ও আশার একটি 
অজানা অথচ প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ হলেন। 

অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশের বিবরণ আমর সাধারণী [৫| ১৫, ২৪ মাঘ, পৃ ১৭৩] 
থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : *... এই বিঘজ্্ন সভায় কয়েকটা নির্বাক জীবন্ত প্রতিমা গ্রদশিত 
হইয়াছিল ।... সন্ত্রীক শ্রীরাগ, পুষ্পালঙ্কৃত বসন্তরাগ, ইন্দ্রজিতের রণযাত্র। নিবারণ-কারিণী 
প্রমীলা, মহাযোগীর যোগভঙ্গকারী _ সশস্ত্র ফুলবাণ, রমা অস্ক দেশে মৃচ্ছিত1 সীতা, 
নিকুস্তিলা ষজ্জাগারে ভূপাতিত মেঘনাদ, সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী সরম্বতী এবং কাব্যাধিষ্ঠাত্রী 
বাঙ্গেবী -সকলই স্ুন্বর, পৌরাণিক, মনোরম এবং উজ্জল । | 

'বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে যাহা কখন প্রদণিত হয় নাই, এরূপ একটা অভিনব অভিনয় প্রকরণ 
শৌরীন্্র বিজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন । “প্রহেলিকা অভিনয়” বলিয়া ইহার নাম- 
করণ হইয়াছে এবং "অভিনয় দর্শনে কোন যৌগিক শব্ধ নিরূপণ' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা 
হইয়াছে |". 

নাস-তরঙ্গ', সানাই ইত্যাদি বাস্ক পরিবেশনের পর রাত্রি প্রায় ন-টায় অচষ্ঠানটির সমাপ্তি 
ঘোষণ। কর] হয়। 

১ হেমচন্ত্রের এই কবিতাটি 'মৃহাৎসঙ্গম' নামে বঙ্গদর্শন-এয় অগ্রহায়ণ ১২৮২ [ পৃঙ৭৯-৮১] সংখ্যায় 


মুদ্রিত হয়েছিল [ বঙ্গদর্শন-এর প্রকাশ তখন অত্যন্ত অনিয়মিত ]| দ্র কবিতাবলী [সাহিত্য পরিষদ সং, ১৬৭১] | 
১০২০৩৬ 


১২৮২ | 1875-76 ২৯৮৯ 


এই বিবরণের মধে[ প্রহেলিকা অভিনয়ট আমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আমরা 
জানি, রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অনেকগুলি “হেয়ালি নাট্য বাঁ 01:9:85 রচনা করেছিলেন এবং 
সেগুলি “বালক” এবং ভারতী ও বাঁলক' পত্রিকায় ১২৯২-৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 
বাংলাভাষায় এই ধরনের নাট্যরচনার স্ন্রপাত এই প্রহেলিকার মাধ্যমেই হয়েছে বলে মনে 


হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এপপ্রসঙ্গে আমর! এ তথ্যটিও ল্মরণ করতে 
পারি। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য £ ৬ 

এ বৎসরে হিন্দুমেলার দশম বাধিক অধিবেশন হয় ৮ ও ৯ ফাল্গুন শনি ও রবিবার [ 19-20 
চ০১ 1876 ] রাজা বদনাদের টালার বাগানে । প্রথম দিন স্ত্ীলোকদের তৈরি কার্পেটের 
জুতো, টুপি, আমন, ছবি প্রভৃতি প্রদশিত হয়। ছুটি বালিকা! বিদ্যালয় থেকে দুজন করে 
চারজন বালিক। সভায় শ্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ বরে [ যোগেশচন্জ্র বাগল লিখেছেন, এই বালিকা- 
চতুষ্ঠয়ের মধো 'একজন্‌ হয়তে। লেডি অবল। বস্থ (দাস), ত্র হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত । ৪৪ ]। 
সভাপতি ছ্িজেন্দ্রনাথ উক্ত বালিকাদের ও বালিকা বিগ্যালয়গুলির শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের 
উদ্দেস্তে বলেন বালিকার] ষেন বিছ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব রক্ষা করতেও শেখে । 

রবিবার মেলার এধান দিবসে সকালে বাঁচখেল। ও কৃষি-প্রদর্শনী হয়। বাধিক অধি- 
বেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন । প্রথমে কয়েকটি কবিতা পঠিত হয়। “একটি অল্প বয়স্ক 
বালক যেরূপ দুঃখ ও অভিমান ভরে একটি পদ্যের আবৃত্তি করেন, তাহাতে সকলেই স্তব্ধ ও 
সাশ্রুনয়ন হইয়াছিল । সকলেরই শিবার উপর শোণিতের সঞ্চরণ অনুভূত হুইয়াছিল। এ 
সকল পদ্য শুনিয়! ভারতমাতার পূর্বব সৌভাগ্য ও ইনদানীন্তন হতশ্র। _ উজ্জলভাবে সকলের মনে 
চিঠরিত হুইয়াছিল। সকলেই বুঝিরাছিলেন যে, তাহারা মহদ্বশজাত, তাহাদের পূর্ববপুক্রুষগণ 
মহাপুরুষ ছিলেন এবং এক্ষণে তাহার! বীষ্যশৃন্য হইয়াছেন । সকলেরই কর্তব্যজ্ঞান, স্বভাবতঃ 
সেই সময় জাগরূক হইয়াছিল ।' [ সাধারণী, ৫ | ১৮, ১৬ ফান্তন ] এর পর মনোমোহন বন্ধ 
একটি স্থৃদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার পর নগেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় “জাতীয় চরিত্র' 
বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র আধ্যদর্শন, ৫বশাখ ১২৮৩ । ১৪-২৫]। সভাপতির বক্তৃতার 
পর মভা ভঙ্গ হয়। 

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার এই অধিবেশনে যোগদান করেন নি, এর কয়েকদিন পূর্বে ৫ 
ফান্তন তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন । তবে পোমেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৭ 

এই বৎসরটি বাংল! তথা ভারতেরাছনীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে স্মরণীয় । ইতিপূর্বে 
19: 1838-4 স্থাপিত ভূমাধিকারী সভা? [29100190215 4550০190101) বা [81501901065 
9০০15 ], 20 £১০: 1843-তে স্থাপিত 36168] 91105) [15019 ১০০1৪ বা 20 ০১০ 
1851-এ প্রতিষ্ঠিত 7:21517 11700121) £৯55001580101 ভারতবর্ষায়দের রাজনৈতিক স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা! করত এবং প্রয়োজনমতো শ্বদেশে গভর্ণর জেনারেলের কাছে 
কিংবা ইংলগ্ডে পার্লামেন্টের কাছে আবেদন-নিবেদন জানাত । ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আমসোসিয়েশন 
ভূ ১২৩৭ 


২৯, রবিজীবনী 


তার জন্মের কিছুদিন পরেই 1852-তে ভারতের বিভিন্ন শাসনসংক্কারের প্রস্তাব জানিয়ে 
পার্লামেন্টের কাছে আবেদনপত্র পাঠায় । ড রমেশচন্্র মজুমদার এটিকে “ভারতের রাজনীতিক 
আন্দোলনের ও মুক্তিনংগ্রামের ইতিহাসে একখানি অমূল্য দলিল' বলে অভিহিত করেছেন ।১ 
পরেও বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয়দের অধিকার দাবি করে ও স্থৃবিচার প্রার্থনা! করে নানারকম 
আন্দোলনে আসোসিয়েশন অগ্রণী ভূমিক। গ্রহণ করেছিল । কিন্তু এটি ছিল প্রধানত শিক্ষিত 
অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র। জমিদার শ্রেণীর প্রভাবও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে 
অনুভূত হত। ফলে এই আযসোসিয়েশন সর্বশ্রেণীর মান্থষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ষার 
মুখপাত্র বলে পরিগণিত হতে পারে নি। মুসলমান সম্প্রদায় একে তাদের যথার্থ প্রতিনিধি 
বলে ম্বীকার না করে 1865-এ 701)811178921) ১5500191001) 0 0810805 নামে একটি 
সংগঠন গড়ে তোলে। তাছাড়। কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসারের ফলে সরকারী ও বেসরকারী নান! প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরিজীবী যে একটি মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তারা প্রথমদিকে ধর্ম ও সমাজসংস্কবারমূলক বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে 
মেতে থাকলেও, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়। এদের 
কাছেও ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এক সময়ে হিন্দু 
মেলা এদের মনোভাবকে ভাষা ও কার্ধকরী রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুমেলা 
জাতীয় ভাব-চর্চা ও আত্মনির্ভরতার সাধনার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে, রাজনীতি- 
চার দিকে ততটা গুরুত্ব আরোপ করে নি। এইসব কারণেই প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য 
একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। সেই সময়ে স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সাভিন থেকে পদচ্যুত হয়ে পুননিয়োজিত হবার জন্যে নানা ব্যর্থ 
প্রচেষ্টার পর 7 1875-এ ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে এসে শিক্ষকতা-কাধে ব্রতী হয়েছেন । 
ইতিমধ্যে কেন্বি,জের প্রথম ভারতীয় র্যাংলার ও প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বস্থ 2 ০" 
1874 [১৭ কাতিক ১২৮১ ] তারিখে কলকাতায় কিরে আসেন। এর| ছুজন ও শিবনাথ 
শাস্ত্রী এই ধরনের একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচন। করতে থাকেন । পরে অমৃত- 
বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমীর ঘোষ, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি এই 
পরামর্শের অন্তভূক্ত হন। কিন্তু ষেকোনে। কারণেই হোক এদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। 
ফলে শিশিরকুমার, মতিলাল ঘোষ, 73৫ 2% 7296/ পত্রিকার সম্পাদক শতৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির উদ্যোগে ইগ্ডিয়ান লীগ [1150191) [,98£09০ ] নামে একটি সভা স্থাপিত হয় 25 967১ 
1875 [১০ আশ্বিন ১২৮২] তারিখে । এর কয়েকমাস পরে 26 00] 1876 [১২ আাবণ ১২৮৩] 
আনন্দমোহন, স্থরেন্্রনাথ প্রভৃতি “ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। ইত্ডয়ান লীগ 
দীর্ঘজীবী হয় নি, কিন্ত ইত্ডয়ান আসোমনিয়েশন ব। ভারত-মভা 1885-এ ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্স্ত ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ করে । 

এর আগে আরও একটি ঘটন! বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবসমাজের প্রবল আবেগ ও 
উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল । আনন্দমোহন বিলেত থেকে ফেরবার লময় কিছুদিন বোস্বাইয়ে 
অবস্থান করে সেখানকার শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্কলাপ ও স্ত্রীশিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য একটি যুব-ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। কলকাতায় 
ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তার সভাপতিত্বে 081০065. 9090605 4১550018005 প্রতিষ্ঠা 


১ দ্র বাংলাদেশের ইতিহাল ৩ [১১৮১ ]1 ৫২৯২৩ 


১২৮২ | 1875-76 ২৯১ 


হয়। সুরেন্দ্রনাথও তার,সঙ্গে যোগ দেন। স্টুডেন্ট আসোসিয়েশনে তার প্রথম বন্তৃতা হয় 
হিন্দু স্কুল থিয়েটারে "শিখ জাতির অভ্যুদয়” বিষয়ে ; দ্বিতীয় বক্তৃতা ভবানীপুরে লগ্ুন মিশনারি 
সোসাইটি স্‌ ইনস্টিটিউশন হলে -বিষয় 'চৈতন্ত' ৷ এছাড়াও খিদিরপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি 
জায়গায় তিনি ভারতীয় এঁক্য, ইতিহাস-পাঠ, মাৎসিনির জীবন প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজি 
ভাষায় অজ্জন্র জালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। ইতালীয় বিপ্লবী মাৎমিনি তাঁর রাজনৈতিক 
গুরু-্থানীয় ছিলেন । মাৎসিনির বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেম, উচ্চ আদর্শ, মানবতার প্রতি স্থগভীর 
ভালোবাসা স্থরেন্ত্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল । তিনি আর্ধদর্শনের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভৃষণ ও সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্তকে মাংসিনির জীবনী রচনার জন্য অনুরোধ করেন। 
ঘোগেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই আর্ধদর্শনে 'প্রদিদ্ধ প্রথম ফরাসি বিদ্রোহ" ধারাবাহিকভাবে [ জোষ্ট- 
ভান্দ ১২৮১] প্রকাশ করে এই কাজের শ্ত্রপাত করেছিলেন, এখন স্বরেন্ত্রনাথের অনুরোধে 
ভাদ্র ১২৮২ থেকে “জোসেফ ম্যাটুমিনি ও নব্য ইতালী, [ 99201 10522101200 18 
(10৬10219119 ০0: 5০017610915 ] নামে মাৎসিনির জীবনকথা ও আদর্শ সম্বন্ধে লিখতে 
শুরু করেন। স্থরেন্্রনাথের উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ও যোগেন্দ্রনাথের লেখা তরুণসমাজের মনে 
যেন আগুন জ্বেলে দিল। জ্রেন্দ্রনাথ যদিও মাংসিনির ধিপ্লববাদী গোপন কার্যকলাপ ভারত- 
বর্ষের বান্তব অবস্থার পটভূমিকায় অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু উদ্বেলিত তরুণ- 
সম্প্রদায় ইতালির কার্বোনারি [ 08029 ] সম্প্রদায়ের অঠকরণে গু সমিতি স্থাপন করতে 
শুরু করল। এইগুলি রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'সঞ্তীবনী-সভা'র পূর্বপুরুষ । 

উপরে উল্লিখিত স্টডেন্ট আসোসিয়েশনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির তরুণদের, বিশেষ করে 
সোমেন্দ্রনাথের, ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ ছিল । ৪ শ্রাবণ ১২৮৩ [18 701 1876] তারিখের একটি 
হিসাবে দেখি: “মোমবাবুমহাশয় ছিগের | ভবানীপুর লেকচার শুনীতে | জাতাতের গাড়ি 
ভাড়া...২২, -স্থুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে চৈতন্যদেব বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, 
সম্ভবত সেটি শোনার জন্যই সোমেন্ত্রনাথ প্রভৃতি তরুণের! সেখানে গিয়েছিলেন [ রবীন্দ্রনাথও 
এই দলে থাকতে পারেন ]1 বর্তমান বংসরে ও “সামবাবু ও রবিবাঁবু তালতলায় জাতাতের 
গাড়ি ভাড়া (জিতেত্ত্রবাবুর নিকট )' মেটানোর হিসাব পাওয়া যায় ৭ ভাত্র রবি 22 408 
1875 ] তারিখে -এই “জিজেন্দ্রবাবু" সম্ভবত স্থরেজ্্নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখাত ব্যায়ামবীর 
[ক্যাপ্টেন] জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [1860-1935]| সোমেন্্রনাথের সঙ্গে স্টুডেন্ট 
আসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পরবর্তী কালেও ছিল - ২৮ ভাঙ্র ১২৮৫ [12 969 18781 
তারিখে ক্যাশবহি-তে “মোমবাবু মহাশয়ের "56526 8550০180100 জাতাতের গাড়ি 
ভাড়া'র হিসাব পাওয়। যায়। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তিনি কার্ধকরী করতেও আগ্রহী 
ছিলেন, তার উল্লেখ দেখি স্ুধীন্দ্রনাথের স্বৃতিচারণে : “সোমকাকা! তাহার জীবনের প্রথম 
অবস্থায় আমাদের দেশের বালক-যুবকদিগের শারীরিক ও মানমিক বলসাধন এবং নৈতিক 
উন্নতিসাধনের জন্ত নানাবিধ ব্যায়ামক্রীড়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় এক 
শিক্ষালয় স্থাপন করেন। আমরাও বালক-কালে এই শিক্ষালয়ে ভন্তি হইয়াছিলাম। প্রতি 
সপ্তাহে সোমকাকা আমোদের শিক্ষা ও আমোদের জন্ত আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাছুঘর, 
আলিপুর চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরাইয়া আনিতেন [ এইরূপ 
্রমণের কিছু' হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায় ]| সোমকাকা রোগাক্রান্ত হওয়ায় এই 
শিক্ষালয়টি উঠিয়া ঘায়। [ তন্ববোধিনী, ফান্তুন ১৮৪৩ শক। ২৯* ] 


যোড়শ অধ্াষ 


১২৮৩ [ 1876-77 ] ১৭৯৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষোড়শ বংসর 


আমরা আগেই বলেছি, সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজে যদিও 709: 1876 পর্স্ত বেতন দেওয়] 
হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এঁ বছরের শুরু থেকেই স্কুলে যাওয়। ছেড়ে দিয়েছিলেন; 
আর এপ্রিল মাস থেকে তো৷ বেতন দেওয়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্থতরাং বর্তমান 
বৎসরে রবীন্দ্রনাথ বিধিবদ্ধ পড়াশুনোর সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য 
সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ যথারীতি এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে এগ্টান্স ক্লাসে থেকে গিয়ে 
ছিলেন। উপরস্ত জুন মাস থেকে দ্ধিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকেও সেখানে ভণ্তি করে দেওয়া 
হয়। গৃহশিক্ষকের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২৭ মাঘ ১২৮২ তারিখে 
রামসর্বন্থ বিদ্যাভূষণ কর্মত্যাগ করায় চৈত্র মাস থেকে “দিননাথ স্টায়রত্ব' সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যও ৯ বৈশাখ [ বুহ 20 £৯০] পর্যস্ত কাজ করে কর্মত্যাগ করেন ; 
পরের দিনই মেট্রোপলিটান ইনস্টাটিউশনের সুপারিন্টেণ্ড্ট ব্রজনাথ দে২ “সোমবাবুদিগের 
ইংরাজি পড়াইবার মাষ্টার” হিলেবে মাসিক কুড়ি টাক! বেতনে নিযুক্ত হন। দ্কুলের বন্ধন 
থেকে মুক্ত হলেও গৃহশিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে মুক্তি দিতে চান নি। তিনি লিখেছেন, “তিনি 
[ত্রজবাবু ] আমাকে প্রথমদিন গোল্ড্‌শ্মিথের ভিকর অফ ওয়েকৃকীল্ডু, হইতে তর্জমা করিতে 
দিলেন । সেটা আমার মন্দ লাগিল না; তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরও অনেকটা 
ব্যাপক দেখিয়া তাহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ ছুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম ।”৩ রবীন্দ্রনাথ জীবন- 
স্বৃতি-র দ্বিতীয় পাঙুলিপিতে ও লিখেছিলেন, ৭ক্রজবাবু] কয়েকদিন আমাকে পড়াইবার অসাধ্য 
চেষ্টাও করিয়াছিলেন।' অথচ মানুষ হিসেবে ব্রজবাবু খুব আবর্ধণীয় ছিলেন; সরল! দেবীর 
শ্বৃতিকথায় তার একটি চিত্র পাই : “গুদের [দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্ঠাদের] মাস্টারমশায় ছিলেন 
প্যরু* _ মেট্রপলিটনের হেডমাস্টার [ স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট ] ব্রজবাবু। অতি সরস, অতি সহান্ত, 
অতি মজাড়ে লোক। তার কোনোই শাসন ছিল না, বরঞ্চ অহেতুক পুরস্কার ছিল। তার 
শাসনপ্রবৃত্তি মেট্রপলিটনের ছাত্রদের উপর দিয়েই নিঃশেষিত হত। তাদের কাছ থেকে 
শান্তিত্বরূপ বাজেয়াপ্ত কর! ছুরি, রডীন পেন্সিল প্রভৃতি কিছু না কিছু পকেট থেকে ফস্‌ করে 


১ “আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্তব, ছু মার দুই-একট1 জিনিস এলো মেলোভাবে 
পড়াইয়! ওকালতি করিতে গেলেন ।'-_জীবনশ্মরতি ১৭1৩৪ ১৪২ ; রবীন্দ্রজীবশীকার লিখেছেন, “তিনি ওকালতি পাঁস 
করেন নাই বা শেষ পর্বস্ত পড়েন নাই; কারণ বিশ্ববিচ্ালয়ের ৪. 1 পাপের তালিকায় তাহার নাম পাই নাই। 
১৯১ কি ১৯১১ সালে তিশি কয়েক মানের জন্থ শাস্তিনিকে হনে শিক্ষকতা করিতে মাসেন। তখন তিনি জরাগ্রন্ত ৷ 
-রবীক্ জীবনী ১। ৪৩ 

২ ক্যাশবহি-তে এর নাম কোথাও 'ব্রজনাথ দে' আবার কোথাও 'ব্রজনাথ সরকার'-রাপে লেখা হয়েছে, এর 
পুরো! পদবী কি তাহলে “দে-সরকার'? 1881-এর পুরোনো -পঞ্সিকায় “২৬ নং হকের [সুকিয়া'স ] দ্রীটে অবস্থিত 
মেট্রোপলিটন ইনিটিউশন-এর স্থপারিপ্টেণেন্টের নাম 'ব্রনাথ দে" । 

ও জীবনশ্মতি ১৭ 1 ৭৪২ 


১২৮৬ | 1876-77 ২৯৩ 


বাড়ির পড়ুয়াদের দেখিয়ে ও দিয়ে তিনি তাদের আনন্দে আনন্দ পেতেন ।'১ [ রবীন্দ্রনাথও 
তার সম্বদ্ধে অন্থরূপ বর্ণন| দিয়েছেন, তা৷ আমর! পরে দেখব | ] বোঝ! যায়, অভিভাবকেরা 
সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তত ছিলেন না, স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেও অন্যভাবে পড়া- 
শুনোর গপ্ডির মধ্যে তাকে বেধে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত সকলের পক্ষেই “ছুরধিগম্য' 
হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সহজ পথটাই বেছে নিয়েছেন, তিনি জোষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আবার 
শিলাইদহে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলেন - ১৯ জোর্ঠ [বুধ 31 14185 1876]- 
এর হিসাবে দেখি “রবীবাবু মহাশয় বিরাহিমপুর/বেড়াইতে জাওয়ার ট্রেণ ভাড়।--'৭৮০। | 
১৪ জো 'ছোট বাবুর [ জ্যোতিরিন্ত্রনীথ ] নিকট সেলাইদহায় নৃতন বধু ঠাকুরাণীর এক পত্র 
পাঠান টিকিট” বাবদ ব্যয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় _যা সেখানে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের উপস্থিতিরই 
প্রমাণ। সম্ভবত এবারেও রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রায় মাসখানেক ছিলেন, কারণ “ভবানীপুর 
ব্রাহ্মসমাজের সাশ্বংসরিক সভায়/গত ৯ আষাঢ় বড় বাবু মহাশয়ের ও/সত্যবাবু ও সোমবাবু 
মহাঁশয়দিগের/জাতাতের ছুইখাঁনা৷ গাঁড়ি ভাড়া”_ এই হিসাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোনে! 
উল্লেখ পাওয়া যায় না । আবার আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়েই তিনি ফিরে এসেছিলেন বলে 
মনে হয়, তার কারণ জুলাই ষাসে তার জন্যে একজন ড্রয়িং শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন বলে দেখা 
যায় ১৬ ভাদ্রের হিসাবে : 'ব” কালীদাস পাল ডুইং মাষ্টার/রবিবাবুর ড্রইং শিক্ষার জন্য/উক্ত 
মাষ্টারের ১৮৭* সালের জুলাই/বেতন শো বিঃ এক বৌচর/গঃ খোদ ৮৯ _ জুলাই মাসের পুরো 
বেতনই যখন তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তখন মনে হয় মাসের শুরু থেকেই তিনি শিক্ষকতা কার্ষে 
ব্রতী হয়েছিলেন, নতুবা! ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী পুরো বেতন তিনি পেতেন না। কিন্ত 
সম্ভবত তিনি এই এক মাসই রবীন্দ্রনাথকে ডুয়িং শিক্ষা দিয়েছিলেন, কারণ এই খরচের পুনরা- 
বৃত্তি আর দ্রেখ। যায় না। চিত্ঞবিদ্ভার দিকে ঝৌক রবীন্দ্রনাথের বরাএরই ছিল, পরবউ'কাঁলে 
ইন্দিরা দেবীকে ৩০ আষাঢ় ১৩*০ [13 7৪] 1893 ] তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তার 
ইঙ্গিত রয়েছে: 'লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যর্দি ধলতে হয় তো এট] স্বীকার করতে হয় 
যে, এ-যে চিত্রবি্ভা বালে একট! বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুঞ্ধ 
দৃষ্টিপাত করে থাকি-কিস্তু আর পাবার আশা নেইঃ সাধনা করধার বয়স চলে গেছে। 
অন্যান্য বিচ্ভার মতো তাঁকে তো৷ সহজে পাবার জে! নেই _-তর একেবারে ধন্গক-ভাঁঙা পণ; 
তৃলিটেনে টেনে একেবারে হয়রান ন! হলে তার প্রসন্গতা লাভ করা যায় না ২ বর্তমান 
সময়ে হয়তে। এরূপ হয়রান হয়েই তিনি ড্রত্িং-চর্চ। ত্যাগ করেছিলেন, শুধু কিছু কিছু নিদর্শন 
থেকে গেছে 'মালতীপুথি' নামক লমসাময়িক পাওুলিপির কোনো কোনো পৃষ্ঠায়। এর 
আগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যার চর্চা সম্পর্কে ১২৮১ বঙ্গাব্ের বিবরণে আমরা কিছু কিছু তথ্য 
উল্লেখ করেছি । 

বর্তমান বংসরের ক্যাশবহি-র রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত হিসাবগুলি খু'টিয়ে পর্যালোচণা করলে 
যে-জিনিসটি আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল তার চিকিৎসার প্রসঙ্গটি। 
১২৮২ বঙ্গান্দেও রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্ত্র কবিরাজের [ ব্রজেন্দ্রকুমর সেন - চিকিৎসাবধীনে ছিলেন, 
সেকথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি এবং মন্তব্য করেছি যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে 
পালাবার উপায় হিসেবেই তিনি হয়তো অসুস্থতার ছলনা স্্টি করে থাকবেন । কিন্ত বর্তমান 
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বসরে তো স্কুলের উপদ্রব ছিল না, ব্রজ্বাবু যেটুকু অন্থবিধা ঘটিয়েছিলেন তা থেকে মৃক্ত 
হওয়ার জন্ত বৎসরব্যাপী অসুস্থতার ভান করার দরকার ছিল না। স্থতরাং বিশ্বাস করতে 
হয় যে সত্য সত্যই তার ক্ষেত্রে দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বালা ও 
কৈশোরের নীরোগ স্বাস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এতবার এত জায়গায় গর্ প্রকাশ করেছেন যে, 
তার সঙ্গে এই তথাকে খাপ খাওয়ানে মুশকিল হয়ে পড়ে । তাছাড়া ক্যাশবহি-র শুফ হিসাব- 
গুলি আমাদের চিকিৎসার খবরটুকুই শুধু জানায়, কী রোগের জন্য চিকিৎসা সে-সম্পর্কে 
আন্দাজ করবার মতো৷ কোনে! স্থযোগ দেয় না। এই সব হিসাব থেকে জান! যায় জ্যোষ্ট- 
আষাঢ় []70) 1876] মাসে রবীন্দ্রনাথ খন শিলাইদহে ছিলেন, তখন কলকাতা! থেকে 
ডাকে ওষুধ পাঠানে। হয় ; ভাড মাসে ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজকে “রবিবাবুর চিকিৎসার 
ওষধ" ও দ্বারকাঁনাথ রাঁয় কবিরাজকে “রবিবাবুর চিকিৎসার জন্য ঘ্বতের মূল্য” দেওয়া হয়, একটি 
খলও কেন! হয় 'রবীবাবুর পীড়ার জন্ত'; ১৯ আশ্বিন হিসাবে লেখা হয় “রবিবাবুর পীড়ার 
চিকিৎসার জন্য/কবিরাঁজের জাতাতের গাঁড়িভাড়া/এক বৌচর ৪ ভাদ্র না" ২ আশ্বিন শোধ। 
১০|০ ও প্রষবের মূল্য ১৫ ভার ন1/১১ এগারই আশ্বিন শোধ দ্বারকানাথ রায়/কবিরাজকে 
দেওয়া হয় এক বৌচবর/১৬ একুনে-* ২৬।০, ; কাত্তিক মাসেও ছুবার 'ইষধ ক্রয়ের উল্লেখ দেখা 
যায়। অগ্রহায়ণ মাঁস থেকে একটি নৃতন ধরনের খরচ দেখা যায়; ৪ অগ্র হিসাবে দেখি : 
'রবীবাবুর জন্য বিয্ার ক্রয়/এক ডজন মায় মুটে.'-৪1/৬, ২৪ ফাত্তনের হিসাব : 'রবীবাবুর 
বিয়ার ক্রয় ২১৯ মাঘ ও ১০ ফাল্তন তিন ডজন ক্রয়/১২//০ "মাবার ১২ চৈত্রের হিসাবে দেখা 
যায় 'রবীবাবুর গীড়া হওয়ার/সোভা ওয়াটার লেমনেড বরফ ও হোমিয়পাথী/ওষধ ক্রয় বিঃ এক 
বৌচর/৭/০, এবং “উক্ত বাবুর বিয়ার ক্রয়/২৬ ফাল্গুনের এক বৌচর শোধ/৪৮০ | প্রচুর 
পরিমাণে বিয়ার কেনা হয়েছে; যদিও কী উদ্দেশ্যে এগুলি কেনা তার কোনো উল্লেখ নেই, 
তবু আমরা অনুমান করতে পারি এগুলি নেশার প্রয়োজনে নয়, গুষধ হিসেবে বাবহৃত হবার 
জন্যেই আনা হয়েছিল _ সোডা ওয়াটার লেমনেড বরফ ও হোমিয়পাথী উষধ ক্রয়ের উল্লেখ এই 
অন্ুমানকেই সমর্থন করে। আর এই হিসাবগুলি রবীন্দ্রনাথের পীড়ার প্রকৃতি নির্ণয়েও 
খানিকটা সাহায্য করে, যা উদর-সংক্রান্ত গোলযোগকেই সম্ভবত নির্দেশ করে। জানিন! 
চিকিংসকের! আমাদের এই অন্মান সমর্থন করবেন কিনা । কিন্ত যেটি আমাদের বিস্মিত 
করে, সেটি হল বাড়িতে পারিবারিক চিকিংসক হিসেবে ইংরেজ চিকিৎসক ডা: কেলী ও 
বাঙালি চিকিৎসক ডাঃ নীলমাঁধব হালদার নিযুক্ত থাক! সত্বেও তাদের চিকিৎসার কোনো 
উল্লেখ না থাকা । অবশ্য ওঁষধ হিসেবে বিয়ার ব্যবহারের নির্দেশ তারাও দিয়ে থাকতে পারেন। 

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছিল ২৫ মাঘ ১২৭৯ [বৃহ 6 ঢ€৮ 1873 ] 
তারিখে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পুত্রদের ও দৌহিত্রের উপনয়ন দিয়েছিলেন অনেকটা কেশবচন্দ্ের 
বর্ণাশমবিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ায় । নতুবা ব্রাহ্মদের জন্য তিনি যে অন্রষ্ঠান-পদ্ধতি 
'বচন1 করেন, সেখানে ব্রংক্ষণসন্তানদের জন্যও উপনয়ন-সংস্কারের কোনে বাবস্থা ছিল না। 
সেখানে উপনয়ন নামে ষে ক্রিয়ার বর্ণনা আছে, তা কেবল ব্রাঙ্গ-উপদেষ্টার কাছে কোনে 
বালককে এনে তাঁর উপর তার ধর্মশিক্ষার ভার অর্পণ করা। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথম 
্রন্ষদীক্ষার আয়োজন কর! হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ১০ আষাঢ় ১২৭১ [27 001, 1864] 
তারিখে । ঠাকুরপরিবারে দ্বিতীয় বার এই আয়োজন করা হুল এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ, 
সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য প্রসাদের বেলায় । এর শাগে অবশ্ঠ বর্ণকুমারীর এবং বর্তমান বৎসরে 
ছ্বিজেন্জনাথের কন্যা সরোজার বিবাহের সময় জামাতাদের ব্রাহ্ষধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল, 
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কিন্তু তা ছিল, আহুষানিকভাবে ত্ান্মধ্ম গ্রহণ, ব্রহবদীক্ষার সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। 
রদীজ্রনাথ প্রমুখ অীর 'র্বদীক্ষ হয় সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাগে। ঠিক কোন্‌ তারিখে এই 
অনুষ্ঠান হয়, তা নিিষ্ট করে বলার মতো! তথ্য আমাদের হাতে নেই। ক্যাশবছি-তে এ- 
সম্পর্কে তিনটি হিলাব দেখতে পাওয়। যায়: ২৫ কার্তিক [বৃহ 9 13০৬] 'সোম রবীবাবুর 
দিক্ষা উপলক্ষে খরচ জন্য -৩*৯ অগ্রিম দেওয়! হয়, ১ অগ্রহায়ণ [ বুধ 15 ]০%] 'সোম- 
বাবুদিগের দীক্ষার ব্যয় ১৩৬২ এবং ১৪ অগ্রহায়ণ [ মঙ্গল 28 [0৮ ] 'ব বেণীমাধব রায়! 
দ" সোম রবী ও সত্যপ্রসাদবাবুদিগের | দীক্ষা ব্যয়.-.৩৯৮ 7%৩। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, এই বেশীমাধব রাক়-ই মুণালিনী দেবীর পিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাবী শ্বশুর। বর্তমান 
বত্সরে তিনি ২৬ কাতিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ এই কুড়ি দিন মাসিক বারো টাকা বেতনে 
ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তায় কাজ করেন। পরে অবশ্ব তিনি আরও একবার দীর্ঘতর সময়ের জন্য 
এই কাঁজে ফিরে এসেছিলেন । ] দীক্ষা-উপলক্ষে আদি ত্রাক্ষলমাজে তাদের দানের সংবাদ 
প্রকাশিত হয় তত্ববোধিনী-র ফান্ন ১৭৯৮ শক সংখ্যাতে ২০৮ পৃষ্ঠায়। আদি ত্রাক্গসমাজের 
কাতিক-পৌম মাসের “আয়ব্যগ্-এর বিবরণে দেখ! যায় 'শুভকর্মের দান' উপলক্ষে সোমেন্তরনাথ, 
রবীন্দ্রনাথ ও মতা প্রসাদ প্রত্যেকে বারো টাকা করে দান করেছেন। 

এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আমর! আর একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি। 
ঘটশাটি অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাটির দাপালোকে অন্তঃপুরের মাধূর্বলোকের এমন 
একটি চিত্র উদ্ভতাধিত হয়ে ওঠে থে তাকে অবহেলা করাও শক্ত। ৩ অগ্রহায়ণের একটি হিসাব 
এইরকম : বব” নৃতন বধু ঠাকুরাণ | দ* সোম রখাবাবু স্রাতৃদ্ধিতায়ার সময় | বড়দিদি ঠাকুরাণীকে 
প্রণাম করেন | এ প্রণামী টাকার হ।” [হাওলাত, ধণ ] শোধ :*৮৯। পৌত্তলিকতার 
তীব্র বিরোধী হলেও দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্ধিতীয়। ইত্যাদির মতো পারিবারিক আনন্দা হুষ্ঠান- 
গুলিকে হিম্দু-গন্ধী বলে ব্জন করতে চান নি। এখানে তারই একটি নিদর্শন দেখতে পাই। 
মাতার মৃত্যুর পর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী জোড়াসাকোর বৃহৎ পরিবারের কত্রাঁর আসনটি 
অধিকার করেছিলেন । ইশি এবং নতুন বধূঠাকুরাণী কাদস্বর' “বী তাদের নারীপ্রাণের গভীর 
মমতায় মাতৃহ'ন বালকদের মায়ের স্থান পূর্ণ করে রেখেছিলেন । উপরের হিসাবে এই ছুটি 
নারীকে একটি চিত্রেরই অঙ্গাতৃত করে দেখা যায়। ভ্রাতৃদ্িতীয়ার অনুষ্ঠানে বড়দিদিকে 
প্রণাম করে ভাইয়ের! প্রণামী দিয়েছেন, আর সেই প্রণামীর টাঁকা ভ্রাতৃবধূ নিজের মাসোহার] 
থেকে সরবরাহ করেছেন - এর চেয়ে মধুর দৃশ্য আর কী হতে পারে ! 

এইবার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-জ্বাবনের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানে। যাক। আমর! 
গত বংসরের বিবরণে দেখেছি, 'জ্ঞানা্কুর ও প্রতিবিস্ব' পত্রিকায় তার “বনফুল' কাব্যোপন্যাস 
ও 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। চৈত্র ১২৮২-র মধ্যেই “বনফুল -এর 
তিনটি সর্গ ও 'প্রলাপ'-এর দুটি গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান বংলরে এইগুলির প্রকাশ- 
তালিকাটি এই রকম : 


৪৬, বৈশাখ, পৃ ২৮-৮* পপ্রলাপ' ত্র রর" শতবাধিক নং ৪। ৮৪৭ 
৪1৭) জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৩১৬১৮ 'বনফুল'। ৪র্থসগ দ্র বনফুল, অ-১। ৭৯-৮৩ 
প্‌ ৩১৮-১৪৯ ৫ম সগ ম্ এ অ-১। ৮৪-৮৬ 


৪৯, শ্রাবণ, পৃ ৪২*-২৫ “বনফুল কাবা৬ঠলর্গ ত্র এ অ-১।৮৬৯৯ 
৪1১০১ ভাত্র, পৃ ৪৫৮৬১ 'িনফুল কাব্য। "ম্‌ মর্গ দ্র এ অ-১। ৯৯-১০৬ 
৪1১২, কান্তিক, পূ ৫৬৭-৭১ 'অষ্টম স্বর্গ । বন-ফুল কাব্য দ্র এ অ-১। ১০৬-১৬ 


২৪৬ রবিজীবনী 


[পৰ্তিকায় "বর্গ বানান-ই আছে, ইতিপূর্বে চৈত্র সংখ্যায়ও «ওয় স্বর্গ মুত্িত হয়েছিল] 

পত্রিকার সংখ্যাগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হত বলে মনে হয় না। সাধারণী ৫ আষাঢ় 
[৬১ ] সংখ্যায় [পৃ ১১৫ ] লেখে, 'ফাস্তনের জানাঙ্থুর পূর্ব কয় মাসের অপেক্ষা কিছু 
ভাল। শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীরবীন্দ্র ঠাকুর প্রণীত “প্রলাপ” পদ্টা স্বন্দর। রবীন্দ্রনাথের 
নামোল্পেখ করে তার কবিতা সম্পর্কে মন্তব্যের এইটিই প্রথম নিদর্শন, যদিও কবিতাটি ত্বাক্ষর 
ছাড়াই প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার ২ শ্রাবণ [৬১৪ ] সংখ্যার ১৬৬ পৃষ্ঠায় বনফুল-এর 
যে-সমালোচন! প্রকাশিত হয়, তাতে মনে হয় সমালোচকের কাছে কবির পরিচয় অজ্জাত 
ছিল না: “চত্রের জ্ঞানাঙ্ুর ।--."বনফুল” অতি স্বন্দর। জয়দেবের লালিত্য ও শেলীর সুগন্ধ, 
বনফুলের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে । ছুর্ভাগ! বাঙ্জালায় এরূপ আলুলায়িত- 
কুন্তলা, স্খলিত-বসন1 ললিত রচনার অভাব নাই । জয়দেবের পর্ণকুটারে জন গ্রহণ করিয়া এই 
রচন! ক্রমে ইন্ত্রজালে প্রায় সমস্ত দেশই মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন আবার শেলীর গীতিকাব্যের 
সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণতর বল সঞ্চয় করিয়াছে । এবার আর বাঙ্গালির নিস্তার নাই। 
বাঙ্গালি তাহার স্বরচিত কাব্যের মত কর্পূরম্বভাবে, আকাশকুস্থমের সহিত, নিশীথ স্বপ্রের 
সহিত, মিশিয়া যাইবে । এই মৃছুরসপ্লাবিত দেশে বালকে পর্যান্ত মধুর রসের ধারা ঢালিতে 
লাগিল, মধুস্ুদনের বা হেমচন্দ্রের ফুংকারে আর কি ভিজা কাঠে আগুণ ধরে ? 

প্রলাপ” ও 'িনফুল' সম্পর্কে আমাদের মূল বক্তবা আমর] আগেই বলেছি। “প্রলাপ 
রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ১২৯১ বঙ্গাঝে [1884] তিনি যখন 
শৈশব সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থ তার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ 
করেন, তখন “অভিলাষ হিম্দ্ুমেলায় উপহার" “প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতার সঙ্গে 
প্রলাপ-কেও তার অন্তভূক্ত করেন নি। রবীন্দ্রজন্ম-শতবাৰিকীর সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার- 
প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে , প্রলাপ" সর্বপ্রথম গ্রস্থভৃক্ত হয়। 'বনফুল গ্রস্থাকারে প্রথম 
প্রকাশিত হয় 97497: 1880 [২৭ কান্ধুন ১২৮৬) তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ 
অনুযায়ী ]| গ্ন্থপ্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনম্বতি-র পাণুলিপিতে লিখেছিলেশ, “বছর 
তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও 
ছিলেন।' এর পরে কাব্যটি পুনরায় গ্রশ্থতুক্ত হয় রবীন্দ্-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে 
[ আশ্বিন ১৩৪৭: 1940 ]1 পুস্তকাকারে মুদ্রিত কাব্যটি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আমরা 
যথাসময়ে উপস্থিত করব । 

'বনফুল' কাব্য 'জ্ঞানাঞ্কুর ও প্রতিবিষ্ব' পত্তিকাঁর যে-সংখ্যায় সমাধ হয় [ অর্থাৎ ৪1১২, 
কাতিক ১২৮৩ ] সেই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-সমালোচনামূলক গগ্ভরচন! “ভুবন 
মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী'৯ [ পৃ ৫৪৩-৫০ ] প্রকাশিত হয়। তিনি 
লিখেছেন, (প্রথম যষে-গগ্ধপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হুয়। তাহ! গ্রস্থসমা- 
লোচন11'২ রচনাটি তার প্রথম গগ্রস্থসমালোচনা” একথা ঠিক, কিন্তু প্রথম গগ্ঠপ্রবন্ধ' নয়, 
সে-মর্ধাদ! সম্ভবত তত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত জ্যোতিষ-বিষয়ক রচন! “গ্রহগণ জীবের আবাস- 
ভূমি' নামক প্রবঞ্ধটির প্রাপ্য । 

এই প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনে। রচনা-সংগ্রহে গৃহীত হয় নি। দীর্ঘকাল 


১ জীবনম্মতি [ ১৬৮ ]1 ২৪৭) তথ্যপ্লী ৭61৩ 
২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য; ৩ 


১২৬৮৬ | 18767? প্র 


পরে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা-তে [ বৈশাখ-আধাঢ ১৩৬৯ | ৩১৭-২৩ ] পুনর্ক্রিত 
হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত শতবার্বিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১৫শ খণ্ডে 
১০৬-১২ পৃষ্ঠায় 'সম্পূরণ অংশে গ্রন্থহুক্ত হয়েছে । 

জীবনম্মতি-তে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনার একটি ইতিহাস দিয়েছেন।১ 28 [9৩০ 1875 
[১৪ পৌষ ১২৮২] 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । বইটি 
ভুবনমোহিনী-নায়ী কোনে। মহিলার লেখ! বলে সকলের ধারণ। হয়। অক্ষয়চন্ত্র সরকার- 
সম্পাদিত সাধারণী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক পত্র কাব্যটির 
ও কবির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। 

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড়ে। এক বন্ধু তাকে মধ্যে মধ্যে 'ভুবনমোহিনী' সই-কর। 
চিঠি এনে দেখাতেন। “হুবনমোহিনী'র কবিতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই কাপড় বা বই ভক্তি- 
উপহাররূপে পাঠিয়ে দিতেন । [ আমাদের ধারণ। বন্ধুর সঙ্গে কৌতুক করার প্রলোভনে ববীন্দ্র- 
নাথ এখানে একটু অতিরঞ্জন করেছেন। ] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল অন্যরকম : «এই 
কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখ। 
বলিয়। মনে করিতে আমার ভালে। লাগিত ন।। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় 
মনে করা অসম্ভব হইল ।”৩ রবীন্দ্রনাথ এই বইটি এবং হুরিশ্ন্ত্র নিয়োগীর “ছুঃখসজিনী' 
| 20 0০0 1875 ] ও রাজকুষ্ণ রায়ের "অবসর সরোজিনী? [ 13 795 1876 ] অবলম্বনে এই 
সদালোচনা-প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'খুব ঘট? করিয়। লিখিয়াছিলাম। খগ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ 
কী, গীতিকাব্যেরই ব। লক্ষণ কী, তাহ। অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচন। করিয়াছিলাম ।”৩ 
স্থবিদে ছিল এই যে, ছাপার অক্ষরে রচন। দেখে লেখকের বয়স বা বিগ্যাবুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় 
পর| শক্ত । কিন্তু উক্ত বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন যে, একজন নি. এ. এই লেখার 
জবাব লিখছেন । স্কুল-পলাতক কিশোর রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনোভাবটি অনুমেয় : “আমি 
চোখে সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি ষেকীতিস্তস্ত খাড়! 
করিয়৷ তুলিয়াছি বড়ো! বড়ো৷ কোটেশনের নির্মম আঘাতে -,হা সমন্ত ধূলিসা হইয়াছে এবং 
পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ ৪ কিন্তু তার সৌভাগ্যবশত কোনে 
বি. এ. সমালোচক প্রবন্ধটির সমালো চন! করতে অগ্রধর হন নি। 

রবীন্দ্রনাথ এই গগ্যরচনাটি নিয়ে যে-ধরনের পরিহাস করেছেন, ত। প্রবন্ধটির প্রাপ্য নয় । 
এতদিন ধরে কৃশকায় বাংলাসাহিত্যের পাঠ্য-মপাঠা প্রায় সমস্ত বই, রামায়ণ-মহাভারত, 
কালিদাসের কাবা-নাটক, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টরাচাষ, রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহাষো 
পঠিত ইংরেজি কাব্যসাহিতা চর্গার কলে রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠন কত পরিণত হয়ে উঠেছিল, 
প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় আছে । রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, “এই প্রবন্ধে বালক-সমালোচককে 
মেঘদুত, ঝভুসংহার, [2119 [.০9০010, 17191 [1০104195 প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখি। 
এইসব মতামত স্বল্প ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন চৌদ্দ বৎসরের বালকের লেখনী-নির্গত হওয়া সহজ 
নছে। আমাদের মনে হয় এই রচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হাত না থাকিলেও তাহার উপদেশ ও 
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উদ্াহরণমাল। সরবরাহ বিষয়ে অকূপণত। যে ছিল, শাহ! প্রবন্ধটি পাঠ করিলে স্পষ্ট হইবে ।'১ 
এই মন্তবা মেনে নিতে আমাদের আপতি আছে। এই পর্ধে বিশেষত ইংরেজি সাহিতাপাঠে 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহাধা রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা মূল্যবান ছিল, ত1 তিনি ম্বয়ংই অকুঠ- 
ভাবে স্বীকার করেছেন ;২ কিন্তু সেখানে তিনি একথাও উল্লেখ করতে ভোলেন শি ষে অক্ষয় 
চক্রের কাছে ধেমণ 'কঙ ইংরেজি কাব্যের উচ্ছৃসিত ব্যাখ্যা শুনেছেন, তেমনি তাকে নিয়ে 
“তর্কবিতর্ক আলোচনা-মমালোচনা' করতেও ছাড়েন নি। আসলে অক্ষয়বাবুর “সাহিতা- 
ভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করে তুলেছিল । বর্তমান 
প্রবন্ধে সেই সচেতন বোধশক্তির স্বাধীন প্রকাশ ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয়, রবীন্দর- 
নাথ ইতিপূরেই 'মালতীপুখি'-র পৃষ্ঠায় 17151 16100£65 ও 5:00-এর 01%712672 ০1০125 
72818721286 থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন । সুতরাং প্রবন্ধটি লেখার সমকালে তা 
মানসিক পরিণতির মাত্রা নিতান্ত কম ছিল ন1। 

সেই যুগে পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনার ছুটি রীতি দেখা যেত। একটি রীতি ছিল 
সংক্ষিপ্ত সমালোচন”, অপ্রধান বা বিশেষ গুণবজিত পুস্তকগুলি এই শিরোনামায় সাণারণভাবে 
সমালোচিত হত। কিন্তু অপর রীতিতে সমালোচনার জন্য গ্রহণ কর হত উল্লেখষোগা 
্রন্থগুলিকে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমালোচয গ্রন্থ অবলম্বন করে সমালোচক কোনো বিষয়ে তার 
নিজস্ব মতামত বিশ্লেষণ করতেন । বঙ্গ দর্শন-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র উভয় রীতিতেই সনালোচন। 
করেছিলেন, বিশেষত দ্বিতীয় রীতির সমালোচন তার হাতেই বিশিষ্ট চেহার। লাভ করেছিল । 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন । স্বভাবতই তার এই প্রথম সমালোচনা- 
মূলক প্রবন্ধ বন্ধিমচন্দ্রের প্রবতিত রীতিকে অনুসরণ করেছে । বঞ্চিমচন্দ্রের মতোই তিশি 
প্রবন্ধের শুরুতে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতির সম্বন্ধে সাধারণ আলোচন। বরে পরে 
সমালোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করেছেন, বঙ্কিমের মতো সাহিত্য-উপদেষ্টার উচ্চাসন থেকে “উপদেশ 
দেবার ভজিতে আলোচন। করেছেন, যদিও তার বয়স তখন পনেরো বছর পাচ মাস মাত্র । 
বাংলাদেশে গীতিকাব্যের বাহুল্য সম্পর্কে তার মতামত অনেক পরিখাণে বঙ্ষিম-প্রভাবিত । কিন্তু 
ত৷ সব্বেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গছ্ভরচনারাতি ও প্রবপ্ধটির মধো ষখোচিত লৌন্দ্য ৪ স্বাতন্রয 
নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, ঘেখানে তিনি আপন বৈশিষ্ট সমুজ্জল । 

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে গ্রবোধচন্দ্র সেন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন তার “অগ্রদূত প্রবন্ধে [ড্র 
বি. ভা. প.১ ১৮1৪) বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ | ৩৯৮-৪১৮ ]| অন্ুসন্ধিতস্ পাঠককে এই মূলাবান 
আলোচনাটি পড়তে অন্থরোধ করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি। 

হিনুমেলার একাদশ অধিবেশন এই বৎসর ৮ কান্তণ রবিবার [18 6 1877 ] রাজা 
বদনচাদের টালার বাগানে অনুষ্ঠিত হুশ । মেলা উপলক্ষে বক্তৃতা অবশ্ঠ শুরু হয় মাঘ- 
সংক্রান্তি-র [ ২৯ মাঘ শনি 10 5৮ ] দিন থেকেই । এদিন ১নং শঙ্কর ঘোষ লেনে দ্বিজেন 
নাথ বন্ৃত। করেন ও রাজনারায়ণ বস্তু ভগব্দগীত। থেকে পাঠ করেন । কিন্তু মেলার প্রধান 
দিন ৮ কান্তন মেলা-স্থলে পুলিশী তাগুবের ফলে অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়।৩ রবান্দ্রনাথ 
এবারের মপ্বিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে পরিবেশন করার জন্য একটি গান ও সগ্য- 


১ রণঙনগচীবনী ১ | ১৩ ৭ ]1 ৬২ 
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সমাঁপ দিল্লী-দরসাব১ 'অবলদ্দনে একটি নবিতাঁ€ বচন! করেছিলেন । কিন্ধ অন্তঠান পরিহাক 
হণযাম সেখাণে হও বিংবশণ কপ সন্থণ হয়শি। অবশ্য মভান্থনে শ। হচলেপ, মেলা-প্রাঙ্গণেই 
| *নি কবিশাটি পাস কলে ৪ গানটি গেয়ে শ্ুনিদেছিলেন | এ-সম্পর্কে সাণাবণী-র গ্রতিবেদক 
লেখেন, “আমর। শিবা মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়। ফিবিয়। আসিতেছিলাম, 
এমন সময়ে মহমি দেবেন বাবুব পু ক্গোতিদিন্দ বং রবীন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র 
ণাবু “দিল্লীর দপবার' সম্পর্কে একটি কবিতা 'এসং একটি গীত €চণ। লপ্রিঘাছিলেন । গামর। 
একটি প্রকাণ্ড ₹ক্ষ ছায়ায় দুর্াসনে উপনি্ট হইয়। ভীহার কবিতা এবং গীহটি আব্ণ করি। 
রবীন্দ্র এখন৭ বালক, ্রাহারন বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অর্ধিক হয় নাই [ রবীন্দ্রনাথের 
বয়ম তখন পনেপে। বছর ন মাসের কিছু বেশি 11 ছখাপি তাহার কবিত্বে গাঁমর। বিম্মিত এবং 
আদ্দিত হইয়াছিলাম, তাহার শ্নকুমাঁণ কর গাবন্তির মাঁধুরো আদর বিমোহিত হইয়াছিলাম। 
যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি গৃকুমারমতি শিশ ভারতের জন্ত এরূপ রোদন করিতেছে, যখন 
দেখিলাম যে তাহার পোমল হৃদয় পধান্ত ভারতের অধঃপতনে বাথিত হইয়াছে, তখন আশাতে 
আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল । তখন ইচ্ভা হইল ন্পীপ্দে গল] পরিয়। কাঁদিতে কাঁদিতে 
বলি-_ আগ ভাই “আমর| গাইব অন্য গান।” এক জন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন. তিনি দ্রবিত জদয়ে পলিলেণ যখন এই কলি প্রন্ফুটিত কুহমে পরিণত হইবে, তখন 
ছুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রন্তু লাভ হইঈবে। কিন্ত গাব এক জন সন্ধু বলিলেন, “পাছে 
কাচা-মিঠ। আম হয়, এছ আশঙ্কা । ঈশ্বর করুন এ আশা 'অমূলক হউক ।৮২ 

এই “সুপরিচিত কবি' হচ্ছেন নবীনচন্দ্র সেন। তিনিও স্বৃতিকথায় ঘটনাটির উল্লেখ 
করেছেন : "ম্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে [1877 হবে | আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকবার 
সময় কলিকাতার উপনগরস্থ কোন ৭ উদ্যানে শ্যাশনাল মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম ৷... একজন 
সছ্য-পরিচিত বন্ধ মেলার ভিড়ে মামীকে পাকড়াও? করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার 
সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধব্যিা! উদ্যানের এক কোণার এক 
প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লই! গেলেন । দেখিলাম, সেখানে ৭।। টিলা ইঙ্গার চাপকানপরিহিত 
একটি স্তন্দর নব-যুবক দাড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮1১৯, শান্ত, স্থির | বৃক্ষতলায় ধেন একটি 
বর্ণ মুদ্ি স্থাপিত হইয়াছে । বন্ধু বলিলেন_“ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত 
রবীন্দ্রনাথ |” তাহার জোষ্ঠ “জানতবিন্দরনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। 
দেখিলাম, এসেই রূপ, সেই পোষাক । সহাসিমুখে করমর্দিন কাধ্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট 
হইতে একটি “নোটবুক' বাহির করিয়। কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে 
পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্চন কে, এবং কবিতার মাধুয্যে ও ক্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় 
আমি মুগ্ধ হইলাম | তাহার ছুই এক দিন পণে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ঘামাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া! তাহার চুচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গলে শামি তাহাকে বলিলাম যে, আমি 
ন্যাশনাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ব নব-যুবকের গীত ও কবিছা শুনিয়াছি, এবং আমার 
বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একধিশ একজন প্রতিণাসম্পন্ন “বি ও গায়ক হইবেন । অক্ষয়ণাবু 
বলিলেন_ “ক? ববি ঠাঞুর বুঝি? ৪ ঠাকুববাডীর কাঁচ। মিঠা জব ।”ত 


১ দ্রগ্র'সঙ্গিক তথা : ৫ 
২ সাঁধারণী, ৭১৯, ২১ ফাচ্ছন ববির | 41৮0 1১77] 1 ২৯২-২৩ 
৩ আমার জীবন ৪র্থ ভাগ, ননীনচন্দ না নানলী ৩ [ ১৫৬৬, সহিদ পরিদৎ সং ]1 ৫৮৫৯ 


৩৪ রবিজীবনী 


_ এই-প্রসঙ্গে রবীজ্জনাথ লিখেছেন, 'লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরধার সম্বন্ধে একটা গদ্য- 
প্রবন্ধ, লিখিয়াছি -লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পল্ঠে। তখনকার ইংরেজ গবর্ষেপ্ট 
রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌন্দপনেরো৷ বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত 
না। এইজন্ত সেই কাবো বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাক সত্বেও তখনকার প্রধান 
সেনাপতি হইতে আরস্ত করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হুইবার লক্ষণ 
প্রকাশ করেন নাই ।.." সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় ধ্াড়াইঁয়া। শ্রোতাদের 
মধো নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ে। বয়মে তিনি একদিন একথা 
আমাকে ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।'২ 

কবিতাটি সম্ভবত সমকালীন কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। অনেকে বলেছেন, 
লর্ড লিটন-প্রবর্তিত ৬০18001121 09:655 4৯০৩ বা দেশীয় সংসাদপত্র-সংক্রান্ত 'আইনের 
কঠোর বিধিব্যবস্থার জন্য কবিতাটিকে পত্রিকায় প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নি। 
বহুকাল পরে সজনীকান্ত দাসের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 15 0০৮ 1939 [ রধি ২৮ আশ্বিন 
১৩৪৬ 1 মংপু থেকে এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন, “প্রথম লর্ড লিটনের রাজস্থয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে য 
কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান) করে সেটা লোপ কে দেওয়া হয়েছিল। মনে 
আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।৪ পরে সঙ্জনীকান্ত কবিতাটির 
“একটি মুত্রিত রূপ শ্রীষতিনাথ ঘোষের ইঙ্গিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের '্বপ্রময়ী নাটকে'র 
(১৮৮২ শ্রীঃ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের একটি স্বগত উক্তির মধ্য আবিষ্কার'৫ 
করেন। সেখানে নাটকের প্রয়োজনে কবিতাটিতে "ব্রিটিশ' শব্ষটি বদলে মোগল" শব্দটি 
বসানো হয়। কবিতাটির প্রথম ছুটি পঙ্্‌ক্তি হল : 

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো! হিমাডি দেখিছ চেয়ে, 
প্রলয়-কালের নিবিড় আধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে ।'৬ 

লক্ষণীয় কবিতাটির শেষ 'পঙক্তিতে “আমর ধরিব আরেক তান' অংশটি সাধারণী-ব 
প্রতিবেদকের হাতে 'আমর। গাইব অন্ত গান'-এ পরিণত হয়েছে । কবিতাটির আর একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এতেও রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে প্রিয় পর্ব-বিন্যাস ৬+৬+৬-+৫ সাধারণ- 
ভাবে বাবস্থত হয়েছে, অবশ্ঠ যুক্তাক্ষরের বুল ব্যবহারও লক্ষ্য করবার মতো য। বঙ্গন্ন্দরী-ব 
ছন্দ থেকে সারদা মঙ্গল-এর ছন্দে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসটিকে চিহ্নিত করেছে । 

সাধারণী-র উক্ত প্রতিবেদনে “দিজীর দরবার' কবিতাটির সঙ্গে একটি গীত রচন। ও গেমে 
শোনানোর কথাও বপিত হয়েছে [ নবীনচন্দ্র সেন অবশ্ঠ “কয়েকটি গীত' গাগয়ার কথা লিখে- 
ছেন]। এই গীতটি কী? রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, গানটি হল 'ডারত বে, তোর কলঙ্কিত 
পরমাণুরাশি' [গীতবিতান । ৮১৫)11 তিনি অবশ্য তার এই সিদ্ধান্তের হ্বপক্ষে কোনো 
যুক্তি প্রদর্শন কয়েন নি । আবার গীতবিতান-সম্পাদক অন্যান করেছেন, “অয়ি বিষাদিণী 


দ্র 'অতুযুক্তি', ভারতবর্ষ ৪ | ৪৪১৫৫; বঙ্গদর্শন, কাতিক, ১5০৯ | ৩৭৬-৯১ 
জীবনশ্মৃতি ১৭ | ৩৪৯ 

দ্র প্রাসপ্জক তথা :৬ 

সজনীকাস্ত দান, আত্মশ্থতি : [ ১৩৮৪ ]1 ৫৩৩ 

রবীন্ত্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য । ২১৫ 

শ্বপ্নময়ী” জ্যোতিরি্রনাথের নাট্যদংগ্রহ [ ১৩৭৬ ]1 ৫২১-২৩ 

দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [ ১৩৯৫ 112 


৪6 ০৯60 0 এ ৮৮ 


১২৯৩ | 1876-77 নহি 


বীণা' [গীতবিতান । ৮১৬ ] গানটি হিন্ুষ্েলায় গীত সেই গান। এও নিছক অনুমান, 
যথেষ্ যুক্তি-প্রয়োগে প্রমাণিত নয়। বস্তুত 'জাতীয় সঙ্গীত' [২য় সং, 30 4১08 1878 ] 
গ্রন্থে সংকলিত নিম্নোক্ত চারটি গানের মধ্যে ভাব এবং কোথা ও কোথাও বাক্য গঠনে ও শন্দ- 
প্রয়োগে এমন সারৃহ্া দেখ। যায় যে, মনে হয় গানগুলি একই সময়ে লেখা এর মধো যে- 
কোনে! একটি ব! একাধিক গান হিন্দুমেলার উক্ত গাছতলার আসবে গীত হয়ে থাকতে পারে। 
গানগুলির তালিক ও অন্যান্য বিবরণ দেওয়া হল : 

১। াঁকো রে মুখ, : 51০] চন্দ্রমা, জলদে' দ্র রবিচ্ছায়া৷ [ বৈশাখ ১২৯২, 'জাতীয় 
সঙ্গীত । ১11 ১৫৯, রাগিণী গোৌড়মল্লার ; গীতবিতান ৩। ৮১৮7 শ্বরবিতান ৪৭ । 

২। “তোমারি ভরে, মা» সপিন্থ এ দেহ' দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪ | ১৪৪, উৎসর্গ- 
গীতি" জয়জযন্্রী - “চীতাল; রবিচ্ছায়া! জাতীয় । ২]। ১৬; গীতবিতান ৩ | ৮১৯; 
স্বরবিতান ৪* ; নরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্বামী বিবেকানন্দ 1-সম্পািত “সঙ্গীত কল্পতর 7১২৯৪, 
গন্থের 'জাতীয় সঙ্গীত" বিভাগে গানটি সংকলিত হয়েছিল । 

৩। “অয়ি বিষািনী বীণ', আয় সথী' এ সঙ্গীত কল্পতরু। রবিচ্ছায়া ০ গাণটি নেই । 
দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত “বাঙ্গালীর গান' [১৩১২] গ্রন্থে এটি রবীন্দ্রনাথের নামেই স্থুর- 
তাল উপ্পেখ-সহ মুদ্রিত হয় ; গীতবিতান ৩। ৮১৬; স্বরলিপি নেই। 

৪। “ভারত রে, তার কলঙ্কিত পরমাণুরাশি ও সঙ্গীত কল্পতরু। রবিচ্ছায়াতে 
গানটি নেই ; গীতবিতান ৩। ৮১৫7 স্বরলিপি নেই। 

উপরোক্ত রচনাগুলি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন) “ওই পুস্তকের [ "জাতীয় 
সঙ্গীত" ] ১৮৭৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে রচনা চারিটি ছিল 
ন।। তাই অনুমান হয় এইগুলি ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৭৮ আগস্টের মধ্যে রচিত 
[ রবীন্দ্রনাথ 2185 1878-এর মাঝামাঝি সময়ে আমেদাবাদ যাত্রা কবেন,, স্থতবাং সময়ের 
নিম্সীমাটিকে কমিয়ে ££ 1878 করা যায় :1... শেষের দুইটি কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সাক্ষা দিয়াছেন, অন্য প্রমাণও প. 4 গিয়াছে । “ভারতীয়-সঙ্গীত- 
নুক্তাবলী', ২য় সং ১৮৮৬, পু ৪৩-৪৪, “সঙ্গীত-কোষ” ২য় সং ১৩০৬, পৃ ৯৯১ “জাতীয়-সঙ্গীত 
প্রভৃতি সঙ্গীত-সংগ্রহ-গন্থে এইগুলি তাহার নাম সংযুক্ত হই বাহিরও হইয়াছে ।”১ 
“ভারতীয় সঙ্গীত দৃক্তীবলী' নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত । 

গানগুলি সম্ভবত 'সঞ্জীবনী সভা'র অনুপ্রেরণায় লেখা । দসপ্ত্রীবনী সভ।' কবে স্থাপিত 
হয়েছিল এবং তার উত্তেজনার আগুন পোহানো কতদিন স্থায়' হয়েছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত 
করে বলার মতো তথোর অভাব | তবে বৈশাখ ১২৮৩ [4১ 1876]-এর আগে এর প্রতিষ্ট! 
হয় নি, এফথ1 জোর করেই বলা যায় - কেনন] মেট্রোপলিটন স্কুলের স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট ব্রজনাথ দে 
এই সভার একজন উৎসাহী সভা ছিলেন এবং তিনি ১* বৈশাখ তারিখেই ঠাকুরবাড়ির 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তাছাড়া এর পৃবে জ্যোতিরিন্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিলাইদহে 
ছিলেন এবং ১২৮৩ বঙ্গাষের ষ্ঠ ও আষাঢ় মাসেরও অনেকট] যে তারা সেখানেই কাটিয়ে- 
ছিলেন, তার বিবরণ আমরা পূবেই দিয়েছি । সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় “হিন্দুমেলায় 
উপহার" কবিতায় 'ডারতকঙ্কাল আর কি এখন/পাইবে হায় রে নৃতন জীবন ,'ভারতের ভন্যে 
আগুন জাঁলিয়া,/আর কি কখন দিবে বে জ্ঞোতি' ইত্যাদি পড়্ক্তির সঙ্গে সঞ্ধীবনী সভাব 


১ রবীন্্রনাথ ; জীবন ও সাহিতা। ২১৭ 


৩৩৭ ববিজীবনী 


মুতভারজে প্রাণসধ্শার'-এর উদ্দেশ্বের সাদৃশ্য লক্ষা করে 1874-এর শেষাংশ বা 1875-এর 
একেবাবে প্রথম দিকে সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠসম্পরে যে মজমানণ'নরেছেন,১ তা আদে 
গহণযোগ] নয় | কারণ, “য ধণপেখ স্বাদেশিকতার উত্তেজনা সঞ্জাবনী সভার মতে। গুপ্তসমিতি 
স্থাপনের পিছনে কাধকরী ছিল, তা বাংলাদেশে প্রধানত ম্বরেজ্্রনাথ বন্দোপাধায়ের স্ষ্টি | 
আমরা আগেই নলেছি, 10) 1875-এ বিলেত থকে ফিরে তিনি আনন্দমোহন বস্থ প্রতিষ্ঠিত 
সডেন্ট আসোসিয়েশনে যোগদান করেন ও বিভিন্ন জায়গায় মাৎসিনির জীবনাদর্শ প্রচার 
করতে থাকেশ। তারই অন্প্রেরণায় যোগেন্দ্রনাথ বিষ্যাতৃষণ ভাদ্র ১২৮২ | £১9৫-9০ 
1876 ] থেকে আযদর্শন পদ্ধিকাম় “জোসেফ মাটুসিনি ও নব্য ইতালী' ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশ করেন । এব ফলে তরুণ সম্প্রদায়ের মধো যে উত্তেজনা হুষ্টি হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় 
ইতালির কাবোনাি সম্প্রদায়ের অঙ্গকরণে অ:নকগুলি গ্রপ্তপমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । বিপিনচন্দর 
পাল এ-সম্পর্কে লিখেছেন, এস সময়ে সুরেন্দ্রনীথ নবা ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের কথ! 
আমাদিগের মধো প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া ম্যাটসিনি এবং ইয়ং 
ইতালী (৬০৪০৪ [915 ) সমাজের ভোর; নিজেদের মাতভূমিকে অষ্রীয়ার শাপনশৃঙ্খল 
হইতে মূক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সরেন্্নীথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদেব অন্তরে 
একটা নৃতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণ আসে। ম্যাট্সিনি প্রথমে ইতাঁলীর প্রাচীন বিগ্লববাদী 
কারবনারাইদিগের (08100211) সঙ্গে জুটিয়া পড়েন। কাপবনারাই-দল দেশময় ব- 
সংখাক গুপ্ন বায় সমিতির গঠন করিয়াছিলেন! শাটুসিনি গুপুষড়যন্ত্র ও গুপ্চহত্যার দ্বারা 
দেশ উদ্ধার হইবে না, ইহা বুৰিয়া অন্নদিন ঘধ্যেই তাহাদিগকে ছাড়িয়। চলিয়া! যান। কিন্ত 
কারবনারাইদ্দিগের কথা কলিকাতার ছাত্রমগ্ুলীকে একরূপ পাগল করিয়। তুলিয়াছিল। দলে 
দলে মিলিয়া তাহার। কারবপারাইদিগের অন্ঠপরণে নিজেদের মধ্য ছোট ছোট গুধ সমিতি 
( বা 98016 9০9০166% ) গড়িবার চেষ্টা কারন । এ সকলের পিছনে কোনে প্রবল বিপ্লব- 
বাদের “প্ররণা ছিল না 1১২ 
শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ে বিপিনচন্ত্র, কাপীশংকর স্কুল, আনন্দচন্ত্র মিত্র, শরৎচন্দ্র রায়, 

তারাকিশে!র চৌধুবী ও স্থন্বরীমোহন দাসকে নিয়ে এই ধরনের একটি সমিতি গড়েন। 
বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, তখন শান্ত মহাশয় হেয়ার স্কুলে নিযুক্ত ছিলেন ও ঘটনার ছ-মাস পরে 
সরকারী কর্মে ইস্তকা দিয়ে তিনি, গগনচন্দ্র হোম ও উমাপদ রায় দাক্ষা গ্রহণ করেন। শিবনাথ 
15 7০9 1878 [9 ফান্ধন ১২৮৪ ] ইন্ত্চ। পত্র দশ ও ] তা থেকে তা কাধকরা হয় 

সতরাং এই সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় সম্ভবত ভাদ্র ১২৮৪ [ £১০£-০০ট 1877 ] বা ভাএ 
কাছাকাছি । সঞ্ীবনী সভা ধণ্দ এর পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলেও 1876-এর শেষ বা 
1877-এর প্রথমে অর্থাৎ পৌষ ১২৮৩-এর কাছাকাছি সময়েই তা হয়েছিল । এছাড়া শ্রম 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমানের বিরুদ্ধে বল] ঘায়, 'সবোজিনী' প্রকাশের [অগ্রহায়ণ ১২৮২ : টি0* 
1875] পরেই £চ্যাতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাদের সমশ্রেণীতে 'প্রমোশন' দিয়েছিলেন, 
“সধজীননী সভা'-র সুত্রে উভয়ের যে পনিষ্ঠত] লঞ্ষা কর! যায়, এর পৃবে তা গড়ে ওঠে নি। 

গগনচন্দ্র হোম উত্ত সমিতিতে দীক্ষা গ্রহণের যে বিবরণ দিয়েছেন, ত1 খুবই কৌতুহল 

জণক : “সামার দাক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে গভীর বাত্রে ক্তাহার। সকলে 


১ দ্রধবলাসাঠিচোর মাদিণর্ | ২৬১৬২ 
» বিপিনচন্দ্র পাল, 'আগগ্রিগন্ত্রে পী্গা', বি ভা. প, ১৫1২, কাঁতিক পৌষ ১৮৬৫ । ১৫৮ 
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 পূর্বদীক্ষিত ছ'জন সভ্য ] দাক্ষাথী উদদাপদ রায় ও আমাকে ঝে্ন করিয়া বসিলেন; সম্মুখে 
অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করা*হইল। আমরা বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপজ্জে লিখিয়। নিজেদের 
প্রবৃত্তির কাম ভেোধ লোভ হিংস? ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমাপূজা, সমাজে জাতিভেদ এবং রাস্ব্যবস্থায় 
পরাধীনতা অগ্রিতে আহুতি দিলাম । তাহা পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃ শেষ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রজ্লিত অগ্রিকুণ্ডের সম্মুখে জা পাতিয়। বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম 1১ 

এর সঙ্গে সঞ্জীবন1। সভার দাক্ষা গ্রহণের ও সভান্ষ্ঠানের রীতি-প্ররুতির অনেক মিল 
আছে। (ঞাতিগিন্দ্রণাথ বলেছেণ, যেদিন নৃতণ কোনও সভা এই সভায় দাক্ষিত হইতেন 
সেদিন অধ্যক্ষমহাশয় লাল পটণন্ত্র পরিয়। সভায় আসিতেন।-.. মাদি-্রা্ছসযাজ পুস্তকাগার 
হুহতে লাল-রেশমে জড়ানে। বেদ-মন্ত্রের একখাণ। পুঁথি এই সভার আশিয়। রাখ| হইয়াছিল । 
টেবিলের ছইপাশে ছুইটি মড়ার খাথ। থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি 
বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাস্কেতিক চিহ্ন । বাতি ছুইটি জালাইবার অর্থ 
এই যে, মুত-ভাবরতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়! তুলিতে হইবে। 
এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা1। সভার প্রান্তে বেদমন্ত্র গীত হইত _ সংগচ্ছ্দবম্‌ সংবদধ্ৰম্‌। 
সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্ধা ( অর্থাং কিনা গল্প গুজব ) আর্ত 
হহত।২ জোতিরিক্রণ।খের উষ্ভাবিত এক গ্রগ্তভাষায় সভার কাববিবরণী লিখিত হত, এই 
হ্াষায় 'সঞ্জাণনা সভা" ামটির রূপ ছিল “হাম্চুপামৃহাফ, 1৮5 

ঠন্ঠনের একটি গলির মধো একটা পোড়ে বাঁড়িতে৪ এই সভা বসত । বুদ্ধ রাজনারায়ণ 
বন্ধ ছিলেন তার সভাপতি । 'জ্যাতিরিজ্দ্রনাথ, রবান্দ্রনাথ, ব্রজ্নাথ দে প্রভৃতি তার সভ্য 
ছিলেন, পরে নবগোপাল মিত্রকে ৪ সভ্য শ্রণীভুক্ত কর। হয়েছিল | সভার আববাবপজের মধ্যে 
ছিল একটি ভাঙা! ছোটে। টেবিল, কয়েকট। ভাঙা চেয়ার এ আধখানা। ছোটো টানাপাখ। - 
তারও আবার একদিক ঝুলে পড়েছিল। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কাধই এই 
সভায় অনুষ্ঠিত হবে, এই ছিল সভার প্রধান উদ্দেশ্য | 

এই সব কাজের জন্য সভোরা তাদের আয়ের 7৭ দ্শমাংশ সভায় দান করতেন। 
স্বদেশে দেশলাই-এর কারখানা স্থাপন করা জাতীয় উন্নতিকর কাজের অঙ্গ ছিল। অনেক 
পরীক্ষার পর কয়েক বাক্স দ্েশলাই প্রস্তুত হল। কিন্তু তার এক বাক্সে ষেখেরচ পড়তে লাগল 
তাতে একটি পল্লা সার! বছর উন্ুন ধরাতে পারত । “আরও একটু সামান্য অস্থবিধা এই 
হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জালাইয়া তোল। সহজ ছিল না। 
দেশের প্রতি জলন্ত অনুরাগ ঘ্দ তাহাদের জলণশীলত। বাড়াইতে পাবিত, তবে আজ পযন্ত 
তাহার বাজারে চলিত | ৫ 


১ গশণনচগ্জ হামের "জান মাঠ [১৩৩৮ | কেকে বিগ্বহাবশী পত্িিকারি পরো নায় উদ্ব ৮, পু ১৫৯7 
শ।নাথ শাস্,র 'আাক্সচরি ৩ ৮ ১৩২৫ 1:59 গন্ুপা। না সাতে । 

“. জে)িরিশ্ীনাথের জীপ) ৯৩ 
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৪ জোঠিরিন্বন।খে ছাবনযটির শনুলেরক বমন্তবুমাব চট্োগাধীয লিখেছেন, এ বাড়াতে পৃবের নাকি 
একট! স্কুল ছিল, গেযাতিবাবুবা এ ম্যা।ছলেন : কিন্তু « বাডীব মে কে মালিক, ভাহ? ঠাই।রা তপন ত ত জানিতেনই 
না, আজ পধশ্কও আনেন শা -প ১৯৬: মাখাবের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্কুল কটালকাটা ট্রেনিং 
ম্া।কডেমির পুবহথরী কালকাটা দ্রোনং শ্কুণ শাকৰ গোষ দলনের থে বাড়িটিতে প্রথম গুতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
খেলাতচন্জ্র খোষের মালিক 'ধীন মেই বাড়িটির একটি ঘবেই মঞ্জীণনী সভা অধিবেশন বলভ । 

৫ জীবনম্থৃতি ১৭1 ৩৫২; অপি, দ্ব প্রাসঙ্গিক তথা: ৮ 


৩৪ রবিজীবনী 


শোনা গেল, একটি অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ৷ সেটি 
কোনো কাজের জিনিস হচ্ছে কি না তা বোঝা সভার কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কিন্ত 
যন্ত্রটি প্রস্তত করতে যে খণ হয়েছিল, তারা তা শোধ করে দিলেন। অবশেষে ব্রজবাবু একদিন 
মাথার একটি গামছা বেধে জোড়াক্সীকোর বাড়িতে উপস্থিত এবং তাদের কলে এই গামছার 
টুকবো তৈরি হয়েছে বলে তাগুব নৃত্য জুড়ে দিলেন _ তখন তার মাথা চুলে পাক ধরেছে ! 

ভারতবাপীর সর্বজনীন পোশাক কী হতে পারে ত1 নিয়েও সভা, বিশেষ ককে 
,জ্যাতিরিক্্রনাথ, প্রচুর গবেষণা করেছেন। অবশেষে পায়জামার উপর একখণও্ড কাপড় পাট 
করে একট স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোচা জুড়ে ও সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশ্রণে একটি 
পদার্থকে শিরোভূষণ করে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ মধ্যাহ্হের প্রথর আলোয় গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। 
“দশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের 
মঙ্গলের জন্য সবজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রান্ত। দিয় যাইত পারে 
এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল ।২ 

রবিবার জ্যোতিবিক্দ্রনাথ সদলবলে শিকারেত বেরোতেন। রবাহৃত অনাহত নাণ। 
শ্রণীর অপরিচিত বাক্তিও দলে এসে জুটতেন । এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণা 
ছিল। বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবা প্রাতে শিকারে বেরোবার সময় রাশীকৃত লুচি তরকারি 
সঙ্গে দিয়ে দিতেন । মানিকতলার কোনো পোড়ো বাগানবাড়িতে ঢুকে পুকুরের বাধানে। 
ঘাটে বসে লুচিগুলির সদ্যবহার করা হত। ব্রজবাবুর বুদ্ধিতে একদিশ ডাবের জলে পানীয়ের 
অভাবও মিটেছিল। 

দলে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু নধাবিত্ত জমিদার ছিলেশ । তার গঙ্গার ধাপের বাগাণে 
একদিন সভোর। জাতিবর্ণনিধিচারে আহার কর্লেন। অপরাক্কে বিষম ঝড়ে সকলে গঙ্গার 
ঘাটে দাড়িয়ে চীৎকার শব্দে গান জুড়ে দিলেন। “রাঁজনারায়ণবাবুর কণে সাতটা স্থর খে বেশ 
বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহ। নহে কিন্ত তিনিও গল। ছাড়িয়া দিলেন, এবং স্ুত্রের চেয়ে ভাষা 
যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়। তার ক্ষাণকথকে বহুদুরে 
ছাঁড়াইয়া গেল; তালের ঝেঁকে মাথ! নাড়িতে লাগিলেন এবং তাহার পাক] দাড়ির মধ্যে 
ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল 1৪ অনেক রাত্রে গাড়ি করে তারা বাড়ি 
ফেরেন । 

উক্ত গান-সম্পর্কে জোতিরিন্্রনাথ তার জীবনম্বতি-তে “ আজি উন্মদ পবনে' বলিয়া 
রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান” বলে উল্লেখ করেছেন । অনুমান করা হয়, এটি ভারতী, আশ্বিন 


১ বিপিনচন্্র পাল 'ভিন্দদেলা ও নবগোপাল্‌ মিধ' প্রবঙ্গে লিখেছেন, জ্িপুরা জেলার সরাইল পরগণার 
অন্থর্গত কালীকচ্ছের খা তনাম। ডাঃ »চেন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন ক|লক1তায় ছিলেন, "মডিকাল কলেজ ছাডিয়। 
- সথব] কলেজ হঠতঠে বিভািত হইতা- মহেল্দ্রণাধু তখন পটুয়াটুলি দেনে থ|কিয়া একটা মুন কলের তাত 
উদ্ভাবন ক্রিৰ!র চেষ্টায় ছিলেন ।'** এ! শুনিয়াছি মে এমুক্ত গে]াতিরিন্রনাথ ঠাবুর মহাওয় এই হাতে তেয়াগী 
গাম্ড] মাথায় বধিয] চিন্দুমেলংয় উপস্থিত হইয়াছিলেন_ লোকে বপে নাচিয়াছিলেন 1 নবযুখের বাংল? 
[১৩৬১]। ৪ 

» জীবনম্টতি ১৭1 ৩৫* ৫১ 

৩ “5খনএ অন্তরআইন লিপিবদ হয় নাই । গুহরাং বনুক'ছে ড়া বা এগোয়াল-খেণা অন্যান কণা কঠিণ 
হিল না। ধাপার মাঠে য'ঠয়। হিন্ুুবেলার বিশি£ কর্নার! পাখী শিকারের ভান করিয়! বপ্নুক-চে ।ডা অভ্যাস 
করিবার চেষ্ঠ। করিতেন ।'--নব যুগ্নের বাংল। | ১৪৫ 

৪ জীবনম্মৃতি ১৭ । ৩৫১-৫২ 


১২৮৩ | 1876-77 ৩০৫ 


১২৮৪ সংখ্যাক়্ প্রকাশিত “সজনি গোআধার রজনী ঘোর ঘনঘট।, প্রথম পঙ্ক্তি-যুক্ত ভাঙগ- 
সিংহের কবিতা*শীর্ষক গান, যার পঞ্চম পও.ক্তিটি হল উন্মদ পবনে যমুনা উলত' ৷ এই তথ্য 
থেকে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, উপরোক্ত ঘটনাটি ১২৮৪ বঙ্গাকের শ্রাবণ-ভান্র 
মাসের কোনে। সমগ্জে ঘটেছিল এবং গানটি সেই সময়েই রচিত। এরপ সিদ্ধান্তের ম্বপক্ষে 
যুক্তি অবশ্ই প্রবল, কিন্ত আমাদের ধারণ।, ছুটি-একটি স্থবুদ্ধি লোক তার আগেই দলে ভিড়ে 
ও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে সপ্ীবনী সভার “ম্বর্গলোক' ভেঙে দিয়েছিলেন । এবং সম্ভবত এই 
উত্তেজনার অবসান ঘটার পরই নতুন উত্তেজনার সন্ধানে শ্রাবণ ১২৮৪ থেকে 'ভারতী' পত্রিকার 
আবির্ভাব হয়। কারণ ভারতী প্রকাশের পরিকল্পন৷ গৃহীত হবার পর এইসব ছেলেমান্থষিতে 
মেতে থাকার মতো। অবকাশ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না । তাছাড়া 
সপ্লীবনী সভা যে মন্ত্গুপ্তির আদর্শে দীক্ষিত ছিল, সেখানকার কার্যক্রমের অন্তভূক্ত গান 
পত্রিকায় প্রকাশ করলে সেই আদর্শচ্যুতির সম্ভাবন।। বিশেষত, ভারতীর উক্ত সংখ্যাতেই 
“উতসর্গ-গীতি' শিরোনামে “তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ” _ রবীন্দ্রনাথের লেখা এই গানটি 
প্রকাশিত হয়, যেটি স্পষ্টতই উক্ত সভার আদর্শে লিখিত _ হয়তো ওই সভার জন্যই লেখা। 
সঞ্ধীবনী সভার য্দ ইতিমধ্যেই বিলোপ না ঘটত, তাহলে এগুলি পত্রিকায় প্রকাশ কর! সম্ভব 
হত না বলেই মনে হয়। হুতরাং অনুমান করা যায় সঞ্জীবনী সভার আযুফ্াল মোটামুটি 
হ মাঁস_ পৌষ ১২৮৩ থেকে টজ্যাষ্ঠ ১২৮৪ পযন্ত বিভত। 

এই প্রসঙ্গে সারও একটি গান সম্বন্ধে আলোচনা কর! প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ জীবন- 
স্বতি-তে 'ন্বাদেশিকতা" অধ্যায়ের শেষে সঞ্জীবনী সভার সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্রে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছেন, “দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা। অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া 
ফেলিতে চাহিত্তেন। তাহার ছুইচক্ষু জলিতে থাকিত, তাহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, 
উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়। আমাদের সঙ্গে মিলিয়। তিনি গান ধরিতেন _ গলায় স্থর লাগুক 
আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন ন1-_ 

এক স্তরে বার্ধিয়াছি সহম্টি মণ, 
এক কাঁধে সঁপিযাছি সহস্র জীবন 1১ 

গানটি জোণতিবরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটক-এর দ্বিতীয় সংস্করণ [ ১৮০১ শক (১২৮৬) : 
1879 পৃ ৮৮-৮৯ ]-এ প্রথম মুদ্রিত হয় [১৩০৭ বঙ্গাব্ধের সংস্করণে অবশ্য গানটি বঙ্গিত হয়েছে]। 
'বালীকি প্রতিভা" [ ফান্তন ১৮০২ শক (১২৮৭): 12 চ৪৮ 188] ] গীতিনাট্যে দস্থ্য- 
দলের মুখে "এক “ডারে বাধা আছি মৌরা সকলে" গানটির মধ্যে এর ভাব ও ভাষার কিছুটা 
প্রতিধ্বনি এবং স্থুর ও তালের [ খাম্বাজ _দাদর। ] যথেষ্ট এঁক্য দেখা যায়। “বালক' পত্রিকার 
শ্রাবণ ১২৯২ সংখ্যায় [পু ১৭৮] গানটির অন্য একটি পাঠ দেখা ঘায়, সেখানে রচয়িতা 
কোনো উল্লেখ নেই । এই সময়ে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া" গীতিসংগ্রহ-গন্থে কিন্ত গানটি সংকলিত 
হয়নি। এর পর “ভারতী ও বালক' পত্রিকার কাতিক ১২৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারা 
দেবীর “ক্সেহলতা” উপন্তাসে 'এক স্থত্রে গাথিলাম সহম্ জীবন' [ পৃ ৩৬৫ ] গানটির সঙ্গেও 
ালোচা গানটির অনেক সাদৃশ্ত লক্ষা করা যায়। পরবর্তা পধায়ে গানের বহি [১৩*০]কাব্য- 
স্থাবলী [১৩৩], কাবাগ্রস্থ-এর অন্তুগত 'গান' : ১৩১০ ]_গীতি-মংকলনগুলির কোনোটিতেই 
এই গানটিকে দেখ! যায় না। অতপর জ্যোতিরিজ্রনাথ-সম্পাদিত 'দঙ্গীতপ্রকাশিকার 
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অগ্রহায়ণ ১৩১২ সংখ্যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে ম্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়, সেখানে 
“বন্দে মাতরম্‌' ধুয়াটি নতুন যুক্ত হয়েছে [ সম্ভবত স্বদেশী-আন্দোলনের পটভূমিকায় ]। 
কিন্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সম্পাদিত গান [ ১৩১৫ ] কিংবা! ইগ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস- 
প্রকাশিত গান" [ ১৩১৬] গ্রন্থে এটিকে পাওয়া যায় না। অবশেষে 'দঙ্গীতপ্রকাশিকা'য় 
প্রকাশিত পাঠটি দীর্ঘকাল পরে গীতবিতান ৩য় খণ্ডে] আশ্বিন ১৩৫৭ : 1950 ] সংকলিত 
হয়েছে। 
গানটির এই দীর্ঘ জটিল ইতিহাসকে জটিলতর করেছেন এঁতিহাসিকেরা। ববীন্দ্র- 
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “আমাদের বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের কোনে! 
গীতগ্রন্থে এই গানটি নাই এবং তিনি ইতিপূর্বে কোনে পত্রে বা প্রবন্ধে এই গান তাহার 
বলিয়া শ্বয়ং দাবী করেন নাই... স্থতরাং এই গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কিন! তথ্বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে।'১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্-্রস্থ-পরিচয়' [১৩৪৯ ]-এ 
লিখেছেন, “গানটি ষে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিযাছি।' 
শান্তিদেব ঘোষও লিখেছেন, “সন্দেহ্গ্রস্ত মন নিয়ে একদিন গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হই । 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করি সত্যই গানটি তার রচিত কি না। তিনি বলেছিলেন গানটি তারই 
রচনা ।”২ রবীন্দ্রজীবনীকার এই উক্তিগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েও উক্ত সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনে। গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, ব। কোনে। পত্রে-প্রবন্ধে নিজের 
লেখ! বলে দাবি করেছেন _তাঁর বালা ও কৈশোরের রচনার শ্বত্ব নির্বাচনের এই ঘদি মাপকাঠি 
হয়, তাহলে স্বয়ং প্রভাতবাবুর দ্বারা শ্বীুত বহুসংখ্যক রবীন্দ্ররচনাই আমাদের আলোচনার 
বহির্ভূত হয়ে পড়ে । সেইজন্যই জীবনস্বতি-র উদ্ধৃতি, সঙ্গীত প্রকাশিকা-র উল্লেখ এবং ব্রজেন্ত্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষের সাক্ষোর উপর ননর্তর করে আমরা গানটিকে রবীন্তর- 
রচন। বলে গ্রহণ করছি। 
উপরে আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখ “ক্রেহলতা' উপন্তাসের কথ। উল্লেখ করেছি। 
প্রঙ্গটি আরও একটু বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে । “ভারতী ও বালক' পত্রিকার 
কাঙ্তিক ১২৯৬ সংখ্যায় এই উপন্াসের যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে চাকু নামের 
এক কবি-বালক ও একটি গুপ্ত সভার যে চিত্র আকা হয়েছে ত1 রবীন্দ্রনাথ ও সঞ্লীবনী সভার 
একটি প্রতিচিত্র বলে মনে হয় । 
ত্বর্ণকুমারীর বর্ণনায় "চারু এখন ষোড়শ বষীয় বালক' এবং এই গপ্তসভার সভাগণ সম 
স্বরে ষে গানটি গাইত, সেটি হল : 
একন্ত্রে গাথিলাম সহশ্র জীবন 
জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন 
ভারত মাতার তরে সঁপি্ এ প্রাণ 
সাক্ষী পুণা তরবারি সাক্ষী ভগবান 
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান 
সহায় আছেন ধন্ম করে আর ভয়। 
সঞ্জীবনী সভ।-পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও “যোড়শবাঁগন বালক' এবং সভার সভ্াগণ রবাস্ত্রনাথ, 
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বচিত গান প্রনল উত্পপাহের সঙ্গে গাইতেন - এ-প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলি আমর! স্মরণ করতে 
পারি। আরও একটি ন্দিনিস লক্ষণীয় ম, স্বর্ণকুমারী কী কৌশলে 'একস্ুত্রে বাধিয়াছি সহ 
জীবন? €তোমারি তবে, মা» সপিষ্ক প্রাণ ্িহুবনমাঝে আমর সকলে কাহারে না করি ভয় -| 
মাথার উপরে পয়েছেন ক।লী, মুখে বয়েছে জ্য়' প্রভৃতি পঙ্ক্তি থেকে শব চয়ন করে 
উপরোক্ত গানটির রূপ গঠন করেছেন । উল্লেখযোগা যে, রবীন্দ্রনাথের “তোমারি তরে, মা, 
পিন এ দেহ' গানটি স্বর্ণকুমারীর “নিচিন্রা” [১৩২৭] উপন্যাসের সঞ্চম পরিচ্ছেদে ঈষৎ 
পরিবতিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে বাব্হত হয়েছে । তাছাড়া, সপ্্ীবনী সভার সঙ্গে তার প্রতাক্ষ 
যোগ না থাকলেও তিনি এ-সময়ে “জ্যোতি এরগুলেরই অস্তনুক্ত ছিলেন _ জাতিরিন্্রনাথের 
অনুপ্রেরণায় ও সাহায্যে এই কালপবেই তীর পাপনির্বাণ উপন্যাস প্রকাশিত হয় [15 7060 
1876 ]7 স্ৃতরাং সেই “খাপামির তপ্ধ হাওয়ার আচ তার গায়েও নিশ্চয়ই লেগেছে, তারই 
প্রকাশ হয়েছে উপরোক্ু রচনায় । এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও স্বর্ণকুমারী দেবীর ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের প্রমাণ আছে ক্যাশবহি-র পাতায়, রবীন্দ্রনাথকে বহুবার 'জানকীবাবুর বাটা' 
যাতায়াত করতে দেখ! যায় । এ প্রসঙ্গে একথাও ম্মরণ করা “যতে পাবে যে, রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম কাঁহিনীকাবা বনফুল' ঘা জজ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিদষ্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার 
প্রথম সর্গটির নাম ছিল 'দীপ-নির্ববাণ' । 
বর্তমান বংসরের শেষে আর্ধ্যদর্শন পত্তিকার চৈত্র ১২৮৩ [৩১২] সংখ্যায় রবীন্- 
নাথের “ফুলবালা/গীতিক।' পন একাংশ প্রকাশিত হয় ৫৩৫-৩৮ পৃষ্ঠায় ॥ রচনার শেষে ক্রমশঃ 
প্রকাশ্' লেখ। থাকলেও পরবতী অংশ এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নি, দীর্ঘকাল পরে ভারতী 
পত্রিকার কাতিক ১২৮৫ [২1৭] সংখার ২৯৮-৩০৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ রচনাটি 
পরে সংকলিত হয় রবীন্দ্রনাথের শশব সংগীত" [১২৯১ : 29 1৬85 1884 ] কাব্য-গ্রন্থে? 
বর্তমানে রবীন্দ্ররচনাবলীব “অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে পুনমূত্রিত হয়েছে । এই গ্রন্থের 
৪২৯-৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত “তরল জলদে বিমল চাদিমা-'" ৭ কলপনাদেবী, অংশটি আর্ধ্য- 
দর্শন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পাঠটি “শৈশবসঙ্গীত'-এ পুনমু্রিত হবার সময়ে একটি 
পাঠান্তর ও ছুটি জায়গায় মোট বারোটি পড়ক্তি বজিত হয়। পাঠক ও গবেষকদের অবগতির 
জন্য বঞ্জিত পঙ্ক্তিগুলি নিয়ে সংকলিত হল : 
"অচলিত সংগ্রহ'-তে ৪৩* পৃষ্ঠার “সকল হুলিয়! হৃদয় খুলিয়া/আকাশে তুলিয়া করিব 
গান'-এর পরে - 
“একই নিমিখে হেরিব দুজনে 
আকাশ পাতাল শ্বরগ ধরা 
তাই বলি বাল! বীণাখানি লয়ে 

মনে প্রাণে ঢালে সুধার ধারা ।' [আধ্াদর্শন | ৫৩৬ ] 
৪৩২ পৃষ্ঠায় “ঘুমঘোরে আখি মুপিয়া রহিল/দিকের বালিকা মব পঙ্ক্তিটির প্রথম প্রকাশিত 
রূপ হল : “ঘুম ঘোর হতে জাগিয়। উঠিল/দিকের বালিকা সব।' এর পরবর্তী আটটি পড্ক্তি 
পরে বজিত হয়েছে : 

'দীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে তান 

স্থর বাল। এল ফেলিয়া কেলী 
শুনিতে লাগিল অবাক হইয়! 
পৃথিবীর পানে নয়ন মেলি! 
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ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলবে ধ্বনি 
মধুরে ছাপিয়! নদীর গান 
আকাশ ছাইয়?, স্বরগ ছাইয়। 
কোথায় উড়িল মধুর তান।' [ আর্ধ্যদর্শন। ৫৩৭ ] 

আশ্চধের ব্যাপার, ভ স্থকুমার সেন আধ্যদর্শন-এ “ফুলবালা' গীতিকার গ্রথমাংশ 
প্রকাশের কথ উল্লেখ করলেও১ পরবর্তী গবেষকেরা সেই তথ্যটিকে উপেক্ষ। করেছেন । এর 
ফলে ববীন্দ্ররচনার কালক্রম নির্ণয়ের ক্ষেতে যেমন ক্রটি ঘটেছে, তেমনি এঁতিহামিক বিচার- 
বিভ্রাটও ঘটেছে । স্বর্ণকূমারী দেবীর "গাথা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাবের পৌষ মাসে 
[20 706০ 1880], এতে চারটি গাথা সংকলিত হয়েছে : সাধের ভাসান [ভারতী, পৌষ ১২৮৬), 
খড়গ-পরিণয় [ এ, চেত্র ১২৮৬], সাশ্র-সম্প্রদান [ এ, বৈশাখ ১২৮৭ ] ও অভাগিনী। ড 
পশুপতি শাশমলের মতে, অভাগিনী লেখিকার প্রথম দ্রিকের রচন। যা! রবীন্দ্রনাথের রচনার ও 
পূর্বব্তাঁ । ড শাশমল তার মতের সমর্থনে জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনম্বতি-র লিপিকার বসন্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তবা উদ্ধত করেছেন : “এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্ণকুমারীই 
বঙ্গলাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর 
পদান্থদরণ করিয়াছেন ।,২ বাংল! সাহিত্যের প্রথম গাথা-কবিতা ম্বর্ণকুমারীই রচন। করে- 
ছিলেন কি না, সেই বিতর্কে না গিয়ে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তার জ্যেষ্ঠার পদান্থসরণ করেছেন 
এই মত মেনে নিলে বলতে হয় “অভাগিনী' ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ফাস্তন মাসেরও পূর্বে লেখা । 
কিন্ত এতখানি অন্মানের ঘথার্থ কোনে ভিত্তি সত্যই মাছে কি? 

তথ্যের দ্রিক থেকে “ফুলবালা” গীতিকাটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন । 
প্রথমত, এটি কোন্‌ সময়ে রচিত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, সমস্ত কবিতাটি একই সঙ্গে লিখিত কি 
না এবং তৃতীয়ত, শেষাংশটি আধ্যদর্শন-এ প্রকাশিত হয় শিকেন। আমরা আগেই বলেছ 
কবিতাটির ছুটি অংশের প্রকাশকালের মধ্যে বাবধান স্থদীর্ঘ _ প্রথমাংশটি চত্র ১২৮৩-তে এবং 
শেষাংশটি কাতিক ১২৮৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল । আধ্যদর্শন-এ মুদ্রিত অংশের শেষে ক্রমশ: 
প্রকাশ্ত' লেখ। দেখে মনে হতে পারে, সমস্ত কবিতাঁটিই হয়তো! একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল 
এবং ধারাবাহিকভাবে ছুটি বা ততোধিক সংখ্যায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল - কিম্ হইতি- 
মধো নিজেদের পত্রিক! ভারতী প্রকাশের আয়োজন শুরু হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি পরিবতিত 
হয়। যদিও ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ [ রবি 29 71 1877 ] তারিখে, 
কিন্তু সংবাদটি বিজ্ঞাপিত হয় অনেক আগে ৫ আষাঢ় [সোম 18 0) ] তারিখে, আলাপ- 
আলোচনাঁআয়োজন নিশ্চয়ই আরও আগেকার | তাছাড়। চৈত্র ১২৮৩ সংখ্য। আধাদর্শন চৈত্র 
মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না [সাধারণী-র সংবাদ থেকে জান] যায়, 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল জোষ্ঠ ১২৮৪-রও পরে ]1 কিন্তু এতে তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর 
মিললেও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। “ফুলবাল। গাথাটির কোনো 
সম্পূর্ণ পাঙুলিপি আমাদের হাতে .না থাকলেও একেবারে শেষে যে গানটি আছে - “দেখে 
বাদেখে বা-দেখে বা লো তোর1/সাধের কাননে মোর' - তার প্রাথমিক রূপটি আমর! 
মালতী-পুথি-র 24/১৩থ পৃষ্ঠায় পাই। এই পাওুলিপি থেকে মনে হয় গানটি এই সময়ে 


১ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [ ১৩৭৬ ] 1 ৩৬, পাগটীক1 ৩ 
২ হ্ব্কুমারী ও বাংল। সাহিহ্য | ৩৩১ 
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রচিত নয়, অনেক পরে ১২৮৫ অব্দের জ্যেষ্ঠ-মাষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে 
ছিলেন তখনকার লেখা; কারণ এই পাতারই অপর পৃষ্ঠায় [29/১৩ক ] কয়েকটি নবাঁদ- 
কবিতা! পাওয়া! বায়, যেগুলি শ্রাবণ ১২৮৫ সংখ্যা ভারতী-তে "ম্তাকসন জাতি ও আংলো 
স্তাক্সন সাহিত্য [পু ১৭১-৮৪ ] প্রবন্ধের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অনুমান 
করা যায়, ফুলবালা'র শেষাংশ যে-সময়েই লিখিত হয়ে থাক-না কেন, আমেদাবাদে অবস্থান- 
কালে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির পরিমার্জনা করেছিলেন এবং সেই সময়েই এই গানটি তাতে যুক্ত 
হয়েছিল। এই গাথার অন্তত্বক্তি গপর গানটিও-_'গোলাপ ফুল ফুটয়ে আছেমমধুপ হোথ। 
যাস্‌ নে' -তার এই পর্বে রচিত “বলি ও আমার গোলাপ বালা? প্রভৃতি গানের আদর্শে লেখা 
বলে, মনে হয় এটিও আমেদাবাদে থাকার সময়েই রচিত । তাছাড়া ছুটি অংশের মধ্যে ছন্দ ও 
রচনারীতির যথেষ্ট পার্থকা আছে; প্রথম অংশটি অনেকটা 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের ভাষায় ও 
ছন্দে লেখা, কিন্তু শেষাংশটির ছন্দও যেমন বিচিত্র পরীক্ষার পরিচয় বহন করে, ভাষাও 
তেমনই অনেকটা পরিণত। তাই ছুটি অংশকে একই সময়ে লেখ। বলে মনে হয় না। 
সেইজন্য আমাদের অনুমান, প্রথম অংশটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শেষের দ্রকে লিখিত হলেও, 
শেষাংশটি তিনি অনেক পরে 'আামেদাবাঁদে থাকার সময়েই রচনা করেছিলেন। এটি যে উক্ত 
সময়েই লেখ! তার হনিশ্চিত প্রমাণ আমরা যথাস্থানে উপস্থিত করব । 

এই ব্সরে প্রকাশিত আর একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখ| বলে দাবি করা হয়েছে। 
সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, ১৭৯৮ শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ 
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ) 'তত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ছোট অনুবাদ-কবিত1 
প্রকাশিত হইয়াছে; অন্গবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া! মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলাম। তিনি মামার নিকট একটি পঞ্জে জাণাইয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত সাক্ষ্য 
দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা “য তাহার সেকেলে ভাষারই মৃত, তাহ! অস্বীক।র করিতে 
পারেন না; তিনি লেখেন, সেকালে ণতববোধিনা পত্রিকায় ঠিক এই জাতীয় “কবিতা 
লিখিয়ে” আর কেহ ছিলেন না 1১১ 

“তারকা-কুন্থমচয় ছড়ায়ে আকাশময় _ প্রথম পঙ্ক্তিযুক্ত ৮ ছত্রের এই অন্ুবাদ- 
কবিতাটি 'রূপাস্তর' [ ১৩৭২] গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-তে “রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অন্মিত। 
মন্তব্য-সহ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ১৯২-৯৩]। এখানে পঙ্ক্তিগুলি অন্যভাবে বিস্তান্ত হওয়ার জন্য 
কাবারূপটি অনেক বেশি স্পষ্ট । 

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আমরা স্থগিত রেখেছিলাম, সেটি হল ভাম্ুমিংহের 
কবিতা রচনার স্থচনা-পর্টি - কারণ এটিকে নির্দিষ্ট কালানুক্রমে বিন্ন্ত করা কঠিন ! অক্ষয়চন্ 
সরকার ও সারদাচরণ মিত্র -সম্পার্দিত “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ নামক খণ্ডাংশে প্রকাশিত বৈষণব- 
পদাবলী সাহিতোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । বিদ্াপতির 
মৈথিলীমিশ্রিত ব্র্জবুলি ভাষার দুর্ভেন্চ অরণো অনেক অধ্যবসায়ে তিনি প্রবেশের পথ তৈরি 
করে নিয়েছিলেন । এই পদগুলির ভাষা ও ছন্দ তাকে আকর্ষণ করেছিল বেশি; রাধাকৃষণ- 
প্রেমলীলার আধাত্মিক ভাবজগতে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি তার আয়তে ছিল না, হৃতরাং 
এই প্রেমের বহিরঙ্গ বূপটিই কেবল তার আশ্রয় হয়েছিল। বৈষ্ণব পদ্াবলীর ভাব ভাষা ছন্দ 
ও রূপকল্পের যে অন্যঙ্জ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তাকালের কবিতার ভাব ও রূপের মধ্যে ছড়িয়ে 


১ রবীন্্রনাথ $ জীবন ও লাহ্তা। ২৪৬-৪৭ 
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আছে, নিছক অন্ুকরণের মধ্য দিয়ে তার পদসঞ্চার রবীন্ত্রকাবো ঘটল এই সময়ে । তিনি 
লিখেছেন, এই রহুস্তের মপো তলাইয়৷ ছুর্গম অন্ধকার হুইতে ধত্ব তুলিয়া! আনিবার চেষ্টায় 
যখন আছি তখন নিজেকেও একপার এইরূপ রহশ্ত-আবরণে আবৃত করিয়। প্রকাশ করিবার 
একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।১ এর আগেই তিশি অক্ষয় চৌধুরীর কাছে 
ইংলগ্ডের বালককবি চাটার্টণের জীননকথা শ্রনেছিলেন ৷ চাটাটনের কবিতার সঙ্গে তাদের 
কারোরই পরিচয় ছিল *", কিন্তু প্রাচীন কবিদের ভাষা ও ছন্দ অন্কএণ করে লিখিত তার 
[০৬155 7১০11 কিভাবে পণ্তিতদেরও প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই নাটকীয় 
কাহিনী রবীক্্রনাথের “কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া! তুলিয়াছিল' | চ্যাটার্টন মাত্র আঠারো 
বছর বয়সে [ষোলো বছর বয়সে' _ জীবনস্বতি) আত্মহত্যা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আপাতত ওই আত্মহতার অণাবশক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাধিয়। দ্বিতীয় 
চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।'২ ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণে লিখিত তাঁর প্রথম 
কবিতা “গহন কুহ্থম-কুঞ্জ মাঝে' _ অন্তঃপুরের কোণের ঘরে শ্লেটের উপর লেখ।। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় ক:বতার্টির জন্ম-বৃত্তান্ত : “একদিন মপ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে । সেই মেঘলাদিনের 
ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হুইয়! পড়িয়া একটা 
ল্লেট লইয়া লিখিলাম গহন কুহ্মকুঞ্ধ-মাঝে' | লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম'।২ খুশি হওয়ারই 
কথা _ এটি 'ভাম্ুমিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, পরবর্তা কালে 
লিখিত অনেক গুলি পদে দুরূহ অপ্রচলিত এবং কিছুট1 কর্কশ যে-সব শব ব্যবহারের লোভ 
তিনি সংবরণ করতে পারেন নি, এই প্রথম পদটি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটি লিখে তিনি 
এমন একজনকে [?] পড়ে শোনালেন “বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না| হুতরাং সহজেই তার কাছ থেকে বাহবা ও পাওয়া গেল। 

কবিতাটি সম্ভবত এই বৎসবের গোড়ার দিকেই লিখিত হয়েছিল । “কাব্য গ্রস্থাবলী, 
[ ১৩০৩ ]র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভাম্থসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১5 
বৎসর বয়সের লেখা' | তাই মনে হয়, উপরোক্ত কবিতাটি লেখার খুশিতে তিনি পর পর এই 
জাতীয় অনেকগুলি পদ লিখে ফেলেন। প্রায় চ্যাটার্টনের অন্করণেই তিনি তার একটি 
বন্ধুকে [? প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ]) বললেন যে, আদি ব্রাঙ্মদমাজের লাইব্রেরি খুঁজতে খুঁজতে বছ- 
কালের জীর্ণ একটি পুথি পেয়ে তা থেকে ভাহছসিংহ-নামক কোনে প্রাচীন কবির পদ্দ কপি 
করে এনেছেন এবং তাকে স্বরচিত “কবিতাগুলি' শোনালেন । বন্ধুটি যখন বিষম বিচলিত 
হয়ে বললেন যে, এমন কবিতা বিছ্যাপতি-চণ্ীদাসের হাত দিয়েও বের হতে পারত ন৷ স্তর।ং 
এ পুঁথি অক্ষয়চন্ত্র সরকারকে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপবার জন্য দেওয়া নিতান্তই দরকার _ 
“তখন আমার খাতা দেখাইয়। স্পষ্ট প্রমাণ করিয়! দিলাম, এ লেখ। বিছ্যাপতি-চণ্তীদাসের হাত 
দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা ।”২ 

গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম' [শ্াম, মুখে তব মধুর অধরমে' -ভাম্লিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী ২।১৭, ১২ নং ] পদটি ছানা অন্তগুলির কোনে পাুলিপি পাওয়া যায় নি, স্থতরাং 
কবিতাগুলিকে কালাহ্ুক্রমিকতায় নিন্তস্ত করার স্থযোগ নেই। ভারতী পত্রিকায় বা মুদ্রিত 
গরস্থে ১২৯১ ]-ও কালামুক্রম রক্ষা কর হয় নি। অবশ্য উপরোক্ত পদটি আলোচা সময়ের 


১ জীবনস্ৃতি ১৭। 2৪৬ 
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১২৮৩ | 1876-7? ৩১১ 


অনেক পরে ১২৮৫ বঙ্গাকে আমেদাবাদে লেখা হয়েছিল, এ-সম্পর্কে প্রমাণ যথাস্থানে 
উপস্থাপিত হবে। তাছাড়া “মরণ রে, তু মম শ্যাম সমান", “কে। তুঁছ' বোলবি মোয়, 
'আজু সথি মুহুমুহ" প্রভৃতি কয়েকটি পদ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়নে লেখা । 


পাসঙ্গিক ৬থয : ১ 

বংসরের শুরুতেই, সম্ভবত ১৯ বৈশাখ [রবি 30 4০: 1876] তারিখে, ছিজেন্্রনাথের 
জোষ্ঠা কন্যা সরোজার সঙ্গে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহনের বিবাহ 
হয়। ললিতমোহন রাজ! রামমোহন রায়ের জোষ্ঠ পুত্র রাধাগ্রসাদের দৌহিত্র । বিবাহের পূর্বে 
১৮ বৈশাখ মোহিনীমোহন ত্রান্মধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাহ-সম্পর্কে নানারকম নির্দেশ 
দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের 'বক্োটা! শেখর থেকে ৮ বৈশাখ [19 4১0] বেচারাম 
চট্টোপাধ্যায়কে একটি পর্ব লেখেন। পর্রটির কিছুটা অংশ আমর] উদ্ধৃত করছি, এর থেকে 
বোঝ। যাবে সংসার থেকে দুরে থাকলেও সামাগ্ততম খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি কতখানি 
সচেতন ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, ছোটে! হইতে বড়ে। পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত 
কল্পনা এবং কাজ অতান্ত যথাযথ ছিল ।."" তিনি যাহা! সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়। লইতেন। এইজন্য কোনে। ক্রিয়াকর্মে কোন্‌ 
জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্‌ কাজের কতটুকু 
ভার থাকিবে, সমন্তই তিনি গাগাগোড়। মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই 
কোনে সংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না' সেই বর্ণনা যে কতট। সঠিক এই পত্রই 
তার প্রমাণ। দেবেক্্রণাথ লিখছেন, “দ্বিজেন্দ্ের কন্যা সরোজার শুভবিবাহ উপস্থিত। তুমি, 
জ্ঞানচন্ত্র ও [ শল্ভুনাথ ] গড়গডিকে লইয়া বেদীতে আমন গ্রহণ করিবে এবং আচাধ্যের কার্ধয 
সমাধা করিয়। এই শুওবিবাহ স্তুসম্পন্ন “রিয়া দিবে। স্ত্রী মাচার হইয়া বরকন্ত। দালানে 
আইলে তবে ত্রন্মোপাসন! আরম্ভ হইবে, তৌমর। সেই মমষে .বদীতে বসিবে, তাহার পূর্বে 
তাহাতে বমিবে না। দ্বিজেপ্রের সঙ্গে বরধাত্রদিগকে অভ্যথন। করিয়। দরদালানে বসাইবে। 
পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রপিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে সমাদর পূর্ব্বক 
বসাইবে । এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়। আনিষ। কার্যা আরন্ত করিয়। দিবে । গদি খালি 
হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটার ভিতর পাঠাইয়া৷ দিবে এবং তাহার দুই পার্থের বৈঠকীসেজ 
বেদীর ছুই পার্শে বসাইয়৷ দিবে। তাহ। হইলে বেদীতে আলো কম হইবে নী । এবং তুমি 
পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে । .”২ এই পত্র থেকে ঠাকুরবাড়ির বিবাহ-বাসরেরও একটি স্পষ্ট 
ছবি পাওয়া যায়। ৩ বৈশাখ শমতী সরোজান্ুন্দরির বিবাহের এস্টিমেট' দেবেন্্রনাথের 
নিকট পাঠানে। হয়, এটিও একটি অবশ্পালনীয় গীতি ছিল। 

আাবণ মাসের গোড়ার দিকে হেমেন্দ্রনাথের একটি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ১৪ 
আবণ | 28 701 ] তারিখে তার মৃত হয়। 

১২ কাস্তন | বুহ 22 চা) 1877 ] তারিখে সৌদামিণী দেবার একমাত্র পুত্র তা প্রসাদ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ইরাবতী দেবীর নণদ মৃত্যাঞ্য় মুখোপাধ্যায়ের কণ্তা নবেন্দ্রবালা 


১ জীবনস্কতি ১৭। ৩১, 
২ পঞ্জাবলী | ১৫৫-৫৬, পত্র ১১৭ 


৩১২ রখিজীবনী 


দেবীর [জর : ২২ অগ্রহায়ণ ১২৭১ শনি 26 2০ 1864 ]১ সঙ্গে। বিবাহ-সংবাদটি 
সাধারণী [ ২০, ২৯ ফাল্ভুন ]তে প্রকাশিত হয় : :১২ই ফাল্গুন বুছস্পতিবার দিবসে বাবু 
দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের প্রথম কন্ঠার পুজ বাবু সত্যগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত এলাহাবাদের 
মুদ্সেফ বাবু মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তার শুভ বিবাহ হইয়া! গিয়াছে । বিবাহটা ত্রান্দ- 
মতে হইয়াছিল । পাত্রটির বয়ঃক্রম অনুমান ১৮ বৎসর হইবে । ইনি সত্বরেই কুপার্স হিল 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নের জন্য বিলাতে যাইবেন। পাত্রীটির বয়স অনুমান ১৪ বংসর 
[১২] হইবে । সঙ্গীত ও উপাসনার সহিত বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়! গিয়াছে । বিবাহ স্থলে 
স্বয়ং দেবেন্দ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন । সত্যপ্রসাদ এর কিছুদিন পূর্বেই এপ্টান্স পরীক্ষা দিয়েছেন, 
বিবাহের সময় তার বয়স ১৯ বংসর ৪ মাস [জন্ম: ৩* আশ্বিন ১২৬৬, 15 0০6 1859 ]১ 
মাত্র। [ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ৮ কাক্তিক 23 0০ সত্যপ্রলাদের এন্টাান্স পরীক্ষার ফী বাবদ 
দশ টাক1 জম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার সহপাঠী (সামেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো খরচ 
দেখা যায় না। সত্যপ্রসাদ এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স 
কলেজেই এক. এ. পড়] শুরু করেন । ] 

ফান্তন মাসে সতোন্্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র কবীন্্রনাথের [ তার ডাক নাম রি চোবি ] 
অব্রপ্রাশন হয়। সতোন্দ্রনাথ সিন্ধুপ্রদেশে হায়গ্রাবাদের অন্তর্গত শিকারপুরে ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স 
জজ (অস্থায়ী ) রূপে কাজ করার সময়ে সেখানেই তার এই পুত্রের জন্ম হয়। মাঘ মাসের 
শুরুতেই [ 8) 1877 ] ছুটি নিয়ে তিনি কলকাত। আসেন । ফরল্লে। [ চি:10881) ] ছুটি নিয়ে 
সপরিবারে ইংলগ্ডে যাবার আয়োজন করাই হয়তে। তার কলকাতায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল। কানাঘুষোয় এই সংবাদ “পয়ে সমাচার চন্্রিকা [ ৬৫১৬৪, ১২ ফাল্গুন 22 ৮৪৮ ] 
লেখে : “শুনিলাম, মিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর পুনশ্চ ইংলগ্ড যাইতেছেন। কেন 
যাইবেন তাহা কিছু প্রকাশ হয় নাই । বোম্বায়ের জজিয়তা পদ কি ত্যাগ করিয়া! যাইবেন ?' 
সংবাদটি সাধারণী [ ৭১৮, ১৫ ফাল্ধন 1-ও কিছু অতিরিক্ত তথা-সহু প্রকাশ করে : “আহ্মদ।- 
বাদের জজ সিবিল বাবু সত্যোন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে যাইবেন। তাহার একটি লহোদর ও 
ভ্রাতুপ্পুত্রকে বুন্ক্েশিল্লাদি অধ্যয়নার্থ সেইখানে রাখিয্া আগিবেন। সত্যপ্রসাদ-সংক্রান্ত ষে- 
সংবাদটি ইততিপূর্বেই উদ্ধত হয়েছে, তাতে মনে হয় ভ্রাতুষ্পুত্র শব্দটি ভাগিনেয়-র বদলে তুল 
ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্ত প্রশ্ন, সহোদরটি কে? আমাদের ধারণা, এই সহোদর রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া কেউ নন । শিক্ষার বাঁধা-পথে তাকে কিছুতেই চালাতে না৷ পেরে অভিভাবকেরা কত- 
খানি চিস্তিত ছিলেন, তার কিছু আভাস পুবেই দেওয়া হয়েছে । সেই কারণেই হয়তো তার 
সম্পর্কে বর্তমানে এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল । অবশ্য তার ও সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রে 
এখনই এই প্রন্তাব কারধকরী করা কোনো কারণে সম্ভব হয় নি, এক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ শেষ 
পর্যস্ত আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার ঘোষিত সংকল্প নিয়ে বিলাতধাত্রার জন্য তৈরি হুন, সত্য- 
প্রসাদের ক্ষেত্রে প্রস্ততিটি সম্পূর্ণ হয় আরও পরে, ১২৮৮ বঙ্গান্দে। সত্যেন্রনাথও কোনো 
কারণে তার সংকল্প পরিত্যাগ করতে ৰাধ্য হয়েছিলেন, কিন্ত তিনি কিছুদিনের মধ্োই স্ত্রী-পু্- 
কন্টাকে ইংলগ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ৷ সত্যেন্দ্রনাথ এবার কলকাতায় খুব ব্যন্ত জীবন যাপন 
কৰেন। মাঘোৎসবে ভাষণ দ্েওয়। ছাড়াও ২২ মাঘ (শনি 3 চ৪১] তিনি হিন্দু স্থুল থিয়েটারে 
বঙ্গ-ভাষা-সমালোচণী সভা'র দ্বিতীয় বৎসরের ভ্রিংশ অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে 


১ বলেন্ত্রনাথ-সংকলিত পারিবারিক রাশিচক্রের খাত! থেকে তারিখটি গৃহীত। 


১২৮৩ 1 1876-77 ৩১৩ 


'বজদেশ ও বোম্বাই' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ফান্তন মাসের শুরুতে সত্্ত্রনাথ, 
জ্যোতিরিভ্রনাথ ও জানকীনাথ ঘোষাল [স্তবত সপরিবারে ] বোলপুর যান? এই সময়ে 
“লৌমবাবুদিগের'ও বোলপু:রে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহি-তে _ রবীন্দ্রনাথের নাম 
বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত না হলেও সম্ভবত তিনিও এই দলের অন্তভুক্ত হয়েছিলেন । 
আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার এই দ্বিতীয়বার বোলপুর পরিক্রমায় তিনি শান্তি- 
নিকেতনে কিছু পরিবর্তন দেখেছিলেন। তিনি ফাল্তুন ১২৭৯-তে যখন সেখানে প্রথম গিয়ে- 
ছিলেন, তখন “শাগ্তিনিকেতন' গৃহটি ছিল একতল! -তার একটি ছোটে। ঘরে তিনি থাকতেন, 
আর-একটিতে থাকতেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ । কিন্তু ১২৮২ বঙ্গাবের মাঝামাঝি থেকে 
বাড়িটিকে প্রশস্ত ও দ্বিতল করার কাজ শুরু হয়। ১৪ কাহ্তিক ১২৮৩ [8 2০৬ 1876 ] 
তারিখের হিসাবে দেখা যার, এ সময় পর্যন্ত নির্মাণ-ব্যয় দাড়িয়েছে ৯৮৩১৮৩ পাই । এর 
পরে কত ত্রুতগতিতে এই নির্মাণকাঁব অগ্রসর হয়েছে, কয়েকটি তারিখ ও ব্যয়ের হিসাব উদ্ধৃত 
করলে তা স্পই বোঝ যাবে : ১১ অগ্র" [25 ০] ১০৩৭৭।৩৩, ২৩ পৌষ [6 087) 
187 ] ১১১৫৯৩/০ ও বংসরের শেষ দিনটিতে ৩০ চৈত্র [11 £&0:] তারিখে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ ১৩০১৫,৬ পাই । 

এই নংসব জোড়াসাকোর সম্পির ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন হয়। পাঠক অবগত 
আছেন, দেবেন্দ্রনীথের কণিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ মাত্র ২৯ বছর বয়সে 24 0০৮ 1858 তারিখে 
মারা যান। তিনি নিঃসগ্থান ছিলেন বলে তার বিধবা পত্রী তিপুবাঙ্গন্দরী দেবী মৃত গিবীন্দর- 
নাথের কনিষ্ঠ পুত্র ণেন্্রনাথকে দ্তক হিসেবে গ্রহণ করতে চান। সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলঘোগের 
আশঙ্কায় 29 791) 1859-এ দেবেন্দ্রণাথ স্থপ্রীন কোর্টে যে মামলা করেন, তাতে 1860-র 
ভিক্রি অনুযায়ী ভ্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর দণুক গ্রহণের অধিকার এস্বীকৃত হয় এবং নগেন্দ্রনাথের 
সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেবেন্দ্রনাথ ও এক-ভৃঙায়াশ গিরীক্নাথের উত্তরাধিকারীরা লাভ 
করেন । 1874এ তিপুরাহ্থন্দরী এই ডিক্রি বাতিল করতে £চগ্মে হাইকোটে একটি মামলা 
করেন [ "৮৪ নং মকদ্ছমা ] 1 17 191 1876 তারিখে এই মামলার রায় দেওয়া হয়; তাতে 
নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তির যে এক-উতীয়াংশের উত্তরাবিকারের প্রশ্ন অনীমাংমিত ছিল, তাতে 
ত্রিপুরাহ্ন্দরীর জীবনম্বত্ব স্বীকার কর। হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে- 
ছিলেন, কিন্তু শেষ পযন্ত আপসে স্থির হয় এককালীন দশ হাজার টাক! ও আজীবন বাষিক 
এক হাজার টাক] বৃত্তির বিনিময়ে ত্রিপুবাস্থন্দরী তার স্বত্ব দেবেন্দ্রনাথের অনুকূলে ছেড়ে 
দেবেন।১ এই চুক্তি অনুযায়ী ২৩ ভাদ্র [7 9০০9] তিপুরাহুন্দরীকে দশ হাজার টাকা 
দেওয়া! হয় : 'বণ তিপুরাস্ুন্দরী দেবী/প* ১৮৭৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের।ডিক্রি অনুযায়ী স্বগীয় 
বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর/মহাশয়ের বিষয়ের উপর উক্ত দেবীর সমুদায়/শ্ব ত্ব বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ক্রয় করার/মূল্য শোব-"১০০০০৯। 

ক্রমবর্ধমান পরিবারের ভরণপোষণ ও বাসস্থাণ-সমশ্যার জন্য এপ ব্যবস্থা-গ্রহণ দেবেন্দ্র 
নাথের পক্ষে অপরিহাধ ছিল৷ দ্বারকানাথ তার উইলে ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম দিকের সমস্ত 
জমি নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই ডিক্রি অনুযায়ী সেই জমির বেশির ভাগ অংশই 
দেবেন্্নাথের অধিকারে আসে-যা! তিনি পরবীঁকালে কণিষ্পুত্র রবীন্দ্রনাথকে দান করেন 
ও সেখানে বিখ্যাত “বিচিআা' লালবাড়ি তৈরি হুয়। 


১ জ্রঠাকুর বাড়ীর কথা। ১০১০২ 
৮ ১০৪৩ 


৩১৪ রাথিজীবনী 


এ ছাড়াও ২৪ চৈত্র [বৃহ 5 40 1877 ] তারিখে তিনি জনৈক রাজরুষ্ণ অধিকারীর 
কাহু থেকে ৩২৫* টাকায় জোড়ার্সীকোয় অবস্থিত একটি বাড়ি ক্রয় করেন । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২ 

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 781) 1877 ] আদি ব্রাঙ্মসমাজের সঞগ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনার “উদ্বোধন” হয় দ্বিজেন্ত্রনাথ-রচিত "জাগো সকল অমুতের 
অধিকারী' গান দিয়ে । বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বস্থুর বক্তৃতার পর ব্রক্ষসংগীত 
গীত হয় : 

ভৈরবী-ঝাপতাল। তৎসৎ ব্রদ্দপদ গ্রণমি হে দণ্ডব [ সতোক্রনাথ 

খটু-স্বরফাকতাল। মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধা এ? 
সায়ংকালে বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও নিয়োক্ত ব্রদ্ষন"7তগুলি গাওয়া হয় : 

গৌরী -কাওয়ালি। আহা আজি পুলকে পুরিল দিক চারি [ গোতিরিক্দ্রনাথ ] 

গুজরাটা ভজন -যৎ। সংচিদ্ঘন প্রভু পরত্রদ্ম পাবন 

ঝি'ঝিট _- একতালা । ধন্য ধন্য ধন্য আজি ধিন আনন্দকারী [ জ্োতিবিজ্্রনাথ ] 

বেহাগ _আড়াঠেকা। বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে [এ] 

মিশ্র- একতাল । জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা [ সত্যোন্দ্রনাথ ] 

ধশ্মতত্ব [ ১১1১, ১৬ মাঘ ও ১ ফাল্ধুন ] এই অনুষ্ঠান-সম্পর্কে কতকগুলি অতিবিত্ত' 
সংবাদ পরিবেশন করে : ব্রহ্ষা্গরাগী শ্রীযুক্ত বাবু সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কলিকাতা 
সমাজের কাধ্য প্রণালী সম্প্রতি কিছু জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে । তিনি গত উৎসব রজনাতে 
একটি উৎসাহকর বন্কৃত! পাঠ করিয়াছিলেন । বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান এবং স্ত্রীলোক দিগের 
ব্বাধীনত] ভিন্ধ সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । সতোন্জ্র 
বাবু যাহা বলেন তাহাতে সার আছে, কারণ তাহার জীবন আছে। তিশি এবার সমাজ- 
মন্দিরে ঠাকুর পরিবারস্থ মহিলাগণকে ও উপাসনার জন্য আনিয়াছিলেন। এই কার্যযটটা উক্ত 
পরিবারের বহুদিনের পুরাতন বদ্ধভাবকে মুক্ত করিয়! দিয়াছে ।' 

লক্ষ্য করার বিষয়, আদি ও ভারতবধায় ব্রাহ্মপমাজের মধ্যে নান। বিষয়ে যতই বিরোধ 
থাকুক-না! কেন, অন্তত দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যোন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের স্থসম্পর্ক আগাগোড়াই 
বজায় থেকেছে) উপরে উদ্ধত অংশে সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কে ধশ্মতন্ব পত্রিকার মন্তব্য এরই 
একটি প্রর্মাণ। আঁরও একটি প্রমাণ দেখা যায় ৯২ মাঘ শনি 3 6 ] সতোন্দ্রনাথ যখন 
হিন্দু কুল থিয়েটারে বঙ্গ-ভাষা-সমালোচনী সভা'য় “বঙ্গদেশ ও বোম্বাই" সন্বন্ধে বক্তৃতা করেন, 
তখন কেশবচন্ত্র স্বয়ং সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “তূবনমোহিণী প্রতিভা', বাঙ্গরষ্ণ রায়ের “অবসর-সরোজিনী' এবং 
হরিশ্চন্্র নিয়োগীর “ছুঃখসঙ্গিনী' কাব্যত্রয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের 
অবলম্বন হয়েছিল । একথ! নিঃসন্দেহে বল! চলে, প্রধানত তার লমালোচক-র্ূপে আত্মপ্রকাশের 
উপলক্ষ হওয়ার কারণেই কাব্য তিনটির নাম বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে অস্তভূক্তি হবার 
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গৌরব লা করেছে । বস্তুত রাজকষ্ণ রায় ছাড়া অপর দুজনের 'সাহিত্য-সাধক' পরিচয় এই 
প্রবন্ধের উপজীব্য হবার সৌভাগোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

নবীনচন্্র মুখোপাধায় [২২ আষাঢ় ১২৬০, 5191 1853-১১ ভাত্র ১৩২৯, 28208 
1922 ]-এর “ভূবনমোহিনী প্রতিভা" ১ম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শকে 
| 28 19০০ 1875 ]। কাবাটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৭৯৯ শকে [18 ০৬ 
1877 ]। প্রথম ভাগটিই অবশ্ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উপলক্ষ ছিল। ১১৩ পৃষ্ঠার এই 
কাব্য গ্রন্থে তেরোটি কবিতা ছিল : ১। পিঞ্ররের বিহঙ্গিনী, ২। অকৃতজ্ঞ যুবক, ৩। হিমালয় 
বিলাপ, 91 "অলস-যুবক, ৫। দরিদ্র-বুবকঃ ৬। জন্ম-ভূমি, ৭। শৈশব-স্বপন, ৮। কেন এত 
ভালবাসি? »। ১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫, ১০ | দুঃখিনী মহিষী, ১১। আধ্যসঙ্গীত, ১২। 
বাঙ্গালীর জ্ঞানীলোক, ১৩। উন্মাদিনী, ১৪। নীলাম্বরে কাল মেঘ, ১৫। বঙ্গ-দম্পতির 
পরিণাম, ১৬। শারদীয় গ্রদৌষ, ১৭। ভারতে গোলাপ।১ এই কবিতার অনেকগুলি 
ক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাঁধারণী-তে প্রকাশিত হয়, বস্তত তিনি “ভূবনমোহিনী দেবী'র 
কবিতার একজন মন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । নবীনচন্দ্র তার “আত্মজীবনী'তে লিখেছেন : 
'প্ভুবনমোহিপী প্রতিভ।” প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে একটা বিশেষ আন্দোলন 
উপস্থিত হইল | তাহার কারণ, ইহা ভূবনমোহিনী দেবী নাঘিক] কোন বঙ্গীয় স্ত্রী লোকের 
রচিত, এই সংস্কারের বশবন্তী হইয়। নানা জনে নান! প্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিল ।”২ 
১৬ ফান্তন ১২৮২-র পাধারণী-তে ও ২৬ চৈত্র ১২৮২-র এডুকেশন গেজেট-এ কাব্যটির সপ্রশংস 
সমালোচন। করা হগ। রবীন্দ্রনাথ জ্ীবনম্্তি-তে এই ছুটি সমালোচনার উল্লেখ করেছেন। 
তিনি তার প্রবন্ধে এই গ্রন্থ থেকে যে কাব্যাংশটি উদ্ধত করেছেন, তা পপিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' 
ববিতার অন্তর্গত । প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা, রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণ ১২৯০ সংখ্যা ভারতী-তে নবীন- 
চন্দ্রের 'সিদ্ধুদূত' [22 এ 1883 ] কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! করেন! 

রাজকুষণ রায় 21 0০% 1849-11 82: 1894 -ন্চিত “অবসর-সরোজিনী” ১ম 
ভাগ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮১ [13 125 1876 )-ত। কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালে [18 9০9 1879 ]7 তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ও 
চত্রর্থ ভাগের অন্তর্গত হয়ে যথাক্রমে ১২ পৌষ ১২৯২ [1885] ও ১ ফাল্গুন ১২৯৫ [1889] 
প্রকাশিত হয়। রাজকরুষ্ণ রায় বিচিত্ধ প্রতিভার অপ্বিকারী ছিলেন -কবিতা, নাটক, প্রহসন, 
গীতিনাটা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যান্থবাদ প্রভৃতি ছাড়াও তিনি 
'ভারতকোষ' নামক অভিধান সম্পাদনা ও 'রুসিয়ার ইতিহাস' রচনা করেছিলেন; এছাড়া 
'বীণা' মাসিক পত্তিকার সম্পাদনা ও 'বীণা-রঙ্গভূমি'র পরিচালনা তার অশ্যতম কীতি। 
জোডার্সীকো ঠাকুরবাঁড়ির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । জ্গোতিরি্্রনাথ তার জীবনস্ৃতি- 
তে রাভকু-সম্পর্কে একটি বৌতুককর কাহিনী উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া ১৬ ফান্তুন ১২৮৭ 
[26 ঢ65 188] ] «বিঘজ্জন-সমাগম' উপলক্ষে অভিনীত বাল্সীকি প্রতিভা-র তিনি অন্যতম 
দর্শক ছিলেন ও অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হয়ে 'বালিকা-প্রতিভা" নামে একটি কবিতা লেখেন। এই 
পরিচিতির হুত্রেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধে “অবসর সরোজিনী' সম্পর্কেই দীর্ঘতর 
আলোচনা করেছেন । সমালোচনার স্কুরটি অবশ্য কঠোর : 'রাজরৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য 
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কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া 
দিতেন না" এই অস্তব্য করে তিনি [76:2105 ও 20০০:৩-এর কবিতার সঙ্গে রাজরুষে় 
কবিতার সাদৃশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহযোগে প্রদর্শন করেছেন । ববীন্ত্রনাথ লিখেছেন, “রাজকুষ্ণবাবু 
তাহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্মান্তিক ক্ষুন্ধ হইবেন' -তার আশঙ্কা ভিত্তিহীন ছিল না । 
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পিছনে অঙ্গয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভা অন্থমান করেই “উদাসিনী' 
প্রকাশের [1874 ] দীর্ঘকাল পরে রাজকু্ণ শ্ব-সম্পাদিত "বীণা, পঙ্জিকায় [১২৮৬] গ্রন্থটির 
সমালোচনা! করেন : *“..তিনি উচ্চ দরের লেখক ন! হইলেও একজন ভাল লেখক বটেন |. 
কিন্ত উদাসিনীর গল্পটি চোরাই মাল। গ্রন্থকার কবিবর গোল্ডশ্মিথের সন্ন্যাসী (1761010) 
নামক পছ্চটি সাক্জাইয়াছেন। পাঠকগণ উদ্দাসিনীর সহিত ইংরাজ কবির সন্তাসা মিলাইয়া 
দেখিবেন।১ হুল ফোটানোর উদ্দেশ্য না থাকলে এতদিন পরে গ্রন্থটির এ ধরনের সমালোচন! 
_ তাও 'গ্রস্থখানি ক্রয় করে _ একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। 

হরিশ্চন্দ্র নিয়োরী [1854-5 40: 1930 ]-রচিত “ছুঃখসপ্গিনী' ১২৮২ সালে [30 
0০৮ 1875] প্রকাশিত হয় । বিভিন্ন পঞ্জিকায় কাব্যগ্রন্থটি সপ্রশংসভাবে সমালোচিত 
হয়েছিল। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য £ ৪ 
এ বৎসর হিম্দুমেলার একাদশ বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রাজা বদন্টাদের টালার 
বাগানে । মাঘ-সংক্রান্তি [ ২৯ মাঘ শনি 10 [০১] থেকে উৎসবের সথচন! হলেও মুল 
অশ্রিবেশনের জন্য ৮ ফান্তন [রবি 18 ০৮ 1877 ] তারিখটি শির্দেষ্ট ছিল। কিস 
অপ্রত্যাশিত গোলযোগের জন্ত সভা ও অন্ঠান্ত অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়। শ্ষিয়টি নিয়ে একটু 
বিশ্ীত আলোচনার প্রয়োজন, কারণ যথার্থ অন্থসন্ধানের অভাবে এই গোলযোগটি পূর্ব বৎসরে 
[1876 ] সংঘটিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণ। হয়েছে, যোগেশচন্দ্র বাগল৭ “হিন্দুমেলার 
ইতিবুত্ত' গ্রশ্থে সেইভাবেই বর্ণনা করেছেন; অথচ বর্তমান বৎসরের মেলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
সাধারণী-র প্রতিবেদন থেকে “আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া 
ফিরিয়া আমিতেছিলাম' উক্তিটি বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রতিবেদকের নৈরাশ্ব ও 
অভিসম্পাতের কারণটি খুঁজে দেখা হয় নি। এই ভ্রান্তির মূলে আছে বিপিনচন্ত্র পালের আত্ম- 
জীবনী 21627102-3 07 207) 726 27577079528 116 19505 07 719 0৮ [1932) 
গ্রন্থের ২*৬-৬৮ পৃষ্ঠায় [ নবযুগের বাংলা" (১৩৬২ ) গ্রন্থে সংকলিত “হিন্দু মেলা ও নবগোপাল 
মিত্র” প্রবন্ধের ১৬-৪৯ প্ৃষ্ঠাতে ও ঘটনাটি বণিত হয়েছে ] ঘটনার বিবরণে একটি ভূল তারিখের 
বাবার । তিনি লিখেছেন, শা) 1876, 1 1011760 115 [90040251 111095] £570109- 
5010: 21953 26 1) 580101 0100951)5 18176. চভ05 2) 00৩ 50110 01 0015 5681, 
06 17193071019 ৮85 19910-172 0106 0321061%17710056 01 1819 83580217 01)2111 21 
818, **" [0 925 10616 26 0015 00615 026 1 756 52116 1060 50170100910) 08107 
[01913 200£8106 203 701106 ৪£1655109. বিপিনচন্দত্র ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়েছেন 
তাতে কোনে। তুল নেই, কিন্ত ঘটনাটি 1876-এ নয়, 1877-এর মেলায় ঘটেছিল । এ. 


১ সা-সাচ ৪1৫৯1 ১৪ থেকে উদ্ধচ। 


১২৮৬ | 87677 রে 


সম্পর্কে সাচার চন্ত্রিক-য় [ ৬৫১৬২, ১* ফান্ধন 20 762 1877 ] লেখা হয় : 'গত রবিবার 
রাজ! বদনঠাদের টালা বাগানে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে । আমর এই মেলায় উপস্থিত 
ছিলাম না বটে, তবে আমরা আমাদিগের ছুই তিন জন বন্ধুর নিকট শুনিলাম থে মেলায় লক্কা- 
কাণ্ডের অভিনয় হুইয়াছিল।-.. যেন্থলে ব্যায়াম ক্রীড়া হইতেছিল, তথায় কোন এক জন সন্তান 
সাহেব বিবি লইয়। উপস্থিত হছন। শুনিলাম এ সাহেব নাকি একজন ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্টরেট | 
তিনি এবং তাহার বিবি ক্রীড়া স্থলে উপবেশন করিবার জন্য দুইটী এদেশীয় যুবককে কাষ্টাসন 
পরিত্যাগ করিতে বলিলেন । যুবকদ্বধয় সাহেবের কথ! গ্রাহ্থ করিল না। ইহাতে প্রথমত 
বাকৃবিতগডার 'অভিনয় হয়, শেষে হাতাহাতি হইয়। থান! পুলিস পর্য্যন্ত এই অভিনয় গড়াইয়াছে। 
সাহেবকে নাকি উত্তম প্রহার করা হুইয়াছিল। তিনি প্রহার খাইয়াই পুলিমের আশ্রয় লন। 
তৎপরে দুই তিন জন কনষ্টেবল আসিয়া একজন নিরপরাধী যুবককে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে- 
ছিল, এমত সময় উনবিংশ শতাব্দির জন কয়েক বাঙ্গালী বীর উহাকে পুলিসের হস্ত হইতে 
ছাড়ায়! লইবার জন্য চেষ্টা করিতে যান। তাহাদের চেষ্। নিতান্ত নিফল হয় নাই। কিন্ত 
সেই চেষ্টায় রাম রাবণের পাল! আারস্ত হইল । একজন কনষ্টেবল এই সংবাদ থানায় গেওয়ায় 
থানার যাবতীয় কনষ্টেবল এবং প্রধান প্রধান কর্মচারী ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়! রণবেশে বাগান 
আক্রমণ করিল। তংকালে, আমরা ঘাহাদিগকে উনবিংশ শতাব্দির বীর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহারা চম্পট দিয়াছিল। শেষে পুলিসের লোকের বাগান মধ্যে হল্লা করিয়। 
প্রবেশ করত দুইজন নিরপরাদী যুবককে ধৃত করিরা৷ লইয়া গিয়াছে !' প্রায় এক মাস পরে 
উল প্জিকাতেই [ ৬৫।১৮৬, ৮ চৈত্র 21 12: ] সংবাদ দেওয়া হয়, “শুনা গেল, হিন্দুমেলার 
দাক্ষা ঘটিত মোকর্দিমার চূড়ান্ত শিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । এই মোকর্দিমায় সাহেব ফরিয়াদী, 
এদেশীয় আসামী । সাহেবের জয় সর্দ্ত্রই । আসামীর মধ্যে একজনের [নিবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ের কুটুৰ্ধ তাহার জামাতার সহোদর । ইনি হাওড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক 
বা জিমন্তাট্টিক মাষ্টার ছিলেন" _ নবধুগের বাংল।। ১৫৯ ] ৫* টাকা এবং আর একজনের 
[ বিপিনচন্দ্র ] ২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে ।' বিপিনচন্দ্র .'ুলর প্রদত্ত বর্ণনা আরও বিস্তৃত, 
কিন্তু মূল ঘটনার বিবরণ -এমন-কি জরিমানাৰ পরিমাণও-উভয়ত এক। স্থতরাং সাধারণী-র 
প্রতিবেদকের নৈরাশ্য ও অভিসম্পাতের এইটিই কারণ। 

বালক অবনীন্দ্রনাথ ৪ এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । মেলার একটি নিখুত 
বর্ণনা তিনি দিয়েছেন ঘরোয়া [পু ৮৬৮৮]তে। অবশ্য তার বর্ণনীয় 'ম্বর্ণবাঈ ছিল 
সেকালের প্রসিদ্ধ বাঈভী, তারই জন্য কী একটা হাঙ্গামার স্ুত্রপাত হয়' উক্তিটি ঠিক নয়_ 
হাঙ্জগামার উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছিল, তা আমর আগেই জেনেছি । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫ 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 1876-এ এক ট আইন বিধিবদ্ধ হয় যার ত্বারা যুক্তরাজা ও তার অধীনস্থ 
দেশগুলির রানী ভিক্টোরিয়া অন্যান্য উপাধিতে ভূষিত হবার অধিকার লাভ করেন [০ 
€191016 [767 1050 0195105 10515 00 1021৩ 2 80010101700 016 7২052] ১1৩ 
৪1) 1065 80761091016 00 0106 [10772119] 00০0জাও। 01 0196 0001020 %1084010 
৪0] 105 02967706130165' ] এবং সেই অধিকারবলে 28 4: 1876 তারিখে একটি ঘোষণা 
[ ০9০19058007 ] দ্বারা তিনি 'ভারত-সম্াজী' [85051559 06109” ] উপাধি গ্রহণ 


৩১৮ রষিজীবনী 


করেন | সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড লিটন এই সুযোগে 18 2৩৪৫ 1876-এ ঘোষণা করেন 
1 180 1877 [সোম ১৮ পৌষ ১২৮৩] তারিখে ভিক্টোরিয়ার নৃতন উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে 
াঁরতের পূর্বতন রাজধানী দিলিতে একটি রাজকীয় দরবার অনুষিত হবে । এই বিরাট দেশের 
প্রতি মহারানীষ বিশেষ আগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজাদের আহুগত্য সম্বন্ধে 
তার পূর্ণ বিশ্বাম আছে বলেই তিনি এই নৃতন উপাধি গ্রহণ করেছেন _ এইটি প্রতিপন্ন করাই 
দরবারের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল [ 4০9 15010 20 10611)1) 01) 006 8750 025 ০0৫ ]1217081 
1877, 27 [0)02112] 455610001886 001 00০ 0010036 ০৫ 01001201178 0০ 006 
(3060105 90015015 01210051700 17019 002 £10801003 56170171615 10101 
19৮6 10700063 761 1091৩505 00 108156 00 1767 9০৮16150 9016 21501101065 
71720010102 806019115 1100617060 00 10811 77101 71802555 17721296 110 [115 
£68610210215961805 0 1761 0৫010) 2180 77161 1058] (00282061006 11 0106 
10521 2150 2760০010100 016 7111)065 200 800163 ০% [10019.] | ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্থে, বিশেষত মাদ্রাজে, তখন ছুভিক্ষের পদধবনি শোনা যাচ্ছে । তারই মাঝখানে প্রভৃত 
অর্থবায়ে দিলিতে রাজকায় দরবার এবং অন্যান্ প্রাদেশিক রাজধানীতে “ছোট দরবার' ও 
বিভিন্ন জেলাশহরে ঘোষণ।-পাঠ ও আনন্দাগ্রষ্ঠানের আয়োজন কর] হয় । সমাচার চক্ত্রিকা-য় 
[ ৬৫১২৪, ২১ পৌষ, 4 081) ] “তারের খবর'-এ দিল্লির দরবারের নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশিত 
হয় : 'গবর্ণর জেনেরলের তাবুর দেড় ক্রোশ উত্তরে দরবারের তাবু সংস্থাপিত হয় । এই দরবারে 
৬৩ জন দেশীয় রাজা, মান্দ্রাজ এবং বোদ্ায়ের গবর্ণরছ্য় এবং পঞ্জাব, বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিম 
€দেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরগণ, কমাগার ইন চিফ বাহাদুর এবং এতদ্বাতীত বিস্তর নিমস্ত্রি 
বাক্কি উপস্থিত ছিলেন । এতছৃপলক্ষে ১৫ হাজ্জার সৈম্ত উপস্থিত ছিল ।-.. গবর্ণর জেনেরল ঠিক 
অপ্যাঙ্ন সময়ে দরবার স্থলে উপস্থিত হয়েন । তিনি উপনীত হুইয়। সিংহাসনে উপবেশন করিলে 
মহারাজ্ঞীর রাঙ্ত রাজেশ্বরী উপাধি ইংরাজী ও উদ ভাষায় পঠিত হয়." গবর্ণর জেনেরলের 
বন্কৃতা শেষ হইলে পিদ্ধিয়া, কাশ্মীর, জয়পুরের মহারাক্ারা ভ্ূপালের বেগম এবং স্তার সালার 
সঙ্গ বাহাছুর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন । অন্যান্য কতকগুলি রাজ্জা, এততসম্বন্ধে আপনাপন 
অভিপ্রায় বাক্ত করিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের মনো'ভলাষ সিদ্ধ হয় নাই ।- 
৩৯ জনকে ভারত নক্ষত্র উপাবি দেওয়া হইয়াছে, এবং বিস্তর মুসলমান ও হিন্দুকে মানপায় 
উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে! কলকাতায় গড়ের মাঠে একটি বিরাট মগুপ পির্মাণ করে প্রায় চার 
হাজার আমন্ত্রিত বাক্তির উপস্থিতিতে “ছোট! দরবার+ অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
কমিশনার মিঃ বাকলাও [0 ছা. 8০০1120, 0.1 £ ] ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ও বক্তৃতা 
দেন। কৃষদাস পাল বাংলায় ও মীর মহম্মদ আলী উর ভাষায় লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। 
সমাচার চল্জিকার ৬৫।১২২, ১৯ পৌঁষ, 2 781] বিবরণ অন্ুঘায়ী ৬১ জন বিশিষ্ট বাক্তি মিঃ 
বাকলাণ্ডের হাত থেকে বিশেষ সম্মান-পত্র গ্রহণ করেন, ধাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম 
হল: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষমোছন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র দেন, 
মহেন্্রলাল সরকার, কৃষ্ণনাস পাল, মানকজি রুত্তমজী, কানাইলাল দে, তারকনাথ প্রামাণিক, 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেস্ত্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । সৈন্যদের 
কুচকাওয়াজ, ১০১ বার তোপধ্বনি ও সন্ধ্যার পর প্রায় পনেরো! হাজার টাকার আতশবাজি 
পুড়িয়ে এই মহোধ্সব স্মাধা হয়। বিভিন্ন জেলাশহরেও দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। 
উপরের তালিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেন্জনাথের নামও দেখা যায়। কিন্ত 


১২৮৩ 1 1876-77 ৬১৪ 


দেবেজ্রনাথ নিজে দরবারে উপস্থিত থেকে স্মান-পত্র গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে আমরা 
নিশ্চিত হতে পারি নি।' খুব সন্তব তিনি দরবারে হাজির হন নি, কারণ রবীন্দ্-ভবনে রক্ষিত 
কাগজপত্রের মধ্যে 6 180) 1877 তারিখে লিখিত [00057 96065 60 00৪ (30৬600- 
1061) 0 7570681, 201101091 1[020810006৮এর একটি পত্র পাওয়। যায়, যাতে দেবেক্্র- 
নাথকে জানানে। হয়েছে ভিক্টোরিয়ার ভারত-সঘ্রাজ্ঞা উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাকে একটি 
0০6:000806 0£ [10000 দেওয়। হবে; তিনি দরবারে উপস্থিত থাকলে এই পত্র লেখার 
কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখ। দিত না। সম্মান-পত্রটিও উপরোক্ত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া 
গেছে: 

[39 ০0101078190 01165 15209117760) 0৮৫ ৬1021:05 800 (305€101701-0367018] 
6155 061 00916 £5 17785670064 9 016 77277601767 155 0:801905 10816505 
৬1০08) 77001655 0£ [70019 00:70 10626%016 121, 72206 &% ৮৫০০4 
607 ০01 1৩ 10058610755 50% ০ 186 120 251221190 74700 10)21276 1217 
19207611624 0 076 00115517/261.6 131.1177800. 

০)21881017 256) 1977 ঢ10109100210016, 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬ 

দেশয় সংবাদপত্র : ক্রান্ত আইন ৭1 ৬০৪০০1০] 191635 &০ট (4০0 150 0£ 1878) লর্ড 
লিটনের শাসনকালের অনেকগুলি কলঙ্কের অন্যতম । 14 [৭ 1878 1 বুহ ২ চৈত্র ১২৮৪] 
বড়োলাটের কাউন্সিলের একটিমাত্র অধিবেশনে বিশেষ আলোচনা ছাড়াই আইনটি গৃহীত 
হয়। এই আানের বলে গবমেন্ট .কানো মানলামাকদ্দশা ছাড়াই বিদ্রোহাত্বক ! অর্থাৎ 
প্রকৃতপক্ষে সরকারবিরোধী] রচণার জন্ত “শর ংবানপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর বা প্রকাখককে 
শান্তি দেবার অ£তিহত ক্ষমতা লাভ করেন। হণরোঁজ হাষায় গকাশিত সংবাদপত্রগুলি 
এই আইনের আওতায় পড়ে নি। 

1878-এ আইনটি বিধিবদ্ধ হলে ও এর প্রয়োজনীয়ত। অনু ঠুত হয়েছিল অনেক আগেই । 
1870-তে বিদ্রোহাক্সক লেখা বন্ধ করার জন্য ভারতায় দণ্ডবিবিতে একটি নৃতন ধারা 9৫০000 
1244 যুক্ত হয়। কিন্তু বাংলার লেফটেণান্ট গভর্মর সার জর্জ ক্যান্বেল কঠিনতর আইন 
প্রণয়নের জন্য লর্ড নর্থক্রকের কাছে স্থপারিশ করেন। ক্যাম্থেলের বিচিত্র খামখেয়ালিপন। 
বিশেষত তার শিক্ষানীতির জন্য তিনি দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কঠোর সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে- 
ছিলেন। লর্ড নথক্রক এই সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু 1875-এ বরোদার গাইকৌয়াড়ের 
বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রেমিডেন্ট কর্নেল কেয়ারকে বিষপ্রয়োগের হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উপস্থিত 
হলে শিশিরকুমার ঘোষ-সম্পাদিত দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় দুটি সমালোচনা-মূলক 
্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ ছুটি 2০11 11911 (9426%6-এ উদ্ধৃত হলে সেক্রেটারি অব স্টেট 
লর্ড মলিমবেরি বড়োলাট লর্ড নর্থক্রককে লেখেন, যদি সম্ভব হয় ও প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে 
অমৃতবাজারের শম্পাদককে গ্রেপ্তার করা ডচিত। লর্ড নরথক্রক অবশ্ত সরকারি কর্মচারীদের 
স্বদ্ধে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞ। প্রচার ছাড়া। এ-বিষয়ে অধিকদূর শগ্রমর হন নি। 1876-এ তিনি 
পদত্যাগ করলে তার জায়গায় এলেন সাম্রাজাবান্ধের গোঁড়া প্রতিনিধি লর্ড লিটন। বাংলার 
নবনিযুক্ত [8 781) 1877 ] ছোটোলাট সার আযাধলি ইডেন বাংলা সংবাদপত্রের রাজজ্রোছ- 


৬৩ রখিজীবনী 


মূলক লেখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুপারিশ করে অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ, লাধারণী, 
ভারত মিহির প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি আপত্তিকর অংশের অন্গবাদ লিটনের 
কাছে প্রেরণ করেন । তিনি সব প্রাদেশিক গবর্ষেন্টের কাছে মতামত চেয়ে পাঠালে মাত্রাজের 
গবর্নর ডিউক অব বাকিংহাম লেখেন যে, তার মতে এ ধরনের আইনের কোনে। গ্রয়োজন 
নেই-কেনন। প্রজার মুখ বন্ধ করার চেয়ে তাকে ম্বাধীনভাবে রাজার কাধকলাপ সম্বন্ধে 
সমালোচন। করতে দেওয়া সভা ও বুদ্ধিমান রাজা মাত্রেরই কর্তব্য । কেউ কেউ প্রস্তাবিত 
আইন দেশীয় ও ইংরেজি সংবাদপত্রের উপর অপক্ষপাতে প্রয়োগের পরামশ দেন। কিন্ত 
সব-কিছু উপেক্ষা করে লর্ড লিটন কেবলমাত্র :দশীয় সংবাদপত্রসযূহের কঠরোধ করার আয়ে।জন 
করেন। 

সার আসলি ইডেনের মূল লক্ষা ছিল অমৃতবাজার-সম্পাদক শিশিরকুমারকে দমণ 
করা। কিন্তু শিশিরকুমার দ্বিভাষিক অমুৃতবাজ্ারকে প্রায় বাতারাতি ইংরেজি সাঞ্চাহিকে 
পরিণত করে এই আইনের বেড়াজালের বাইরে চলে যান। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মুচলেকা 
[ 80190 ] দ্রিতে অস্বীকার করে পত্রিকা বন্ধ করে দেন। পরে £ 1880 থেকে অবশ্য 
পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে । এই আইনের প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
উদ্যোগে 17 4১০ 1878 [ বুধ ৫ বৈশাখ ১২৮৫ ] তারিখে টাউন হলে একটি বিরাট জনসভ। 
অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ধ প্রদেশ থেকে প্রেরিত বহু সমর্থনস্থচক পত্র ও টেলিগ্রাম এই 
সভায় পঠিত হয়। সভার প্রস্তাব-অন্ুযায়ী এই আইন রদ করার প্রার্থনা জানিয়ে একটি দরখাস্ত 
ইংলগডের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা গ্রাডস্টোন [1809-98 ]1-এর শিকট (প্ররিত হয্ু। 
তিনি পার্লামেন্টে একটি বিরোধী প্রপ্তাব মানলে অনেক বিচার-পিতর্কের পর ১৫২-২০৮ 
ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। অবশ্য বিলাতে মন্ত্রীসভ। পরিবতিত হলে লর্ড রিপনের 11880- 
84 ] শাসনকালে 1882-তে এই, আইন রদ হয় ও দেশীয় »ংবাদপত্রগুলি তাদের স্বাধানতা 
ফিরে পায়। 

কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী পাঠক সতর্কতা-সহকারে উপরে বণিত হতিহাসটি পযাপপো]চনা 
করলে বুঝতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথের "দিল্লা দরবার' কবিতাটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত না 
হওয়ার কারণ হিসেবে ৬1:0800127 70:655 4১০৮কে অন্তত দায়ী কর। যায় না। কারণ 
কবিতাটি হিন্দুমেলায় পঠিত হয় ৮ ফাল্গুন ১২৮৩ [রবি 18 £6৮ 1877] তারিখে এবং আইনটি 
বিধিবদ্ধ হয় ২ চৈত্র ১২৮৪ [ বুহ 14 7491 1878 ] তারিখে অর্থাৎ এক বংসরেরও বেশি সময় 
পরে। সুতরাং কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে না থাকলে তার কারণ অন্তবিধ বলে 
অনুমান করতে হবে; মেলার দিনে যে মারামারি হয়েছিল এবং একটি মামল পুলিস- 
আদালতে বিচারাধীন ছিল, কবিতাটি প্রকাশিত হলে এটিই সেই উত্তেজন।-স্থষ্টির মূল কারণ 
রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে-_ এমন আশঙ্কা! থেকেই হয়তো হিতৈষীরা একটি অপ্রকাশিত রাখ! 
বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য £ ৭ 
পূবেই উল্লিখিত হয়েছে, জ্যোতিরিক্ত্রনাথের উদ্ভাবিত একটি গ্ুপ্তভাষায় সঞ্জীবনী। সভা-র কার্ধ- 
বিবরণী লিখিত হত। ইটালির কার্যোনারি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ গুপ্তভাষার প্রচলন ছিল। 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতূষণ লিখেছেন, ণ বন্ধুবান্ধবদিগের ] সহিত ম্যাটমিনির এক্প সঙ্কেত ছিল 
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যে, তিনি জননীকে ঘে চিঠি লিখিবেন, তাহার একটি অন্তর গ্রত্যেক পদের প্রথম অঙ্গরগুলি 
একজ্র করিলে থে লাটিন্‌ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেইশ্ডুল্িই ভাহাদিগের মনোযোগের বিষয় ।”১ 
এহ ধরনের আদশে ডদ্ব,দ্ধ হয়ে জ্য৩রিশ্রশাখ যে গুপ্তভাৰ। সুপ্তি করলেণ, তার কৌশলটি 
এইরূপ £ 
আকার স্থালে অকার ॥ অক স্থানে আকার ॥ ই হানে উ॥ঈ হানে উ॥ ৬স্থানেই॥ 
উ গালে ঈ ॥ এ স্থাপে এ ॥ এ থাণে এ ॥ ও স্থানে ও ॥ ও স্থানে ৪ ॥ কখগ ঘস্থানেগ ঘক 
খ॥চছজবস্থাপেজঝচছ॥ট5ঠড০স্থাশেডঢটউঠ॥ তথ ধধস্থানেদধতথ॥পক 
বভস্থানেবভপক্॥ শষসস্থানেহ ॥ হস্থানেস ॥ রস্থানেল ॥ লস্থানে র॥ মস্থানে 
ন॥নস্থানেম॥ 
এই পদ্ধতি অনুপারে : 
সন্জীবনীসভা 
হা ম্চুপামৃহাফু।২ 


প্র,়পিক তথ্য £ ৮ 

এহ স্বদেশী দেশলাহ'- প্রসঙ্গে এমাচার১ন্দ্রিকা-র ১১ ফান্তন বুধ 21 77৩৮ 1877 [ ৬৫,১৬5 ] 
সংখ্যার একটি দাথ সপাধপায় প্রকা।শ হ হয়: একটি শুভ চ্হি/সাজ আমরা একটি নৃতন 
দেশলায়ের বাঝ্স দেখিলাম | বাক্সলীব আঁকার বিলাতি ত্রায়ান্ট এবং মের সেফটিম্যাচের ছোট 
বাক্ডের গ্তায়। পাতল। দেবদান, কাঠেই হুন্দর রূপে বাঝ্সগী শিম্মিত হইয়াছে । ছুই ধারে 
দেশলাই ঘষিপার মসলা মাখান । কাঠিগুলি দদবদাক কাঠের না হইয়! বামের করা হইয়াছে, 
ঘর্ণণ মাত্রেই উ€ম জ্লিয়া উঠিল, বিশ্ব এট ঠাণ্ডা লাশিলে বাসের কাষ্ট “যন অহছেই শীতল 
হহয়। জ্বলন শক্তি হাস হয় এগ্লিকেও সে দোষ হহতে মুক্ত দেদিলাম ন।। শিম্ম।তারা 
আজও বাজারে বাইর করিতে পাক্ন শাহ, বোধ হয় শগ্রং বাহির হইবে। শানারণকে 
আমাদের বিশেষ অঙস্রোর “যন সনলেইহ এখন হহতে এই দেশলাহ হয় করেন? এগন যে দোষ 
আছে অপশ্যই নৃহন "অবস্থায় দুই একটি পোষ .দখিতে পাইবেন, ফোন কাষাই প্রথমে একেবারে 
নির্দোষ হইতে পারে না লোপলের উৎসাহ পাইলে ত্রযে অবশ্যই সে সন্ত দাষ চলিয়; যাইবে। 
'"* আমর) এই দেশলাই প্রস্ততক্ষারা বাবু মাহুন্দ্রণাথ নন্দিকে তাহার বিপুল পারঅমের জন্য 
অন্তরের সহিত ধন্যবাদ শিয়। একটি অনুরোধ করি যেন তিনি অগ্রে উত্তম রূপে পরাক্ষা করিয়া 
বাজারে বাহির করেন । এর পরে লেখক এই স্বধ্ণৌ দেশলাই দ্বারা কিভাবে দেশের অর্থ- 
নৈতিক, বাণি'জাক ও সামাজিক উম্নতি সম্ভব হবে এ-সন্বন্ধে দীঘ আলে'চন। করেছেন। 

আমর] সন্তীণণী সভার প্রতিষ্ঠা ও আঘুক্কাল সম্পর্কে যে সময় শির্দেশ করেছি, তাঁর 
যাথার্থ্য এই সম্পাদকায়টি দ্বার] প্রতিপন্ন হতে পারে। 

কাপড়ের কল সম্পকেও উক্ত পত্রিক্কায় কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । ১ চৈত্র মঙ্গল 
1375: 1877 [৬৫।১০০] সংখায় “সংবাদপার' শি.বানামায় লিখিত হয় : “হিন্দু হিতৈষিণী 
বলেন, বাবু দীনগ্রাথ সেনের বান্্ে' কল ক্র করিবার আঠ কুনারধালা হইতে দীশবন্ধু প্রামাণিক 


১ জোসেফ মাটদিমি ও নত ইতালী [ বন্মতী সং] ১২ 
২ জরে জ্যোতিরিগ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৬৭ 
ভু১১৪১ 


৩২২ রবিজীবনী 


আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।... বাবু মহেজ্জ্রনাধ নন্দীও একটি বস্ত্রের কল প্রস্তত করিয়াছেন, 
তাহাতে এক ঘণ্টায় একখানি বস্ত্র হইতে পারে, ইহা৷ হইলে দীন বাঁবুর বস্ত্র অপেক্ষা উহার 
উংকৃষ্টত! শ্বীকাঁর করিতে হয় ।*'"" 

বোঝা যায়, উক্ত মহেন্্রনাথ নম্দী-ই সঞ্ীবনী সভা-র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন । 
কিন্ত তিনি ছাড়াও আরও অনেকে যে যন্ত্রবিষ্ভা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছিলেন, তার কথা 
আমরা জানতে পারি উক্ত পজিকার ২৪ ঠ5ত্র বৃহ 5 40: 1877 [ ৬৫।১৯৯ ] সংখ্যায় প্রদত্ত 
একটি সংবাদ থেকে : “আমরা শুনিয়া সন্তষ্ট হইলাম বাবু দেবেন্ত্রনারায়ণ বসাক কলিকাতায় 
একটি তেলের কল বাণ্প দ্বারা চেষ্টা পাইতেছেন, বাবু সীতানাথ ঘোষ, বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দী ও 
বাবু দীননাথ সেন, বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্ত করিয়াছেন _পাথুরিয়াঘাটার বাবু আনন্দচন্ 
চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাযস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, বাবু গিরীশচন্ত্র চট্টোপাধায় স্থতার কল প্রস্তুত 
করিয়াছেন বাবু মহেন্দ্র নাথ নন্দী দেশলাই প্রস্তত করিয়াছেন। কোন বিষয়ই এদেশীয় 
বুদ্ধির অগমা নয়। ইহার] যগ্যপি বিজ্ঞান চর্চা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশীয়- 
দিগের বশতাপন্ন থাকিতে হয় না।" এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্য প্রসাদকে কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে এবং রবীন্দ্রনাথকে 'সুস্ক্শিল্লাদি অধায়নার্থ' বিলেতে পাঠানোর পরিকল্পন। একটি 


অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে । 


লগ্তদশ অধ্যায় 


১২৮৪ | 1877-78 ] ১৭৯৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তদশ বসর 


এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা “ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ । তনব্ববোধিনী 
যদ্দিও এক অর্থে ঠাকুরবাড়িরই কাগজ ছিল এবং বালক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা তব 
বোখিনী-র পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে ধর্মীয় ও 
সামাজিক নান। দায়দায়িত্ব থাকায় পুরোপুরি সাহিত্য-পত্তিক। হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। বাংল ভাষায় সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল বন্ধিমচন্দ্রের 
'বঙগদশন' | তারই আদর্শে পরবর্তীকালে জ্ঞানাক্কর, আধ্যদর্শন, বান্ধব, প্রতিবিদ্ব প্রভৃতি উংকষ্ঠ 
মাপিক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে । এর অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচন! প্রকাশিত 
হয়ে, ৩+ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি । নিন্ত আমর। যে-সদয়ের কথা আলোচনা! করছি, 
বাংল। সাময়িক পত্রের জগতে সে-সময়টি খুব ভালো। কাটছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গদর্শন 
চার ব্সর পরে চচত্র ১২৮২-তে বিদায় গ্রহণ করে, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বর্তমান বৎসর পুনঃ- 
প্রকাশিত হলেও এখন তার পূর্বমহিমা অনেকটাই মস্তমিত। প্রতিবিষ্ব প্রকাশের কয়েক মাস 
পরেই জ্ঞানাঙ্কুর-এর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েও শেষ পর্যন্ত কেউই আত্মরক্ষা করতে পারে নি। ভ্রমর 
মাত্র এক বৎসর তিন মাসের পরমায়ু আষাঢ় ১২৮২-তেই শেষ করেছে [ ১২৮৫ বঙ্গাবে অবশ্য 
ভাদ্র ও আশ্বিন ছুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ]| বান্ধব অনিয়মিত ভাবে তিন বৎসর 
প্রকাশিত হয়ে ১২৮৪-তে এক বছরের ছুটি ভোগ করে ১২৮৫-তে পুনঃপ্রকীশিত হয় । আধ্য- 
দর্শন-এর অনিয়মিত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করেছি ।৯ এই অবস্থায় 
সুপরিচানিত একটি মাসিক পঞ্জিকার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে কিশোর রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-প্রতিভ1 এই সময়ে যেভাবে বিভিন্ন দিকে বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অন্থভৰ 
করছিল, অনুরাগী আত্মীয়-বন্ধুর! তার একটি উপযুক্ত মাধাম তৈরি করে দিতে আগ্রহী হবেন 
এটা খুবই স্বাভাবিক । ভারতী-ই হল সেই মাধাম। 

ভারতী-র চল্লিশ বংসর পুতি উপলক্ষে লিখিত “কবির নীড়" নামক রচনায় জ্যোতিরিজ্্র- 
নাথ ঠিক এই কথাটাই লিখেছেন : “আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বসতৃম, সেখানে একটা 
গোল টেবিল, তার চারিখারে খানকতক চৌকি । আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়াণো ছিল। 
রবি আমার নিত্য সঙ্গী (বালক-কবি তখন জগতকবি হন নি), আর-এক কবি, আমার 
বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুটুতেন | আমরা তিন জনে যখন একত্র এই টেবিলের চারি- 
ধারে বসতুম, কত গাল-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হুত, কত গান বাজনা হত, গান রচনা হত, 


১ পরিস্থিশ্ডিটি সুন্দরভাবে বর্ণনা! করেছেন শরৎকুমারী চৌধুর!নী : 'তখন “জ্ঞানাঙ্কুরে"র চিহ্ন মাত্র ছিল ন1 
“বঙ্গ দর্শন” মধাহ-আকাশ হইতে চলিয়া পড়িয়াছে, আর “আধ্যদর্শণ” ধূমকেতুর মত পোধ হয় ছয় মান বা নয় মা 
অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত ।-ভারতীর ভিটণ', বি. ভা. প, ৩1২, কাঠিক-পৌধ ১৩৫১। ১১৩; শরৎকুমার 
চৌধুরানীর র5নাবলী [ সাহিত্য পরিষদ সং, ১৩৫৭ ]। ৩৭৫ [ এই প্রবধ্ধ থেকে পরবতী উদ্ধাতগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান 
সংস্করণটির পৃউা-সংখ্যা ব্যবহাত হয়েছে । ] 


রঃ রবিজীবনী 


তাক চিবানা (নই | পাহীব গানে যেমন ছাঁদটা মুখরিত হত, এই ছুই ববি-বিহ্ঙ্গের গানে ও 
কবিভ-পাে বঠকখানাটাও “তমনি প্রতিধ্বশিত হজ। 

“একদিন প্রাতে এই (বলে বসে আমলা সাহিভালোচনা করণি - কি-খজক্ষণে আমার 
হঠ1২ মপ্ন হল,_ এই ঢুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আবাশে-গাকাশেই উডে বেডাচ্ছে, ওদেক অধৃর 
গান আকাশেই ব্লীন হয়ে যাচ্চে। লোকাকয়ের কোন বুঞ্জ কুটীরে এরা যদি আশ্রম পায় 
কিংবা একটা নীড় বাতে পাবে, তাহলে কতলোকে ওদের শ্বর-স্থধা পান করে কতার্থ 
হয়।'১ 
রবজ্রনাথ ও অক্ষয়চন্জ্র চৌধুরী, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, এই ছুই কবির জন্য নীড় রচনাপ 
আকাজচাই জ্ঞোতিরিজ্রনাথের মনে একটি সাহিতা-পত্তিকা প্রকাশের সংবল্প সৃষ্টি করেছিল, 
জোতিরিজ্রনাথ এর পর লিখেছেন, “এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতালায় নেমে এলুম || 
“দাতালার দক্ষিণ বাব্গায় আর-একটি প্রবণ বিহঙগরাজের আসন ছিল |... আমার গুষ্তাল 
শোনবা মাত্রই তিনি রাক্তি হলেন, আর তখনি দেবী প্ভান্তী”কে আবাহন ববে জীন 
পুণাকুজজে, নবীন কবি-বিহঙ্ছদেব জন্য একটি নী “বে দিলেন ।'১ অবশ্থা “প্রবীণ বিহঙ্গবাভ 
দ্বিজেন্দনাথ খুন সহক্ষে বাজি হন নি, তিনি এ-সম্পর্কে বলেছেন, “ক্গাতির কোক হইল, এক- 
খান! নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে । আযাব কিস্ু ততটা ইচ্ছং ছিল না । আমার 
ইচ্ছা ছিল, 'তববোধিনী পরিকাকে ভাল করিয়া জাকাইয়া তেল! যাক | কিন্ত জ্োতির 
চেষ্টায় “ভারতী' প্রকাশিত হ'ল। বঙ্কিতমক বিঙ্গদশনের' মত একখান] কাগন্চ কনে হইবে, 
এই ছিল জ্োতির ইচ্ছা । আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তিপশ্লা" না। 
আমি কিস্কু এ নাহ্টকু দিয়াই খালাস । কাগ-জর সমস্ত ভার ক্সোকির উপর পড়িল 15 

পত্রিকার নাম কা হবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলল । "দ্বিজেন্্বাবু নাম করিলেন 
প্বপ্রভাত” কিন্ত এ নামটি জ্গোতিবাবুদের মনোনীত হইল নখ কারণ ইহাছে “যন £কটু 
স্পর্দার ভাব আসে? অর্থাৎ এতণ্দনে ইহাদের দ্বারাই যেন ব্দসাহিতোর স্তপ্রলাত হহল। 
স্থপ্রভাত নাম যখন গ্রাহা হইল না, তখন দ্বিঙ্গেন্্বাবুই আবার তাহাব নান বাখিলেন 
“ভাবতী”।”৩ নামকবণের তাৎপর্য 9 পর্িকার উদ্গেশ্বাটি সম্পাদক দ্বিছেন্দ্নাথ প্রথম সংখার 
'ভূমিকা'তে বাখা করেছেন : ভারতীব উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাহার নামেই ম্বগ্কাশ। 
ভারতীর এক অর্থ বাণী. আবেক অর্থ নিগ্যা, আরেক অর্থ ভাবতের অণিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাণী 
স্থলে স্বদেশয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেগ্ত |... যে কারণে ত্রিটনের মনিষ্ঠাঘনরী দেবত। 
ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার বনুপূর্ধেব এখেন্সনগরেব আঅবিঠাহা দেবত। 
মিনার্তা _ এথেনিয়া নাম ধারণ কবিয়াছিলেন সেই কা ণে ভারতের অধিষ্ঠাধা দেবতা সবন্থত। 
, -ভাঁরতী নাম ধারণ করিতে পারেন 1... ভারত ভূমি বিছ্ভাব জয় মি, নিগ্যার অনিংদবতাংে 
তাই আমরা ভারতা নামে সম্বোধন করিতে পারি" ভারত কুমিতে ঘি জাগ্রত দেবতা 
অগ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী । ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কপা- 
দৃষ্টি ষে, তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিতাগ করেন না ।.. আমব1 ভাই বন্ধ 

একত্র হুইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠ। করিলাম, এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ 


১ ভারতী, বৈশাখ ১৯১৩ | ৭ 
২ পুরাতন প্রসঙ্গ ২য় বিদ্যান"রতী সং ১৩৭০ ]। ২৯৭ 
৩ জেযাতিরিস্রনাথের জীধন-শ্মতি। ১৫১ 


১৯৮৪ | 1877-78 হী 


অগ্রসর হইয়া তাহার ধাহাতে রাঁতিমত সেবা] চলে, তাহাক্স ব্যাবস্থা করুন। ভারতীর 
আইর্বাদে তাহাদের মনস্কামন! পূর্ণ হইবে ।?১ 
পত্রিকা-প্রকাশেব পরিকল্পনা কবে ক্ষোতিরিজ্্রনাথের মাথায় এসেছিল, ঠিক বল। যায় 
না। তবে ঠষ্ঠ মাসের প্রথম দিকেই এই পরিবল্পণাকে কার্করী রূপ দেওয়। শুরু হয়েছিল, 
তা বোধহয় জোর করেই বলা যায়। কারণ 'ডার্তী-র গ্রাহকতালিকা-ুন্ত হবার আহ্বান 
জানিয়ে £ আষাঢ় তারিখে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এব আগেও 
কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্ত ৮ আব'ঢ তারিখেই 
লেশ্বর থেকে মুলা প্রাপ্তির হিসাব দেখে নে হয়, অন্য কোনে! পত্রিকায় এর আগেও বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যাই হাক, এই তথা থেকেই বোঝা যায় পত্জিকা প্রকাশের 
কার্ধকরী ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে না গেলে বিজ্ঞাপন দেওয়। সম্ভব হত না। অক্ষয়চন্্র 
চৌধুলীর স্ত্রী শরৎকুমারী লিখেছেন, “আমি পঞ্লান হইতে আসিয়া শুনিলাম যে, একখানি 
মাসিক পত্তিক! প্রকাশের কল্পনা জল্পনা! চলিতেছে ; প্রসন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার 
আয়োজন হইতেছে |"; সে সময় প্রতি রবিবারে কজ্গোতিবাবু ও বুবীন্দ্রনাথ ভারতীীর ভাগার 
লয়! আমাদের বাড়ীতে মাসিয়া 'ভাব্তী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এ পবে “ভীহাকে” 
লয়, ঠবিহাধীলাল চক্রবন্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং «সখান হইতে জোড়ানাকো 
কিরিয়া যাইতেন। 
«কোন কোন দিন নৈকালে আামবা ৬চ্গানকীবারুব [জানলঈনাথ ঘোষাল ] রামবাগানস্থ 
ব।ছীত যাইবাম-/সখানে নশ বইঠকুলাণী | | প্রযল্লময়ী দেবা হন বৌ [কাদম্বরী দেবী], 


[্গাতিলাবু, রবিলাবু প্রভৃতি গাশিহেন 1: সকলে মিলিত হইলে "ভারতী জন্য রচিত 
নূন প্রবন্ধাদি পাঠ, "সালোচনা, বব এ গান হইত, পরে রে সমাপণান্তে বাড়ী 
পরী 


কেলিতে বানি ১০। ১উ। বাচ্িয়া যাইত | 

«ই বর্ণনা থোকে ভাততীব উপদে্টামগ্ুলীর সরশ্থাদের ? ছয় ও পবাদশ-মভানুষ্টানের 
পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পট দাবণ কর যায়। শবংকুমাধী আবও একট সভাস্থলের কথা 
লিখেছেন - সেট হল ভারুতা র প্রত জন্মস্থান এজাডাসীকো। ঠাকুরবাড়ির বাইরের তেতলার 
ছাদে টবের গাছে সাঙানো। জোতিবিস্রলাখেব বাগান অক্ষর চৌধুরী যার নাষ দিয়েছি 
নন্দন-কানন' | 

এইখানে একটি বিষ পরেক্কার করে পনপ্তষা দবকার। শবংকুমাবী "দবীব উপরোক্ত 
বর্ণনা থকে মনে হতে পাবে, লবি বিহাপীলাল চক্রনতী ভাবতী প্রকাশের সময় উপদেষ্টামগুলীর 
মন্ভুক্ত ছিলেন । কিন্তু আমাপেস বাবণণ দাঁঘকাল পৰে স্বৃতিগারণ করতে শিয়ে তিনি 
ঘটনা! পারম্পয টিক রক্ষ। কণতে পাবেন নি! কারণ বিহার!লাল যদ্ধে প্রথমাবরূই ভারতী- 
'গাচীর অন্তরূক্ষি হতেন, তাহলে তার মতো বিধাত কবির যে-কোনো কবিতার সাক্ষাৎ 


১ ভারতী, শ্রাণণ ১১৮৪ । ১-১ 

২ ব্রন্ষেশ্নাথ বন্দোপ'ধায় লিখেছন £ 'টিবাহেব পৰ মক্ষযচন্দের পত্বী শবংকুম'রী পিভাব মহিহ আমার 
ল।হে রে চলিয়! শিয় টিলেন । বছব পঁছেক পবে তিনি কলিকাচায় খ্বামীব কাছে আমিন: তাক্ষযচন্ত্র তগন সিমল" 
অঞ্চলে [ মানিকতল! স্রাট] একটি ব:টিতে অবস্থান কবেন। এই লমযে “ভাবতী” প্রকাশের জল্লনাকল্পনা 
চলিতেছে । [সসাচ ৭৬।৮-৯ ]-এই বর্ণনায় সামান্য ক্রট ছে) অক্ষমচন্ত্ের বিবাহ হয় ২» ফান্ভন ১৭৭৭ 
[12 ৮1০: 1972 ]-- নু ভবাং বিবাহের ছ'বহরের বেশি সময় পরে শরৎকুমানী স্বা শীগৃহে প্রত্যা্মন করেন । 

৩ 'ভারভীর ভিটা'। ৭৩০ 


৩২৬ রবিজীবনী 


আমরা প্রথম সংখাতেই পেতাম। কিন্তু বিহারীলালের কবিতা ভারতা-তে প্রকাশিত হয় 
দ্বিতীয় বধে জোষ্ট ১২৮৫ সংখায় ['গীত/ললিত বিভাস _ আড়াঠেকা/বিরজ সাএদে কেন' ]। 
স্থতরাং এব্যাপারে জ্যোতিরিক্রনাথের উক্তিই গ্রহণধোগা : 'ভারতী-প্রকাশ হইতেই আমাদের 
আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ভী। মাগে তিনি বড়- 
দাদার কাছে কখনও কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন 
“ডারতী'র জন্ত লেখা! আদায় করিবার জন্য আমরা প্রায়ই তাহার বাড়ী ঘাইতাম এবং সেই 
ৃত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন ... আমাদের বাড়ী যখনই 
আমিতেন, তখনই তিনি আমাকে বেহালা বাজাইতে বলিতে” ' আমি বাজাইতাম, আর 
তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।'১ লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ জীবন” ' ত-ত তার মুখে শোনা যে ছুটি 
গানের উল্লেখ করেছেন [ বালা খেলা করে ঠাদের বি“ ৪ 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরদে 
বিহরে' ] সেগুলি অনেক পরবরতাকালের রচনা । + মনে হয়, বিহারীলালের সঙ্গে 
জোতিরিন্দ্রনাথের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা ১২৮৪ বঙ্গাবের একেব। « শেষে ঘটেছিল । 
পত্রিক-প্রকাশের সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর তাঁর অঙ্গসঞ্* ব' প্রচ্ছদ নিয়ে জল্পন। 
শুর হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন : “মলাটের উপরে একটি ছবির 063187। আমি দিয়াছিলাম। 
কিন্ত সে ছবব ওরা দিতে পারিল না।'২ শরংকুমারী দেবী লিখেছেন : “অনেক গবেষণার পর 
হার্ট ই্ডিয়োর দেবী সরম্বতীর ছবির অনুকরণে ডারতীর হলাটের ব্রক প্রস্তত হয় এবং 
তখনকার পক্ষে ছবিখানি উংকুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে বানিয়া লইয়াছিলেন।"৩ কোলে 
অনাহত নীরব বীণা নিয়ে নতমুখে চিন্তামগ্লা দেবী ভারতীর বিষাদিনী যৃতি ও দূরে পাহাড়েএ 
আড়ালে নবোদিত সুধরশি'র আভাসে স্বপ্রভাতের সুচনা প্রথম সংখ্যায় লিখিত দ্বিজেন্জু- 
নার ভূমিকার সঙ্গে প্রচ্ছদ-চিন্তরটি যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ । 
কাঠ খোদাই করে এই ব্লকটি তৈরি হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ভারতী-র প্রচ্ছদ-রূপে 

বাবহ্ৃত হয়ে এসেছে । এই কাঠ-খোদাই ব্লকটি প্রস্তত করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত 

এনগ্রেভার ও ব্রাহ্ধলমাজের উৎসাহী সভ্য ভ্রিলোকানাথ দেব [ 1847-1928 11৪ ভারতী 
পত্রিকার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য জোড়াস্াকোর সেরেন্তাযর় একটি স্বতন্ত্র কা!শবহি 
রক্ষিত হত। [ বস্তত রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের হিমাবখাতা গুলির মধ্ো 
এই খাতাটিই শুধু রক্ষিত হয়েছে, “নিজ হিসাবের ক্যাশবহি" বা "পরকারা ক্যাশবছি' নামে 
খাতাগুলি পাওয়া যায় নি। ্ৃতরাং পূর্ব-পূর্ব বংসরে যে-ধরনের হিসাবের সহায়তায় আমর। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্র রচনা করতে পেরেছি, এবৎসরে তা সম্ভব নয়। ] এই ক্যাশবহি-র 
৯ কাতিক [বুধ 24 0০৮] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : “ব* ত্রেলক্ষনাথ দে/দং ভারতির 
পুস্তকের উপরে/ছবি খোদাই করার বি” এক বিল সোদ/মা” সরকারি তহবিল ৪.২ টাকা 
অর্থাৎ ব্লক তৈরির জন্য খরচ পড়েছিল চল্লিশ টাকা [ তখনকার পক্ষে খরচটি কম নয়] এবং 
সরকারী তহবিল থেকেই খরচটি মেটানো হয়েছিল [ লক্ষণীয়, শিল্পীর নামটি ভূল লেখ হয়েছে, 
পরেও একই ভূল লক্ষিত হয়, কিন্ত যখন নামটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছে তখন“, বৈ. 
[0০৮*ই দেখা যায় ]। ভারতী-কে ঘষে ঠাকুরবাড়ির কাগজ বলা হত, তা যে যথার্থ এই 


১ জেণতিরিন্দ্রনাথের জীবন-শ্মৃতি | ১৫২ 
২ পুরাতন প্রসঙ্গ | ২৯৭ 

৩ 'তারভীর ভিটা” | ৩৭৪ 

৪ জর প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ৩ 


১১৮৪ 1 1877-78 রর 


হিসাবই তার'প্রমাণ। পত্রিকাটি এই পর্বে কখনোই সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে নি, এমন-কি 
১২৯১ বঙ্গাব্ে যখন স্বর্গঠূমার] দেবার সম্পাদনায় কাশিয়াবাগান থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হত তখনও প্রতি মাসে ঠাকুরবাড়ির আধিক সাহাষ্য লাভ করেছে। 
প্রকাশনার পরিকল্পন৷ সম্পূর্ণ হলে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হুল। 
বিজ্ঞাপনের একটি আদর্শ আমরা তুলে দিচ্ছি, এটি প্রকাশিত হয়েছিল 72%%200 ১2806 
এর [ ৬০. 2501৬, 0. 25, 0299 ] 18 এ 1877 [সোম ৫ আষাঢ় ১২৮৪] 
খায় : 
বিজ্ঞাপন । 
আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারহ্ী নামে সাহিতা- 
বিজ্ঞান-দশন প্রতি নানা-বিষয়িণী এক খানি মালিক 
সমালো চনশী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে । এখনকার 
শৃপ্রপিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার 
সাহাঁযা করিবেন । ইহার কলেনর রয়েল ৮ পেভি। ৫ 
ফম্প্রা। মুলা বাদিক ৫ তিন টাকা। বিদেশে বাধিক 
1৮/ ছয় সানা ডাকন।স্ল লাবিবে | ঠতা প্রতি হাসে 
১৫ প্রকশভইবে। মাহা ইহার গ্রাহবশ্রেণী- 
তুষ্ট হইতে চাহেন ভাইরা যোড়াস কে দ্বারকান[ধ 
ঠাকুধের লেন নং বাটতে আ্যু প্রননকুমর 
বিগ্গাসের পামে পত্র লিখিবেন ! 
শ্াদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাদক । 
এই বিজ্ঞাপনটি উক্ত পত্রিকার পরবর্তী মংখ্য।তেও [ টৈ০. 26, 0. 311, 25 82 সোম 
১২ আবাঢ ] প্রকাশিত হয়। ২৭ আাবণ | 10 £১০৪৫ ] তারিখে এই ছুটি বিজ্ঞাপন বাবদ সাত 
টাকা শোধ করা হয়েছে । কিন্তু শুধু হিন্দু পোষ্রিয়ট-এ নয়, ন্যাশবহি থেকে জানা যায়, 
আধ্যদর্শন [২ বার] এডুকেশন গেজেট [৪ বার] সোমপ্রক+" (৮ বার) অমৃতবাজার প্ভিক। 
প্রভৃতিতেও বিজ্ঞাপন দে ওয়। হয়। এর কোনোটিই মামরা দেখি নি, কিন্ত অনুমান করা৷ যায়, 
বিজ্ঞাপনের বয়ানটি সর্বত্রই একই রকম ছিল । 
বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফল প্রায় হাতেনাতেই পাওয়। গেছে । মাত্র তিনদিন পরেই একজন 
গ্রাহক হলেন। অর্ধশতাব্দীর এতিহবাহী বিখ্যাত পত্রিকার প্রথম গ্রাহক, তার নামটি 
ইতিহাসে স্থান পাবার ষোগা । ৮ আষাঢ় [বুহ 2] 750] ক্যাশবহি-তে লেখা হয়েছে [হিসাবটি 
অবশ্য পরে লেখা, কারণ ক্যাশবহিটি-ই কেনা হয়েছে ১৪ আষাঢ় তারিখে] : “সবস্কুপসন খাতে! 
জমা! ১২|মা” বাবু শ্টামাচরণ গুপ্ত/জলেশ্বর/দ” লক্ষমীনাথ সাধারণ পুস্তকালয়/ভারতী পত্রিকা গ্রহণ 
জন্য অগ্রীম/মূলয স্বরুপ ডাকে পাঠান/বিঃ উহার চিঠী!৩৬ হিঃ ডাক টীকীট' অর্থাৎ মেদিনীপুর 
জেলার জলেশ্বর১ থেকে লক্ষ্মীনাথ সাধারণ পুস্তকালয়ের ঠিকানায় শ্যামাচরণ গুপ্ত “ভারতী-র 
প্রথম গ্রাহক ; অবশ্ঠ অর্থের দিক থেকে ভারতী-র ভাণ্ডার তখনও শূন্য, কারণ উক্ত গ্রাহক তার 
চাদ পাঠিয়েছেন ছু'পয়স! দামের বন্ত্িশটি ডাকটিকিট দিয়ে । ভাগ্ডারে প্রথম টাকা জমা পড়ে 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রদূতত পঞ্চাশ টাক] দিয়ে ১৪ আষাঢ় [বুধ 27. [2] তারিখে? 
নগদ টাকা তিনি জম! দেন বেণীমাধব রায় মারফত [ ইনি রবীন্দ্রনাথের ভাবী শ্বশুর, পূর্বে ১২৮৩ 


১ পূর্ণানন্দ চট্টরে।পাধ্যায় স্থানটির নাম 'জনেশ্বর' পড়েছেন, কিন্তু তখনকার দিনে 'ন'এর নীচে বিন্ু দিয়ে [ বা 
কখনে! ন1 দিয়ে ] 'ল' লেখা হত। দ্র “'ভারতী'-র ক্যাশবই ও গ্রাহক তালিকা” ; দেশ, 0 4১4& 1977 | ৫৭ 


টি রবিজীবনী 


বঙ্গাবে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র কুড়ি দিন সেরেস্তায় কাজ করেছিলে, কিন্তু এখন থেকে 
১২৯০ অগ্রহায়ণে রধান্দ্রনাথের বিবাহের কয়েকমাস আগে পর্যন্ত তিনি শিয়মিত কর্মসারীরূপে 
নিযুক্ত ছিলেন ]। এই দিনই আবার খরচের খাতে “ভারতী পত্রিকার কেস?হী, চ"ঠী1হী, 
ও বৌচার বহী ও বস্কাইবার দিগের নাম রেজেষ্টরি ও টীণ। বাক্‌স্‌ তিনটা' কিনতে তিণ টাকা 
এগারো আনা ব্য করা হয়। প:রর দিন জো[তরিক্দ্রনাথ ও পঞ্চাশ টাকার একটি চেক দন 
উক্ত বেণীমাধব রার মারফত । এইভাবেই প্রধানত ছুই ভাইয়ের টাকাতেই ভারতী-র অর্থ- 
ভাগ্ার গড়ে ওঠে। কিন্ত এই দিনই জনৈক তিনকড়িবাবুকে 'অক্ষরাদী ক্রয়' বাদ ৪৫ টাক। 
হাওলাত' দেওয়া হয় এবং ২৮ আধা উল্ত তিনকড়িবাবুকে “পাচ শত কপী ভারতী ছাপার 
জন্য কাগজ ক্রয় ও অন্যান্য খুজরা ব্যায়' বাবদ ২৭%/: ও আদি ব্রাঙ্মপমাজ [প্রেস]কে ভারতী 
পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর/ছাপার ব্যায় পাচ ফরম ৬ হিঃ ৩০ ও কবপ্িং ৩ একুণে/৩৩২ 
এথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার ব্যায় এ ৩৩২ হি”**৬৬৬ [ বাদ হাওলাত ৮৫ টাক। ] শোধ দেওয়া 
হয়। ১১ শ্রাবণ [15 [1] “লেখক দ্বিগের কী রাখার জগ্ঠ/ছোটবাবুর নিকট রাখিবার 
নিমিত্ত টান বাক্স ক্রয়' করা হয় ১/১৫ দিয়ে। এই বাক্সটি সম্পর্কে শরৎকুমারী লিখেছেন, 
"একটি হল্দে রঙের বাক্স হইল “ভারতী”র ভাণ্ডার; প্রথমে সেটি জ্যোতিবাবুর কাছেই 
থাকিত, পরে কোন এক সময়ে “মই ভাগারটি আমাদের মাঁণিকতলা প্রীটের ক্ষুদ্র ঘরের তাকের 
উপর রাখ হয়। সেই বাক্স ও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রবন্ধ 'শনেকর্দিন পর্যন্ত আমার সাথের 
সাথী ছিল- অল্প টিছুদিন হইল বিসঞ্জন দিয়াছি।১ সেই সময়ে রবীন্দ্রভবনের কথ! ভাবাই 
হয় নি-নইলে এই বাক্সটি তার একটি অমূল্য দ্রষ্টবা বস্ত্র হত, 'পপ্িত্যক্র প্রবন্ধ -গুলি 9 
ইতিহাসের কোন্‌ গুধু রহম্য উদঘাটিত করত তা আজ আব জ্বানবার উপায় নেই । 
উপরের হিসাব থেকে 'একটি গ্নিস ম্পঞঈ নোঝা যায় যে, অন্তত প্রথম সংখ্য। ডারতা 
শ্রাবণ ১২৮৪ ) ৫০০ কপি ছাপানে। হয়েছিল। ড পশুপতি শাশমল জানিয়েছেন, প্রথম 
শংখাটি ছুবার ছাপ। হয় দ্বিতঈয় মুদ্রণ শিশ্চয়হ পরবতাঁ কোন সময়ের” কারণ এটি 
গুণম্্রণ নয়, কিছু কিছু পাঠসংস্কারের নিদর্শনও তাতে পাওয়। খার। প্রতিশ্রতি অগ্যায়। 
ঠিক ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ [ রবি 29 ]এ1 1877 ] তারিখেহ ভারতী-র প্রথন বধের প্রথম সংখাট 
প্রকাশিত হয়-- বাধাই করে নেহাজুদ্দীন দপ্তরী। এই দিনই ৮৪ খানা “ভারতী মধম্বলে 
ডাক মারকত পাঠানে। হয় । কলকাতা ও হাওড়। অঞ্চলে গ্রাহক ও অগ্যা্দের কাছে ভারতা 
পৌছে দিত দুজন “বিলি সবকার' _ দিননাথ [ দাননাথ ] ঘোষ ও উদফটাদ দাস। ১৭ শ্রাবণ 
আমেদাবাদে সতোন্দ্রনাথের ও স্বটল্যাণ্ডে ভাক্তারি শিক্ষা-রত সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে « 
[ বর্ণকুমারী দেবীর ম্বামী ] কাছে দুখান। ভারতী পাঠানো হয়। 
ভারতাঁ, প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যার স্থচীটি ছিল নিয়রূপ : 
পৃ ১-৩  “ভূমিকা' : [সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথলিখিত ] 
৩-৪ “ভারতী? [কবিতা ]: [ রবীন্দ্রনাথ ] 
৪-৭ নতবজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [ দ্বিজেন্্রনাথ ] 
৭-১৭ “মেঘনাদ বধ কাবা" ||( মাইকেল মধুস্দন প্রণীত। )': ভঃ' [ রবীন্দ্রনাথ ] 
প্র রণর”১৫ [শঙবাধিক মং]। ১১২-২১ 
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১৭-২৪ ভান, শীতি ও ইংরাজি মভাতা|( বকল্‌ সাহেব-কুত ইংজণ্তীয় সভ্যতার 
ইতিহাস।), : “সঃ [ সতোন্দ্রনাথ ] 
২৪-২৯ বিগ মাহিত্য ||(শ্ীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত দি এস গ্রণীত বঙ্গ সাহিত্য) : 
[ অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী ] 
২৯-৩৫ “গরিকা/অথবা/তুরিতানন্দ বাবাজীর আকৃড়া |) : [ দ্িজেন্্নাথ ] 
৩৫-৪২ “ভিখারিণী' [১৩ পরিচ্ছেদ ] : [ রবীন্দ্রনাথ ] ত্র গল্পগুচ্ছ ২৭1১০৩-১* 
৪২-৪৪ ন্থবাস্থ্য /উপক্রনণিক11' : “্যঃ-, 
৪৪-৪৮ “সম্পাদকের বৈঠক 1আফ্রিকা দেশের শূঙ্দী মনুস্' ) একটা চতুর বৃদ্ধ 
বানর ; 'লৃতাতন্ত') 'বুকুরগণ অনেক কাজে লাগে" ; চতুষ্পদ মংস্ত'। 
'চীনদেশীয় বহুরূপী বৃক্ষ' ) “বৃহৎ পদ্ন-পর্ণ') 'পাবান তৃণ'; 'কুষ্ণ গোলাপ; 
'রামকান্তের সন্তান লাভ' । দেবতার মানত'। : [1 জ্যোতিরিক্তরনাথ ] 
তখনকার দিনে কোনো পত্ধিকাতেই বিশিষ্ট লেখক ছাড়া রচয়িতাদের নাম প্রকাশিত 
হত পা। কোণো-কোনো ক্ষেত্রে কেবল নামের আগ্ঘক্ষরট্রকু রচনা-শেষে উল্লিখিত হত। 
ভারতী-ও এই রীতির ব্যতিক্রম করে নি। এই অদ্ভুত ও অপ্রয়োজনীয় বীতিটি এই যুগের 
সাহিতে।র ইতিহাস রচনায় অনেক অস্থবিধা। ঘটিয়েছে । ববীন্দ্র-রচনার ইতিবৃত্ত সংকলনও 
এবই কারণে অনেক মংশয় ৪ বিতর্কে কণ্টকিত। আমর! উপরে খে স্থচীটি উদ্ধৃত করেছি, 
সেখানেও এই অস্থুবিধাটি বর্তমান । নাণা ধরনের আভান্তরীণ ও বাহিক প্রমাণের সাহাষ্যে 
কয়েকটি রচনার লেখককে নিদিষ্ট করা সম্ভব, মেগুলি আমবা তৃতীঘ্র বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ 
করেছি। কিন্তু সবগুলির ক্ষেত্রে একূপ নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি। শরংকুমারী দেবী 
লিখেছেন, “প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবুঃ রবিধাবু ও “তাহার” বুচণা কিছু- 
ন-কিছু প্রকাশিত হইতই।৯ জ্ঞোতিরি্্রনাথও বলেছেন, 'প্রথম বর্ষের “ভারতী”তে রবি 
ও অন্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল ।""" অক্ষয় তখন -দ্বসাহিত্যের মমালোচন1 এবং 
হদয়-ভাবের সুক্ষ বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন “মান ও অভিমানে কি 
প্রভেদ 1” ইতা[দি। লোকের এ মন তখন খুবই ভাল লাগিত।”২ ভারতী-র পৃষ্ঠায় রবীন্- 
রচনার সন্ধানে অনেক গবেষণ। ও বিতর্ক করা হয়েছে, তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু অন্যদের 
রচনা _ বিশেষ করে অক্ষয় চৌধুরীর _নিয়ে অন্থুরূপ সন্ধান খুবই কম হয়েছে। অথচ রবীন 
নাথের মানস-বিকাশের গতিগ্রকৃতি বোঝার পক্ষে এই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন আছে, কারণ 
তিনিও ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে' ছিলেন না- প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি বাছাইয়ে, 
সেগুলি নিয়ে আলোচনা-বিতর্কে তারও সক্রিয় তূমিক1 ছিল, যা তার বিচার-বুদ্ধি ও রসবোধকে 
পরিণত করেছে, তাকে চিন্তাজগতের বিচিত্র অলিগলিতে ভ্রমণ করিয়েছে । বিশেষ করে 
অক্ষয়চন্তর :চীধুরীর লেখাণুলি চিহ্নিত করা খুবই দরকার, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার 
করেছেন, ইহার সগ্য রচনাগুলি মধদাই পড়িয়। শুনিরা আলোচনা করিয়া আমার তখনকার 
রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষোে ইহার লেখার অন্ুনরণ করিয়াছিল।'৩ রচনাগুলি চিহ্নিত 
করার একটি স্বত্র জ্যোতিরিন্্রনীথের উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী বর্তমান 
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ওউও রবিজীবনী 


সংখায় “বঙ্গ সাহিত্য" নামে ঘে প্রবন্ধটি দেখা যায় [ এটি ধারাবাহিকভাবে কাতিক, অগ্রহায়ধ, 
পৌষ, চৈত্র ১২৮৪ এবং বৈশাখ, জোষ্ঠ, কান্তিক ১২৮৫ ও বৈশাখ, আধাড়, শ্রাবণ ১২৮৬ সংখ্যা- 
গুলিতেও প্রকাশিত হয়েছিল ] সেটি অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর লেখা । কয়েকটি প্রবন্ধের শেষে 
চ-' অক্ষরটি দেখা যায়, যেটি 'চৌধুরী' শবটির আছ্ক্ষর _ এই "চ” অক্ষরটির সাহায্যেও 
কতকগুলি রচনা অক্ষয়চন্দ্রের লেখা! বলে চিহ্িত করা যায়। 'গঞ্জিকা অথব৷ তুরিতানন্দ 
বাবাজীর আকৃড়া' রচনাটি দ্বিজেন্্রনাথের, এটি সম্বন্ধে জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ বলেছেন, “ভারতীর 
প্রথম বর্ষে “সম্পাদকের বৈঠকে" গণ্ধিকা' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গ- 
কৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি “উনবিংশ 
শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড” নামে কেবল একট! নক্স। [ ভাত্র ১২৮৪, পূ ৬৯৭৪ ] লিথিয়া- 
ছিলাম মাত্র। আমি তখন অনেক বিষয়েই লিখিতাম।' মনে হয়, বর্তমান সংখ্যার 
“সম্পাদকের বৈঠক'-এর সবগুলি ঘদ্দি না হয়, অনেকগুলি-ই জ্যোতিরিন্ত্রনাথের লেখা ।' 'স্বাস্থা" 
প্রবন্ধটির ক্রমানুম্থতি পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যাতেই দেখ যায়, পড়লে বোঝ। যায় প্রবন্ধগুলি 
কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা, কিন্তু “' আগ্যক্ষরযুক্ত এই রচয়িতার পরিচয় আমর] উদ্ধার 
করতে পারি নি। 
প্রথম সংখাতেই রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচন। প্রকাশিত হয়-“ভারতী”, “মেঘনাদ বধ 
কাব্য' ও “ভিখারিণী'- এদের মধ্যে “মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রবন্ধটির শেষে 'ভ' লেখ। আছে, বাকি 
ছুটি স্বাক্ষরবিহীন। “ভারতী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্য-সংগ্রহে আঙ পর্যস্ত 
সংকলিত হয় নি, রবীন্দ্রনাথও কোথাও কবিতাটি সম্পর্কে কিছু লেখেন নি, কিন্তু তার জীবং- 
কালেই সজনীকান্ত দাস অগ্রহায়ণ ১৩৪৬-সংখ্যা শনিবারের চিঠি-তে “রবীন্দ্র-রচনাপন্থী' প্রবন্ধে 
কবিতাটিকে রবীন্্-রচন। হিসেবে অন্ততুক্তি করেন । বঙ্গস্বন্দরী-র ছন্দে লেখা এই কবিতাটি 
পাঠ করলে এই অন্ততূরক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে হয়। ভ্রেলোক্যনাথ দেব ভারতী 
পত্রিকার জন্য যে প্রচ্ছদ-চিত্রটি অঙ্কন করেন, কবিতাটি যেন সেই চিজ্রটিকে উদ্দেশ্য করেই 
লেখা : 
শুধাই অদ্মি গো ভারতী তোমায় 
তোমার ও বীণা নীরব কেন? 
কবির বিজন মরমে লুকায়ে 
নীরবে কেন গে। কাদিছ হেন? 
অধতনে আহা সাধের বীণাটি 
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে, 
অযতনে আহা এলোথেলো চুল 
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। 
কেন গ্রো আজিকে এ ভাব তোমার 
কমলবাসিনী ভারতী রাণী 
মলিন মলিন বসন ভূষণ 
মলিন বদনে নাহিক বাণী ! [পৃ] 
-_এই হিসেবে কবিতাটিকে আমরা আবঢ মাসের শেষ দিকে [001 1877 ] লেখা বলে মনে 
করতে পারি । এটিকে এক্‌ অর্থে ভারতী পত্রিকার 'কাব্য-ভূমিক' নামে অভিহিত করা হায়? 
সম্পাদক ছবিজেন্্নাথ 'ভূমিকা'য় গন্চে যে কথা লিখেছেন, 'তোমার প্রলাদাৎ আমরা ছুর্ববল 


১২৮৪ | 1877-78 রি 


নটর গভগ্র হইয়াও নবশ্রী, নিজ্জীব হইয়াও সঙ্্ীব' _সম্পাদচক্রের কনিষ্ঠতম মানন্ত 
০৫৫ ৮৪3:68€ সেই কখাটিই লিখলেন এই কাব্য-ভূমিকায় : 
আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া 
মরমে বি ধিয়। গাওগো গাম 
সেও হইবে সবল, 
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ ॥ [পৃঃ] 
“মেঘনাদ বধ কাব্য প্রবন্ধটি প্রথম বর্ষ ভারতী-র আাঁবণ, ভাত্র, আশ্বিন, কাতিক, পৌষ 
ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবদ্ধটিও রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 
কোনো রচনা-সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে অংশত উদ্ধত হলেও সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি গ্র্থ- 
মধ্যে প্রথম সংকলিত হয় নীলরতন সেন-সম্পাদিত 'ববীন্দ্র-বীক্ষণ' [?১৩৬৮] গ্রন্থে পৃ ৫৫৪] 
পরে এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র “শতবার্ধিক সংস্করণ-এর পঞ্চদশ খণ্ডে 
[ ১৩৭৩ ] ১১২-৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। ছুটি পুনর্মু্রণই অবস্থ ক্রটিপূর্ণ। প্রথমটি এমনভাবে 
ছাপা হয়েছে যাতে মনে হয় সমস্ত প্রবন্ধটি একটি সম্পূর্ণ রচনা রূপে লিখিত, ভারতী-র বিভিন্ন 
খ্যায় প্রকাশের ফলে রচনাভঙ্গিতেই যে বিশিষ্টত। স্ষ্টি হয়েছে সেটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় 
না, প্রথম সংখ্যার শেষ অনুচ্ছেদ ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম অনুচ্ছেদ একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলায় 
আজকের পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক । দ্বিতীয় পুনর্ম্রণে এই ক্রটি না থাকলেও 
পাদটীকাগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করে আরও বড়ো বিচাতি ঘটানো হয়েছে। 
এই প্রবন্ধটর শ্বত্ব নিয়ে কোনে৷ বিতর্কের অবকাশ নেই । রবীন্দ্রনাথের নামান্তর 
“ভাঙ্গু'র আগ্যক্ষর “ভ' রচনা-শেষে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বচনাটির কথা তিনি জীবনস্থতি-তেও 
উল্লেখ করেছেন : “ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র 
সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাচ1 আমের রসটা অম্নব্রস-কীাচা সমালোচনাও গালিগালাজ । 
অন্ত ক্ষমত। খন কম থাকে তখন খোঁচ। দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ হইয়া উঠে। আমিও এই 
অমর কাবোর উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা স্বলভ উপায় 
অন্বেষণ করিতেছিলাম । এই দান্তিক সমালোচনাট। দিয় আনি ভারতীতে প্রথম লেখা আবস্ত 
করিলাম ।'১ তথোর দিক থেকে এখানে সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি হল “ইতিপূর্বেই', অর্থাৎ 
ডারতী প্রকাশের পরিকল্পনা হবার আগেই সম্ভবত তিনি এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন । 
জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিস্ব-তে কাব্য-সমালোচন! প্রকাশের গৌরব হয়তো তাকে আরওখ্যাতিমান 
কবি ও কাবাবিচারে অগ্রসর হতে উদ্বদ্ধ করেছিল। প্রবন্ধটি পত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 
হবার সময়ে নিশ্চয়ই মূল রচনার প্রয়োজনীয় সংশোধন-পরিবর্ধন করা হয়েছিল _ তার প্রমাণ 
প্রকাশিত পাঠেই রয়েছে -কিন্ত প্রাথমিক খসড়াটি খুব সম্ভব ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগেই 
সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল | অবশ্য ফান্তন ১২৮৪ সংখ্যায় বাল্সীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে 
লক্ষণের যুদ্ধবর্ণনার একটি দীর্ঘ অন্থবাদ দিয়ে কোনোরকম মন্তবা ছাড়াই যেভাবে প্রবন্ধটির 
ইতি ঘটেছে, তাতে সত্য সতাই সেটি সমালোচকের ঈপ্সিত সমাপ্তি কিনা এ সংশয় প্রকাশ 


করার সংগত কারণ আছে। 


১ জীবনস্বতি ১৭। ৩৬৫৪; এই প্রসঙ্গে 'প্রথম পাঙুলিপি'র পাঠটিও উদ্ধার-যোগ্য : “ইতিপূর্বেই আমি বালক- 
কবতাবন্থলত স্পর্জার সহিত মেঘনাদবধকাব্যের একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। পাঠকসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন 
এই অমর কাবাকে লাফিত করিয়। আমি মনে মনে ভারি একটা! বাহাদুরি লইতেছিলাম। দেই দান্তিক লেখাটা 


দিয়! জারভীতে জামি প্রথম লেখ! আরগ্ত করিলাম ।' 


৬২ রষিজীধনী 


রবীন্্ররচনান় প্রাচীনতম পাুলিপি মালতীপুখি-য় 41/২২ক পৃষ্ঠায় বাল্মীকি-ামায়ণের 
ছুটি ক্লোকের এবং মধুহ্দনের একটি ইংরেজি পত্রের অংশ ও এগুলির গন্ভাহছবাদ দেখা ঘায়, 
ষেগুলি এই 'মেঘনাদবধ কাবা' গ্রবন্ধের প্রথম কিন্তিতেই [ শ্রাবণ ১২৮৪ ] বাবহ্ৃত হয়েছে। 
পাওুলিপিতেই কিছু সংশোধনের চিহ্ন আছে, গ্রবন্ধে গৃহীত হবার সময় আরও কিছু পরিবর্তন 
লক্ষা করা যায়। এ-সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে রচনাংশগুলি উদ্ধত করছি 
[ ভৃতীয় বন্ধনী-ধৃত অংশগুলি ভারতীর পাঠ অবলম্বনে নিত্িত 2৯ : 

ক. ণ্‌শ্ব]বল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষ বধ [শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর] রাবণ দ্ি গুণ কোধে ]/ 
জলিয়! উঠিলেন।' 

খ. অতঃপর হুম মান] কর্তৃক কুমার আক্ষ] নিহত হইলে/রাক্ষলাধিপতি মনঃ- 
সমাধান পূর্বক শোক সম্ব রণ ] করিয়৷ ইন্দ্রজিতকে রণে/যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ।' 
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ঘ. “এখানকার লোকের অসন্তোষের সহিত বলিয়! থাকে যে,/মেঘনাদবধ কাব্যে কবির 
মনের টান রাক্ষসদের প্রতি [! ]/বাস্তবিক তাহাই বটে । আমি রাম এবং তাহার অন্চরদের 
দ্বণা করি [,]|কিন্ত রাবণের চরিত্র চিন্তা করিলে আমার কল্পনা প্রজলিত ও উন্নত/হইয়া 
উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালে ছিল ।' 

প্রবোধচন্দ্র সেন উপরোদ্ধত অংশগুলি সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই অন্ুবাদটুকুর মধো বালক 
রবীন্দ্রনাথের শুধু শিক্ষার ধার! নয়, তার ভাষার অধিকার এবং প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে । শুধু অনুপাদ নয়। এই অংশট্রকুর ঠিক পূর্বেই মেঘনাদবধ কাব্যের একটু খণ্ডিত 
ও অসম্পূর্ণ আলোচনাও লক্ষিতবা । সব মিলিয়ে এই অনুমান হয় যে, এই আলোচনা ও 
অনুবাদ “ঘরের পড়া” যুগেরই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১৮৭৩ সালের পরবতাঁ কালেরই ) কাজ ।'২ 
শ্রী সেন মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও মামাদের আলোচা প্রবন্ধটির 
সঙ্গে পাওুলিপির এই অংশটির সম্পর্ক তিনি সম্ভবত অস্থধাবন করেন নি। কিন্তু এই »ম্পর্কটি 
এতই স্পষ্ট যে, এগুলিকে অন্গুবাদ-চার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করার কোনো কারণ থাকতে পারে 
না, উক্ত প্রবন্ধে বাবহার করার জন্যই এই অন্ুবাদগুলি কর। হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করাই 
যুতিযুক, স্থতরাং এই আলোচনা ও অনুবাদ অনিদদিঞ্ 1873-এর পরবতা "ঘরের পড়া? যুগের 
কাজ নয়, নিণিষ্টভাবেই 1877-এর প্রথম দিকে “মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনার 
সমসাময়িক | 

বাল্সীকি-রামায়ণের শ্লোকান্গবাদ ছুটির প্রদ্গ আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । প্রবন্ধটিতে 
রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক আলোচনার জন্য মূল রামায়ণ থেকে অংশবিশেষ বঙ্গান্বাদে উদ্ধার 
করেছেন, তার অনেকগুলিই শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচাধ্য কর্তৃক অন্থবার্দিত রামায়ণ' থেকে 
উদ্ধত। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [বিগ্ভারত্ব ] আদি ব্রাঙ্ষলযাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; 


১ বিষয়টির গুরুত্ব প্রথম আবিষ্ক'র করেন € পশুপতি শাশমল এবং তার “মালতী পুখির একচন্লিশ পৃষ্ঠা 
প্রবন্ধে [ অস্ত, ১৮১৭, ২৬ মাঘ ১৩৮৫, পৃ ৩৮-৪৪ 7 এ-নিয়ে দীর্ঘ আলোচন1 করেন। বহু তথ্য ও বিশ্লেষণেপুর্ণ 
এই মুল্যবান প্রবন্ধটি উৎসাহী প1$ককে পড়তে অনুরোধ করি। 

২ রবী জিজ্ঞাস] ১। ১৪০ 


১২৮৪ | 1877.-78 উঠ 


আমাদের আলোচ্য পর্ধে তিনি তত্ববোধিনী পত্ধিকা-র সম্পাদক [এ আগেও তিনি ১২৭৪-৭৫ 
এই ছু-বৎসরও সম্পাদক ছিলেন ]। 1869 থেকে তিনি ঘামানুজের টাকাসহ সংস্কৃত মূল 
বাল্লীকি রামায়ণ ও বঙ্গানুবাদ ৬৪ পৃষ্ঠ! পরিনিত খণ্ডে প্রকাশিত করতে থাকেন । এই গ্রন্থ 
থেকে রবীন্দ্রনাথ খণ-স্বীকার করে আটটি ছোটো ও বড়ো উদ্ধৃতি তীর গ্রবন্ধে ব্যবহার 
করেন। কিন্ধ এগুলি ছাড়াও আর কতকগুলি অন্তবান প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে [ বার মধ্যে 
উপরে উদ্ধৃত ছুটি অন্থবাদও আছে] যেগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নিজেই অনুবাদ করেন, অবশ্ঠ 
অন্যের বা স্বয়ং হেমচন্্র বিদ্ঞারত্বের সাহাধাও তিনি নিয়ে খাবতে পারেন এমন অন্থুমান 
করা অযৌক্তিক নয়। ক্র্েন্্নাথ বন্দ্যোপাদ্যায় রামারণ-মনবাদের যে প্রকাশতালিক। 
দিয়েছেন১, তাতে দেখ! যায় বুবীপ্ুনাঁথেল এই প্রবন্ধ কুচনাব পূর্বে বালকাণ্ড [1869-0 ঠা 
অযোধাকাণ্ড (1870, আরণাকাণ্ড 1874] ও কিছ্িন্ধাকা 1875 ] প্রকাশিত হয়েছে 
_হন্দরকাণওড (1878 ] ও যুদ্ধকাণ্ড [1878 801-এর প্রকাশ-পল এর পরবরঁ। এই তথা 
অহ্সরণ করে দেখা যায়ঃ 'অযোব্যাকাণ্ড থেকে যে-ঘংশ উদ্ধাত হয়েছে সেগুলির পাদটীকা 
হেমচন্দ্রের পা উল্লিখিত এবং হুল রগশার সঙ্গে হাদ্র অবিকল সাদৃগ্য রয়েছে। কিন্ত আরও 
যে-ঠটি উদ্ধৃতির পান্টাকাস্স হেমচন্দ্রের নাম উদ্নিখিত হয়েছে, তার একটি সুন্দর কাণ্ডের 
*ম সর্প ও অপবটি যুদ্ধকাণ্ডের ৪র্ঘ সর্গের অন্তনূক্তি ॥ উপরের তালিক। অনুযায়ী এই খণগুছুটি 
তখনও প্রকাশিত হর নি, অথচ বিশেষ করে যুদ্ধকাগ্ডেন উদ্ধৃতিটির সঙ্গে দুল রচনার অবিকল 
সাদৃশ্য দেখা যায় ও উৎস-নির্দেশও যথাযথ । কিন্তু স্ন্দরকাণ্ড থেকে উদ্ধৃতিটি যদিও হেমচন্দ্ের 
নাম-সংযুক্ত, কিন্তু রাবণের বাসগৃহের বর্ণনাটি সভাগৃহের ক্ষেত্ধে ব্যব্ৃত হয়েছে এবং 
উদ্ধতিটিও অসম্পূর্ণ [সর্গ সংখ্যাও উন্নিখিত হয় নি]। অপরপক্ষে, স্থন্দরকাণ্ড থেকে 
আর-একটি অংশ [ মালতীপ্রুখি-তে প্রাপ খ' চিহ্নত অহবাদটি ]9যুদ্ধকাণ্ড থেকে ছোটে। ও 
বড়ো অনেকগুলি অন্থবাদ রবীন্দ্রনাথের ম্ব-রুত, যেগুলির সঙ্গে হেদচন্দ্রের অন্থবাদের পার্থকা 
অনেকখানি । আরও লক্ষণীয় যে, এগুলির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ “সর্গ' শর জায়গায় “মখ্যায়' 
শব্দটি পান্টাকায় বাবহার করেছেন এবং অধ্যায়ের যে-সংখা। |নর্দেশ করেছেন তাতে যনে হয় 
তিনি অন্য কোণো সংস্কত-মূল অশ্নুসরণেই অন্থবান গুলি কবেছিলেন । কিন্ত যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ 
সর্গ থেকে উদ্ধৃতিটি এবং তার যথাধথ মূল-নির্দেশ আমাদের সিপ্ধান্তটিকে দ্বিবাস্িত করে 
তোলে । 
যাই হোক, এই আলোচন1 থেকে একটি বিষয় আশ। করি স্পট হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ 
জীবনম্মতি-তে বা অন্যত্র এই সমালোঠ5না-প্রবন্ধটিকে ঘতরখানি তুচ্ছ করে দেখাবার প্রয়াস 
পেয়েছেন, রচনার পিছনের আয়োজনটি তত সামান্য ছিল না । মনে রাখতে হবে, মধুস্থদনের 
অশ্রঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম রাঁজনারায়ণ বন্ব, তববোবিণী সম্পাদক হেমচন্দর বিদ্যারত্র, দ্বিজেপ্্রনাথ, 
জ্োতিরিন্ত্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ বিদ্চ পণ্ডিতজনেরা রবীন্দ্রনাথের খুব কাচছর মাহুষ 
ছিলেন। স্থৃতরাং প্রবন্ধটি বাঁদ স্তধু বালালীলার “উদ্ধত অবিনয়, অস্ুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর 
কত্রিমতা'র নিদর্শনমাত্র হত, তাহলে তা নিবিবাদে কয়েক মাস ধরে ভারতী-তে প্রকাশিত 
হতে পারত না ['মুরোপনযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত দীর্ঘ 
সম্পাদকীয় মন্তবাগুলি এ-প্রসঙ্গে স্বরণীয় )। আসলে সংস্কৃত অলংকারশাম্ত্রব পল্পবগ্রাহী 
মমালোচনা'র ঘে রীতিতে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল, আমরা পরবতাঁকালে সেই রীতি থেকে 
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অনেকখানি সবে এসছি এব তা প্রধানত ববীন্দ্রনাথ-প্রবত্তিত ভাব গাহী সমালোচপার 
আদর্শেই। নতুবা মধুস্থদনের কাবা থেকেই রবীন্দ্রনাথ থে “অস্তুর্ড আতিশযা ও সাড়ন্বর 
কৃতিমতা'য দ্টাজগুলি তূলে ধরেছেন কিং! নায়ক ও অন্যান্য চরিজ্র-চিআপে ঘে অসংগতিগুলি 
স্িয়েছেন _ আজকের দিনেও সেগুলিয় যাথার্থা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক যছয় পরে 
ডাত্র ১২৮৭ সংখা! ডারতী-তে [পৃ ২৩৪-৪০ ] “মেঘনাদবধ কাবা' নামক আর-একটি গ্রবন্ধেও 
সমালোচনা গ্রন্থে সংকলিত, সু রবীন্ত্র-রচনাবলী, অচলিত ২। ৭৫-৭৯] তিনি কাব্টির গ্রশংসা 
করেন নি। পরের মালে একই নামের একটি প্রবন্ধে [পূ ২৬৫-৭২ ] জ্যোতিরিজ্নাথ ফে-মত 
প্রকাশ করেন তাকেও অন্তকৃল বলা চলে না। এমনকি রাজনারায়ণ বন্ধ তীর বাঙ্গাল 
ভাষা ও সাহিতা বিষয়ক বক্তৃতা" ১১৮৫১ ৪ অগ্র ১২৮৩-তে পঠিত] গ্রন্থে মেঘনাদব্ধ-এর 
বিকট বিকট প্রয়োগ", রসডঙ্গ-দোষ, জ্গাতীয় ভাব ও প্রাঞ্জলতার অভাব প্রভৃতি ক্রটি নির্দেশ 
করে লেখেন, 'মি্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শঙ্বিন্তাসে রাক্গ-গাভীধর্য ও রচনার জম্জমাট্‌ 
ষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দুই হয় না।' হ্থত্রাং দেখা যাচ্ছে মধুসথদনের এই 
কাব্য সম্বন্ধে ভারতী-গোঠীর অনেকেরই মনোভাব প্রশংসামূলক ছিল না। তাই বাঙ্গাকালে 
পাঠাপুস্তক-রূপে 'মেঘনাদবধ” পড়ার ফলেই রবীন্দ্রনাথের মনে এই কাবা সম্বন্ধে বির্ূপতা জন্ে- 
ছিল এবং সেই জন্তই তিনি এর কঠোর সমালোচন। করেছিলেন _-এ বাখ্যা অনেকটা অতি" 
সরলীকরণেরই প্রয়াসমাঙ। । অবশ্ঠ দীর্ঘকাল পরে “সাহি-া-হ্ক্টি' [সাহিত্য ৮ | ৩৯৯-৪১৪) 
বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৪ | ১১৩-২৬] প্রবন্ধে তিনি কাবাটি সম্পকে সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় 
দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় সেটি হল যুরোপ থেকে আগত নৃতন 
ভাবের সংঘাতে রাম-কথার একটি বিশেষ বিবর্তন হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ সেখানে মেঘনাদবধ 
কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, স্বতদ্থভাবে মধুস্থদনের কবি-কৃতি তার বিচার্য ছিল না। 
ভারতী-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অপর রচনাটি হল “ভিখারিণী' নামক 
একটি গল্পের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ । পরবতী সংখ্যায় আর ছুটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়ে 
রচনাটি সমাপ্ত হয়। জীব,স্বতি-তে রবীন্দ্রনাথ গল্পটির প্রসঙ্গে কিছু লেখেন শি, কিস্তু ছেলে- 
বেল-য় তিনি লিখেছেন, “আমার মতো! ছেলে, যার না ছিল বিছ্যো, না ছিল সাধ্ধা, সেও সেই 
বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নঙ্গরে পড়ল না-এর থেকে জানা যায়, চার 
দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল । দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন 
দেখ। দিয়েছিল বঙ্গদর্শন | আমাদের এ ছিল কাঁচাপাক1; বড়দাদ। ধা লিখছেন ত। লেখাও 
যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প-সেটা যে কী 
বকুনির বিচনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও 
তেমন ক'রে খোলে নি।'১ জীবনম্বৃতি-র প্রথম পাওুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 
«একটা যে ছোটো গল্প লিখিয়াছিলাব, তাহার কথা উল্লেখ করিতেও আমি কুষ্ঠিতবোধ 
করিতেছি । এই কুঠা-বশতই তিনি তাঁর কোনে গল্পসংগ্রহে এই গল্পটিকে স্থান দেন নি। 
পরে গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডে ও ববীন্দ্র-রচনাবলী ২*শ খণ্ডে [ পূ ১০৩-১৬ ] গল্পটি গ্রন্ভূক্ত হয়েছে। 
ণভিথারিণী র গল্পাংশ অকিপ্চিৎংকর, কিন্তু পূর্ববর্তী কাহিনীমূলক রচনা বনফুল বা 
পরবর্তা কবিকাহিনী-র সঙ্গে গভীর সাদৃশ্ঠযুক্ত । সবগুলিরই বিষয়বস্ত প্রেমের বার্থ পরিণতি 
এবং প্রত্যেকটিরই ঘটনাস্থল হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চল ; এমন-কি বনফুল-এর মতো 


১ ছেলেবেল! হ৬। ৬২৫ 


১২৮৪ । 1877-7) টং 


'ভিখারিণী' "তেও 'শাখাদীপ'- প্রসঙ্গে পাদটাকায় লিখিত হয়েছে : পার্বত্য লোন চাড়রঙ্গের 
শাখা জালাইয়া মশ।লের ন্যায় বাবহার করে'। পিতার সঙ্গে হিমালয়-ভ্রদণের বাস্তিব 
অভিজ্ঞতা তিনটি কাছিনীরই পরিবেশ-রচনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । গল্পটির ভাষাও 
লক্ষণীয় -ভ -্থকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, “কাহিনী যতটা কাচা ভাষা ততটা নয়। (প্রথম 
হইতেই পদ্চের তুলনায় গদ্যে রবান্রনাথ বেশি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। )১ 
সমসাময়িক বহু পত্রিকায় ভারতী-র প্রথম মংখ্যাটির প্রাপ্চি স্বীকার কর! হলেও 
সমালোচন! চোখে পড়ে সাধারণী-তে [ ৮1১৮, ২৯ শ্রাবণ, পৃ ২১০ ]: শ্রীযুক্ত দিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
ভারতী নামে মাসিক সমালোচনী পত্রিক। প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। 
খান কলিকাতায় একখানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রের অভাব ইহাতে দূরীকৃত হুইয়াছে। 
ভারতীর সম্যক সমালোচন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না, তবে কেবল পরামর্শ স্বরূণ একটা কথা 
বলিতে প্রস্তত আছি । গঞ্রিকা' প্রবন্ধে ভারতীর হাশ্তরস প্রধান রচনার নমনা আমর। 
পাইয়াছি। বলিতে কি, ইহ প্রথম শ্রেণীর পত্রের উপযুক্ত নহে ; “সম্পাদকের বৈঠক ৪৮ _ 
তখৈব চ।' 
ভারতা-র দ্বিতীয় সংখা | [ভা ১১৮৪ ]-র স্থচীপত্ুটি নিব্ূপ: 
পৃ ৪৯-৫৬ “তকজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" : 1 ছিজেন্রনাঁথ ] 
৫৬-৫৭ “হিমাণ্য়' [ কবিতা): [ ববান্ুনাথ ] 
৫০-৩৯ “ভান, নীতি এ ইংরাছি সন্তা : হু: [ 
৮২-৬৫ “বুড়ার কথা) ক কাচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীদুক্ত উদ্পানীথ বায় প্রণীত । 
ইহার বয়ংক্রন অশতি বহ্সর।' 
৩৫-৬৯ ঘমেঘনার-ব্ব কাব্য : [ রবীন্ুনাথ ] ত্র রর ১৫ , শতুবাষিক দং )। 
১২১-২৪ 
৬৯-৭৪ 'গণ্িক্কা/অথণা/তুরিতানন্দ বাবাজির অ+.) 
৭০-৭৪ “রামিবাড/অথব| ভাক্তার বাল্মীকি এল্‌ এল্‌ ভি, এফ আবর্/সি 
এস্‌ কৃত।উনবিংশ শতাব্ধীয় রাষায়ণ' : [জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ] 
৭৪-৭৮ “বজ্াঘাতে মৃত্যু ॥ : “৪ 
৭৯-৮৪ “ভিথারিণী' [ চতুর্থ ]-পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্র গল্প গুচ্ছ ২৭ । ১১০-১৬ 
৮৪-৮৮ “কড়ুয়া কণবী : 'শ্ীসতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮৮-৯০ “ছুভিক্ষ' : শ্রীল [ সত্যেন্দ্রনাথ ] 
৯০-৯৬ “সম্পাদকের বৈঠক ||বৃষ্টি।' : [1 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] 
এই সংখাতেও রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচন। প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর মণো “মেধনাদবধ 
কাব্য ও “ভিখারিণী' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে । প্রসঙ্গত জোতি- 
রিজ্দ্রনাথের 'রাশিয়াড.... রচনাটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বল! দরকার । নামেই প্রকাশ থে এটি 
একটি ব্যঙ্গরচনা _ রামায়ণ ও ইলিয়াড্‌ নাম দুটির মিশ্রণে 'রামিয়াড+ শব্দটি গঠিত হয়েছে _ 
পামায়ণের কাহিনীর উনবিংশ শতাব্দীয় সংস্করণ কি রকম হতে পারে তারই একটি কৌতুক- 
জনক রূপরেখ। এই রচনাটিতে অঙ্কন করা হয়েছে । কিন্তু আমাদের ধারণা, রচনাটি নিতান্তই 
কৌতুফের জন্ত লেখা হয় নি, সম্ভবত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ম্ঘনাদবধ কাব্য-সমালোচনার প্রতি 


১ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ও [ ১৩৭৬ || ৩২৫ 


৬৬৬ য়বিজীবনী 


একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন তাকে এটি লিখতে উদ্বদ্ধ করেছিল। আময়া আগেও বলেছি, উক্ত 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ষে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তা একার্তই তার নিজত্ব মত ছিল 
না, ভারতী-গোচীর অনেকেই তার সমর্থক ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'রামিয়াড.... 
রচনাটিকে দেখা উচিত। 

“হিমালয়' কবিতাটি অ-ন্বাক্ষরিত, এর কথ রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেন নি, আজ পর্যন্ত 
তার কোনো রচনা-সংগ্রহেই কবিতাটি স্থান পায় নি। সজনীকান্ত দাস অরশ্ঠ শনিবারের 
চিঠি-তে প্রকাশিত “রবীন্দ্র-রচনাপত্ী'তে কবিতাটিকে তালিকাভূক্ত করেছেন এবং লিখেছেন, 
“এই তালিকাধূত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন।' তবু এ- 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হুবার জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, সেটি মালতীপুথি থেকে চিত্তরঞ্জন 
দেব সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এ পাওুলিপির 40/২১খ পৃষ্ঠায় “হিমালয়” কবিতার ৩৭-৫২ 

খ্যক ছত্রগুলির প্রাথমিক রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়। যায়। কিন্তু এর ফলে একটি সমশ্যার 
সমাধান হলেও, আরও কয়েকটি জটিল সমস্যার স্থটি হয়েছে । পাওুলিপির উক্ত পৃষ্ঠাটির অপর 
পিঠে অর্থাৎ 391২১ক পৃষ্ঠায় 'নৃতন উষ' শিরোনাম-যুক্ত [ শিরোনামটি তিনি পরে বর্জন 
করেছিলেন কি না, পাুলিপি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না] একটি কবিভার-ণসং]সারের 
পথে পথে, মরীচিকা অন্েষিয়া/ভ্রমিয়। হয়েছি ক্লান্ত নিদাঞ্ণ কোলাহলে» ইত্যাদি _ সন্ধান 
ঘেলে, যেটি ভাব-ভাঁষা ও ছন্দের দিক দিয়ে “হিমালয়' কবিতার শেষ ষোলোটি ছজের সঙজে 
গভীর সানৃশ্ত-যুক্ত ; এমন-কি “নৃতন উষ্ষা' নামাস্কিত পৃষ্ঠাটির ১৪শ ছত্রটি-“নৃতন প্রেমের 
রাজ্ে পুন আখি মেলিব' _ 40/২১৭ পৃষ্ঠার ২য় ছত্র “নৃতন নৃতন রাজ্যে মনোন্থখে খেলিব'-র 
পরিবর্তে “হিমালয়' কবিতায় গৃহীত হয়েছে ৩৮শ ছত্র হিসেবে | এর থেকে মনে হয়, উভয় 
পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ ছুটি একটি ভাবস্থত্রে গ্রথিত সম্পূর্ণ কবিত৷ রূপেই লিখিত হয়েছিল। পরে 
নতুন ভাবার ল্লোতে আরও ছত্রিশটি ছত্র লিখিত হলে তার সঙ্গে এই ষোলোটি ছত্র যুক্ত 
হয়ে “হিমালয় কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে । কিন্তু 39/২১ক পৃষ্ঠায় লিখিত অংশটি সম্পূর্ণ 
বপ্ছিত হয় নি- এর প্রথম আটটি ও ১১-১২শ ছত্র কিছু কিছু পরিবর্তন-সহ “ভগ্নহথদয়” কাবোর 
উনস্রিংশ সর্গে ললিতা-র উক্তি রূপে ব্যবহ্ত হয়েছে [দ্র অচলিত ১। ২৫৯ ]- মেখানে অবশ্ঠ 
অতিরিক্ত আরও ষোলোটি ছত্র যোগ করা হয়েছে। মালতীপুঁখি-তে প্রাপ্ত কবিতাটি ঠিক 
কবে লিখিত হয়েছিল নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-শ্রাবণ মাসের 
কোনে সময়ে লেখ! বলে অন্থমান করা যায়। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথ ঘদিও লিখেছেন, পবিলাতে 
আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল । কতকট] ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিবিয়৷ আসিয়া 
ইহা সমাধ1] করি । ভগ্নহদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল?১, কিন্তু কাবাটির গোড়াপত্তন যে 
তাঁর অনেক আগে - ১২৮৪ বঙ্গাবের শুরুতেই - ঘটেছিল এই অংশটিই তার প্রমাণ। প্রককৃত- 
পক্ষে ভগ্নহদয় কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের যে রূপটি দেখ। যায়, সেটি তার বয়:সন্ধি- 
কালের মানসিকতাঁরই বহিঃপ্রকাশ.। যদিও কাব্যটি সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছে অনেক পরে 
[ কানিক ১২৮৭ : ০৬ 1880 সংখ্যা থেকে ভারতী-তে প্রকাশিত হতে শুরু করে, গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ : 195 1881 ], কিন্ত মালতীপুথি-র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় এর অনেক অংশই শ্বতস্ত্র কবিতা 
বা গানের আকারে দেখতে পাওয়া যায়, ষে-গুলির রচনাকাল সম্ভবত রবীন্দ্রনাথৎ-কথিত সময়ের 
অনেক পূর্ববর্তা । ভর্রন্থদয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘা বলেছেন, তা আমর! ঘথাস্থানে আলোচনা! 


১ জীবন্ত ১৭ | ৩৭২ 


১২৮৪ | 1871-8 কিং 


করব, কিন্তু ভীরতী-র প্রথম পর্বের কবিতাশ্তলি -যাঁর মধ্যে "হিমালয়" “মৃত্ূন উষা' এবং কিয়ৎ- 
পরিমাণে ভগ্নহদয়-ও পড়ে রচনার সময়ে তার মা 


নসিক অবস্থাটি কেমন ছিল তা৷ আমরা বুঝে 
নিতে পারি তারই একটি উক্তি থেকে: 'মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা 
উন্মত্ততার সময় ছিল । কতদিন ইচ্ছা করিয়া, না ঘুমাইরা রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে 


কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্ত বোধকরি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই, 
সেটা উলঢাইয়। দিবার প্রবৃত্তি হইত |... কত দীম্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি 
টবের বড়ে। বড়ো! গাছগুলির ছাক্সাপাতের ছ্বার| বিচিত্র চাদের আলোতে, একল প্রেতের মতো 
বিন। কারণে ঘুরিয়। বেড়াইয়াছি। 

“কেহ যদি মণে করেন, এসমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহ। হইলে ভুল করিবেন । পৃথিবীর 
একট| বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছসের সময় । এখনকার প্রবীণ 
পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখ দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়। যায়; 
কিন্তু প্রথম বয়সে যখন আাহার আবরণ এত নঠিন ছিল না৷ এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক 
বেশি, তখন সদাসর্বদ।ই অভাবনীয় উৎপাতের তাগুব চলিত। তরুণবয়সের আরস্তে এও 
সেইরকমের একটা কাগু। যে-সন উপক€ণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াট! বেশ পাকা না হয়, 
ততক্ষণ দেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে ।৯ প্রথম বর্ষের ভারতী-তে প্রকাশিত 
রবান্মনাথের অনেক গুলি কপিতাতেই এই মানসিকতার ছায়াপাত ঘটেছে । 

আমবা মালতা পু খি তে লিখিত “নৃতন উবা' শামে যে কবিতাটির কথা উপরে উল্লেখ 
করেছি, পাণুলিপির :সই পৃষ্ঠাতেই মূল রচনার ডান পাশে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ্য-পঙক্তি, 
বয়্েকটি চিত্রকলার পিপর্শনঃ ইংকেডিতে নিদের নাম-ন্বাক্ষর। কয়েকবার 7. বৈ. 1088075 
| দেনেঙ্শাথ না দ্বিজেন্্রণাখ ?) নামটি লেখ। ছাড়া 47০5৮০ 01)000900 কথাটি অন্তত 
তিনবার লিখিত হয়েছে মহ ভানি, অন্তরঙ্গ মহলে কাদ্বরী দেবী “হকেটি' নামে 
আঁভহিত হতেপ। এুভ1৩কুমার মুখোপাপ্যায় লিখেছেন, “কাদন্বরী দেবীর নাপীহৃদয় তিবেণী- 
সংগম ক্ষেত্র ছিল। কবি শিহারালালকে অ্ধা, স্বামী জ্যোতি: পন্ত্রকে প্রীতি ও দেবর রবান্দ্র 
নাথকে স্সেহদ্বারা তিনি অ।পনার করিয়া বাখিয়াছিলেন। সেইজন্য এন্তুর্গ আত্মীররা বলিতেন 
তিমুণ্ডী 'হেকেটি'।”২ কাদশ্বরী দেবা খিহারালালের কবিতার একশ ভক্ত-পাঠিকা। ছিলেন 
একথা রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভানিয়েছেন _ কিন্তু পূর্বের আলোচনাতেই দেখেছি, বিহারী- 
লালের সঙ্গে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পরিচয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকের ঘটনা ও “নূতন উষা' 
কবিতার রচনাকাল শ্রাবণ ১৯৮৪.র পরে নয়। স্থতরাং কাদম্বরী দেবীর “হেকেটি' নামকরণের 
সঙ্গে বিহারীলালকে যুক্ত কর। সম্ভবত কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে । তাই আমাদের পূর্ব-কথিত 
বক্তব্যেরই পুনরাবুত্তি করে বলতে হয়, ডিমুণ্ডী দেবী হেকেটি থেকে নয়, ম্যাঁকবেখ নাটকের 
ডাইনী-প্রধানা হেকেটির স্থত্রেই কাদস্বরী দেবীর উক্ত নামকরণ এবং সম্ভবত দেবর-বৌদির 
চাটার সম্পর্ক থেকেই তিনি উত্ত' অভিধা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এমন কথাও ভাবা 
যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ভা' নাম হয়তো কাদদ্বরী দেবীরই দেওয়া। তার মৃত্যুর পর 
রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্পাঞ্লি' নামে যে রচনা লিখেছিলেন, তাতে আছে" “আমাকে যাহারা টি 
সকলেই তে৷ আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্ত সকলেই কিছু একই কাজে 9 পাত 
সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না। এক-একজনে আমার এক-একট অংশকে ডাকে 
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মাত্র, আমাকে তাহার। ততটুকু বলিয়াই জানে । এইজন্য আমর! যাহাকে ভালোবাসি তাহার 
একটা নৃতন নামকরণ করিতে চাই ; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ ।'১ _ 
সম্ভবত এই অংশের মধ্যে উক্ত নামকরণের ইতিহাসটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী -পরমাত্মীয় এই দম্পতির সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথ সর্বজনবিদিত, আমরাও এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আগেই করেছি। 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ মাঝে মাঝেই হাওয়া বদল করতে যেতেন গঙ্জার ধারের বাগানে -শ্রীরাম- 
পুরের কাছে চাপদানিতে ঠাকুরপরিবারের একটি নিজস্ব বাগানই ছিল। বর্তমান বৎসরেও 
বাষু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সস্ত্রীক সম্ভবত গঙ্গার ধারে কোনো বাগানে কিছুদিন 
অবস্থান করেন - রবীন্দ্রনাথও তীদের সঙ্গী হন। 

১২৮৪ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি-টি ঘদি কালের গর্ভে লুপ্ত না হত, তাহলে আমরা এই গঙ্গা- 
তীর-বাস সম্পর্কে সম্ভবত কিছু বিস্তৃত খবর দিতে পারতাম। তার অভাবে অনেকটাই 
অনুমানের আশ্রয় নিতে হবে । এ-সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া! যায় মালতী- 
গুথিতে? এর 54২৮খ পৃষ্ঠায় শৈশব সঙ্গীত? শীর্ষনাম-যুক্ত একটি কবিতার উপরে লেখা 
আছে: “বোটে লিখিয়াছি _ মঙ্গজলবার/২৪ আশ্বিন/১৮৭৭- ইংরেজি পঞ্জিকা-অন্ুযায়ী 
তারিখটি হল 9 0০: [ এইটিই ববীন্ত্রনাথের স্থান ও সন-তারিখ-যুক্ত প্রথম কবিতা) লক্ষণীয়, 
বাংল। তারিখের সঙ্গে ইংরেজি সাল ব্যবহৃত হয়েছে - এই অভ্যাসটি তিনি পরবর্তাকালেও 
রক্ষা করেছেন ]1 সম্ভবত, গঙ্গাতীরবতা উক্ত বাগান থেকে বোটে কলকাতায় ফেরার সময়ে 
কবিতা লেখা । পরবতাঁ ১ কাতিক [মঙ্গল 16 0০0]-এর মধ্যে তিনি জোড়াসাকোয় 
ফিরে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালতী পুখি-তেই 571৩০ক পৃষ্ঠায় এই তারিখ 
দিয়ে তিনি এ দিন বাড়িতে" “কবি-কাহিনী” রচন। শুরু করেছিলেন। “বাড়িতে শব্দটি 
লেখার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল তার আগে বাড়ির বাইরে ছিলেন বলেই । 

“শৈশব সঙ্গীত' ও মালতীপুথি-র আরও কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করার 
আগে আশ্বিন সংখ্য] [ ১ম বর্ষ ওয় সংখ্যা ] ভারতী-র স্থচীপত্রটি একবার দেখা নেওয়া যাক : 

পৃ ৯৭-১০৩ “িব্জ্ঞান কতদূর প্রামাণিক” : [ দ্বিজেন্দ্রনাথ ] 

১০৩-১১ “মেঘনাদ-বধ কাব্য? : "তি" [৭্ভ-” ॥ রবীন্দ্রনাথ] দ্র র'র”১৪ [শত- 
বাষিক সং] ১২৫-৩৩ 

১১১-১৩ “আগমনী [কবিতা ]: [ রবীন্দ্রনাথ ] 

১১৩-২৭ “কুমারপাল : রামদাস সেন 

১২০-৩৫ জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা? : “সঃ [ সঃ; সত্যেজ্জনাথ ] 

১৩৫  “ভাম্সিংহের কবিতা” : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র ভাঙমিংহ ঠাকুরের পদাবলা 
২। ১৮-১৯ [ [১৩ নং] 

১৩৬-৩৭ এদোর বোঝা! বুদোর ঘাড়ে? : “বঃ-" [রাজনারায়ণ বস্থ ] 

১৩৮-৪৪ “করুণ| /ভূমিকা [ ১৩৮-৪০ ] ও প্রথম পরিচ্ছেদ [ ১৪০-৪৪ ]: 
[ রবীন্দ্রনাথ ] ত্র করুণা ২৭। ১১৭-২৪ 

১৪৪  “উৎসর্গ-গীতি' [€তামারি তরে মা সঈঁপিম্থ দেহ' ] : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র 
গীতবিতান ৩। ৮১৯ 


১ জীবনম্মতি : গ্রস্থপরিচয় ১৭। ৪৮৯ 
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এই তালিকার মধো “মেঘনাদ-বধ কাব্য, ও 'উৎসর্গগীতি' স্মবন্ধে আমরা পূবেই 
আলোচনা করেছি । “আগমনী? [ “ধীরে নিশার আধার ভেদিয়/ফুটিল প্রভাত তারা? ] 
কবিতাটি সজনীকান্ত দাসের তালিকায় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এটি সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ 
করেন নি কিংবা আজ পর্বস্ত তার কোনে। কাব্য-সংগ্রহে গৃহীত হয় নি। ড সুকুমার সেন 
লিখেছেন, “কবিতাটির সম্বদ্দে কোন সংশয়ই নাই | ইহার আরম্ত, “স্্ধীরে নিশায় [নিশার] 
আধার ভেদিয়।” রবীন্দ্রনাথের মধা-কৈশোরক কালের রচনায় "ন্থধীরে” শব্দের প্রয়োগ 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।১ ভ সেনকথিত এই লক্ষণটি ও বঙ্গনুন্দরী-র ছন্দের অনুবর্তন ছাড়। 
কবিতাটির মধ্যে আর এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে না, যাতে এটিকে নিশ্চিতভাবে 
রবীন্দ্রনাথের বলে চিহ্নিত কর! যায়। রামপ্রসাঁদ-কমলাকান্ত ও কবিওয়ালাদের রচিত 
আগমনী গানের স্পষ্ট প্রভাব কবিতাটিতে লক্ষিত হয়। বাংল। সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক 
পরিচয় ও অক্ষয় চৌধুরীর এই ধরনের রচনায় আসক্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই উমা-মেনকা 
কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, স্থৃতরাং ছুর্গাপুজার মাসে প্রকাশিত পত্রিকার জন্য এইরকম 
একটি ফরমায়েশি কবিতা! লেখ তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্ত এব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করাও কঠিন । 

তানুসিংহের কবিতা” প্রকাশের সুচনা এই মাসেই, এরপর কেবল কাক সংখ্য। 
ছাঁড়। বৈশাখ ১১৮৫ পর্যন্ত ভারতী-র পরবর্তী প্রত্যেকটি সংখ্যায় এবং পরে ও মাঝে মাঝে এই 
শিরোনামে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । বর্তমান কবিতাটি প্রথম প্রকাশের সময়ই শিরোনামের 
নীচে স্থর-নির্দেশ কক। হয়েছে "ল্লার' বলে এবং পাদটীকায় লিখিত হয় : “এই ব্রজ-গাথাগুলি 
হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হন্য রক্ষ। করিয়। সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর 
হয় না- প্রত্যুত হাম্ত-জনক হইয়া পড়ে । এ-ছাড়া কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থও পাদ- 
টাকায় প্রদত্ত হয়েছিল | বর্তমানে রবীন্দ্-রচনাবলীতে [২। ১৮-১৯) ও গীতবিতানে [২। ৪৪০] 
পদটিকে যে-মাকারে ও রূপে পাওয়া যায় _'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘট?' -ভারতী-তে তার 
আকার [৪টি ছত্র অতিরিক্ত ] ও রূপ [ প্রথম পড্ক্তিটি »গণী গো-/তধার রজনী ঘোর 
ঘনঘট। ] ছুই-ই স্বতন্ত্র। ভারতী-তে প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন সংস্করণে কত বিচিত্র 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পদটি বর্তমান আকার ধারণ করেছে, আগ্রহী পাঠক ভাঙ্ুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী-র পপাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ'-এ [আশ্বিন ১৩৭৬] তার পরিচয় লাভ করতে 
পারবেন । 

পদটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কোনে। সময়ে লেখা_ আমরা আগেই সপ্পীবনী সভা-প্রসঙ্গে 
জানিয়েছি গঙ্গার ধারে রাজনারায়ণ বন্থ-সহ সভার সশ্তেরা “আজি উম্মদ পবনে' বলিয়া 
রবীন্দ্রনীথের নবরচিত গান” গেয়েছিলেন, সেটি ১২৮৩ সালেরই ঘটনা । সতাপ্রসাদ শঙ্গো- 
পাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগরস্থাবলী-র [১৩৩] ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ভাহ্শিংহের 
অনেক গুলি কবিতা! লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা _আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক 
পরবত্ীকালের লেখাও আছে' _-এটি তারই প্রথম পধায়-ভুক্ত। 

ভারতী-র প্রথম ছুটি সংখ্যায় “ভিথারিণী' গল্প দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গগ্য-কাহিনী রচনার 
স্ত্রপাত করেছিলেন । বর্তমান সংখ্যা থেকে দীর্ঘতর কাহিনী রচনার সুচনা হল “করুণা, 
দিয়ে। শরৎকুমারী চৌধুরানী লিখেছেন, “ছোট গল্প প্রথমে যেটি প্রকাশিত হয়, তাহা রবি- 
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বাবুর, পরে তাহার একটি গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে ।'১ এই গল্পটি 'করুণ।'। 
জীবনস্বতি-র প্রথম পাওুলিপিতে অন্য এক -প্রসজে রবীন্দ্রনাথ রচনাটিত কথা উল্লেখ করেছেন : 
«এই সকল বই [জামাই-বারিক ইতার্দি ] পড়িয়! জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল 
পরিণতি হইয়াছিল, বাংল! গ্রামা ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠ।মি +- প্রথম বৎসরের ভারতীতে 
প্রকাশিত আমার বাল্যরচনা “করুণ।” নামক গল্প তাহার নমুনা ।”২ মাঘ ১২৮৪ ও আষাঢ় 
১২৮৫ সংখা ছাড়া ভাদ্র ১২৮৫ সংখা! পযন্ত ভারতী-তে কাহিনীটির ২৭টি পরিচ্ছেদ ধারা- 
বাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । রচনাটি সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “আশ্বিন 
[ ১২৮৫ ] মাসে বিলাত যাত্রা! করায় বইটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস- 
রচনা বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি “করুণ।' মাসে মাসে 
লিখিয়! পত্রিকায় দিতেছিলেন; সমগ্র বইখানি একপলঙ্গে লেখেন নাই। বিলাত চলিয়া 
যাওয়াতে উহা আর শেষ হইল না।৩ পরে অবশ্য তিনি এই মত পরিবর্তন কঙ্ছেন : 
“করুণ! উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় নাই _এ কথা ঠিক নয়। কাহিশীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ । ক্ষুদ্র উপন্যাদটি 
কিন্তিতে কিস্তিতে লেখা কি না বলা যায় না।”8 সজনীকান্ত দাস, ড ক্কুমার সেন ও গারো 
অনেকে কাহিনীটি অসমাপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন । কিন্তু ড জ্যোতির্নয় ঘোষ তার 
“রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্ধায়' [1969 ] নামক গবেষণীগ্রস্থে “করুণ।' যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন । এ-বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নেই । 

অল্পবয়সের অনেক রচনার মতো “করুণা '-ও রবীন্দ্রনাথের জীবংকালে গন্থতুক্ত হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করে নি। দীর্ঘকাল পরে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড [১৩৭০ ] ও ববীন্দ্ররচনাণলীর 
সপ্তবিংশ খণ্ডে পৃ ১১৭-৮৪ ] পুনমূ্ত্রিত হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তত একবার রচনাি 
সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ১৭ আশ্বিন ১২৯১ [2 0০0 1884. 
তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ,একটি দীর্ঘ পত্তররেষ চন্দ্রনাথ বন্থ করুণা" সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করেন । পত্রটি থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ চক্্রনাথ বন্থুর কাছে প্রথম ও দ্বিশীয় 
বর্ষের ভাঁরতী-র ছুটি খণ্ড পাঠিয়ে দিয়ে কাহিনীটি সম্পর্কে তার মতামত জানতে চান, হতো 
গ্ন্থাকারে প্রকাশ করা বিষয়েও তার অভিমত প্রার্থনা করেছিলেন । চন্দ্রনাথ কাহিণাটির 
সপ বিশ্লেষণ করে দোষ ও গ্চণ দুই-ই দেয়ে মন্তব্য করেছেন, গল্পটি পুস্তকাকাবে ছাপান 
আবশ্যক" । তা-সত্বেও এটি কেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি তা বল। শক্ত । 

সাহিত্-আলোচনা আমাদের লক্ষের বহিূতি বলে কাহিনীটির সাহিত্যিক গুণাগুণ 
নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কিন্ধ তথোর দ্রিক থেকে যেট লক্ষণীয় সেটি হল যে, 
রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে-সময়ে 'নিজের মপরিস্ফুটতার ছার়ামৃর্তিকেই খুব বড়ো করে দেখে 
প্রেম ও নৈরাশ্তের এক ভাবালু স্বপ্নময় জগতে পরিভ্রমণ করুছেন, গছ সেই সময়ে তিনি 
বাস্তবের অনেক কাছাকাছি এসে জীবন ও মনের রুহশ্যকে ধর্বার চেষ্টা করেছেন। এগ 
কারণ৪ আছে। কাব্য মধুগ্ছদনের মাদর্শকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি, হেমচন্দের 
বুহসংহার তার ভালো লাগলেও সেই পথ তার ক্বিস্বভাবের পক্ষে অন্থকরণীয় ছিল না; 
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বিহারীলালের রচণাদ্শ ঠা. প্রভাবিত করেছিল বটে, কিছ টার গাক্সপুকাখের পক্ষে ত। 
যথেষ্ট ছিল ন1। হ্ৃতরাং” বতার বিষয়ে ও প্রকাশভঙ্গিতে বিভিন্ন পরীক্ষার পা দিয়ে নিজের 
পথ তাকে নিজেই খুঁজে শিতে হয়েছে । কিন্ধ গ্যে বিশেষ করে কাহিনা চিন্রণে _ বস্ধিমচন্্ 
বমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রহৃতির উপন্যান ও ধানবন্ধুর নাটকসমৃহের দ্বার! বাস্তব 
জীবনকে সাহিত্যে কূপ দেবা? ছাঁদ্ণ মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বাংল। সাহিত্যে গড়ে 
উঠেছে, বাংলা গণ্যের প্রকাখক্ষমতাও তগন যখেষ্ট। সত র 


তরাঁং গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই 
তার আয়ত্তে আসে শি। ববান্দ্রসাহিত্যে করুণ।ব গুরুত্ব গ্রধানত এই দিক থেকেই । আরও 


লক্ষণীয়, সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ তংকালান বীতি অন্তধায়ী প্রধানত সাধুভাষ। ব্যবহার 
করলেও কোথাও কোথাও তাপ অজ্ঞাতপারেহ চলিত ভাষ। বাবহার করেছেন। 

করুণা রচনার ন্্পাত সপ্তবত ভাদ মাসে “ভগাবিণী' গল্পটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার 
পরেই ॥ আমাদের ধারণ।, রবশন্দ্রনাথ কাহিনাটি একসঙ্গে লিখে শেষ করেন নি পরবর্তী কালে 
অভ্যাস-মতোই প্রতিটি সংখ্যার জন্য কেকটি করে পরিচ্ছেদ র১ন। করেছিলেন | এটি আন্দাজ 
করা যায় একটি হিসাব থেকে _ প্রথম পাঁচটি সংখ্যায় যেখানে ভূমিকা-সহ মাত্র ১১টি পরিচ্ছেদ 
ছাপা হয়েছে, [ রখীন্দ্ররচনাবল+তে যোটামুটি ৩০ পৃষ্ট। 7, চৈত্র থেকে ভাঙ মাসের মধ্যে 
পাঁচটি সংখ্যায় সেখানে প্রকাশিত পরিচ্ছেধ-সংখা। ১৭টি [ ৩৮ পৃষ্ঠা ]- শুধু ভাদ্র সংখ্যাতেই 
৫টি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য মনে রাখ দরকার যে, ফাল্গুন 
মাসের শেষেই ববান্দ্রনাথের বিলাত-ঘাঘার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল এবং ৫ আখিন 
১:৮৫ তিনি ইংলগ্ডের উদ্দেশ্যে বোঙ্বাই থেকে জাহাজে চড়েছিলেন। যাত্রার আগেই যাতে 
রচনাটি সমাপ্ত হয়ে খেতে পাকে, দেই কারণেই শেষের দিকে তিনি অপেক্ষাকৃত ভ্রুতবেগে 
লেখনী চালনা করেছিলেন, এমন মনে কৰ। ভুল হবে না । 

এইবার ফিরে যাঁ্না যাক মালতীপুথির তশশব সঙ্গী দ কবিতার প্রসঙ্গে । আগেই 
বল। হয়েছে পাগুলিপিব 54 ২৮খ চিহ্নিত পৃষ্ঠার কব্তাট লেখা শুরু হয় _ শর্ষনামের পাশেই 
(লেখা : বোটে লিখিয়াছি _ মঙ্গলবার/২৩ আশ্বিন ১৮৭৭, আমরা বলেছি সম্ভবত গঙ্গাতারের 
বাগান [? চন্দননগর ] খেকে বোটে কলকাতা “ধার পখেই তিনি এটি রচনা করেন। এই 
পৃষ্ঠাটির অপর পিঠ অর্থাৎ 51২৮ক পৃষ্ঠায় একটি প্র্যানচেট আসরের বিবরণ আছে, সেটি 
নিশ্চয়ই নেক পরে লেখা ; কারণ এর শষ লাইনটি “গুণদাদাকে এন্ইে তুমি যাবে কি? 
অবশ্যই গুণেন্্নাথের মৃতার [২২ জোষ্ঠ ১২৮৮ শুক্র 310) 1831) পরবতী কোনো সমরকেই 
নির্দেশ করে। হুতরাং আমাদের মালোচা সময়ে পৃষ্ঠাট সাধাই খেছে শিয়েছিল। ৫িশশব 
সঙ্গাত' কবিতাটির উপরের অংশে কিছু কিছু লেখা দেখা যার তার একো এত হ৭&ুটিতে 
স্বাক্ষর কয়েকটি, ) যব [৫০:6' “লখা একবার, কবিতাটির ই কমেকটি বিচ্ছিন্ন ছুত্র ব। 
তার অংশ ছাড়াও 01870 10110 [00010 ও +0২80808. 232. 0917416110৬ 
কথাগুলি লিখিত হয়েছে । “মেখনাধ-বব কাবা" প্রবন্ধটিও হয়তো কিন্তিতে কিস্তিতে লিখে 
“ভারতী-তে প্রেরিত হচ্ছিল, এটি তার একটি প্রমাণ-ন্বরূপ গণা হতে পারে ; প্রবন্ধটির তিনটি 
কিস্তি প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও বিষয়টি তখনও তার মন অধিকার করে রেখেছিল, 
অসতর্কভাবে লেখ! এই ছুটি বাকা বা বাক্যাংশ তার চিহ্ন বহন করছে। 

[ মালভীপুঁথি-র উল্লিখিত পৃষ্ঠার উপরাংশে এই হিজিবিজি লেখা আমাদের কাছে 
কিছু সমস্যাও সৃষ্টি করেছে । কালিতে লেখা নানা বাকা ও বাক্যাংশের অন্তরালে পেনদিলে 
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অপেক্ষাকৃত পরিণত হস্তাক্ষরে লেখ! চারটি ছত্রের আভাস পাওয়া যায়। এর বেশির ভাগই 
পড়া যায় না, শুধু প্রথম ছত্রে শোন গো', তৃতীয় ছত্রে শ্তামল সলিল আরমী মাঝারে, এবং 
শেষ ছত্রে 'নলিনী' শব্দটি পড়। যায়। সন্দেহ হয়, ছত্রগুলি শুন নলিনী মেল গো আখি 
গানটির খসড়ার অংশ -হস্তাক্ষর অনেকট। 14/৭থ ও 27/১৫ক পৃষ্ঠায় লেখা “বল বল দেখি লো! 
শিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো?' গানটির মতো । এই গানটি সম্ভবত আমেদাবাদ বা 
বোম্বাই অবস্থানকালে রচিত -*গুন নলিনী' গানটিও তাই। কিন্তু গানের ছত্র চারটি এই 
পৃষ্ঠাতেই লেখা হল কেন বোবা মুশকিল | চেষ্টা করলে লেখাটির উপর “[0111)90 খবটিও 
পড়া যায়। ] 

“শৈশব সঙ্গীত' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানসিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ_ 
প্রকৃতির পরিবেশে কল্পনাকে সাথী করে খে সুখের জীবন কবি কাটিয়েছেন, বর্তমানের দুঃখজাল। 
সেই অতীত স্থুথকে এক দারুণ দুরাশাময় ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষেপ করছে, এইটিই কাঁবিতার 
মর্মকথা । অনেক দিন আগে লেখা মালতীপুথির-ই “প্রথম সর্গ শীর্ষক কবিতাটির সঙ্গে “শৈশব 
সঙ্গীত'-এর কয়েকটি বিন্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় - সেখানকার কয়েকটি পড্ক্তি এখানে যেন 
নৃতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। “প্রথম সর্গ'তে আছে : 

“দবিত্র গ্রামের সেই ভাঙ্গাচোরা পথ, 
গৃহস্থের ছোটখাট শিল্ভুত কুটার 
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ বাশি রাশি 
কোথা বা গাছের তলে বাধা আছে গাভী 
অযত্রে চিবায় কু গাছের পল্লব" 
-শৈশব সঙ্গীত'এ চিতুটি এইভাবে অস্কিত হয়েছে : 
“ভাঙগ। “চারা বেড়াগ্চলি, উঠেছে লতিকা তায় 
ফুল ফুটি করিয়াছে আলা! 
এদিকে পড়িয়া যাঠ, দূরে দুচারিটি গরু 
চিবায় নবীন ভূণদল | 
কেহ বা! গাছের ছার, কেহ ব। খালের ধারে 
পান করে হশতল জল" 
'প্রথন সর্গ' শীর্ষক কবিতাটি অসম্পূর্ণ, “শৈশব সঙ্গীত'-ও সম্ভবত তাই _-কারণ পাওুলিপিতে 
কবিতাটির শীর্ষে “ভূমিকা” কথাটি “লখা হয়েছে, আর সেই কারণেই হয়তে। এটি ভারতী-তে 
প্রকাশিত হয় নি, ইচ্ছা ছিল এটিকে সম্পূর্ণ কূপ দেবার _যা কোনো কারণে সম্ভব হয় নি। 
ফলে দীর্ঘকাল পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দ শৈশব সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থে বর্তমান আকারেই এটি সংকলিত 
হয়, কিন্তু সেখানে কবিতাটির নৃতন নামকরণ কর! হয় _ “অতীত ও ভবিষ্যৎ । 

“শৈশব সঙ্গীত" কবিতাটি 541৮খ পৃষ্ঠাতেই শেষ হয় নি, এর শেষ দশটি ছত্র আছে 
571৩০ক পৃষ্ঠায়, বোঝা যায় পাওুলিপির বিচ্ছিন্্ পাতাগুলি সাজানোর সময়ে 55/২৯ক' ও 
56/২৯থ' চিহ্নিত পাতাটি ভুলক্রমে স্থান পরিবর্তন করেছে। যাই হোক, এ 54২৮৭ পৃষ্ঠায় 
“শৈশব সঙ্গীত” কবিতাটি যেখানে শেষ হযেছে এবং ১ কাতিক 'কবিকাহিনী” রচনার যেখানে 
শ্ুরু- এর মধ্যবর্তী অংশে ছুটি কবিতা দেখণ যায়, যা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। 
কবিতা-ছুটি অবশ্তাই ২৪ আশ্বিন [9 0০] ও ১ কাহ্তিক [16 00£]- মধ্যবর্তী এই সাত- 
দিনের কোনো সময়ে লিখিত হয়েছিল । 
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শৈশব সঙ্গীত'-এর পরবর্তী কবিত। “আমার এ মনোজালা কে বুবিবে সরল" পা 
লিপির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিল-_ ভারতী বা অন্ত কোনে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি-এমন- 
কি প্রায় সাত বছর পরে ববীন্জনাথ যখন “তেবে| হইতে 'আঠারে। বংমর বয়সের কবিতীগুলি' 
শৈশব সঙ্গীত' গ্রন্থে প্রকাশ করেন, তুখন৭ এটিকে তার অন্তক্ত কৰেন নি। অবশ্ঠ 
“ভূমিকায় কৈফিয়ৎ-ম্বরূপ তিনি জানিয়েছিলেন, “আমি যাহার বিশেৰ কিছু-না-কিছু গুণ না 
দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই' _ সেই হিসেবে বলা যেতে পাবে এই কব্তাটির মধ্যে 
তিনি কোনো ৭ দেখতে পান শি। কিন্থ মামাদের ধারণ অন্যরূপ। লক্ষ্য করবার বিষয়, 
এই সময়ে লিখিত ঘে কবিতাগুলির মধ্যে তার এবান্থ ন্যক্তিগত স্থরটি ধ্বনিত হয়েছে, সেগুলি 
তিনি হয় প্রকাশ করেন শি, নাহয় কোনে! কাহিনীমূলক কাব্যের অস্তক্ত করে দিয়েছেন। 
আমর! আগেই দেখেছি, 'নৃতন উষ। কনিতাটির একাংশ ললিতার উক্তি-রূপে "ভগ্রহৃদয়া'-এ স্থান 
পেয়েছে এবং অপর অংশটি “হিমালয়'-এর প্রারুতিক দৃশ্ঠ-বর্ণনার অঙ্গীভূত হয়ে নৈধ্যক্তিকতা 
অজনের চেষ্ট। করেছে । 'শৈশব সঙ্গীত'এর অতীত ও ভবিষ্যৎ নামকরণ হয়তো এই কারণে। 
এই আত্মগোপন-প্রম্নাসের মূল শম্ভবত পারিবারিক প্রতিবেশের মধো নিহিত ছিল। সেই 
কারণেই এই যুগটি রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে গাথ। বা! কাঁহিনা-কাব্যের যুগ । গাথা বা কাহিনী- 
গুলির মধে; কবিস্বভাব পুঞষ বা নাব1র সাক্ষাৎ প্রায়ই পা€্য়। যায় এবং তাদের পরিণতি 
প্রায়শই বিয়োগান্ত । এইভাবে কাহিনীর কোনো চরিত্রের অন্তধালে আত্মগোপন করে নিজের 
মনের প্রেষ ও নৈরাশ্টের রূপটি চিত্রিত কর। তার পক্ষে অনেক নিরাপদ বলে “নে হয়ে থাকতে 
পারে । চেষ্টাটি হম্নতে! সবসনয়ে তর সচেতন মন থেকে উত্পারিত হয় নি, কিন্তু সতর্কতার 
চিহ্নও খুব দুর্লক্ষ্য নয়। সেই কারণেই এই পর্নে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ গীতি- 
কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া শক্ত [ অবশ্য কয়েক'্ট গান-জাতীয় রচনা! এর ব্যতিক্রম _ যেমন অগ্রৎ 
১২৮৪ সংখ্যার প্রকাশিত “ছিন্ন লতিকা” ; গাতবিতানে এটিকে “জয়জয়ন্তী _ ঝাপতাল" এই 
স্থর-তাল-নির্দেশ-সহ পাওয়া যায় ]1 রবীন্দ্রনাথের এই কৌতঙ্গলোদ্দীপক মানমিকতার পরিচয় 
মেলে এমন-কি 'করুণা' উপন্যাসেও | সেখানে তিনি “কুমিধা য় করুণার পরিচয়টি দিয়েছেন 
এইভাবে : “সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না । সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার 
ত্বপ্পেসে সমত্ত দিন রাত্রি এমন সে কাটাইয়া দিত যে, মুহৃতমাত্রও তাহাকে কষ্ট অন্থভব 
করিতে হয় নাই ।... এইরূপে করুণ। তাহার জীবণের প্রত্যুষকাল অতিশয় স্থখে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল। তাহার পিত। ও প্রতিবাসীর1 মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া 
যাইবে ।'১ কিন্তু এই কাল্পনিকতা কঠোর বাস্তবের সঙ্গে যদি সামগ্তন্ত স্থাপন করতে না পারে, 
এই প্রফুল্প হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাডিয়া যায়, এই হাম্তময় অজ্ঞান শিশুর 
মতো চিন্তাশৃগ্ত সরল মূখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যার, তবে বোধ হয় 
বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতে। ভ্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ধার সলিলসেকে - 
বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।'২ রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে, 
লিখিত অনেকগুলি কবিতায় এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অথচ এই মনোভাবকে 
ঠাট। করতেও কিশোর-কবির বাধে নি। নামহীন এ গীতিকবিতাটির কয়েকটি গঙ্ক্তি 
হল : 


১ করুণ। ২৭। ১১৭ 
২ এ ২৭।১২১ 
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[ভিয়]মাণ মুখে, এই শূন্বপ্রায় নেঙে 
[ক]লঙ্ক সরপিগো আমি তোমাদের হরষে। 
পৃণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায় 
ক্ষুদ এক অন্ককার জলদের পরশে 
এই কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন “কবিতাকুকুমমঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্ত্রবাবু'র মুখে : 
'শরৎকালের জ্যোত্ম্বারাত্রে কখনো ছাতে শয়েছ? চাদ যখন ঢলঢল হামি ঢালতে ঢালতে 
আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ ? আবার সেই হাশ্যময় ঠাদকে যখন ঘোর অন্ধকারে 
মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ 
করেছ। ১ যদিও গগ্ভাংশটি উপরোক্ত কবিতার পূর্বে লেখা, তবু বোঝা ঘাঁয় এই ধরনের 
'কবিয়ানা'র- এমন-কি নিজেরও -হান্তকরত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকলেও এর কাছে 
আত্মসমর্পণ করা ছাড় তার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এগুলিকে লোকসমক্ষে প্রকাশ নরার 
বাপারে সংকোচবশতই পত্রিকা বা গ্রন্থে এদের স্থান দেন নি। 
নামহীন এই গীতিকবিতাটির পরে একই পৃষ্ঠায় "উপহার গীতি' নামে আর একটি 
কবিতা লিখিত হয়েছে । এরই নীচে *১ল৷ কাহিক' তারিখ দিয়ে 'কবিকাহিনী' কাবোর সুচনা, 
সথতরাং “উপহার গীতি'র রচনাকাল আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে । কবিতাটির শেষে লেখ। 
'আছে "[,০5 চ০9065 হইতে/অন্থবাদিত-_" এবং শিরোনামের পাশে অস্প্টভাবে' দেখ। যায় 
ভগ্র উপরে" প্রবোধচন্দ্র সেন সাক্ষ্য দিয়েছেন পাঙুলিপি-প্রাঞ্থির সময়ে তিনি নিজে 
লেখাটির পূর্ণরূপ দেখেছেন _ “ভগ্নহৃদয়ের উপরে" । এর থেকে মনে হয়, কবিতাটি মৌলিক 
রচনা নয়-কিন্তু অনুবাদ করার সময়েই কিংবা পরে ববান্দ্রনাথ এটিকে “ভগ্হদয়' কাব্যের 
উপহার-গীতি হিসেনে ব্যবহার করার কথ। চিন্তা করেছিলেন এবং সেইজন্যই “ভগ্রহদয়ের উপবে' 
এই নির্দেশটুকু লিখে রেখেছিলেন । অবশ্ত শেষ পযন্ত কবিতাটি “ভগ্রহৃদয়' কাব্যের উপহার 
কবিতা রূপে কাবহৃত হয় নি, এমন-কি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। তার পরিবর্তে ভারতী- 
তে প্রকাশের সময় 'উপহার'-রূপে ব্যবহৃত হয় “তামারেই করিয়াছি জীবনের খধবতারা” গানটি 
ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কালে অন্য একটি দার্ঘ কবিত। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয়-_ আমরা যথাধমস্বে 
সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করব । 
আলোচ্য 'উপহার গীতি' কবিতাটি অন্রবাদ-কবিতা হলেও এর আগের নামহীন 
কবিতাটির সঙ্গে ভাবের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। অতীতের অনুরাগ বর্তমানে 
বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে, তবুও সেই নিদয়ার কাছেই ভগ্নহাদয়ের 'সর্ববস্বধন কবিতার মালা 
গুলি' সমর্পণ করতে হবে _ এই বিষাদ দুটি কবিতাতেই অন্তলান হয়ে আছে । নামহীন কবিতাতে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 
জানিতাম ওগে। সখি, কাদিলে মমতা! পাব, 
কাদিলে বিরক্ত হবে এ কি নিদাঞ্ণ? 
চরণে ধরিগে। সখি, একটু করিও দয়! 
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন !: 
_ঘিপহার গীতি'তে লিখলেন : 


১ করুণা ২৭। ১২৩ 
২ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাস! ১। ১৫২, পাদটাক ২ 
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একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম 
" সকলি তোমার সখি লাগিত গে। ভাল 
নীরবে শুনিতে ভূমি, মমুখে বহিভ নদী 
মাথায় ঢালিত চাদ পুর্নিনার আলে|। 
সুখের ছপনসম, সেদিন গেলগে। চলি 
অভাগা অদৃষ্ঠে হায় এ জন্মের হরে 
আমার মনের গান মন্দের বোদনধ্বণি 
স্পর্শ বরেনা আজ তোমার অন্তর । 
তবু4-তবুও ধখি তোমারেই শুনাইব 
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার । 
দিশ্থু যা মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে 
ভগ হ্বদয়ের এই প্রীতি উপহার? । 
এই কবিতা-ছুটি লেখার কিছুদিন পরেই ভারতী-র কাঁন্তিক সংখ্যায় শারদ জ্যোৎলসায়! 
ভগ্ন হাদয়ের গীতোচ্ছা' [পু ১৫৪-৫৬ ] নামে একটি কবিত। প্রকাশিত হয়। সঙ্জনীকান্ত দাস 
কবিতাটিকে রন্‌ন্রনাথের লেখ। অন্তমান করে মন্তব্য করেছেন, এই কবিতার্টিকে অক্ষয়চন্ 
চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্ধ শেষ চার পংক্তিতে “ভান্ু” দেখিয়। রবীন্রণাথকেই 
ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়। পংক্তিচারিটি এই : 
“নিশি হুমি ! আজ হয়ে না প্রভাত, 
ভান্র মাথায় পড়ুক বাজ। 
কাদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে, 
মধুর যামিনী, যেয়োনা আজ।” "১ ী 
_ মজনীকাল্তের যুক্তি মানা সন্তব নর, আমাদেরও ধারণ। *বিতাটি অক্ষয় চৌধুরীর 
লিখিত। উদ্ধৃতির “ভানু, শব্দটি রবীন্দ্রনাথের নামান্তর নয়, এর দ্বারা সযকেই বোঝানো 
হয়েছে। ভাষা ও ছনাও এক্ষয়চন্দ্ের রচনারীতির অনেক কাছাকাছি। জীবনস্থতিতে 
রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্হদয়' কাঁবা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, “তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে - 
আমার হৃদয় আমারি হৃদয় [১] 
বেচিনি [ বেচিনে ] তো তাহা কাহারো কাছে, 
ভাঙীচোরা হোক, যা হোক তাহোক, 
আমার হৃদয় আমারি মাছে। 
সত্যের দিক দিয়! হদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাড়িয়া। যাওয়া বা অন্য 
কোনোপ্রকার দুর্ঘটন। নিতান্তই বাছলা, কিন্তু ঘেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেশ 
মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্াক _ দুখেবৈরাগোর সত্যটা! স্পৃহনীয় নয়, কিন্ত শুদ্ধমাতর 
তাহার ঝাবটুকু উপভোগের সামগ্রী, এইজন্য কাব্যে সেই জিনিসটার কারবার জমিয়া 
উঠিয়াছিল' ২ এখানেও খানিকটা আত্মগোপনের প্রয়াস আছে, তৎকালীন হৃদয়ভাবকে 
একটু লঘু করে*দেখানোর চেষ্টাও দূর্লকষা নয় -কিন্তু শারদ জ্যোংক্ায়-"" কবিতা থেকে ১৬শ 


১ রবীল্নাথ : জীবন ও সাহিত্য । ২১৬ টদ্ধতিটঠে সামান্য ভুল ছিল, মামরা সংশোধন করে দিয়েছি । 

২ জীবনগ্থৃতি [১০৮৮ ]1 ১০৬০৪; রচনাবলী সংস্করণে ১৭ । ৩+৭-*৮ পৃষ্ঠায় মুত্রণে কিছু তুল আছে বলে 
মনে হয়। 
ত ১২৪৪ 
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স্তবকটি যেভাবে উদ্ধৃত কর] হয়েছে, নিজের লিখিত কবিতা হলে সেভাবে কর সম্ভব হত 
না।১ এটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, তার একটি প্রমাণ, ভারতী-র ফাস্তন সংখায় “বিজন 
চিন্তা! ॥/কল্পনা'-শীর্ষক প্রবন্ধে এর প্রথম ছুটি ছজ্র উদ্ধৃত করে প্রতিবাদ কর] হয়েছে, আমাদের 
ধারণা “বিধবা' নামে লিখিত উক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা [ পরে আমরা এটি সম্পর্কে 
আলোচনা করব ]1 আসলে 1:95 7০863 থেকে কবিতাটি অনুবাদ করতে রবীন্দ্রনাথকে 
নিশ্চয়ই জোতিরিন্্নাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর সাহাষ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। স্থৃতরাং মালতী- 
পুথি-র এই কবিতাটি তাদের অজ্ঞাত ছিল না, আর অক্ষয় চৌধুরী এর বিষয়বস্ত লঘু করার 
জন্যই হালকা চালে “শারদ জ্যোতন্সায় ' কবিতাটি লিখে বলতে চেয়েছিলেন : 
“বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে, 
ভাবনায় কেন দলিত হ'ব, 
চাহে না পৃথিবী, চাহিন। পৃথিবী, 
আপনার ভাবে আপনি র'ব!, 
_বয়সের ও শিক্ষাদীক্ষার বিপুল ব্যবধান সত্বেও অক্ষয়চন্দ্র সত্যই রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় হয়ে 
উঠেছিলেন । তাই প্রবন্ধের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তর, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের কবিতারও 
ভাবগ্রাহী প্রতি-কবিতা রচনা করতে [ যেমন, “নিঝরের শ্বপ্রভঙ্গ' অবলম্বনে লিখিত 
'অভিমানিনী নিঝ্বিণী' ] তিনি উদ্বদ্ধ হতেন। আলোচ্য কবিতাটি তারই একটি নিদর্শন । 
মালতীপু*থি-তে “উপহার গীতি' কবিতাটি যেখানে শেষ হয়েছে তারই নীচে 'কবি- 
কাহিনী" কাব্যের সুত্রপাত । অবশ্ঠ পাওুলিপিতে কোনে] শিরোনাম নেই, কেবল স্থাণ-কাল 
নির্দেশিত হয়েছে : 'বাড়িতে ১লা কাত্তিক মঙগলবার' [16 0০৮ 1877 ]| এর পর পাু- 
লিপির 58/৩০খ, 371২ক, 38/২০খ, 351/১৯ক, 36/১৯খ, 59/৩১ক ও 60/৩১খ পৃষ্ঠায় কবি- 
কাহিনীর প্রথ্ম, ততীয় ও চতুর্থ নর্গের খসড়া রূপটি পাওয়া যায়, ভারতী-তে প্রকাশের সমগ্র 
ধার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গের সম্পূর্ণটি ও অগ্ত তিনটি সর্গের অনেক অংশ 
পাণ্ডলিপিতে নেই, এমন হতে পারে পাগুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে কিংবা পত্রিকার 
জন্য প্রেসকপি তৈরি করার সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অংশ নতুন 
করে লিখে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে । যাই হোক, চতুর্থ সর্গের শেষে [ পাগুলিপিতে কোনে! 
সর্গ বিভাগ নেই ] একটি কাল-নির্দেশ পাওয়! যায় : *১২ই কাতিক/শনিবার [27 0০0]1 
৪ দিন লিখি নাই ।, অর্থাৎ ১লা থেকে ১২ই কার্তিকের মধো চারদিন বাদ দিয়ে মাত্র আট 
দিনে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। মালতীপুঁথি-র নির্দেশ-অন্থযায়ী কাঁব্যটি আট দিনে লিখিত 
হলেও এটি প্রকাশযোগ্য রূপ পেতে আরও অনেকদিন লেগেছে এবং এর জন্য আরও একটি 
পাণ্ডুলিপি বা প্রেসকপি তৈরি হয়েছিল, যার কোনে সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় ণি। 
পৌষ থেকে চৈত্র ১২৮৪ _ এই চার মাসে ভারতী-তে কাব্যটির চারটি সর্গ প্রকাশিত হয়। 
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড [ ১৩৭২ ] ও ২য় খণ্ডে [ ১৩৭৫ ] 'কবি-কাহিনী-'র পাওুলিপি 
ও চিত্তরঞ্জন দেব-কৃত স্থবিস্বূত “তথ্য-সংকলন' মুদ্রিত হয়েছে । তথ্যানূরাগী পাঠকের ,পক্ষে 
এগুলির পর্যালোচনা আবশ্তিক কর্তব্য । 
রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই “কবিকাহিনী' 


১ [0০%] 1887-এ দার্জিলিং থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্্রনাথ স্তবকটির একটি প্যারডিও 
রচন! করেন £ 'আমার কোমর আমারই কোমর, / সেচি নি তে। তাহা কাহারও কাছে !। / ভাঙাচোর হোক, যা 
হোক তা হোক, / আমার কোমর আমারই আছে !' দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪, গত্র ২ 


১২৮৪ | 1877-78 রে 


নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন 
করিয়া দেখে নাই, কেবল*নিজের অপরিস্দুটতার ছায়ামৃহ্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়। দেখিতেছে 
ইহা! সেই বয়সের লেখা । সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা 
নহে,-লেখক আপনাকে যাহ বলিয়। মনে করিতে & ঘোষণা করিতে ইচ্ছা! করে, ইহা] 
তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহ। বুঝায় তাহাপ নহে-যাহ। ইচ্ছা কর। উচিত অর্থাৎ 
ষেরূপটি হইলে অন্য দশজ্নে নাথ। নাড়িয়। হাঁকনিবা ৯2 
মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘট। খুব 3৮ সপ ঃ বটে, হা সেই জিনিসটি ইহার 
| "হ_ তর কৰির পক্ষে এইটি বড়ো। উপাদেয়, কারণ ইছ। শুনিতে 
খুব বড়ো। এবং বলিতে খুব সহদ্। নিজদের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগরত হয় নাই, পরের 
মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলত। ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। 
তখন, যাহা ম্বতই খৃহৎ তাহাকে বাহিনের দিক হইতে বৃহ করিয়া তুলিবাঁর দুশ্েষ্ায় 
তাহাকে বিকৃত 9 হান্তকর করিয়। তোল। অনিবার্ধ।১ এর মূল কথাট! আমাদের গ্রাহ 
হলেও, নিজের অল্প বয়সের রচনা-সম্পর্কে পরিণত বমুসের রবীন্দ্রনাথের কথা সর্বাংশে মান্ত 
'করবার “কানে কারণ নেই । নিজদের মন্প বয়মের লেখ। সম্পর্কে কারে! কারো অতিরিক্ত 
মমতা দেখা গেলে ও বেশি ভাগ নামী €লধকেরই একধরনের কপামিশ্রিত গঁদাসীন্য দেখা যায় । 
রবীন্দ্রনাণ5 তার ব্যতিক্রম নন। পরবর্তাকালে শিল্পসাধনায় যে পিদ্ধি তিনি অর্জন করে- 
ছিলেন, তার তুলনায় মালোচা যুগের রচনার ছুর্বলত। তার ক।ছে গীড়াদায়ক লাগতেই পারে, 
এবং সেটা মারে। বেশি করে লাগে সেগুলির সঙ্গে তার নিজের নাম যুক্ত আছে বলেই। সেই 
কারণে তাকে রচনা মান সম্পরকে সতর্ক হতে হয়েছে, বাল্যরচন। যার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ 
সুম্পষ্ট তাকে নিঃশেষে বজন করার দিকে তার এত আগ্রহ! কিন্ত এতিহাসিকের মনোভাব 
অন্তপ্রকার। তার আকর্ষণের কা দ্বিবিব । প্রথমত সমসাময়িক সাহিত্যের পটগুমিকায় 
আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, দ্বিতীরত পরিণত বধীন্্রমানসের প্রাথমিক সুত্র 
সন্ধান। এই দিক দিয়ে কধি-কাহিনী-র গুরুত্ব অসাধারণ, কিন্ত মে আলোচনা আমাদের 
নির্ধারিত লক্ষ্যের বহিূতি। 

'বনফুল' সমগ্র কাবা হিসেবে সামরিক-পত্রে আগে প্রকাশিত হলেও, “কবি-কাহিনী'-ই 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা । ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বেঙ্গল 
লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 5 ৩ 1878 1২০ কাতিক ১২৮৫]। 
যথাস্থানে আমরা বিষয়টি পুনরুখাপন করব। 

এইবার কান্তিক সংখা| [১1৪] ভারতী-র সুচীপত্রটি দেখা যাক। [ উল্লেখযোগ্য, 
শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল ৫০* কপি কবে, কিন্তু আশ্বিন সংখ্যা থেকেই ১০০০ 
কপি করে ছাপা আরম্ভ হয়। ক্যাশবহি-তে ২৩ কার্তিকের হিসাবে দেখা যায়, “বঃ নেহাজান্দিন 
দপ্তরি/দ: আশ্বিন ও কান্তিক মাহার ভারতী ১০০* কগী করিয়া ২০০* কপী ভারতী বান্দাইবার 
মূল্য শোদ” ৯৮ | ভারতী-তে ঘৃলাপ্রাপ্তি তালিকায় দেখা যায় ১১ আশ্বিন থেকে ১৭ 
অগ্রহায়ণ এই ছু-মাসে নতুন গ্রাহকের সংখ্যা ১২৯ জন | 

পৃ ১৪৫-৫৪ “তবজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [ ্বিজেন্দ্রনাথ - 

১৫৪-৫৫ “শারদ জ্যোৎসায়/ভগ্ন হ্বদয়ের গীতোচ্ছাস [ কবিতা 1: [? অক্ষয়চন্্র 


চৌধুরী ] 


১ জীবন্ম্মতি ১৭ । ৩৫৪-৫৫ 


৩৪৮ ববিজীবনী 


১৫৬-৬০ 'বঙ্গ সাহিতা' : [ অঙ্গয়চন্দ্র চৌধুরী ] 
১৬১-৬৪ “মেঘনাদ-বধ কাবা": [ রবীক্নাথ ] ত্র বার? ১৫ [ শতবাধধিক সং]। 
১৩৩-৩ এ 
১৬৪-৭* «গুজরাটে নাম করণ' : 'আস-' [ নত্যেন্্রনাথ ] 
১৭০-৮০ “করুণ।/িতীয় - চতুর্থ পরিচ্ছেদ : [ রবীন্দ্রনাথ ] সর করুণা ২৭।১২৪-৩৪ 
১৮০৮৩ "স্বাস্থা' 
১৮৩৮৬ প্প্রাচীন ভারতের শিল্প ॥/কালজ্ঞান-সাধন টি প' : কালীবর বেদান্তবাগীশ 
১৮৬-৯২ সম্পাদকের বৈঠক ।'/বাতুলপিগের উপব এধ্োর প্রভাব, কৃত্রিম উপায়ে 
খাগ্ের অজ্তঃপ্রয়োগ ; ইহুর- ধর "ম » ভল্টেয়ারের উক্তি। মশার 
বাচ্য-যন্ত্র; রুষিয়াতে থুই ধশ্মে |? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] 
এই সুচীর অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের রচনা ও '* . ক্যাৎম্বায়-..' কবিতাটি সম্পকে 
আমর পূর্বেই আলোচনা করেছি । অন্যান্থ রচণাগুলি নিয্জে ণালোচন। এখানে প্রাসহিক 
নয়। স্ৃৃতরাং আমর অগ্রহায়ণ সংখ্যার সুচীটি উদ্ধার করছি : 
পৃ ১৯৩-২০* প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী' : “তি-' 
২০*-০৬ “ঝান্পীর রাণী' : ভ-" [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ইতিহাস [ ১৩৬২ ]1 ১০৩-১৩ 
২০৬০৭ 'ভাম্ছসিংহের কবিতা" [ "গহন কুন্গম-কুঞ্জ মাঝে" ]: [ রবীশ্রনাথ ] 
দ্র ভাহ্ছপিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২ | ১২-১৩ [৮ সংখাক ] 
২০৭-০৯ “প্রাচীন ভারতের শিল্প": [ কালীবর বেদান্তবাগীশ ] 
২০৯-১৬ “তরজ্ঞান কতদুর প্রামাণিক" : [ দ্বিজেন্দ্রনাথ ] 
২১৭-২৩ “ভারতবষীয় ইংরাজ' : 'াস_" [ সতোন্দ্রনাথ ] 
২২৩-২৯ “বঙ্গসাহিত] : ০-" [ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ] 
২২৯-৩৪ “করুণী'/পঞ্চম পরিচ্ছেদ : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র করুণ। ২৭। ১৩৪-৩৯ 
২৩৪-৪৭ 'প্রাপ্ত-গ্রন্থ | সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ] 
২৪৮ “ছিন্ন লতিকা' [ "সাধের কাননে মোর]: [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র শৈশব- 
সঙ্গীত অ-১। ৪৬৪-৬৫ 
এই স্ুচীর অন্তর্গত 'ঝান্সীর রাণী' রচনাটি “ভ' স্বাক্ষপধুক্ত, যেটি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়- 
বাহী। তাছাড়া মালতীপুথি-র 32/১৭৭ পৃষ্ঠায় “বান্সা রাণী' শিরোনামে একটি গগ্ভরচণা 
পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ভারতী-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও 
ভাষার সাদৃশ্ত আছে। মালতীপু থি তে প্রবদ্ধটির সম্পূর্ণ খসড়া সম্ভবত কর! হয় নি। কারণ 
পূর্ববর্তী 31/১৭ক পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ কবিতা [ “এস আজি সথ| বিজন পুলিনে' ) দেখা যায়, যা 
কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আর 'ঝান্সী রাণী' এই শিরোনাম দিয়ে খসড়াটির শুরু হয়েছে, 
হ্থতরাং সহজেই অনুমান কর] যায় ভারতী-তে এর পূর্বে যে অংশটি দেখা যায় তা পরে যুক্ত 
হয়েছে। কিন্তু রচনাটির শেষাংশ মালতীপুঁথি-র কোনে বিলুপ্ত পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছিল 
কিনা বল! ধায় না। খপড়াটি পড়লেই বোঝা যায়, এটি কোনে ইংরেজি রচনার অন্গবাদ। 
ভারতী-র প্রবন্ধের শেষেও লিখিত হয়েছে, ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমর! রাজ্ৰীর এইটুকু 
জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি । অবশ্য প্রবোধচন্দ্র সেন যেমন অন্গমান করেছেন যে এটি “ঘরের 
পড়া” যুগে ভারতীয় ইতিহাস পাঠের অঙ্গ হিসেবে রচিত হয়েছিল, সেটি যথার্থ না হতেও 
পারে। “মঘনাদ-বধ কাব্য" প্রবন্ধ রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন কয়েকটি সংস্কৃত ক্লোক ও 
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একটি ইংরেজি পর্মাংশ উক প্রবন্ধে বাবহার ব্রার জগ্তট অ্ভবার করেছিলেন, এটিও তেমনি 
'ঝান্সীর রাণী' প্রবন্ধ-রচঙ্গার উদ্দেশে তথা-সংকলনের নিদর্শনও হতে পাবে _ 1859, 1858 
প্রভৃতি কয়েকটি খুন্টাবের উল্লেখ খপড়াটিতে যেভাবে কর। হয়েছে তাতে এমন অনুমান করা 
খুব একটা অযৌক্তিক নয়্। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস অবলঙ্গনে লম্্ীবাঈ-এর জীবনী 
রচনা করে প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত হয়েছে : "আমর! নিজে ঠাছ!র যেক্ধপ ইতিহাপ সংগ্রহ 
করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসন। বৃহিল।' এই প্রতিশ্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনোই 
রক্ষা! করেন পি. শিঙ্গন্দটোতিরিন্দ্রনাথ বহুদিন পরে ১৩১৭ বঙ্গান্দে “রাহী হইতে লক্মীবাঈ-এর 
জীবনকাহছিনী রচন। করে প্রকাশ করেন 'ঝাশির রাণী 1 30 9১ 1903 | নাষে 

প্রবন্ধটি ঠিক কোন্‌ সময়ে চিত হয়েছিল নিন্চিত করে বলা না গেলেও, সঞ্ধ'বনী সভার 
প্রেরণ এটির পিছণে কাজ করেছিল বল মনে হদ্র। উল্লেখধে।গা যে, প্রখাত সাহিতিক 
৪ এতিহাসিক রজপীকান্ গুপূু 108 1877 একে খগ্াকাবে ভার শর্ট কাতি "সিপাহী যুদ্ধেব 
ইতিহাস' প্রকাশ করতে শুল্ক করেন। আমরা সপ্ধারনা সহার আবুঙ্কাল সন্ধে যা অভদান 
করেছি, এই গস্থ প্রকাশের কাল তা অগ্বতী। ববীশনাঘ যেখান থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ 
করে থান ৮ লেন, জলম্থ শ্বদেখানরাগ এ আঞুতে | ভঘত। প্রবন্ধটির হতে ছে প্রকাশিত । 
তিনি এর স্ুরুতেহ নি খেছেন : 'আমর। একদিন মনে সরিঘাহিল।ম যে, সহনবর্মব্যাগী দাসন্থের 
শিপীড়নে বাজপুতদিগের বাধবহি গিডিএ; গিয়াছে ৪ মহারাস্বীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও 
রণকৌশল ভুলিয়া গিঘ্াছে, কিন্তু সেদিন বিত্রোহের ঝটিকার মধো দেখিরাছি কত বীরপুরুষ 
উৎসাহে প্রজলিত হহয়। স্বককাথ-সাদনেশ চন্য সেই গোলমালের নধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে 
প্রদেশে যুঝাধুঝি করিয়। বেডাইতেহেন ॥১ তখনকার দিনের অপ্রিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত 
বাঙালির মতো তিনিও বিশ্বাস করূহুন 'পিপাহি যুন্গের সময় অনেক রাজপুত ও মহারা্ীর 
বীর তীহাদের বাধ 'অধথা পথে নিষ্োজিত করিঘ্ধাছিলেনা'»৯ কিন্তু এরা যে যথার্থ বীবের 
মধাদা পাবার যোশা এ-সন্বন্গে তার মনে কোনো সংখ ছিল পা আর সেই কারণই বাপেক্ষা 
বীরাঙ্গনা ঝান্সার রানা লক্ষ্ীাঈকে ভক্তিপূর্বক নমন্কার' করে তার জীবনা রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। এর মধো আমাদের যেটি বিশ্মিত করে সেটি হল, রাজরেষের ভয়ে যেখানে "দিল্লী 
দরবার" কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত না হয়ে পরে ছন্মবেশ ধরণ করতে বাধ্য হয়েছিল 
সেখানে বর্তঘান প্রবন্ধে রবন্রনাথ তাতিয়া টোপীর প্রাণনগু-প্রসঙ্গে নিদ্ধিধায় লিখতে পেরে- 
ছিলেন, "ইংরাজের। দি স্বার্থপর বণিক জাতি ন। হইতেন, যদি বীরন্বের প্রতি তাহাদের 
অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগা বারে এবপ বন্দীভাবে অপরাধীর গায় অপমানিত 
হইয়া] মরিতে হইত ণ।॥ তাহা হইলে তাহাব প্রস্তরমূতি এতাঁদনে ইংলগ্ডের চিত্রশালায় অদ্ধার 
সহিত রক্ষিত হইত। যে দায়ের সহিত আলেক্জাগ্ডার পুকুণাজেব ক্ষত্রিয়োচিত স্পধ। 
মাঞ্জনা করিয়াছিলেন সেই উদার সহিত তাতিয়াটোপীকে ক্ষমা কথিলে কি সভ্যতাতিমাণা 
ইংরাজ জাতির পক্ষে আরে। গৌরবের বিষয় হইত নী ? যাহ। হউক, হংরাজেরা এই অসামাগ্ত 
ভারতবর্ধীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।২ প্রবন্ধের 
মন্যত্রও 'বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাস" “সভা ইংরাজ সৈনিক" প্রভৃতি মন্তবা লেখকের 
মনোভাবটি স্ুম্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে । 
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'ভান্ুসিংহের কবিতা গহন কুস্বম-কুঞ্ধ মাঝে ববীপ্রনাথের ম্বীকতি অনুযায়ী এই 
শ্রেণীর কবিতাগুচ্ছের মধো প্রথম লিখিত হয়েছিল, আমরা এ-স্্পর্কে পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। ভারতী-তে প্রকাশিত হবার সময়েই “বিহাগড়া রাগিণীর উল্লেখ দেখে মনে হয় 
কবিতাটিতে ইতিমধ্যেই স্থুর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'ভানুপিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী" [ ১২৯১ ]-তে গানটির স্থুর 'ঝিঝিট'। জ্যোতিরিজ্নাথ-রচিত “অশ্রুমতী' [শ্রাবণ 
১২৮৬] নাটকের তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মলিনার গান-রূপে এটি ব্যবহাত হয়; এখানে 
গানাটির শীর্ষে 'রাগিণী ঝিবিট' লেখা দেখে মনে হয় জোতিরিজ্রনাথ 'আমোদের গান' হিসেবে 
এটিতে নতুন করে স্থর-যোজনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে [ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গরস্থটি 
রবীন্দ্নাথকেই উৎসগাঁকৃত ]। ভাম্থুসিংহের কবিতা এই প্রথম গ্রন্থতুক্ত হয়। গানটির প্রথম 
স্বরলিপিও করেন জ্োতিরিক্ত্রনাথ “ম্বরলিপি-গীতিমালা' [ ১৩০5 ]-তে। ১৩০৩ বঙ্গাঝে 
প্রকাশিত 'কাব্গ্রস্থাবলী'তে এর নামকরণ করা হয় 'অভিসার'। 'াঙ্বিন সংখায় প্রকাশিত 
“সজনি গো/ত্পার রজনী [ শাঙন গগনে ] ঘোর ঘনঘটা গানটির ও * গপার' নাম দেওয়া হয়। 

“ছিন্ন লণ্তিকা' ভারতী-তে ও ৫শশবসঙ্গীত-এ গীতিকবিতা রূপেই মুত্রিত হয়। কিন্ত 
'রবিচ্ছায়া' [বৈশাখ ১২৯২] গ্রন্থে হর-তালের উল্লেখ পাওয়। যায়: 'জয়জয়ন্তী _ঝাপতাল'। 
স্থরটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে, ফলে এর কোনো স্বরলিপি পাওয়া যায় না। 

মালতীপুথি-তে 60/৩.থ পৃষ্ঠায় “কবি-কাহিনী' যেখানে শেষ হয়েছে, তার নীচে 
১৫ ছত্রের একটি ছোটো মিত্রাক্ষর ত্রিপপীতে লিখিত কবিতা আছে তার প্রথম পঙড্ক্তিটি হল: 
পাষাণ হৃদয়ে কেন ঈঁপিন হৃদয়? প্রবোধচন্দ্র সেন কবিতাটির বহিরঙগের ও অন্যান্য পরিচয় 
দিয়েছেন এইভাবে : এটি প্রথমে লিখিত হয়েছিল পেন্সিলে, পরে মনেক অংশের উপরেই 
যদৃচ্ছাক্রমে কালি বুলানো আছে। এই কবিতাটির উপরে লেখা আছে, “শনিবার _ অগ্রহায়ণ 
১৮৭৭, | এই তারিখটাও পেন্সেলে লেখা, তার উপরে কালি বুলানো হয় নি। কবিতাটির 
প্রথম লাইনের উপরেও কালি বুলানে। হয় নি। তাতে মনে হয় উক্ত তারিখটা এই 
কবিতাটিরই রচনার তারিখ। কিন্তু তারিণটা অসম্পূর্ণ। অগ্রহায়ণ মাসের /কান্‌ দিন তা 
লেখা নেই । তার জায়গায় আছে একটি লম্ব৷ রেখ! (ড্যাশ )। সনে হয় বাংল। তারিখট। 
মনে ছিল না বলে ওই জায়গাটা ফাক রা! হয়েছিল । ১৮৭৭ অর্থাৎ বাংলা ১২৮৪ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে শনিবার ছিল চারটি -৩, ১০১ ১৭ ও ২৪ তারিখে । ইংরেজি তারিথ যথাক্রমে 
নভেম্বর ১৭, ২৪ এবং ডিসেম্বর ১ ও ৮| কবিতাটি এই চার দিনের কোণো৷ এক দিপে 
রচিত হয়ে থাকবে । 

পাণুলিপির এ একই পৃষ্ঠায় “ওকি সখি কেন করিতে." [ পাঙুলিপির জীর্ণতার জন্য 
কবিতাটির প্রায় প্রতিটি চরণেরই শেষের একটি-ছুটি শব্ধ লুপ্ত ], "ভেবেছি কাহারো সাথে 
মিশিবনা আর' এবং "হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার' _ এই তিনটি ছোটে! কবিত। পাওয়া 
যায়, যার কোনোটিই কোথাও প্রকাশিত হয় নি । সব-ক'টি কবিতারই বিষয় ভগ্নহদয়ের গভীর 
বিষাদ যা তার এই সময়ের কবিতার - এমন-কি প্রবন্ধেরও _ অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কবিতাগুলি 
একই মময়ে লিখিত বলে অনুমান করা যায় । 

পৌষ সংখ্যা [ ১৬] ভারতী-র সুচীপত্রটি এইবপ : 

পৃ ২৪১-৪৭ “তবজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" : [ দ্বিজেন্দ্রনাথ ] 


১ রবীন্ট্র-জিজ্ঞাস। ১। ১৪৮ 


১২৮৪ | 1777-78 
২৪৮-৬৪ “ভারতবর্াঁয় ইপ্রাক্গ' : “স:-" ] সন্যোন্দনাথ ] 
২১৪-৬৮ “কধি-কাহিণা'/প্রথম সর্গ 21 রপান্্রনাথ ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১1৫-১৩ 
২৬৮-৭৪ “মেঘনাদ-বধ কানা ': ০: দ্র র০র০১৫ [শতবার্ধিক সং]। ১৩৮-৪৫ 
২৭৪-৭৮ 'প্রাচীন-সিপ্ছলের বাণিজা' : তপ্রঃ-1[1] 

২৭৮-৮৪ “বঙ্গ-সাহিত্য' : [ শক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী ] 

২৮৪-৮৮ 'করুণা'/যষ্টসম পরিচ্ছেদ : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র করুণা ২৭। ১৩৯-৪৩ 

২৮৮ “ভাঙ্গমিংহের কবিতা” : [রবীন্দ্রনাথ ] দ্র ভান্তসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 

২।১৪-১৫ [১০ সংখাক ] 
এই স'খাঁয় “মপনদ-বধ কাবা প্রবন্ধের প্রকাশিত অংশটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে 

যে এতে হোমালে হেিয়াডা কাবোর ইপরেজি গন্তবাদ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং 
হেমচন্দ্র ভ চা সনৃদিত বাল্মীকি রামারণের 'অযোদ্যাকাণ্ড থেকে অনেকগুলি উদ্ধৃতি 


যেমন বাবহ ২ হ. .৬, তেমনি বুদ্ধকা গু থেকে ছুটি বড়ে। অংশ সন্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদ 
করেছেন । নিঠেপ “ক্তবাকে প্রতিষ্িত করার জন্ব এই কিশোর সদালোচকের নিষ্ঠা ও 
পরিতদটি এখানে লশ্বণ'য়। 


৫১ 


“ভাঁনুসিশহের কবিতা? (বাজারে "মহন বাশ ]টি বর্তমানে যেআকাবে দেখা যায়, 
ভারতী-র [ প্রথম সংস্ক.ণেই৪] পাস পে-হুল্নায় দীর্ঘতর | ভারতী-তে অপ্রচলিত শব্দের 
'র্থ ৪ পাদ্টীকায় প্রদন্ু হাত! পিন্ধ মেধানে কোনোরকম ম্ৃর-নির্দেশ লক্ষিত হয় নী, 
কিন্তু প্রথম সংস্করণে রাগ হিসেবে 'দুলতানা নির্দেশ দেখা যায়, সম্ভবত স্থরটি পরবর্তাকালে 
দেওয়া । কাবাগ্রস্থাবলা-তে কবিতাটি? শিশোনাম দেওয়। হয় 'ব্যাকুলতা? | 

ভারতীর ক্যাশবহি-তে ২২ পৌষ [ শনি 5 080 1878 ] তারিখে একটি হিসাব দেখা 
যায়: 'লাহিরের এবং শিল্প বাটার/বাবুদিগের মাহারের ব্যায়!গুঃ ছোটবাবু মহাশয় ১৮।৮৯। 
হিসাবটি অতক্তে পত্রিকার অন্তরালের একটি চিত্র দেখে £. ত আমাদের সাহাষ্য করে। 
বায়টি করা হয়েছে ভাবতী-র তহবিল থেকে, সতরাং ছেোটবাবু অর্থাৎ জ্যোতিরিক্দ্রনাথের 
উদ্যোগে বাইবের কিছু অতিথি ও বাড়ির করেকজনকে নিয়ে যে আহারাদির আয়োজন 
হয়েছিল বোঝ। যায় তা ভারতা-কে কেন্দ্র করেই, হয়তো পর্জিকার লেখনগোগী ও কয়েকজন 
শুশানুধ্যায়ী একত্রিত হয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । অবশ্য 
আমর শুধু অন্থমানই করতে পারি, আরও স্প্থ করে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু বলার মতো৷ 
তথ্য আমাদের হাতে নেই । কবে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না, 
কারণ হিসাবাট নিশ্চয়ই বায় হয়ে যাবার পরে লেখা । 

ভারতী-র মাঘ সংখ্যার [ ১৭] স্থচীপত্রটি দীর্ঘতর এবং অর্ধেকের বেশি রবীন্ত্র- 
রচনায় পূর্ণ: 

পৃ ২৮৯-৯৬  “ভাঁরতবষীয় ইংরাজ' : শশ্রীস-' [ সত্যেন্দ্রনাথ ] 
২৯৬-৩০০ “বঙ্গে সমাজ-বিপ্রব' : [1] দ্র দেশ, রবীন্দ্রশতবধপুতি সংখা! 
১৩৬৯ | ৫৩৫৪ 
৩০৬০৪ “তত্বজ্ঞান বতদুর প্রামাণিক' : [ ছিজেন্দ্রনাথ | 
৩০৪-১০ বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্ : | রবীন্দ্রনাথ | ৬ দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপৃতি 
সংখা। ১৩৬৯ | ৫৫-৫৭ 
৩১১-১৩ স্বাস্থ : ধঃ_ 


৩৫২ রধিজীবনী 
৩১৩-১৮  “ভারতী-বন্দনা' : [ বিভিন্ন জনের লেখা ] ত্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৬৫- 


৬৭ [প্রথম কবির রচিত অংশট্রকু ] | 
৩১৮-২৫  কবি-কাহিনী [দ্বিতীয় সর্গ : [রবীন্দ্রনাথ ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। 
১৩-২৮ 


৩২৫-৩১ “সম্পাদকের বৈঠক অনুবাদ ।, 
৩২৫  বিচ্ছেদ'/ণশরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে/শকুস্তল। : 
[ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র রূপান্তর | ৭৩ 
৩২৬ “বিচ্ছেদ'/প্রতিকূল বায়ুভরে, উশ্মিময় সিন্ধু 'পরে1100:0,5 [175]. 
1110165 : [ রবীন্দ্রনাথ 1 
৩২৬ “বিদায় চুম্বন /'একটি চুম্বন দাও প্রমোদ আমার"/30:775 : [রবীন্দ্রনাথ] 
৩২৬-২৭ কষ্টের জীবন'/“মাচ্ষ কাদিয়। হাসে'/351:00 : [ রবীন্দ্রনাথ ] 
৩২৭ '্জীবন উৎসর্গ'''এস এস এই বুকে নিবলে তোমার'/100:55 [719 
1$1610165 : [ রবীন্দ্রনাথ ] 
৩২৭-২৮ “ললিত নলিনী:( কৃষকের প্রেমালাপ )110015 
৩২৮ “বিদায় /ঘাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে'/%]5. 0016 
৩২৯-৩১ “মদন ম্মন্ম]/'সময় লঙ্ঘন কবি নায়ক তপন'/কুমারসন্তব: [দ্বিজেন্দ্রনাথ] 
৩৩১  দঙ্গীত"/'কেমন হ্বন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে" /সেক্স্পিয়ব 
৩৩২-৩৪ £ছিটওয়াল। সিবিলিয়ান সাহেব : “ব:-" [রাজনারায়ণ বন্থ ] 
৩৩৪-৩৫ প্রা গ্রন্থ [ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ] 
৩৩৬ “ভান্ুসিংহের কবিতা” : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র ভাঙ্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
[ ১৩৭৬ 7 ৮৩-৮৪ 
এই তালিকার অন্তত্ুক্তি বঙ্গে সমাজ-বিপ্রব' ও “বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্ঠ' প্রবন্ধ 
ছুটি সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি, অগ্রণ ১৩৪৬ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞী'তে অন্ততুক্তি 
করেও মন্তব্য করেছেন, 'রচন৷ ছুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় আছে' [পু ৩১৩]; কিন্ত 
তার রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [ ১৩৬৭ ] গ্রন্থে এই বাক্যটি বাদ দিয়েছেন। প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় রচন। ছুটির কোনো উল্লেখই করেন নি। ভ সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এ- 
দুটিকে রবীন্দ্রনাথের রচন। ধরে নিয়ে এদের সম্পর্কে আলোচন! করেছেন [ দ্র রবীন্দ্রপাহিতোর 
আদিপর্ব। ৩৫৩,৩৬৪-৬৫ ]1 পুলিনবিহারী সেনও 'রবীন্ত্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' 
প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত “ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার স্থচী'তে উক্ত রচনায় 
অন্তভূক্তি করে প্রবন্ধ ছুটি পুনমমু্্রিত করেছেন। প্রবন্ধ ছুটি পাঠ ও পর্যালোচনা করে 
আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হলেও, প্রথমটি তার রচন' 
নয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (০1268 73০০% ০ 72406 [ 193] ]-এ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকেই 
তার রচন। বলে চিহ্িত করেছেন ।৯ 
আমাদের বিশ্বাস, 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্রব' প্রবন্ধটি জ্যোতিরিক্রনাথের রচন]। প্রবদ্ধটির 
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শেষাংশে আছে: “এখন সমাজে তিন দল উখ্খিত হইয়াছেন। ধাহারা আমৃল-সংস্কার-প্রিস্ 
তাহারা সকলি ভাঙ্গিতেশ্চান। ধাহার। আমৃল-রক্ষণ-প্রিয় তাহারা সকলি রাখিতে চাঁন । 
যাহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাহার! যাহা ভাল তাহাই রাখিতে চান, ধাহা মন্দ তাহাই ভাঙ্গিতে 
চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় 
সমাজ ঠিক উন্নতির সরল-পথে চলিতেছে । 

উন্নতির পথ মধাবর্তাঁ, উন্নতির পথ এক-ঝৌকা নহে ।... ধাহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় 
তাহারাও উন্নতিশীল নহেন, ধাহার1 রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাহারাই প্রত উন্নতি শীল 1১ 
প্রকৃতপক্ষে এই বক্তব্য আদি ত্রাহ্মলমাজের এবং মনে রাখা দরকার জ্যোতিরিক্্নাথ এই 
সময়ে উক্ত সমাজের সম্পাদক । কেশবচন্ত্র সেন-পরিচালিত ভারতবরষীয় ব্রাঙ্গমাজের 
ভ্যেরা উন্নতিশীল বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং যাবতীয় সংস্কার-মূলক কাজে অগ্রণী 
ভূমিক] গ্রহণের চেষ্টা করতেন । আর তাদের এই অত্যতৎ্সাহী সংস্কার-কাধের প্রতিক্রিয়ায় 
রক্ষণশীল হিন্দুদের গৌড়ামিও ধীরে ধীরে দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছিল, যা কিছুদিন পরেই শশধর তর্ক- 
চুড়ামণি, কৃষ্ানন্দ ম্বামী ও 'বঙ্গবাী” পত্রিকার প্রচারে এক বিচিত্র রূপ লাভ করেছিল । 
আদি ব্রাঙ্ষলমাজ বিশ্বান করতেন তার। এরই ভিতরে মধ্যপথ অবলম্বন করে যথার্থ উন্নতি- 
শীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। বঙ্গে সমাল-বিপ্নব" প্রবঞ্ধটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। 
তাছাড়া এর ভাষা রধান্দ্রনাথের ভাষার মতে! নয়, বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গছযের সঙ্গে এর 
অনেক সাদৃশ্য দেখ! যায়' 

বাঙ্গালীর আশ| ও নৈরাশ্ত' সেখানে রবীন্দ্রগগ্ের সমস্ত বৈশিশ্ট্যই বহন করছে। 
ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভাতার ভিত্তির উপর ইউরোগীয় সভ্যতার গৃহ নিম্সিত হইলে সেকি 
সর্বান্ন্ন্দর দৃশ্য হইবে! ইউরোপের শ্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, 
পূর্ববদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা৷ ও ভারতবর্ষের 
রক্ষণ-শীলতা, পুর্ববদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কাধ্যকরী বুদ্ধি উভম্ব মধ্যে সামগ্রস্ত হইয়া কি 
পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। ইউরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, ইউরোপীয় 
ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গান্তী্য, ইউরোগীয় ভাষার প্রাঞ্লত। ও আমাদের 
ভাষার অলঙ্কার-প্রাচুধা উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কি উন্নতি হইবে! ইউরোপীয় 
ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উ€য়ে মিশিয়া আমাদের সাহিতোর কি উন্নতি হুইবে ! 
ইউরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি 
হইবে 1২ ভাব ও ভাষার এই ক্রমোচ্চশীলতা৷ রবীন্দ্র-গগ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাছাড়া 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবনই বলে গিয়েছেন । তার আর- 
একটি প্রিয় তত্বের সাক্ষাৎও আমর] এই রচনাতে পাই: “অভাবের উতৎপীড়ন হইতে অবসর 
পাইলেই জ্ঞানের দিকে মন্ুষ্বের নেত্র পড়ে । এইরূপে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্ুসদ্ধিতস্থ নেত্রের 
সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশ: উন্মুক্ত হইতে থাকে ।' _ এই অবসরতত্ব বা চ১1)119901)5 ০৫ 
[7696 রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের একটি অন্যতম ভিত্তি | প্রবন্ধটির নাম “বাঙ্গালীর আশা 
ও নৈরাশ্ত' হলেও আশার স্থরটিই এখানে প্রধান, নৈরাশ্তের কারণ যেটুকু আছে কিশোর 
সমাজতন্ববিদ্‌ তার প্রতিকারের অমোদ উপায়ও নির্দেশ করেছেন _বাবসায় ও ব্যায়াম। 


১ ভারতী, মাঘ ১২৮৪ । ২৯৮-৯৯ 
২ ৷ ৩০৫ 
তু১৪৪৫ 


৩৫৪ বিজীবনী 


এখানে একটি তথোর উল্লেখ করা প্রয়োজন । হিন্দুমেলার দ্বাদশ বার্ধিক অধিবেশন 
এই বৎসর ২৬ মাঘ [বৃহ 7 ঢ০) 1878 ] থেকে ৩০ মাঘ [ সোম*11 চা) ] পর্বস্ত মহারানী 
স্বর্ময়ীর কাকুরগাছির বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া 
যায় নি, স্ৃতরাং বলা সম্ভব নয় প্রবন্ধ ছুটি হিন্দুমেলায় পঠিত হয়েছিল কিনা । কিন্ত এদের 
বিষয়বস্ত হিন্দুমেলার উপযোগী এ-কথা এ-প্রসঙ্গে মনে হতেই পারে, ঘদিও উক্ত অনুষ্ঠানের 
পূর্বেই এগুলি ভারতী-তে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । 

“ভারতী-বন্দনা' কবিতাটি পাচজন কবি কর্তৃক দেবী ভারতীর স্ততি-রূপে পরিকল্পিত । 
“শৈশব-সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থে প্রথম কবির উক্তি অংশটিই শুধু সংকলিত হয়েছে । এতে মনে হয় 
বাকি চারটি অংশ অন্য চারজন কবির দ্বারা রচিত । আভ্যন্তরীণ বিচারে আমাদের অনুমান 
দ্বিতীয় কবি অক্ষয় চৌধুরী, তৃতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম কবি সম্ভবত বিহারীলাল 
চক্রবর্তী । চতুর্থ কবি সম্পর্কে কিছু অন্্মান করা কঠিন, কখনো-কখনো। মনে হয় এটিও 
রবীন্দ্রনাথের লেখা, কিন্তু সেক্ষেত্রে শৈশবসঙ্গীত-এ অংশটি অন্ততূক্ত না হওয়ার কারণ খুঁজে 
পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে । 

সম্পাদকের বৈঠক'-এর অন্তর্গত অন্বাদ-কবিতাগুলির মধ্যে কুমারসম্ভব-এর তৃতীয় 
সর্গের “মদন ভল্ম' অংশের অনুবাদ ছিজেন্দ্রনাথ-কৃত, এ-সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তৃত আলোচন। 
করেছি।১ অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির সন্ধান পাওয়। যায় মালতীপুঁথি-তে ; যেমন 
€বিচ্ছেদ'-শীর্ষক কবিতা দুটি [ “শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে' শকুস্তলার গচ্ছতি পুর: 
শরীরং ক্লোকের অন্বাদ এবং “প্রতিকূল বায়ুভরে, উন্শিময় সিক্ধু 'পরে" [1,073 0০০:০-এর 
17257 746102865 গ্রন্থের +[0106 00010065 0078105" - 4৯5 910৬ 02 91110 1061 
10905 0:৪০" কবিতার প্রথম স্তবকের অনুবাদ ], “কষ্টের জীবন” [ 35:01-এর ০%%৫৫ 
£1270105 12121777286 গ্রন্থের 081260 01)6 11)1:0-এর ৩২১ ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক শ্তবকের 
অনুবাদ 7 এবং “জীবন-উৎসর্গ' [ 0০০:০-এর 00176, 1696 1) 00131009005 005 ০0 
9010121) 0661" কবিতার অনুবাদ ]। অন্যান্য অনুবাদগুলির অনুরূপ পাওুলিপি না পাওয়া 
গেলেও সেগুলিও ববীন্দ্রনাথ-রুত অনুবাদ বলেই অনুমিত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় 
ঘে “বিদায়? [ “ঘাও তবে প্রিক্লতম স্দূর প্রবাসে” ] অন্থবাদ-কবিতাটি নীচে লেখা আছে 7175. 


১ পৌষ ১২৮৪ সংখ্যায় 'বঙ্গনাহিত্য' প্রবন্ধে অঙ্গম্চন্ত্র চৌধুরী এই লর্গেরই অন্তর্গত ৬৭, ৬৯ ও ৭৪ [এই 
শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্্রনাথ কেউ-ই অনুবাদ করেন নি ] সংখ্যক শ্লেকের সমিল পয়ার ব৷ ত্তিপদীতে অনুবাদ 
করেছেন। আমরা তার-কৃত অনুবাদের প্রথন ছুটি অংশ ও মালভীপু থি-তে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের অনুখাদ পাশাপাশি 
উদ্ধৃত করছি, তাতে প্রমাণিত হবে শুধু দ্বিজেল্্রনাথ-ই নল, অক্ষয়চণ্জ ও রবীন্ত্র-কৃত অনুবাদের সংহ্কার-সাধনে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন : 


ঈষৎ চঞ্চল হল তাপসের মন অমনি হইল! হর ঈষৎ অধীর 

সবেমাত্র চক্দ্রোদয়ে নাগর যেমনু সবেমাত্র চক্রোদয়ে অন্থুরাঁশি সম 

বিশ্বাধর উমানুধে তখন মহেশ উমার মুখের পরে মহেশ তখন 

একেবারে শ্রিনয়ন করিল নিবেশ। একেবারে ত্রিনয়ন করিল] নিবেশ |" 
৪ রর সঃ 

মুহর্তে ইন্দ্রিয় ক্ষোভ করি নিবারণ, মুহুর্তে ইন্ট্িয়ক্ষোভ করিয়া দমন 

দিগন্তের চারিধার, ফিরায়ে নয়ন তার বিকৃতির হেতু কোথ! দেখিবার তরে 

দেখিতে লাগিল] কোথা বিকৃতি-কারণ। দিগন্তে করিল দেব ভ্রিনয়ন-পাত। 


_ভারতী, পৌষ ১২৮৪। ২৮১ -_ রবীনর-জিজ্ঞাস। ১1 ১*-১১ 
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065, এইটিই লামান্য পরিবর্তিত আকারে [ 'ঘাঁও তবে প্রিয়তম স্থদূর সেথায় ] ভারতী-র 
আষাঢ় ১২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে পৃ ১৪১ 7, কিন্ত সেখানে কবির নাম "মুর । 

“ভাম্শিংহের কবিঙ: [ হুম সখি দারিদ নারী? ]-র স্থরের উল্লেখ আছে তৈরবী বলে, 
কিন্তু স্থরটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে। বস্তুত প্রথম সংস্করণের [ ১২৯১ ] পর কবিতাটিকেই 
নির্বাসিত করা৷ হয়। বহুদিন পরে ভাগসিংহ ঠ।কুরের পদাঁবলী-র 'পাঠান্তর-মংবলিত-সংক্করণ' 
[ আশ্বিন ১২৭৬ ]-এ পদটি পুনমুর্্রিত হয়েছে। 

এবার ফাল্ন সংখা1| ১৮ ] ভারতী-র সথচীটি দেখা যাক : 

পৃ ৩৩৭-৪৪ “প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী ।' : 'ত- 

৩৪৫-৫১ ভারতবর্ষ ইংরাজ ।/(পরিশিষ্ট) : আ্ীস- |] সত্যেন্্রনাথ ] 

৩৫১-৫৪ প্রাচীন ভারতের শিল্প” : [ কালীবর বেদান্তবাগীশ ] 

৩৫৪-৬০ "তবজ্ঞান কতদুর প্রামাণিক" : [ দ্বিজেন্্রনাথ ] 

৩৬০-৬৩ “কবি-কাহিনী'/ভতীয় সর্গ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। ২৮-৩৩ 

৩৬৩-৬৬ “বিজন চিন্ত। ॥/কপ্পন।' : “বিধবা [? রবীন্দ্রনাথ ] 

৩৬৬-৬৭ “মেঘনাদ-বপ কাব্য | শেষ কিন্তি ]: [রবীন্দ্রনাথ ] দ্র ররণ১৫ [ শত- 

বাষিক সং 11 ১৪৫-৪৮ 

৩৭০-৭২ “অভিনয় সমালোচনা” : [1 জ্যোতিরিজ্্রনাথ ] 

৩৭৩-৭৪ ন্বান্থ্য : য-? 

৩৭৫-৭৮ “কক্ণা'/অষ্টম-দশম পরিচ্ছেদ : [ রবীন্দ্রনাথ ] দ্র করুণা ২৭। ১৪৩-৪৭ 

৩৭৮-৮০ প্রাণ গ্রন্থ 


৩৮০৮১ “ভাগুসিংহেব কবিতা" : | রবীন্দ্রনাথ | 
৩৮০-৮১ [দসথিরে পিবীত বুঝবে কে?) দ্র ভান্থসি'হ ঠাকুরের পদাবলী [১৩৭৬]। 
৮১-৮২ 


চনহ 


৩৮১ [ 'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী? ]ত্র এ ২। ১৩-১৪ [৯ সংখ্যক 

৩৮১-৮৩  ন্সম্পাদকের বৈঠক ॥|বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি” 

৩৮৩-৮৪ বালাসথী' কবিতা]: “্ব_) [ দ্বর্ণকুমারী দেবী ] 

'মেঘনাঁদ-বধ কাব্য সমালোচনা এই সংখ্যাতেই শেষ হয়? কিন্ত বাল্ীকি রামায়ণ 
থেকে ছুটি দীর্ঘ অন্ুবাদ-উদ্ধাতি দিয়ে একটি “হেমচন্দ ভট্টাচার্য কৃত বামায়ণ হইতে উদ্ধাত', 
অন্যটি ত্ব-কুত ] যেভাবে কোনে! ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে তাতে মনে হম এটি 
রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত সমাপ্তি নয়। তাছাড়া প্রমীলার চিতারোহণ এবং সীতা ও সরমার 
চরিত্র আলোচনা ছাড়া মেঘনাদ-বধ কাব্োর সাহিত্য-বিচার কিছুতেই শেষ হতে পারে না। 
তাই সমালোচনা-প্রবন্ধাটকে অলমাঞ্চ ঘনে করাই সংগত। [দ্রপ্রামঙ্গিক তথ্য : ৪] 

“ভানুসিংহের কবিতা শিরোনামে এই সংখ্যায় ছুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । এদের 
মধ্যে প্রথম কবিতাটি প্রথম সংস্করণে ১৫-সংখাক কবিতা-রূপে প্রকাশিত হবার পর পরবর্তী 
সব সংস্করণেই বঙ্জিত হয়েছে। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে এটি পুনমুত্রিত হয়। অপর 
কবিতাটিকে অবশ্ত এই দুর্ভাগোর সম্মুখীন হতে হয় নি। মিশ্র জয়জয়ন্তী রাগে ও ত্রিতালে 
নিবন্ধ ইন্দিরা দেবী-কৃত ন্বরলিপি-মহযোগে কবিতাটি গান রূপে আজও যথেষ্ট পরিচিত। 
কাবাগ্রস্থাবলী-তে কবিতাটির শিরোনাম দেওয়া হয় “প্রতীক্ষা । বর্তমানে পদটি যে-আকারে 
পাওয়। যায় ভারতী-তে তার অতিরিক্ত আরো ১২টি ছত্র ছিল। 


ও রবিষ্ভীবনী 


উপরে উদ্ধাত হুচীপত্রে যে-রচনাটি আমাদের সর্বাধিক ফৌতুহলাক্রাস্ত করেছে সেটি হল 
“বিধবা” লিখিত “বিজন চিন্তা/কল্পনা' শীর্ষক আত্মভাবনা-মূলক প্রবন্ধটি । রচনা-শেষে লিখিত 
“বিধবা' শবটির জন্যই সম্ভবত প্রবন্ধটির প্রতি কারোর মনোষোগ আকুষ্ট হয় নি। আমাদের 
ধারণী, প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রচনা । প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে : এই মহাকজোলময় 
মহানগরের এক প্রান্তে এক খানি পর্ণ-কুটারে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেন না 
আমার সংসার নাই -আমি বিধবা, আমার আদর করিবার ম্বামী নাই, সাস্বন! করিবার বন্ধ 
নাই, মেহ কিনিবার বিভব নাই, ঘত্ব লাভের সামর্থা নাই। ছিন্ন তণবৎ আমি সংসার-সাগব- 
শোতে একলাই ভামিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি।... আমি এখন খুব স্বাধীন, 
অথচ স্বাধীনতায় স্থখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে 1... মনে 
করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্বেগ, যখন আমি আর 
মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, ঘখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, 
কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি স্থখ?' সমকালীন রবীন্দ্র-মানসিকতার সঙ্গে এই প্রবন্ধের 
ভাব-সাদৃশ্ঠ স্থপ্রচুর, তার ভাষার বৈশিষ্টাও এর প্রতি ছরে “দখতে পা ওয়া যায়। একট পরেই 
তিনি লিখেছেন, €য লোক বলিয়াছেন - 

“আমার হৃদয় অমারি হৃদয় 

বেচিনিত তাহ। কাহারে। কাছে ।” 
তিনি মিথ্য। কথা কহিয়াছেন। এরূপ গহ্বিত আন্ষালন কোন হবদয়-সম্পন্ন মাছষের ক হইতে 
নিঃহ্যত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনি ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাঁও নিশ্চয় 
ঘে সে হ্বদয় পরাধীন - হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় কোন বস্তব বিশেষের । কিন্তু এই প্রকার 
পরাধীনতা৷ কি বিষাদের ?' পূর্বোক্ত "শারদ জ্ঞোৎস্সায়'"" কবিতা থেকে উদ্ধৃত ছুটি ছত্র, 
আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর রচনা । অক্ষয়চন্্র ও রবীন্দ্রনাথের মধো 
গছ্ে ও পদ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের নিদর্শন পরবর্তী কালে কয়েকটি দেখা গেছে [ যেমন, আষাঢ় ও 
শ্রাবণ ১২৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রে “দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি প্রবন্ধের 
রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'প্রত্যুত্বর' ভাব্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের নিঝবের স্বপ্র- 
ভঙ্গ' কবিতা অবলম্বনে অক্ষয়চন্্র 'অভিমানিনী নিঝরিণী” রচন। করেছিলেন ]। বর্তমান 
সময়ে এই ধরনের রচনার একটি পরিচয় আমর] “শারদ জ্যোৎস্সায়'--, কবিতার আলোচন। 
প্রসঙ্গে দিয়েছি, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি সম্ভবত আর একটি নিদর্শন। অপর একটি নিদর্শন আছে 
চৈত্র সংখ্যার 'সাস্বনা” ও “অশ্রজগল' প্রবন্ধ ছুটির মধ্যে, এগুলি সম্পর্কে আমরা আর একটু 
পরেই আলোচনা করব। 

“অভিনয় সমালোচনা প্রবন্ধটি ন্যাশানাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কর্তৃক নাটা- 
রূপায়িত মধুস্থদনের “মেঘনাদ বধ" অভিনয়-প্রসঙ্গে লিখিত । খুব সম্ভব এটি লিখেছিলেন 
জ্যাতিরিজ্্নাথ । এই নাট্যূপটি প্রথম অভিনয় হয় ৮ পৌধ [শনি 22170601877 ] 
তারিখে । রাম ও মেঘনাদ চরিত্রে গিরিশচন্দ্র ্বয়ং, রাবণ চরিত্রে অমৃতলাল মিত্র ও প্রমীল।- 
রূপে বিনোদিনী অপূর্ব অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যাওয়া বিষয়ে 
ঠাকুরবাড়ির কোনোরকম শুচিবায়ূতা ছিল না। এইরূপ অভিনয়-দর্শনের কয়েকটি আমরা 
আগেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান অভিনয়-অনুষ্ঠানে “মেঘনাদ-বধ কাব্য'-সমালোচক রবীন্দ্র 
নাথের উপস্থিত থাক। খুবই শ্বাভাবিক । 

“বাল্যসথী' ভারতী-তে প্রকাশিত হ্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম কবিতা । 
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চৈত্র ১২৮৪ সংখ্য! ভারতী-র প্রথম বর্ষের নবম সংখা! হলেও, এই সংখ্যাতেই বর্ষ সমাপ্ত 
বরা হয়। এর হৃচীপত্রটি এইরূপ : 


পৃ ৩৮৫-৮৯ “বোম্বাই রায় : শ্রীস-' | সতোন্্রনাথ ] 
৩৯২-৯৯ 'কবি-কাহিপা'/চতুর্থ সর্গ [মদাগ 1: [রদীন্দ্নাণ | দ্র কবি-কাহিনী 
অ-১। ৩৪-৪৬ 
৩৯৯-৪০১ 'সাস্বনা' : “ভ-" | রবান্বনাথ ] 
৪৭১-০২ “তবজান কতদুর প্রামাণিক? : [ ছিজেন্দ্রনীথ ) 
৪০৬৮ 'শ্র্জল' : “চ-1[ অঙ্গয়চন্র চৌধুরী ] 


করুণা [একাদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : [ববীন্নাথ] ত্র করুণ। ২৭ । ১৪৭-৫৩ 
৪১৪-১৮ “উদ্ধিদ' : যে-, 
৪১৯-২২ ন্বাস্থ্য' : 'য-; 
৪২২ 


৪০৮-১৩ 


“ভানুমিংহের কবিত।' [ বাদর বরখন, নীরদ গরজন” ]: [ রবীন্দনাথ ] 
দ্র ভাগপিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২ । ১৯ [১৪ নং] 
'বঙ্গসাহিত্য” : "' [ অক্ষয়চন্্র চৌধুরী ] 
'সম্পাদকের বৈঠক" : “ছিটওয়ালা পিভিলিয়ান' [রাজনারায়ণ বস্থ 7... 
৪৩২ প্রাপ্ত গ্রন্থ 

এই সংখ্যার ভাম্ুসিংহের কবিতাঁতে 'রাগিণী মল্লার" স্থর নির্দেশ করা থাকলেও এটির 
স্বরলিপি পাওয়া ঘায় না। “কাব্য গরস্থাবলী'তে কবিতাটিকে বর্ষা শিরোনাম দেওয়া হয়। 

“চ-? ও ভি-" স্বাক্ষরে যথাক্রমে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর “এশ্রজল" ও রবীন্দ্রনাথের "সান্তনা? 
নামে ছুটি প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমাদের ধারণা, ছুটি প্রবন্ধ পরস্পর 
সম্পর্কাস্থিত এবং এদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিষাদময় কবিতা-সমূহ, "শারদ জ্যোৎন্সায় 
 -» এবং উপরোক্ত “বিজন চিন্তা/কল্পনা' প্রবন্ধের ঘোগ -ণছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়। যায়, হয় হউক্গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত 
অমনি লোকে সাত্বনা দিতে আইসে কেন ?.." সান্তনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া 
থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরোত কত লোক তোমার মত কষ্ট পাইতেছে। এমন 
কষ্টকর সান্বনা আর নাই,... যে একথা বলিয়া সান্বন৷ দিতে আইসে, স্পইই বোধ হয় আমার 
ছুঃখে তাহার কিছুমাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়। জানে, যে, 
এত ক্ষুদ্র ছুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না," একজন যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া বসিয়া 
আমার অশ্রজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতি কষ্টকর |". তুমি যদি 
আমার শোকের কারণ দেখিয়! কষ্ট পাইয়! থাক ত আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, 
তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘৰ হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, 
ুর্ববল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া থুমাইয়৷ দিই, তবে তোমায় 
কাজ নাই, তোমার সান্বনা দিতে হইবে না৯ সম্ভবত এরই উত্তরে অক্ষয়চন্্র চৌধুরী 


5২৩-ৎ৬ 
৪২৬২৩ 


১ তু* “ম্লামার এ মনোহ্ব।ল1 কে বুঝিবে সরলে 
কেন যে এমন করে, জিয়মান [৭] হোয়ে থাকি 
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে ।*** 
হে সধী ছে সখাগণ, আমার মর্মেব জ্বাল! 
কেছই তোমরণ যদি না পাৰ গে বুঝিতে, 


৩৫৮ রবিজীবনী 


“অশ্রজল' প্রবন্ধে লিখেছেন, “হায়, সংসারে এই অশ্রুতে অশ্রর প্রত্যুত্তর কি ছূর্লভ ! অশ্রুতে 
অশ্রু মিশান” দূরে থাকুক অনেক সময়ে অনেক স্থলে অশ্রুর উত্তরে €কবল মাত্র তিরস্কার বা 
বিরক্তিই প্রতিদান পাওয়! যায়। . মর্তালোকের কোন কোন পিশাচ পিশাচীদের চক্ষুদ্বয্ন এমন 
বজ্ায়সে নিশ্মিত, যে ভ্ন-হৃদয়ের অনর্গল অশ্রলহরীতে অশ্রু মিশান দূরে থাকুক, তাহাতেই 
তাহার] ঘ্বণার হাস্য, উপেক্ষার কটাক্ষ বর্ণ করিতে কিছুমাত্র সক্কৃচিত হয় না।... কিন্ত 
ভগ্রহ্বদয়ের অশ্রু থামিবার নহে, পাষাণ হৃদয়ের মমতাও পাইবার নহে । রচনাটির মধ্ো 
গভীর হ্ৃদয়ভাবের বর্ণনার ছলে হান্য-পরিহাসের স্থুরটি অশ্রুত থাকবার কথা নয়। এই 
প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথের পৃর্বোল্লিখিত কবিতাটিও মনে পড়া স্বাভাবিক _ 

পাষাণ হাদয়ে কেন ঈঁপিনু হৃদয় ?--. 

হেরিলে গো অশ্ররাশি, বরষে দ্বণার হাসি, 

বিরক্তির তিরফ্ষা[স্কার তীব্র বিষময়।..' 

ভগ্রবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার 

_ সব-ক'টি রচনাতেই 'অগ্র-্থদয়' কথাটির পৌনঃপুনিক বাবহারও লক্ষণীয়। 
জোড়াস্সীকো ঠাকুরবাড়িতে “বিছজ্জন-সমাগম' অনুষ্ঠানের ছুটি বিবরণ আগেই আমরা 

উদ্ধার করেছি। এই বৎসর তৃতীয় অনুষ্ঠানটির সংবাদ পাওয়া যায়। হিন্দু পোট্রিয়ট পত্রিকার 
18 ঢ6 1878 [ ৬০]. ১0৬৬, ০. 7] সংখ্যায় নিষ্োদ্ধত সংবাদটি প্রকাশিত হয়: 
59৪1010985১ 160) 560100915..-- 101)016 61৫ ড/০ 11061650110 300181 58101)6111755 
(015 ০৮67)1706) -::0106 00106] 0910৮01598210106 90 13700 1000610412189 011 260165 
00 10101 1015 50770138007 1)1101711717911)128016 110৮106010901৮6 07101015100 
50101921৭. 1300]1 (110 12018115705 60 (0 ৮০৮ ৬০]1. £ঠ 016 18505 11006 
0161010 10 (106 06১02 01 2. £1014-0998106] 02০0 10001941710001) 12806, 
2. 5৮০61110016 11] 91 2000 1012 যো 015৮10621৭১ 01500811১6,1 21016110 11)01510. 
110 2170121016 1250 ঘি ৮ 80021701০00 1)15 00655. এই “দেবদূতী'টি হ্মেঙ্দ্র- 
নাথের জ্োষ্ঠ। কন্তা প্রতিভা দেবী ছাড়! আর কেউ নন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বাংল পঞ্রিকা 
অনুসারে ৫ কান্তন ১২৮৪ তারিখে । পত্রিকার বিবরণটি অত্যান্ত সংক্ষিপ্ত, প্রতিভ। দেবীর 
সংগীত-পরিবেশন ছাড়া অতষ্ঠান-স্থচীতে আর বিছু ছিল কি না, রবীন্দ্রনাথ কোনে। অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন কি না, সংবাদ্টিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। সমকালীন অন্যান্ত সংবাদপঞ্জ। 
যা আমাদের দেখার স্থযৌগ ঘটেছে, এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব । যাই হোক, এটি যে “বিদ্জ্জন- 
সমাগম” নামেই চিহ্নিত হয়েছিল১ সংবাদে তার কোনে উল্লেখ না থাকলেও ভারতার 


কি আগুন বলে তাঁর নিভৃত গভীর তলে 
কি ঘোর ঝটিকাসনে হয় তারে যুঝিতে। 
তবে গে! তোমরা মোরে শুধায়েনা শুধায়োন। 
কেন যে এমন করে রঠিয়াছি বসিয়া 
বিরলে আমারে হেথা, একল] থাকিতে দাও,*--_ মালতীপু থি, পু 571৩৭ক, রবীন্্রজিজ্ঞাসা ১। ৮৭ 
১ সাধারণী [ »।১৮, ১৩ ফাল্ছন, পূ ২১২ ] অনুষ্ঠানটিকে “বিদ্ব্জন সমাগম নামেই অভিহিত করে লেখে; 
শ্বপ্রপ্রয়াণে যাহ] দেখিয়াছিলাম, এবারকার বিহবজ্জন সমাগমে তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া আমর] চরিতার্থ হইয়াছি ; 
ভাতে যথা সত্য-হেম মাতে যথা বীর।'*সেই দেব নিকেতন আলে! করে কবি ॥ ২৫॥ 
বাস্তবিক দেব-নিকেতনেই বটে, আর দ্বিজ কবি যথার্থ স্বীয় উুদাধ্যগুণে আলে করিয়া] বিচরণ করিতে ছিলেন। 
কিনে নকলকেই পরিতুষ্ট এবং আপ্যায়িত করিব এই চেষ্টাতেই দিজেক্্রনাথ অনবরত ব্যাপৃত ছিলেন। বৎসরান্তে 
এইরূপ যেন চিরদিশই হয়।' 


১২৮৪ | 1877-78 ৩৫৯ 


ক্যাশবহি থেকে তা জান। ঘায়। ২৮ মাঘ [ শনি 9 ৮১] তারিখের হিসাব দেখা ঘায় : 
“বিদজ্জন সমাগম সভায়/সভ্যগণের নিকট পত্র লেখায়/মাশুল ৪৯ খানার কাত]/* আনা হিঃ_ 
৩/০' ; এইরূপে অন্তত "১ জনকে পত্রের দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেটি আমর! 
জানতে পারি ১২ ফাস্তন তারিখের হিসাব থেকে : ৎ বিদ্বজ্জন সমাগম সভায়/নিমন্ত্রণ পত্র 
পাঠাইতে যেসম্ত/টাকীট ভারতীর তহবিল হইতে দেওয়া হয় তাহ! ফেরৎ পাওয়। যায়... 
৩%/০ | দেখা যাচ্ছে, প্রথমে ভারতী-র পক্ষ থেকেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হলেও পরে 
ঠাকুরবাড়ির সরকারী তহবিল থেকে সমন্ত বায় নির্বাহ করা হয়েছে । বস্তত পরবর্তীকালে 
অনুষ্ঠানটিকে 'ভারতী-উতৎসব” নামেও অভিহিত কর। হয়েছে, তা আমর। যথাস্থানে দেখতে 
পাব। যদিও হিসাবে ৬১ জনকে পত্র পাঠানোর কথা জান| যায়, তবু মনে হয় আগের 
ছুটি সমাগম-এর মতে। এটিতে ৭ প্রার একশে। জন উপস্থিত ছিলেন, কারণ স্থানীয় অনেককেই 
নিশ্চয় মৌখিকভাবেই আমন্ত্রণ জানানে। হয়েছিল । 

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবনের বোন হয় নব চেয়ে বড়ে। ঘটনার স্থত্রপাত ঘটল এই 
বংসরেই | তার স্কুলজীবন ও তার পরিণতির কথ! আমর! আগেই জেনেছি । প্রায় ছু-বছর 
তিনি বিগ্যালয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন | সম্ভবত অভিভাবকেরাও এই সময়ে এ নিয়ে 
চিন্তা করাও “চড়ে দিয়েছিলেন । কিন্ত পরিবারের সর্বাপেক্ষ। প্রতিভাবান ছেলেটি কেবল 
কবিতা লিখে দিন কাটিয়ে দিক এটাও তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়। শক্ত ছিল। এই 
অবস্থ৷ থেকে উদ্ধার পাবার একট। স্থমোগও এই সময়ে পাওয়া! গেল । মতোন্্রনাথের সিভিল 
সাভিন চাকুরির নিরমানঘারা তার ছু-বছরের ফার্লে। ছুটি নেবার সময় হয়েছিল। এই ছুটি 
নেওয়ার ভূমিকা-ন্বরূপ তিশি এই বংসব্রে “গাড়াতেই স্ত্রী-পুত্রকম্তাকে ইংলগ্ডে পাঠিয়ে 
|দয়েছিলেন। ছুটি পিয়ে যেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে তিনি দেবেন্ত্রনাথের কাছে 
প্রস্তাব করলেন যে রবীন্দ্রনাথকেও তীর সঙ্গী কবে নেবেন । | বস্ত, এ-ধরনের প্রস্তাব আগের 
বছরেই নেওয়। হয়েছিল, তখন সতাপ্রসাও তার অন্তভূক্ত হলেন । ] দেবেন্দ্রনাথও এই 
প্রস্তাবে সম্মত হলেন । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ভারতী যখন দ্বিতাঁয় বংসরে পড়িল [ অর্থাৎ 
টৈশাখ ১২৮৫-তে ] মেজদান। প্রশ্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়। যাইবেন। 
পিতুদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায় 
আমি বিশ্মিত হইয়া উঠিলাম।'১ এ-সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, “কথা ছিল, পড়াশুনা 
করিব, ব্যারিস্টর হইয়া দেশে ফিরিব।' কিন্তু সাম্প্রতিক একটি আবিষ্কার বিষয়টির একটি 
অন্যব্ূপ চিত্র তুলে ধরেছে । ১২ ফান্ধন ১৩৮৫ [25 চ৪০ 1979 ] তারিখের রবিবাসরীয় 
আনন্দবাজার পত্রিকায় [ ৫৭৩৪১ ] শোভন বৃস্থু “রবীন্দ্রনাথ আই মি এস হতে চেয়ে- 
ছিলেন? প্রবন্ধে এবং ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫ [9709 1979 ] তারিখের অমৃত [ ১৮1৪১, পৃ 
১০-১১] সাপ্তাহিকে মৃদুলকান্তি বন্ু “রবীন্দ্রনাথ পিভিলিয়ান হতে চেয়েছিলেন' প্রবন্ধে 
বিষয়টির উপর নতুন আলোকপাত করেছেন । আমরা এই ছুটি প্রবন্ধ থেকে নিয়ে আলোচিত 
তথ্যগুলি আহরণ করেছি। 

তথাগুলির উৎস হুল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট আর্কাইভস-এ রক্ষিত একটি ফাইল; 
ফাইলটির কতারে লিখিত আছে : চ1০ ০. £118781030%510021৩ 0 321591103606191 
[0198100070187450611276085 ৪7২৯ 0016500651085 0: 21, 1878! 


১ জীবনম্মতি ১৭ | ৩৫৬ 


৩৪৩ রবিজীবনী 


070৮6 06 2:002601069/2-2/01606/81091802108 1016 10172121720 
7£076 10217167071 2 027450286০7 15 246 10 08651770121 08521156180 
£5576000107119806 01 010906601065119-9-78, এই ফাইলে রবীন্দ্রনাথের খ্বাক্ষরিত 
একটি আবেদনপত্রে লেখ। আছে : 

নু০ 

7106 ৯০০৫৪০% 00 0105 90৬20010617 06 361/091. 

০], 

485 [11000 00 0:00০860. 00 70512150 10 016 00096 0£ 00101960775 2 
096 10191) 01511 1:5105 [58101780101 [026 00 6010990 01১6 09৬০ 0£ 90: 
£2100176 106 2 ০2101909600 0 005 8০ 95 16010190 0৮ 019০ [0195. ] 172£ 00 
9101010 হা) [30105001610 25101506 06 0 266 210 00 65000295910 1:8.011)655 
(০ 209621 9 006 01006 & 01906 13101) ০ 1202% 176 0169590 060 219901196 00 
[0:০৬ 006 52106. 

[109৬2 006 1)01701 00 0৫ 


0810069 ০11, 
[176 [12109 1৬810151878. খ01] 0192010176 527৮2100 
[ 7২2/01070171790)7095016 


এই পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে একটি কোঠ্াও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেটি ফাইলের 
মধ্যে পাওয়া যায় নি। [এই কোণঠ্ীটি সম্ভবত সরকারী দপ্তর থেকেই হারিয়ে যায়, কারণ 
১২ অগ্র” ১২৮৬ তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখ যায় : “ক রামচন্দ্র আচার্ধা/দং শ্রীযুত বাবু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষী/হারাইয়া যাইবায় নৃতন কুষ্া তৈয়ারির জন্য/উন্ত আচাধ্যকে মূল্য 
দেওয়। যায়'..১২২। এই কোঠীটিরও কোনে সন্ধান পাওয়। যায় নি। ] 

উক্ত ফাইলে রবীন্দ্রনাথের আবেদনপত্রের সঙ্গে ছোটো! ছুটি চিঠিও আছে। তার 
একটি লিখেছেন জানকীনাথ ঘোষাল বেঙ্গল গভর্ষেণ্টের আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্রনাথ 
মিত্রকে : 15 05291 72161)019. 990০০১/767257101) [52100 0780 81001128001 ০৫ 
38000 [.09105018. ব. 10580০1০১80 1015 70£05০07০ [ এইখানে 50206 11006 10015 
কথ! কটি লিখে আবার কেটে দেওয়৷ হয়েছে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন কোঠী-ঠিকুজি 
সাধারণ রীতি অনুযায়ী ল্ব। তুলোট কাগজে ন৷ লিখে ছোটে! পুস্তকাকারের কাগজে লিখিত 
হয়েছিল ] ভ/০ 51211 £561 £:980]5 01017520 0 5004 05 5001 £0:%/270175 01০15 00 
06 [2 0011০6 ] 6০৫৪5 101) 10500500205 00 6য20166 016 10966, ] ০05 
টে] 1870010661990) 05109981/1300 1109:০19 1878. এর সঙ্গে আর-একটি হলুদ রঙের 
লম্বা৷ ছোটো কাগজে নীল পেননিলে জনৈক 92216000-কে লেখা একটি চিঠি পাওয়া! যায় 
চিঠিটির সব কথা পড়া যায় না, শেষে লেখা আছে: [১০ 5০8016 107 [15] 162%706 
0210006 [? 9150105 ] ৫156 15 আ1111775 00 29156 1515 061090206 1015 17110. [৩ 
£০০3 10) 1015 01001761107, 5. ই, 75801:6১ 7008০ 01 50106 731906 10) 13010125. 

এই অনুরোধের ফলে কাজ হয়েছিল; ৬৯ নং ফাইলের 1$19:01:/78-এর 11253 নং 
প্রোসিভিংসে 13-3-78 তারিখে নোট লেখা হয় : [015 1095 196 10:58:0০ ৫0 0176 
(০010101, 0 701106 ০81০960) আ10) 00৩ 16003690 01280 196 11] 96 50 ৫০০ ৪5 6০0 
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090 90, 0৫ ০11০০ 191150:206 00 ৫000116 1000 80016 
অআ10) 00৩ 1523৮ 0:80005006 0619য, এই তারিখেই ফাইলটি মূল আবেদনপত্র ও অস্থান্ 
কাগজ-সহ পুলিস কমিশনারের কাছে পাঁঠিঘ়ে দেওয়া হয়। 
রবীন্দ্রনাথকে পুলিস মা1জিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হতে হয়েছিল কি ন। কিংবা ঠিক 
কোন্‌ ভাষায় তাকে বয়সের প্রমাঁণপত্্ 


| দেওয়। হয়েছিল, তা আমর জানি না, কারণ ফাইলে 
আর কোনে। কাগজ পাওয়া যায় নি। কিন্তু বাংল গবর্ষেন্টের 03615615] [061981 00012 


(1$615061191720115 ) 7401: 1878-এর মুদ্রিত 8 2:০০০০৭15-এর তালিকায় এ-সম্পর্কে 
একটি তথ্য পাওয়৷ যায়: 
“711 ০. 91. ০. 93১1০% 2 [98 0? 
0 115 0:61 [0162৮103 01001 
386 02107029660? 4৯৫6 10 010 200 19101 9. 107 7091018 
01511 561৮10010701001706 & 1878 1878, 511০ 69 
0০210100916 0 20 €0 1301900 05. 1 8.2, 
[010175017. 901) 185016 101 
000 [17912170111 :9০1৬10 
[50101102010 
_অর্থা২ 20 ২৬৫7 [বুধ ৮ ঠচত্র] তাব্িখে ভারতার সিভিল সাভিস পরীক্ষার জন্য তার 
বয়সের প্রমাণপঞ্জ অনুমোদিত হয়েছিল । কিন্তু এই প্রমাণপত্র জোড়াসীকে। থেকে 
আমেদাবাদে তার কাছে প্রেরণ ক হয় ২৯ আধাঁত ১২৮৫ [শুক্র 12 701 1878 ] তারিখে । 
এই বিলম্বের কারণ অজ্ঞাত । 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পাত্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জোতিদাদার 
“এমন কর্ম আর করব না" প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিহ:.“লাম । সেই আমার প্রথম 
অভিনয়।”৯ জ্োতিরিন্্নাথের চতুর্থ নাটা-রচনা ও দ্বিতীয় €ুহসন “এমন কর্ম আর ক'রব 
না' [ 4১0: 1900-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'অলীকবাবু' নামকরণ কর] হয়] বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী 7 0.11877 [শনি ২৪ আষাঢ় ] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম অভিনয়ের এতাঁবৎ উল্লিখিত তারিখ -1877 _-যদ্ি ঠিক হয়, তাহলে সম্ভবত এই গ্রন্থ 
প্রকাশের পরবর্তাকালেই তা। সংঘটিত হুয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে জ্যোতিরিন্্রনাথ বা 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি “ভারতী' প্রকাশের আয়োজন নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাদের পক্ষে 
নাট্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত করা একটু শক্তু বলেই মনে হয়। “জ্যোতিরিক্রনাথের নাট্যসংগ্রহ' 
[ ১৩৭৬] গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ-কথা"য় [ পৃ ৬৫৭ ] লিখিত হয়েছে, এমন কর্ম আর করব না 
“বিঘজ্জন সমাগমে'র ১৮৭৭ সালের অধিবেশনে প্রথম অভিনীত হয়।” এই তথা ম্পাদক 
কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ত1 উল্লেখ করেন পি, কিন্তু আমরা 1874 বিঘজ্জন 
সমাগম'-এর কোনে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি নি। ৫ ফান্বণ। 16 £০ 1878 এ 
যে অধিবেশনের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাতে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কোনো কথা 
নেই। সজনীষান্ত দাদ লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় লইয়া 2 আছে। তিনি 
'জীবনস্বতি'তে লিবিয়াছেন, জোতিরিন্দ্রনীথের “এমন কর্ম আর করব না প্রহণে (১৮৭৭) 
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তিনি অলীকবাবু ভূমিকা অভিনয় করেন। কিন্তু গগনেজনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিতেন, রবীন্দ্রনাথ 
সর্বপ্রথম “মানময়ী' নামক জোতিরিজ্্রনাথ-সঙ্ছলিত এক দীতি-নাটিকীয় অভিনয় করিয়াছিলেন। 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের জীবন-স্বৃতি পুস্তকে এই নাটিকাটিইই ভ্রমক্রমে “মানভঙ্গ' নামে অভিহিত 
হইয়াছে ।”১ খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও প্রায় একই কথা লিখেছেন, “বছ পূর্বে (১৮৭৬1) 
তিনি আত্মীয়দের সম্মুখে বাটিতে, জোতিরিজ্রনাথের "মানময়ীতে” “মদনের' ভূমিক। এবং 
“বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যে একটি স্ত্রী-ভূমিকা (১৮৭৭1) ও “এমন কণ্ম আর করব না" 
প্রহসনে “অলীক বাবুর' ভূমিকা অভিনয় করেন ( ১৮৭৭ )1-- এই প্রহসনে জোড়ার্সাকো বাড়ীর 
অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একজন সহযোগী অভিনেতা ছিলেন তাহার বড়দাদ। দ্বিজেন্্রনাথ, “সত্য- 
সিদ্ধুর ভূমিকায়।'২ কিন্তু এই তখা সম্পূর্ণ নির্ভুল কি না সে-সম্বদ্ধে সন্দেহে আছে। 
“মানময়ী' প্রকাশিত হয় ১৮০২ শকে [ ১২৮৭: 1880 7, রচনাকালও এরই লনসাময়িক বলে 
মনে হয়_স্ৃতরাং 1876-এ “মানময়ী'-তে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই 
চলে। অপরদিকে শ্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা “বিবাহ-উৎসব'-এর রচন। ও অভিনয় অনেক 
পরের কথ। - হিবণ্নয়ী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে সম্ভবত 189 এর গোড়াপ দিকে এটি অভিনাত 
হয়েছিল _ আর “বিবাহ উংসব' বলতে খগেননাথ যদি “বসন্ত উৎসব" গীতিনাটোর কথ। বুঝিয়ে 
থাকেন তাহলে সেটির রচনা ও অভিনয় হয় 1879-এ, রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলগ্ডে। সুতরাং 
এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যাভিনয় বিষয়ে একটু সংশয় থেকে 
যাবেই । তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিকে প্রামাণা বলে গ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত করতে হর 
1877-এর দ্বিতীয়ার্ধের কোনো! এক সময়ে তিনি 'এমন কণ্ম আর ক'রব না" প্রহমনে 'অলীক- 
বাবু"র ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন, দর্শক ছিলেন ঘশিষ্ঠ আত্মীয়নন্ুরা। ঠাকুরপরিবাবের 
মহিলারাই নারীচরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন - সঙ্জনীকান্ত দাস অন্য এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 
ঘে কাদম্বরী দেবী “হেমাঙ্গিনা'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন৩- এটি একটি এঁতিহাসিক ঘটন!। 
আমাদের দুর্ভাগ্য, এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ ও বিবরণ কেউ রক্ষা! করেন নি। পরধতী- 
কালে প্রহ্সনটি বহুবার জোড়ার্সাকে। ঠাকুরবাড়িতেই অভিনীত হয়েছে তার অনেকগুলির 
বিবরণ অবশ্য বিভিন্ন জনের রচনায় রক্ষিত হয়েছে _ প্রসঙ্গত তার কিছু কিছু বর্ণনা পরে 
যথাস্থানে আমর! উদ্ধত করব। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১ 
এখানে জোড়ানীকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পকিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ 
সংকলিত হল। 
বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে [1125 1877 ] জানদানন্দিনী দেবী ছুই শিশুপুত্ 
স্থরেন্দ্রনাথ ও কবীন্দ্রনাথ এবং শিশুকন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে অস্তঃসত্বা অবস্থায় ইংলগ্ডের উদ্দেশ্ঠে 
ঘাত্রা করেন। খবরটি সমাচার চক্দ্রিকা-র ২ জ্যেষ্ঠ সোম 14 11৪5 [৬৬২৮ ] সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয় : “বিগত সপ্তাহে দিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুরের পত্ধী ইংলগ গিয়াছেন। 


১ শণিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬1 88৫-8৬ 
২ রবীন্ব-কথ। । ১৯২-৯৩ 
৩ রবীন্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য । ২৪৬ 
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৩৬৭৪ 
সতোন্ছ বাবুও লী ছুটি লইয়। ইংলগ যাইবেন। _ এদেশীয়দিগের ইংলগড গমন কর একটি রোগ 
হইয়। পড়িয়াছে।' সংব্ঠটি পরিবেশনের সজে সঙ্গে মমালোচনার স্থরটিও লক্ষণীয়। এই 
পত্রিকাটিই * শ্রাবণ শনি 2! 091 [ ৬১৮৯ ] সংখ্যায় লেখে, “গামাদেবাদের [আদেদাবাদের] 
মিবিল এবং সেসন জঙ্জ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রী নিজ পুল কন্যাদিপের সহিত লিবারপুলে 
পৌছিয়াছেন । সম্তানদিগকে বিলাতে রাখিয়। শিঙ্গ। দে প্লট গমনের উদ্দেশ্ট । _কাঁলে কালে 
কত কি হবে? ইংলগ যাত্র। ৭ প্রবায-সম্পর্কে ভানদাননিনী দেবী "শ্বৃতিকথায় বলেছেন, 
“তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি অংক এনস্থায় ১৮৭- খষ্টান্দ আন্দান্জ বিলেত ঘাষ্ট, ঘতদূর 
মনে আছে। সেই সময় এক উতবেজ দম্পতা বিলেত যাচ্ছিল | ভাদের মঙ্গে উনি আমাকে 
পাঠিয়ে দিলেন বোধ হয় দের হান! কারদাকিন শেধবার জন্য। কারণ আমার স্ব।মা 


ইংবেঞ সভাতার খুব হক্ষ ছিলেন । কিছু গাহাজে সমুদরপীডার জন্য আমার বড় কষ্ট হদেছিল, 


পা শুয়ে থাকভুম। তিখন পানা বলে আমাদের এক স্রুতা চাকর ছিল, তাছাঁড়৷ এক 
মুসলমান চাকর বিলেত পরন্থ পৌছে দিয়েই দেশে ফিরে গেল । গে জাহাজে আমাদের খুব 
যব করেছিল।' [ পুরাতণা। ৩০; 'বিলেতে সামার থে ছেলেটি অসময়ে হয়, তার মাথাটা! 
ভাল করে হয়নি, শীঘই মা। গেল।... তাৰ উপরের চোঁবি বলে" ছোট ছেলেটি ও বিলেতে 
সার খায়) ' 21 ৪০) দর্পনাবারণ৭ ঠকুর-বংশীর় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র 
জ্ঞাশেন্্রমোহন খুষ্বর্ম গ্রহণ বরে অপরিবাবে লগ্নে বাস করতেন। তিনিই জ্ঞানদানন্দিনী ও 
তার পুত্রকন্তাদের অগ্িভীবক-স্থাণার ছিলেন। পরে সত্যেন্ত্নাথ ও রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলগ্ডে 
যাঁণ, তখনও চিঠিপঞ 9 টাকা-পয়সা ইংলগ্ডে জানেন্্রমোহনের ঠিকানাতেই প্রেরিত হয়েছে। 

সমাচার চন্দ্রিকা। ৬ অগ্র মঙ্গল 20 ০৩৬ [৬৬১৭২] সংখ্যায় একটি সংবাদ 
পরিবেশন করে: গিত ২ঠনে কান্তিক সোমবার কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান 
'আচাধ্য দেবেন্্রপাথ ঠাকু তাহার জোষ্ট জামাতাকে সমশ্বাহারে করিয়। চীন দেশে যাত্রা 
করিয়াছেন ।' এ-বিষয়ে মাধারণী-র [ ৯1৪, ৪ অগ্র” | সংবাদটি ভল : গত শনিবার ভক্তিভাজন 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ্োষ্ঠ গমাত শ্রধুক্ত শারদাপ্রসা" গন্গাপাধ্যা কে সঙ্গে করিয়া 
চীনযাত্রা করিয়াছেন ।'--এই ছুটি সংবাদকে মিল্গিয়ে মনে হয় সম্ভবত ২৬ কাতিক শনিবার 
[013০৮ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ সারদা প্রসাধকে নিয়ে চীনদেশের উদ্দেশ্টে যাত্রা কৰেন। উক্ত 
সংবাদটি দিয়ে সমাচার চন্দিকা লেখে : “দেবেন্দ্রবাবু বংসরের মধ্যে অধিক কালই দেশ ভ্রমণে 
অতিবাহিত করেন। কখন জল পথে কখন স্থল পথে কখন ব। হিমালয় শিখরে ভ্রমণ করিয়া 
বিষয় ও ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেড়ান । সংসারে থাকিয়| পম্ম চিন্ত! হর না, একথা যাহার! 
বলেন, তাহার। ষেন দেবেন্ছ্র বাবুর কাঁযোর প্রাতি লক্ষা করেন । কখন ছুই প্র উপাসনা করা 
যায় না, অতএব সংসার ও ঈশ্বব এই উভগ্ন প্রন্থুর উপাসনা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? 
একথা ধাহারা বলেন, তাহার। বুঝিবেশ, ঈশ্বরকেই একমাত্র প্রন্তু জ্ঞান করিরা সংসারকে 
নিল্িগ্ত ভাবে সেবা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত । যোগীশ্বর খাজ্ঞবস্কা কহিয়া গিয়াছেন, সংসারা 
হয় ধিনি সংসারী নহেন, তিনিই যখাথ তন্বগ্ঞানী ।' এই ডা থকে বোঝ। যায়, অম্প্রদায়- 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধন। কোন্‌ রূপে প্রত্ভীত হত। 

চীনে “দেবেন্দ্রনাথ খুব অল্পদিনের ভাই গিয়েছিলেন ৮77 ই 
| ১২১] সংখ্যায় লেখ হয়, “বিগত বুখবাএ [ ২৬ পৌষ 9 ৫ সে রি ৬, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের আচাথ্য মহা মি সকলের সাহত 
সদালাপ করিয়া আমাদিগকে সুধী করিয়া গিয়াছেন॥ নূতন মুদ্রিত উত্কঃ রূপে বাধান দশ 


৩৬৪ রবিজীবনী 


বার খণ্ড "ক্রহ্মধর্ম” পুস্তক উপহার দিয়াছেন।".' পুনরায় তিনি জলীয় বায়ু নেবনের জন্য পন্মা- 
নদীর উপরে বিচরণ করিতেছেন ।" 

২৪ ফাল্তন [ বৃহ 7 19: 1878 ] ্বিজেন্দ্রনাথের তুই পুত্ত দ্বিপেন্ত্রনাথ ও অরুণেন্্রনাথের 
্রাঙ্মধর্ষের পদ্ধতি অন্থসারে উপনয়ন হয়। ঠাকুরবাড়িতে এই পদ্ধতি অনুসারে এইটিই দ্বিতীয় 
উপনয়ন-অনুষ্ঠান, গ্রথমটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথদের বেলায়। ২৭ ফাস্তন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেবেন্্ু- 
নাথ ব্রদ্মচারী দুজনকে উপদেশ প্রদান করেন [দ্র তত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৮** শক । ১৪-১৫]। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের লেখা 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক" পুনরভিনীত হয় গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারে ২৪ ও ৩১ বৈশাখ [শনি 5, 12185 1877 ]। সমাচার চন্দ্রিক। ছুটি 
অভিনয়ের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করে : গত শনিবার সরোজিণী বা চিতোর আক্রমণ নাটকের 
অভিন্য় হইয়! গিয়াছে । অভিনেতৃগণের মধ্যে লক্ক্পণ সিংহ, বিজয়, সরোজিনী, বোষেণার। 
এবং রাণীর অভিনয় স্থন্দব হইয়াছিল। শুস্তে কালীর আবির্ভাব বড় আশ্চয্য হইয়/ছিল। 
সরোজিনীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ ব্যথিত হন। চতুভূর্জা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সরোজিনীর 
খেদোক্তি, রোষেণারার বলিদান এবং রাজপুত মহিলাগণের চিতায় প্রাণত্যাগ অতীব মনোহারী 
হইয়াছিল" [ ২৭ বৈশাখ ] এবং 'গত কল্য শনিবার..গ্রেট ন্যাশনালে সরোজিনীর অভিনয় 
অতীব মনোহারি হইয়াছিল, এমন কি অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলকথা 
বলিতে কি এন্ূপ অভিনয় বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কখন হয় নাই" [২ জ্যেষ্ঠ || প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, সরোজিনীর ভূমিকায় প্রখ্যাত নটা বিনোদিনী অভিনয় করতেন । 


প্রাসঙ্গিক তথা : ২ 

১১ মাঘ [ বুধ 23 7817 1878 ] আদি ব্রাহ্মপমাজের অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসবিক অন্ুষিত হয়। 
পূর্বদিন ১০ মাঘ দেবেন্দ্রনাথের ভবনে রাত্রি সাতটায় 'ব্রন্মোপাসন] ও ত্রাঙ্গধন্মের গ্রন্থ পাঠ' 
দিয়ে অনুষ্ঠানের স্থচনা হয়। ১১ মাঘ সকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন ও শস্তুনাথ গড়গড়ি 
প্রার্থনা করেন। ব্রদ্ষদংগীত যেটি গীত হয়, সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা : 

ভৈরে_ ঝাপতাল। অন্ুপম-মহিম পূর্ণবর্গ কর ধ্যান। 

দেবেন্দ্র-ভবনে সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃত। করেন ও নিয়োক্ত 
ব্রন্মনংগীতগুলি গীত হয়: 

নট্‌ বেহাগ - ঝাপতাল । জয় পরম শুভ-সদন, ব্রঙ্গ-সনাতন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] 


কেদারা -স্থরর্াকতাল। দরশন দাও হে হৃদয়-সখা [ দ্বিজেন্দ্রণাথ ] 
বসস্ত_ » | আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে [এ] 
খাস্বাজ-_ধামাল। ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্র এসেছি তব দ্বারে [ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] 
সিন্ধু- চৌতাল। কঠিন ছুখ পাই হে মোহান্বকারে [এ] 
খান্বাজ-_ একতাল। । পরম দেব ব্রহ্ম জগজন-পিতামাত। [এ] 
বাহার _কাওয়ালি। হৃদয়ের মম ঘতনের ধন তুমি হে [এ] 


দেখা যাচ্ছে, দ্বিজেন্্রনাথ ও জ্যোতিরিজ্রনাথ দুজনে মিলে এবারের মাঘোত্নবে গানের 
ডালি সাজিয়েছিলেন। তববোধিনী বা! অন্ত্র গ্রকাশিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের অংশ গ্রহণের 
কোনে! উল্লেখ নেই । কিন্তু আমর! অন্থমান করে নিতে পারি, সম্পাদক জ্যোতিরিজ্রনাথের 
সর্বকর্ষের সাথী এই স্থকঠ কিশোর অবশ্যই সংগীতের দলে তাঁর যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
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এই বৎসরটি ব্রাঙ্মদমাজের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ। ভারত ব্রাঙ্মসমাজে 
কেশবচস্দ্রের একাধিপতা, গ্টধ্মানরক্কি, ভক্তিবাদের মাতিশঘ্য, মাদেশবাদ, স্ত্ী-স্বাধীনতার 
প্রশ্ন প্রভৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই যুব-সম্পরদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ধৃমায়িত হচ্ছিল। কখনও 
কখনও তা প্রত্যক্ষ সংঘধে পরিণত হয়েছিল, এই সব প্রসঙ্গ আমণা পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা 
করেছি। বর্তমানে বুচবিহারের নাবালক হিন্দু রাজ! যোলে। বছরের কম বয়স্ক বৃপেন্দ্রনারায়ণের 
সঙ্গে কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কিঞিিদপিক তেরে! বছর বমুস্থ। জ্োষ্ঠা কন্ত। স্বনীতি দেবীর 
বিবাহকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ভাঙনে পর্যবসিত হল। প্রধানত কেশবচন্দ্রের উদ্ভোগে বিধিবদ্ধ 
1872-র ৩ আইন বা সিভিল ম্যারেজ আ্যাক্টে অভিভাবকদের মম্মতি সাপেক্ষে পাত্রের 
বয়স আঠারে। ও পাত্রীর বয়ন চৌদ্দ নির্ধারিত হয়েছিল। তাছাড়। ভারতব্ষাঁয় ত্রাঙ্মঘমাজ 
বর/গধর্মের আদর্শ অনুসারে শালগ্রাম শিলা আনয়ন, অগ্রিসাক্ষী বা হোম এবং অন্যান্ হিন্দু 
আচার পালনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বয়ন ও আচার পাঁলনকে উপলক্ষ করে আদি 
্রাঙ্মমমাজকে বহুবার উন্নতিশীল ্রাঙ্গদের নিন্দাভাজন হতে হয়েছে । এখন সেই ছুটি অভিযোগ 
তার ম্ব-স্প্রদায়তৃক্ত বাক্তিদের দ্বার কেশবচন্দ্রেরই বিকদ্ধে উত্থাপিত হল। [ আশ্চর্যের বিষয়, 
আনি ত্রাক্মপমাজ-তৃক্ত নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৩ ফান্তন রবি 24 6১ 1878 বিকেল 
সাড়ে চারটায় আলবার্ট হলে কেশবচন্্র সেনের কন্যার “বিবাহ সম্বন্ধে সহান্ৃভৃতি প্রকাশের 
জন্ঠ”' একটি সভ। হয়, তন্ববোধিনী পত্রিক।-৪ এ-বিষয়ে ঘথেই্ই মংযমের পরিচয় দেয়।] কিন্তু 
কেশবচন্ত্র বলেন, “আমি ব্রাঙ্গধন্ধ পরিত্যাগ করা যেরূপ পাঁপ মনে করি, এই বিবাহদানে বিরত 
হওয়! আমার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকি । আমি যেমন ঈশ্বরাদেশে 
্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।৯ বিবাহ 
হয় ২৩ কান্তন বুধ 6 109: 1878 তারিখে ; কেশবচন্দ্র জাতিচাত -পাত্রপক্ষ এইরূপ অভিযোগ 
করায় তিনি যথারীতি কন্যাসম্প্রদান করতে পারেন নি, তার হয়ে এই কাজ করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুষ্ণবিহারী নেন । কেশবচন্ত্র তাঁর কন্যার বিবাহে বালযবিবাহদান ও পৌন্তলিকতাদোষে দূষিত 
হয়েছেন, এই অভিযোগ করে প্রতিবাদীদল তাকে ভারতবষীর ব্রাঙ্মমমাজের আচার্য ও সম্পাদক 
পদ থেকে অপসারিত করার জন্য প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। প্রতিবাধীদলের মধো মুখ্য 
তূমিক গ্রহণ করেন আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গজোপাধার, দুর্গামোহন 
দাঁস, দেবীপ্রসঙ্॥ রায়চৌধুরী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি। এই উপলক্ষে তারা 17 [৫১ থেকে 
সমালোচক' ও 21 9: থেকে 1091710 7%610 0%80 নামে বাংলা ও ইংরেজি দুখানা 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। নানাপ্রকার গোলযোগের পর পরবর্তাঁ বংসরে 
২ জ্যেষ্ঠ ১২৮৫ [ বুধ 15 1189 1878 ] তারিখে টাউন হলে প্রতিবাদী দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
এক মভায় একটি স্বতন্ত্র ব্রাঙ্মমমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নতুন ব্রাঙ্মদমাজের 
লাম হয় 'সাধারণ ত্রাক্মলমাজ | পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম ও নানা সমাজসংস্কার-মূলক কাজকর্মে 
এই সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু একটি ত্রান্মমমাজ ভেঙে তিনটি ব্রা্ম- 
সমাজ গঠিত হওয়ায় ও তাদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদির ফলে ব্রাঙ্মধর্মান্দোলন যে যথেষ্ট 
দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই স্থযোগে এক প্রতিক্রিয়াশীল নব্য 
হিন্দুধর্ম কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় আমরা যথাস্থানে লাভ করব। 
আলোচ্য পর্বের ঘটনাবনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবশ্তই কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু পরবর্তী- 


১ আচার্যা কেশবচন্দ | ১১৮৬-৮৭ 


৩৬৬ রবিজীবনী 


কালে নানাভাবে তিনি এই ঘন্দ-বিরোধের মধো জড়িয়ে পড়েছিলেন, রবীন্দ্রজীবনে সেইজন্যেই 
এই ঘটনাগুলির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে । 


প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩ 
ভারতী পত্রিকার ইতিহাসে এর প্রচ্ছদটির গুরুত্ব আছে। কারণ, “অনেক গবেষণার পর' এই 
প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এটিকে অবলম্বন করে প্রথম বর্ষের ভারভী-তে অন্তত ছুটি 
কবিতা ও সম্পাদকের ভূমিকার মূল বক্তবাটি রচিত হয়েছিল, তা আমর! পূর্বেই আলোচনা 
করেছি । পরবতীকালেও ঠাকুরবাড়ির বালক-বালিকাদের একটি অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু 
হ. চ. হ. বা হরিশ্ন্দ্র হালদার যে স্টেজ তৈরি করে দেন, তাতেও ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার 
পরিচয় আছে হিরণুয়ী দেবীর লেখায় : ““ভারত1”র মলাটে তখন বাঁণাপাণির যে ছৰি থাকিত, 
আমাদের ষ্রেজের শিরোভ!গে অক্ষিত হইয়াছিল সেই ছবি।'৯ স্থতরাং ভারতী-র প্রচ্ছদ 
ও তার শিল্পী টি. এন. দেব বা অ্রিলোক্যনাথ দেব সম্পর্কে আলোচনার প্রাসঙ্গিকত। আছে। 
কমল সরকার 'দেশ' পত্রিকায় [6 0০৫ 1979 ] ““ভারতী”-র প্রচ্ছদ” প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে 
দীঘ আলোচনা করেছেন । আমবা প্রধানত এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলির উপরেই নির্ভর 
করেছি। 
শরতকুমারী দেবী জিখেছেন, “আর্ট স্টডিয়োর দেবী সরম্বতীর ছবির অস্থকরণে ভারতীর 
মলাটের ব্লক প্রস্ত্ত হয়' -এই আর্ট স্টডিও হল বউবাজার স্ট্রাটে অবস্থিত “ক্যালকাটা আর্ট 
স্টডিও'। এর উদ্দেশ্য ছিল ০ 08100 00:009155 12100-502025 2100 50৫1065 টো 
17756100105, 1)1500855 100৬6]5 0191702 12 2) 11000109৬০0 018 5016130180 5012 
1)1076100 পাঠ0)0ক৮া2 00 002 200৮0 4৬19 118 13010601 [:827:£9196, ৬০01. 5 ব্বি0. 
43, 8 টব০৮ 1879 11 প্রখ্যাত শিলী অন্বদাপ্রসাদ বাগচীর নেতৃত্বে নবকুমার বিশ্বাস, 
ফণীভূষণ সেন, যোগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রমুখ গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলের প্রাক্তন 
ছাত্রের এই স্ট,ডিওটি প্রতিষ্ঠা কৰেন। এদের লিখোগ্রাফিক প্রথায় মুদ্রিত বিভিন্ন চিত্র 
তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, “সরন্বত” ছবি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্ত 1879-এ যে 
স্টডিও প্রতিষ্ঠিত হয়, 78:-]1 1877-এ সেই স্টভিও থেকে প্রকাশিত ছবির অন্ক€ণে 
ভারতী-র প্রচ্ছদ পরিকল্পনা! ও অঙ্কন কী করে সম্ভব হল, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত | অন্থমান 
করতে হয় যে, স্থসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কালকাট। আর্ট স্ট,ডিও ]০৬ 1879-এ প্রতিষ্ঠিত 
হলেও, ছোটো আকারে তার কাজকর্ম _ হতো! অন্পদাপ্রসাদ বাগচীর একক প্রচেষ্টায় - 
আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । 
আর্ট স্টডিও-র ছবিটি লিখোগ্রাফিক পদ্ধতিতে মু্রিত হলেও, ভারতী-র প্রচ্ছদটি 
কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়. প্রচ্ছদ-শিপ্পী হ্রেলোক্যনাথ দেবের জন্ম 1847-এ চব্বিশ 
পরগনা জেলার বারুইপুরে । বিশিষ্ট ব্রাঙ্মনেতা ও শিক্ষাব্রতী উমেশচন্ত্র দত্তের তত্বাবধানে 
হরিনাভি স্কুলে তার শিক্ষালাভ ঘটে । পরে তারই প্রভাবে ভ্রেলোক্যনাথ কেশবচন্দ্রের কাছে 
্রাঙ্গবর্মে দীক্ষা। গ্রহণ করে সারাজীবন ব্রাঙ্মপমাজের সেবা করে যান । বামাবোধিনী ও ভারত 
ংস্কারক পত্রিকার কার্ধাধ্যক্ষও ছিলেন তিনি। গবর্ষেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্বিদ্া শিক্ষা! করে উড- 


১ “কৈফিয়ৎ, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩ । ১৬ 


১২৮৪ | 1877-78 ৩৬৭ 


এনগ্রেভার হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ও গ্রন্থে অজন্ব কাঠ 
খোদাই চিত্র তারই র/সা। ভারতী-র সঙ্গেও তিনি দীর্ঘদিন সংগ্িষ্ট ছিলেন। ১২৮৭ 
বঙ্গান্বের ভারতীর ক্যাশব!হ-তে দেখা যাঁয় ১৫ আষাঢ় [28 181) 1880 ] তারিখে উডকাটের 


জন্য তাকে উনিশ টাক। বারো আনা দেওয়! হয়েছে । 9০১ 1928-এ প্রায় একাঁশি বছর 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। 


প্রসজিক তথা: & 

আমরা জানি, ভারতী-র প্রথম সংখ্যা থেবেই কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মধুস্থদনের মেঘ- 
শাদবপ কাবায-এর দীর্ঘ বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন । এই সমালোচনা অবশ্যই তীব্র 
প্রতিক্রিয়ার স্থটি করেছিল, কিন্ধ সমসামঘ়িক কোনো! পত্রিকার এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য 
আমাদের চোখে পড়ে নি। কিন্তু খুচরো নিছু মন্তব্যের বদলে যা পাওয়। গেছে, তা অতান্ত 
রোমাঞ্চকর । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গন্থাগারে আখ্যাপত্রহীণ «“মঘনাদণধ প্রবন্ধ গন্থ 
লং ২৬৮০ ; ২৫৩৩ শং আরও একটি কপির উল্লেখ তালিকায় মাছে, কিন্ত সেটির সন্ধান 
পাওয়া বায় নি প্রস্কতালিকায় বইটির একাশকাল ১২৮৭ বঙগান্ধ |] নামে ৮৯ পৃষ্ঠার একটি 
গ্রন্থ আছে, যার শেষে লেখা : কাশ্তদীতি শ্ীঘোগীন্দ্রনাথ ভর্বচুড়ামণিনকৃত। “মেঘনাদবধ 
প্রবন্ধ” সমাপ্ত । বইটির ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা প্স্ত নেই, ৮০৮৯ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শিরোনাম 
মাইকেল-চরিত || জীবন-চরিত গ্রন্থে দর্শন কর।)'- বোঝ। যার বইটিস্ে মোট তিনটি 
প্রবন্ধ ছিল, প্রথমটি ১-৩২ পুার 'ভাবতীতে সমালোচনাব মমালোচনা', ৩৩-৭৯ পৃষ্ঠায় 
অজ্ঞাতনামা একটি প্রবন্ধ এবং শেমেরটি উত্ত “মাইকেল-চরিত' | এর মণ্যে আমাদের কাছে 
আকর্ষণীয় হল প্রথম রচনাটি। 

সাধুচলিত ও ইংবেক্ি-বাংলা মেশানে। মপাঠ্য গছে' এটি লেখা । লেখক এই রীতি 
সমর্থনও করেছেন, “ভাঁষা চলিতে চলিতে ইংরাজী দখা ব্যবহার হয়েছে, অনুবাদ কর! হয় নাই 
বাঙ্গাল অক্ষরেও দেওয়। হয় নাই তাঁর বিবেচনা এই ইংরেনী বাঙ্গাল। সংস্কতাদি জানে এমন 
ব্যক্তি যেমন এই মহাকাবা পড়িবার অবিক।রী, তেমনি এরপ ব্যক্তিই এ ০:100190. পড়িবার 
অধিকারী ।... এরূপ স্থলে অন্নুবাদাদি চেয়ে মিশ্র ভাষাই শোভা পায়। এই যুক্তিতে লেখক 
তার রচনায় অন্বাদ না করেই দেবনাগরী অক্ষরে বালীকির রামায়ণ থেকে ও গ্রীক অক্ষরে 
হোমারের ইলিয়াড থেকে দীঘ দীর্ঘ অংশ উদ্ধত করেছেন। 

তর্কচূড়ামণি তার আলোচনা শুরু করেছেন এইভাবে : “ভারতীতে যে 59101 
সমালোচনা কর] হইয়াছে তাতে স্পষ্টই বোঁধ হয় যে অতি রাগ ও রুক্ষ 921710ঞ1 ভাল 
অগ্রে দেখ যাউক এদের আপত্তি কটা । এই বলে তিনি একাদিত্রমে ১০ প্ন্ত এবং তারও 
মধ্যে ৪ 0 ০ প্রভৃতি উপবিভাগ করে ভারতী-র সমালোচনার মূল অভিষোগগুলি সংকলন 
করেছেন এবং একে একে সেগুলি খগুন করার চেষ্ট! করেছেন । তা তিণি করুন, আজ তার 
যুক্তি-প্রমাণাদদিতে আমাদের আগ্রহ বোধ না করাই স্বাভাবিক; কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
লাগে এই তথ্াটি যে তার এত আয়োজন একটি ষোড়শ বধীয় বালকের রচনার প্রতিবাদের 


১ ড স্থকুমার সেন এই লেখকের পেখা “কাননকথা' [ 187১ ] নামে একটি নাটকের কথা উল্লেখ করেছেণ, ড্র 
বাঙ্গল৷ মাছিত্যের ইতিহান ২।১২, 


৬ রবিজীবনী 


কারণে। যোগীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমর! কিছু জানি না, তিনি বি. এ' পাস করেছিলেন কি না 
তাও আমাদের জান1 নেই, কিন্তু 'ভূবনমোহিনীপ্রতিভা.*" ইত্যাদির সমালোচন! করার পর 
একজন বি. এ. পাস তার জবাব লিখছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষে উদ্বেগের বর্ণন। জীবনশ্বৃতি- 
তে করেছেন এই প্রসঙ্গে সেকথা! আমাদের মনে পড়ে যায়। বর্তমান সমালোচনাটি নিশ্চয়ই 
রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল, কিস্তু এটি তার মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়! সুষ্টি করেছিল তার 
কথ। তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। 

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে রচয়িতার নামের বদলে কেবল “ভ' অক্ষরটি থাকায় নিতান্ত অন্ত- 
রঙ্গ জন ছাড়া অন্ত কারোর পক্ষে লেখকের আসল পরিচয় ভান। সম্ভব ছিল না, ফলে ভূল 
বোঝার আশঙ্কা ছিল। এক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই । রচয়িতার নাম জানা ন৷ থাকায় “জল্‌ জল্‌ 
চিতা. ' গানটির জন্য সমস্ত প্রশংসা যেমন জ্যোতিবিন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন, এখানে তেমনি 
সমস্ত নিন্দা বধিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি । প্রবন্ধের শেষে লেখক সেই কাজই করেছেন : 
17101791005 01781501 আ1]] 576 100৬7 16080601015 16৮16. ? ( নিষ্ষশ্মীর ০৫1601ই 
ও 198 1095061ই ) দেখলেই বোঁধ হয় যে, ৪ 7900110 চটান লেখা, এ ুষ্ট ভারতী 111. 
মেঘনাদবধ নামক মহাকাবোর [06904 কখনই প্রবেশ করা! হয় নাই, আর সে প্রবেশের 
ক্ষমতা ও তার পুণাও নাই তিনি দাশনিক চক্ষে কাবা বিচার করিয়াছেন তা৷ সে দর্শন ঠিক 
হইলেও একাধা ঠিক হইত | [13110801)5 এবং কাব্য ভিন্ন, ঘরে বসে চাকরের কাছে পড়লে 
কি বিদ্যা হয়, ০0109219016 ভালরূপ 79:0155501 কাছে, ভাল টোলে বা কালেজে পড়লে 
বুদ্ধি মাঞ্জিত হইতে পারিত অথব। বাল্সীকি অংশ হেম ভট্টাচাোর চরণ বন্দনা করিলে বুদি' 
স্থপথগামিনী হইত ।-. বোধ করি মাইকেল বিচারালয় সংক্রান্ত মহাপুরুষ (০042০11) ছিলেন, 
তিনি কলিকাতা বিখ্যাত বিষয় মহাধুর্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইহাদের প্রাতি কুলে কোন কাধা 
করিয়াছিলেন বা মতে মত দেন নাই, তাতেই তদ্বশীয়েরা (তারে মার কি করবেন তাহা? 
সাধারণ-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন |) : সাহিত্যদর্পণকার বলেন - রসবুঝিতে প্রণ্য চাই 
_সে পুণ্য অত বড মহাবংশে চ৪67:211 সব গোল করে গিয়াছেন 11৯ 

বহুদিন পরে নব্যভারত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় রাজনারায়ণ বস্থর 
পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বন্গু-লিখিত 'মেঘনাদবধচিত্র' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি 
সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন, “বহুকাল হুইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে 
মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচন। বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার 
প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন । তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি 
পঞ্চদশবর্ধীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিশ্বত সমালোচনার বিস্তারিত প্রাতিবাদ 
বাহুল্য বোধ করিতেন ।'২ 


১ “মেঘনাদধধ প্রবন্ধ'। 31-32; উল্লেখযোগ্য যে, বানান ব ভাষায় আমর] কোনোরপ হস্তক্ষেপ করি নি। 
২ সাধন, ভান্্র-আস্বিন ১২৯৯ । 8৪২. | 
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৪০, ৫০১ ৫৬, ৬৭ ৭০১ ৭২-৭৩) 
৭৮১ ৮০১ ৮৫-৮৬১ ৯৭-৯০১ ১০২) 
১০৬, ১০৯, ১১২-১৩, ১১৫-১৬, 


১১৯-২০১ ১২৯-৩২১ ১৩৮-৩৯, 
১৫০-৫১১ ৭১৫৩১ ১৫৫) ১৫৭১ ১৭১১ 
১৮৭১ ১৯৬; ২০০) ২০৪১ ২০৬) 
২০৯-১৩, ২১৫-২০)১ ২২৩২৪, 
২২৭-২৮১ ২৩৫১ ২৪৪১ ২৪৮-৫০, 
২৬৯, ২৭৬, ২৮৩ক% ২৮৭-৮৯, ২৯২) 
২৯৪, ২৯৮১ ৩১১, ৩১৪, ৩২৪, 
৩২৬-২৮১ ৩২৯-৩০, ৩৩৩-৩৫) ৩৩৭- 
৩৮১ ৩৪৭-৪৮১ ৩৫০-৫২, ৩৫৪-৫৫) 
৩৫ ৭-৫৮১ ৩৬২, ৩৬৪) ৬৩৬৮ 

দ্িপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯, ৫০১ ৭৮, ৯৩, 
১০৬১ ১১২), ১২০১ ১২৫১ ১৩৯১: 
১৪৫১ ১৪৯-৫০১ ১৮৮১ ১৯৫, ২২৫) 
২৫৭, ২৯২১ ৩৬৪ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫৮ 

দ্রবময়ী ৭ 


ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ২১৬ 
ধারেন্্রমোহুণ সেন ২৫১ 


নগেন্্রনাথ চট ২৮৯ 

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩, ১৯১ ২৬, ৩৯, 
৪৪১ ৩১৩ 

শগেক্দ্রনাথ বন্দ্যো” ১৯৪ 

নগেন্দ্রনাথ বস্থ ও 

নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ২১৬ 

নদের চাদ ৭৯, ১০৬ 

শন্দিতা দেবী ৩১ 

নবকান্ত চট্োণ ৩০১ 

নবকিশোর বনু ২৬২ 

নবকুমার বিশ্বাস ৩৬৬ 

লবকষ্ণ সাহ। ২৬৩ 

শবগোপাল মিত্র ৭০, ৭৩-৭৪১ ৮০-৮১১ 
৮৫১ ৮৮-৮৯১ ৯৮১ ১০১৩১ ১৩৭৭ 
০৮) ১২১) ১৩১-৩২১ ১৪২১ ১৫৮, 
১৯৪-৯৫১ ২১৭১ ২৩৬) ২৯৯) ৩০৩, 
৩১৬-১৭১ ৩৬৫ 

নবীনকষ্ণ বন্দ্যো” ৯১ 

নবীনচন্্র চক্রবর্তা ১২১, ১৭৩, ১৯৫ 

নবীনচন্দ্র পালিত ২৮৭ 

নবীনচন্ত্র মুখো” ১৪, ৪৫১ ১৩৮, ১৪৪ 


নিদোখকা|বাগি 


নৃবীনচন্দ্র যুখো”[ কবি ] ৩১৪-১৫ 
নবীনচন্দ্র সেন ২৯৯-৩৩ ০ 
নরসিংহচন্দ্র রায়, বাঁজ। ৮০১ ৮৮ 
নরেক্জনাথ ঠাকুর ১২-১ ৩ 


নরেন্দ্রনাথ দত্ত [ বিবেকানন্দ, স্বামী ] 


৫৪১ ৩০০-০১ 

নরেন্জরনাথ মুখাজি ২৩৮ 

নবেন্দ্রবাল। দেবী ৩১১-১২ 

নর্থব্রক, লর্ড ৩১৯ 

নানক, গুরু ১৮৫-৮৬ 

নিতাগোপাল চট্ো* ১৪৩ 

শিত্যরঞ্জন মুখো” ১৮৭১ ২৮২৯ 

নিত্যানন্দ চট্ট ।ণ ২৮২ 

নিত্যানন্দ পাল ৫১-৫২ 

নিধুবাবু দ্র রামনিধি গুপ্ত 

নিরঞ্জন মুখো” ১৮৭ 

শস্তার্ণী দেবী ৩০ 

নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গো” ৩৪ 

নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯, ৯৭, ১১৩, ২২৫ 

নীপময়ী [বৃপমক্রী] দেবী ৩১, ৫৫, ৭৩, 
৮৩, ১১৪ 

নীরদনাথ মুখোণ ২৭-২৮, ২৬২-৬৩ 

নীলকমল ঘোঁধাল ৭৭-৭৮, ৯৩-৯3১ 
১০৫-০৬) ১২০১ ১২৭১ ১৩৩) ১৪৫১ 
১৪৮, ১৭৩, ১৮৮ 

নীলকমল মুখো” ২৬-২৮, ৩৩, ৫৩» ৮০, 
৮২) ৮৬১ ১২১১ ১৯৫-৯৬, ২৬৩% 

নীলকান্ত ভট্ট ৪ 

নীলমণি ঠাকুর ৫-৭১ ৩৭, ১০৩ 

নীলমণি বসাক ১৬২ 

নীলমাধব হালদার, ডাঃ ১৪০, ২৪৬, 
২৫৬, ২৯৪ 

নশীলরতন সরকার, ভাঃ ৪৮, ২২২ 

নীলরতন দেন ৩৩১ 

নীলানাথ মুখো” ২৮ 

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ৩৬৫ 

নুসিংহ অবতার ৬২ 

নেহাজুঙ্গীন দগ্তরী ৩২৮, ৩৪৭ 


পঞ্চানন ঠাকুর [ কুশারী |] ৪-৫ 
পতিতপাবন সেন ৬৪ 


ভু ১:৪৮ 


৩৭৭ 


পম্পা মজুমদার ১৭৭% 

পরিমল গোস্বামী ৭* 

পশ্তুপতি শাশমল ৩৩*১ ৪৯, ৩০৮৪ 
৩২৮, ৩৩২% 

পার্কার, হেনরি মেরিভিথ ১* 

পার্ল পিটর ১৭৮১ ১৮৩ 

প্যারীচরণ সরকার ৮১১ ১০৫, ১২০, 
১৩3) ১৪৫) ২৪৯১ ২৮৮ 

প্যারীচাদ্দ মিত্র ৩৫১ ৭৯, ৮১১ ২৮৭ 

প্যারী [ পিয়ারী ] দাসী ৫৯, ১২৭ 

প্যারীমোহুন কবিরত্ব ২৪৯ 

পীর আলি [ মামুদ তাহির ] ৪ 

পুণো্দ্রনাথ | পূর্ণেন্্রনাথ ] ঠাকুর ৩২ 

পুরুষোত্তম [ কুশারী ] ৪ 

পুলিনবিহারী সেন ৩৫২ 

পূর্ণানন্দ চট্টো” ২১৬ 

পৃ্থীসিংহ নাহার ২৪২ 

পেন, ভাঃ [ [291079, 107, 1 ১১৪ 

পেনেরাও্ডা ভ্রু 61081901709 

প্রক্টর দ্র 0:090601, [২1০17914 

প্রজ্ঞাস্ুন্দরী দেবী ৩১, ১৭৩১ ১৮৭ 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১৬৪, ২০৯৯ 

প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৬৫, ১৯৪ 

প্রতাপনারায়ণ সিংহ ৫০১ ৫১১ ১৯১ 

প্রতিও | সুন্দরী ] দেবী ৩১, ৮৩ ৯৭, 
১০১১ ১৩৯, ১৫৭১ ১৮৯) ২৭১, ৩৫৮" 

প্রতিমা দেবী ২৭-২৮, ৩৪৯ ১৮৯ 

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৪৮ 

প্রফুল্পময়ী দেবী ২৫, ৩১১ ৭৩% ৭৭ 
৮৩) ১১৪, ১৩৬১ ১৩৭-৩৮) ২৪৪৭ 
৪৫) ৩২৫ 

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ২৬২-৬৩, ২৯৭১ ৩১০ 

প্রবোধ চন্দ্র সেন ৬২? ৬৩, ৭০১ ১৯১৭৪ 
১৩৬, ২২৩১ ২২৭, ২৩০১ ২৫২, 
২৬০-৬১১ ২৭০-৭৫১ ২৯৮, ৩৩২, 
৩৪9১ ৩৪৮ ৩৫০ 

প্রভাতকুমার মুখো” [ রবীন্দ্রজজীবনী- 
কার] ৩২১ ৫০, ১৭৫%) ১৮১) 
১৮৬) ১৯২১ ২২৮, ২৩০১ ২৪২৯, 
২৫১), ২৯৭১ ৩০০) ৩০৬) ৩৩৭১ 
৩৪০) ৩৫২ 


৩৭৮ 


প্রমথনাথ বিশী ৫০১ ৫৩, ২৮৬% 

প্রমোদনাথ মুখো” ৩৩, ২১৫, ২৪৪ 

প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশ ৩৫২ 

প্রলন্নকুমার ঠাকুর ১০, ১৩) ১৯, ৪৬, 
৭8১ ৮৪, ১১৫৪ ৩৬৩ 

প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ১০০-০১, ২০৪, ৩২৭ 

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ২৮৭ 

প্রসাদদ্াস মূলক ৮১ 

প্রাণক্চ মলিক ১৭ 

প্রাণকষ্ণ মিত্র ১৬৪ 

গ্রাণনাথ দত্ত ২১৮ 

প্রাণনাথ পণ্ডিত ২১৭ 

প্রাণনাথ বস্থ ২৬৬ 

প্রযাট, হজসন ১৬৩৯ 

প্রিন্স অব ওয়েল্‌্স্‌ ২৬৬ 

প্রিয়ঙ্কর [কুশারী] ৪ 

প্রিয়নাথ দত্ত ২৩৮ 

প্লাউডেন ৯-১০ 


ফণীভৃষণ সেন ৩৬৬ 

ফাগুন ৯ 

ফিলিপ, লুই ১৩ 

ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞামিন ১৮৩, ৯০০ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট!” ৬৮১ ৯৯১ ১৩২, 
১৬৮১ ১৯৩-৯৪১ ১৯৬-৯৭১ ২১৩-১৪, 
২১৯) ২৩০-৩১, ২৭৯-৮১১ ২৮৪১ 
২৮৭১ ২৯৮১ ৩২৩-২৪১ ৩৪১ 

বদনচন্দ্র মুখার্জি ২৬২ 

বদনাদ, রাজা ২৮৯, ২৪৮১ ৩১৬-১৭ 

'বজিনি' ১৫৩ 

বর্ণকুমারী দেবী ৩৩, ৮৯) ১০৬) ১২৮- 
২৯, ১৪০১ ১৫৫) ১৭৩, ১৮৭) 
২১৫ ২৪৪১ ২৫৬১ ২৯৪ 

বরদাচরণ মিজ্র ২৪২ 

বলরাম [ কুশারী ] ৪ 

বল্প/ল সেন ১০০ 

বলেশ্রনাথ ঠাকুর ১৫%১ ২৯১ ৩১১ 9৩, 
১১৭, ১৩৭-৩৮৪ ১৫৬১ ১৮৭) ২১৫ 

বসস্তকুমার চট্ট ৪৭%, ২৭৫, ৩০৩%) 
৩৩ 


বামদেব মাইতি ৮ 

বাল্মীকি ২০৬, ৬৩১-৩২, ৩৫১৯ ৩৬৭-৬৮ 

বাহাদুর খা ২৮৪ 

বারন [51:01 ] ২২৮, ২৩২১ ২৫৮ 
৬০১ ২৯৮) ৩৫২১ ৩৫৪ 

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ড ২২৯%, 
২৫২ 

বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী ৬৬, ১৩১১ ২৭২ 

বিজয়চন্দ্র ম্রমদার ৪৮ 

বিদ্ভাপতি ২৪২-৪৩, ২৬৪১ ৩০৯১০ 

বিছ্াধাগর দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

বিধবা [ ছদ্মনাম ] ৩৪৬, ৩৫৫-৫৬ 

বিনয় ঘোষ ৫%, ৬, ৩১৯ 

বিনসিনী দেবী ২৭-২৮ 

বিনোদ্দলাল গত” ৮০১ ৮৬ 

বিনোদিনী দাসী ২৭৬, ২৮৩) ২৮৪, 
৩৫৬১ ৩৬৪ 

বিপিনচন্দ্র পাল ৯০, ৩০২১ ৩৭৪৯, 
৩১৩৬১ ৭ 

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ৮৭ 

বাব এ. ভিশোজা ৫৫ 

বিবেকানন্দ ত্বামী দ্র ণরেন্জনাখ দত্ত 

বিশুদাকাত ১২৫ 

বিশ্বলাথ | শিকারী ] ২৬৭ 

বিষুচন্দ্র চক্রবতণ ৩৬, ১০৯-১০, ১১৬, 
১১৮, ১৩০১ ১৩২১ ১৪৮১ ১৭৪-৭৫) 
২৬৯, ২৭১ 

বিঝুরাম চটে” ১৭৬ 

বিহারীলাল গুপ্ত ১৭৫ 

বিহাণীলাল চক্রবতী ১১৯, ১৩২, 
১৫৩%, ১৫৪১ ২১৪১ ২৭৭-৭৮১ 
৩২৫-২৬১ ৩৩৭১ ৩৪১, ৩৫৪ 

বিহারণীলাল ভাছুড়ি, ডাঃ ২৪৬ 

বীভন, গার সিসিল ৫৪ 

বীম্‌স, জন [7329.005, 101)0] ১৯৭-৯৮, 
6৮ 

বীরচঞ্জ মাপিক্য ২৮৪ 

বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫, ৩১, ৩৩, ৬৮) 
৭৩) ৮২১ ১১৩-১৪, ১২৯, ১৩৫, 
১৪৯, ১৫৬১ ২৮২ 

বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪, ৫৩ 


নির্দেশিকা /ব্যতি, 


বেচারাম চট্টোণ ৮৫১ ৯৮-৯৯) ১১৫১ 
১৩০১ ১৪১৪ ১৫০) ৯৭৫-৭৬, ২১৬) 
২৪৯, ৩১১) ৩১৪, ৩৬৪ 

বেঁটে গোবিন্দ দ্র গোবিন্দ দাম [ভূতা] 

বেধীমাধব রায় [ চৌধুরী 1 ৩৪, ১৯৯৪, 
৩২৭-২৮ 

বেখুন, | ডিঙ্কওয়াটার ] ৩১%, ৩৫ 
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২৮৭-৮৮১ ২৯৬১ ৩৪০ 

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [বিছ্যারত্ব ] ৮৫, 
৯৮-৯৯১ ৩৩২-৩৩৪ ৩৫১০ ৩৫৫, 
৩৬৮ 

হেমলত৷ দেবী [ ঠাকুর ] ৪০ 

হেমলতা৷ দেবা | রাজনারায়ণ বহদ 
কন্যা | ১০০ 

হ্ষেক্দ্রনাথ ঠাকুর ২২, ৩০-৩১৯ ৫৫, 
৬৮১ ৮৩, ৮৫১ ৯২, ৯৭, ১০২১ ১০৯৪ 
১১৩-১৪১ ১২১১ ১২৯১ ১৩৮-৩৯, 
১৪৭) ১৪৯, ১৫৬-৫৭১ ১৭০-৭১, 
১৭৩১ ১৮৭১ ২০৪১ ২১২, ২১৬, 
২৩৬-৩৭, ২৪৪) ২৪৬-৪৭) ২৭১৪ 
২৮১, ৩১১১ ৩৫৮ 

হেমেশ্রনাথ মুখো ৩২১ ৪৫-৪৬ 

হের তত্ত্ব ১৪৮ 

হেয়ার, ডেভিড ৭৪ 

হোমার ৩৫১১ ৩৬৭ 
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নির্দেশিক/গ্রশ্থ ও পত্রিক1 


15102 ভ্রু বায়রণ 
(081606675 210158 ১০৭ 
0090 101, 78061 €৫৩ 
00910155, 16, চু, ১৪০১ ২৪৬ 
006৬6:5১ 101, টব. ২৪৬ 
[)৫0610101 8006 ২৫৩ 
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ঢ০1160১ 72911101০093016 010115- 
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২৮১১ ২৮০৮ 
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1০00010195১ 12, ১২৮১ ২০৩, ২২৪, 
২৫৪, ২৩১ 
[,0706, [২০৬৫. )891095 দ্র লঙ, 
রেভারেও জেম্স্‌ 


1,001) 7. ৬. ৫১৫২ 
[191116, [76115 90000061 ১১৬, 
১৫৮ 
19166, 0. ডি. ত্র ম্যান্টে 
00016) [1090085 ২২৮১ ২৫৯-৬০, 
৩১৬১ ৩৫২, ৩৫৪-৫৫ 
1101055১ 10155 ১১৩%১ ১৪৩ 
009৪১ 05, ৩৫২১ ৩৫৫ 
69110611000 ডি. 0. ২৪৬ 
9100196১101. ১, 3. ২৪৬ 
[90121:21709) £৯101500555 ৫০ ২৫৩, 
২৫৫১ ২৬৩ 
[21)801:, 1945 ৮৪ 
[510005 70101) ২৫৩ 
[70:00607) 1২101)810 4১. ২০১-০৩, 
২০৩৩ 
[01050ঘ0১ ৬৬. ৯৭ 
9৫৪19156018 ৩৬০ 
ন:6001010) 917 [২1011810 ৩১৮ 
ন০9১ 7) 917)25 ১৮১ 
ন1:01100 ৩৪২ 
৬৬107561, 181065 ২৫৯৭ 


নির্দেশিকা/গ্রন্থ ও পত্রিকা 


অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ১৯১ ৩২, ৬০১ ৭৫, 
১০১১ ১৫৬-৫৭, ১৭৫ 

অন্নদামঙ্গল ১৬১ 

অবসর সরোজিনী ২৯৭, ৩১৪-১৬ 

অবোধ-বন্ধু ১১৭৯, ১৫৩১ ২৭৮ 

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌[ শকুন্তল] ) ২২৩, 
২২৯, ২৫৭, ২৬০-৬২ ২৬3৯, 
২৭৯, ৩৫১১ ৩৫৪ 

অমৃত ২০৩%, ২১৪%১ ২৭৩-৭৪৯, 
৩২৮১ ৩৩২%, ৩৫৯ 

অমৃতবাজার পত্রিক। ১৯৪, ২১৪, ২১৭, 
২৩৪-৩৬, ২৭৭১ ২৯০১ ৩১৯-২০ 

অলীকবাবু দ্র এমন কর্ণ আর করবনা 

অশ্রমতী ৩৫০ 


ভূু১:৪৯ 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র ৪৭%১ ৯৮-৯৭) 
১১৬ক%) ১৪১৯১ ৩৬৫% 

আত্মচরিত [রাজনারায়ণ বসু] ১৯১%, 
২৩৫১ ২৮৭+৯ 

আত্মচরিত [ শিবনাথ শাস্ত্রী] ৬৭%) 
১৬১১ ৩০ ৩% 

আত্মজীবনী [ দেবেন্দ্রনাথ ] ১৬%) ২২, 
১৮৬%) ২৮২% 

আত্মস্থতি [ সজনীকান্ত দাস ] ৩০% 

আত্মপরিচয় ১২৬% 

আধুনিক সাহিত্য ১৯৩, ২৫৪%, 
২৭৮৯১ ২৮১ 

আনন্দবাজার পত্তিকা ২৩৮, ২৬৩৯, 
২৭৭৯) ৩৫৯ 


৩৮৬ 


আমার কথা ও অন্যান্য রচনা ২৮৪% 

আমার জীবন ২৯৯% 

আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই 
প্রবাম [ আমার বাল্যকথ। ] ২৪%, 
৩৯%) 8৪%১ ৭৯%১ ৮৪১ ৮৬ 
১০৩, ১৪৩%১ ১৪২ক%১ ১৪৭%১ ২১৮% 

আমার বিবাহ €৫% 

আধ্যদর্শন ২৭৪১ ২৮০১ ২৮৩৯) ২৮৯%, 
২৯১১ ৩০২) ৩০৭-০৮১ ৩২৩, ৩২৭ 

আরব্য উপন্থাস ১৬১-৬২ 

আলালের ঘরের ছুলাল ৩৫ 

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৬৭, 
১৮০৯১ ১৮২%) ২০১৯ 


ইউক্লিভ [ 5০11৭, জ্যামিতি ] ৯১) 
২৫৪ 

ইংলিশম্যান ত্র 12721857072 

ইত্ডয়ান ভেলি নিউজ দ্র 15029) 
10271 4 2%5$ 

ইগ্ডিয়ান মিরর দ্র 17927 82110? 

ইতিহাস ৩০৮, ৩১৯৯ 

ইন্দিরা ১৯৪% 


ইলিয়াভ. ৩৩৫, ৩৫১, ৩৬৭ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৬২* 
ঈশোপনিষদ ১৬ 


উত্তরচরিত ১৬: 

উদ্দাপিনী ২১৯-২০১ ২৭৭, ৩১৬ 
উপক্রমণিক। ১৮৩ ২০০১ ২২৩ 
উপনিষদ ১৬-১৮১ ৩৬১ ৬৬১ ২০০ 


খঙ্জুপাঠ ১৮২, ২০৬, ২২৩, ২৩৬, 
২৬৪% 
খতুনমংহার ২৯৭ 


একশ বছরের বাংল৷ থিয়েটার ২৬৬ 

একেই কি বলে সভ্যতা ৭২ 

এডুকেশন গেজেট ২৯৭, ৩১৫, ৩২৭ 

এমন কর্ম আর ক'রব না[ অলীকবাবু ] 
৮৩১ ৩৬১-৬২ 


কথামালা ২২৯ 

কপালকুগ্ুলা ১৯৩, ২৭৯ 

কবি-কাহিনী ৩৩, ২৩৫, ২৬৩, ৩৩৪, 
৩৩৮১ ৩৪২৪ ৩৪৪) ৩৪৬৪ ৭, 
৩৫০-৫২, ৩৫৫) ৩৫৭ 

কবিমানসী ৪৪২ 

করুণ ১৫৫১ ৩৩৮-৪১১ ৩৪৩-৪৪১ ৩৪৮১ 
৩৫১১ ৩৫৫) ৩৫৭ 

কলক্কভঞ্ন ৬২% 

কাননকথা ৩৬৭* 

কাব্যগ্রন্থ ৩০৫ 

কাব্যগ্রস্থাবলী ৩০৫, ৩১০১ ৩৩৪৯১. 
৩৫০-৫১১ ৩৫৫, ৩৫৭ 

কামিনীকুমার ১৬১, ১৬৪ 

কাম্য কানন ২৪১*% 

কালাপাহাড় ব। ধশ্মদ্রোহী নাটক ১৮৯ 

ক্যালকাট1 গেজেট ৭৭%) ৩৪৭ 

কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৯৫-৯৬, ২৫০-৫১ 

কুখসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার 
বিবরণ ১৬২-৬৩ 

কুমারসস্তব ১৪২, ২২৩-২৬, ২২৮-২৯, 
২৩২, ২৩৬১ ২৬০১ ২৬২১ ২৬৪%) 
৩৫২, ৩৫৪ 

কৃষ্ণকুমারী নাটক ৭২ 

কোরান ৮৫ 

কোকিলদূত ১৬১ 


গল্পগুচ্ছ ১২০%, ১২৩১ ১৪৬, ৩২৯, 
৩৩৪-৩৫) ৩৪০ 

গল্পসল্প ১৭৪%১ ১৮৯-৯০ 

গাথা ৩০৮ 

গান [ ই্ডিয়ান পাবলিশিং ] ৩০৬ 

গান [ কাব্যগ্রন্থ ] ৩০৫ 

গান [ যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সম্পার্দিত ] 
৩৩৬ 

গানের বহি ৩০৫ 

গারহস্থ্য বাজলা পুস্তক সজহ ১৫৪%, 
১৬২-৬৪ 

গীতগোবিন্দ ১৬১১ ২৪৩, ২৬৩-৬৬ 

গীতবিতান ১৮৬১ ৩৩০৩-০১ ৩০৬॥ 
৩৩৮-৩৯১ ৩৪৩ 


নির্দেশিকগ্রস্থ ও পত্রিক! 


গীতবিতান কালানুক্রমিক স্থচী ১৮৬ 
গীত। [ ভগবদগীত। ]1,১৮, ১৮০, ২৯৮ 
গোবিম্দদাস-কৃত পদাবলি ২৪২ 
গোর। ২৪১ 

গোলেবকাওলি [গোলেবকায়লী] ১৬১, 


- ১৬৩-৬৪ 
ঘওরোয়ু। ৮২%১ ৮৬) ১৩৬৯) ২৪ ৫%) ৩১৭ 


চণ্তীদ্াসকৃত পদাবলি ২৪২ 

চঙ্জশেখবু ১৯৪ 
, চাণকাঙ্সোক ২৩, ৬২-৬৩ 

চারুপাঠ ৮৩, ৯০, ১৬৫-৬৬ 
চাহার-দরবেশ ১৬১১ ১৬৪ 

চীন দেশীয় বুল বুল পক্ষীর বিবরণ ১৬৩ 


ছন্দোমাল। ১৪৫, ১৬৬ 

ছিন্নপঞজ্জাবলী ১৮১৮২) ২৯৩%১ ৩৪৬৯ 

ছেলেবেল1 ৩৮% ৫৯৯১ ৬১-৬৩২ ০ ৭৮7 
৮০৯১ ৮৬১ ৯৪১ ১০৪-৭৮১ ১১০১ 
১১২১ ১২২৯১ ১২৪-২৫, ১৩২, 
১৩৪১ ১৩৯-৪ :+১ ১৪৬-৪৭১ ১৬3, 
১৬৮৭১ ১৭৬, ২০০৯১ ২০০৮-০৯%১ 
২১৮৯) ২৬৬-৬৯না১ ২৮৬১ ৩৩৪ 


জমিদারী হিসাব ৯১ 

জাতীয় সঙ্গীত ২৮৩, ৩০১ 

জাতীয়তার নবমন্ত্র ৮৮ 

জামাই বারিক ১৫৪, ৩৪০ 

জীবনম্মতি ৩৮-৩৯১ ৪৩, ৪৭, ৫৭৯-৬০, 
৬২-৬৪১ ৬৯-৭২১ ৭৮, ৮০১ ৯৩-৯৫১ 
১০৪-১২, ১১৪, ১২০-২৮১ ১৩০, 
১৩৩-৩৬, ১৩৮৩৯, ১৪৫-৫৬, 
১৬৪১ ১৬৭-৬৯, ১৭১-৭২, ১৭5, 
১৭৬-৭৯১১৮১-৮৫১ ১৮৯-৯০১ ১৯৪, 
১৯৯, ২০১-০৯১ ২১ -১২১ ২১৪, 
২১৭-১৮১ ২২০-২৩, ২২৫-২৬, 
২৮১ ২৩১, ২৩৪-৩৫১ ২৩৭-৩৩১ 
২৫০) ২৫৩১ ২৫৫-৫৯, ২৬৩-৬৪, 
২৬৮, ২৭০১ ২৭৭-৭৮১ ২৮০-৮১॥ 
২৯২) ২৯৬৩-৯৮১ ৩০০৪ ৩০৩-০৬) 


৩৬৭ 


৪১০-১১৪ ৩১৫, ৩২৬, ৩২৯) ৩৩১, 
৬৩৩-৩৪১ ৩৩৬৩৮, ৩৪০১ ৩৪৫, 
৩৪৭) ৩৬১১ ৩৬৮ 
[ অধিকাংশ উল্লেখ প।দটাকায় বলে পৃষ্ঠাঙ্ক 
তারক চিহিত হল ন1] 
জীবন-স্থৃতি [ গগনচন্দ্র হোম ] ৩০৩৯ 
জীবনের ঝরাপাত। ২৪, ৩৭, ৪৪%) 
৭৯১ ১৬৯%, ১৮৭-৮৮৯) ২৯৩% 
গ্রোসেক ম্যাটুণিনি ও নব্য ইতালী 
২৯১, ৩০২) ৩২১ 
জোড়ানাকোর ধারে ৩৮৯১ ১২৩%, 
১৭৪, ২৪৫ 
জ্ঞান ও ধন্মের সামত্রশ্য ১২৮ 
জ্ঞানাগ্কুব[[ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যে”] ৯১ 
জ্ঞানাঙ্কুর [ পত্তিকণ ] ২৭৬-৭৭১ ৩২৩ 
জ্ঞানাগ্কর ও" প্রতিবিম্ব ২৭৬-৭৭) ২৯৫- 
৯৬১ ৩০৭১ ৩৩১ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [মন্মথনাথ ঘোষ ৭৯- 
৮৫5 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ [ম্ুশীল রায় ] ১৮৯৯ 
জ্যোতিরিক্নাথের জীবনস্থ্তি ৪৭- 
৪৮৯১ ৬০%১ ৭২১ ৮৬%) ১০২%৪ 
১২১১ ১৪০১ ২২০%১ ২৪৮৯১ 
২৭৬৯, ৩০৩-০3১ ৩০৮১ ৩১৫১ 
১২১৯১ ৩২৬%১ ৩২৯%১ ৩৬২ 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের নাট্যসংগ্রহ ৩০ ০৯ 
৩৬১ 


ঝশাশির রাণী ৩৪৯ 


টেম্পেন্ট ২৭৯ 
টেলিমেকস্‌ ৯১ 


ঠাকুরবাড়ির অন্দবমহল ৮২৯, ২৮২৯% 
ঠাকুরবাড়ীর কথা! ৭৯, ১০৯, ৪৪, 


৩১৩৭ 


ডগলস “পরিঞ্জ ২১০, ২২৪ 
ডাকঘর ২০৩% 


'ত্ববিছ্যা ১০২১ ১১৯, ২১৮ 


৩৮৮ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭, ১৯, ৩৩%, 
৪৫-৪৬, ৪৮১ ৫৫) ৬৭৬৮১ ৭৩, 
৮২৮৩১ ৮৫৪ ৮৮১ ৯৫-৯৮১ ১০০১ 
১০৩১ ১১৫১ ১২৮১ ১৩০-৩১, ১৩৩%, 
১৩৫১ ১৪১১ ১৫১১ ১৫৫১ ১৫৭-৫৮১ 
১৬৫) ১৭৬, ১৮৬১ ১৮৮) ১৯১১ 
২০২-০৫, ২১৩, ২১৬, ২২২, ২২৯- 
৩০, ২৩৩৪১ ২৪৮৯১ ২৫০১ ২৬৫, 
২৬৯৭০, ২৭৩-৭৫১ ২৭৭১ ২৮৪, 
২৯১, ২৯৫, ৩০৯, ৩২৩-২৪, ৩৩৩, 
৩৬৪-৬৫ 


দীপনির্বাণ ১৮১১ ৩০৭ 

ছুঃখসঙ্জিনী, ২৯৭, ৩১৪, ৩১৬ 

ছুর্গেশনন্দিনী ৬৮, ১৯৩ 

দ্বুতী-সংবাদ ১৬১ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [ সা-সা-চ ] ১৫% 

দেশ ৭০, ৮৮১ ১১৭-১৮১ ১৮৭৯১ ২১৬৯, 
২৩৪%১ ২৭০৯) ৩৫১১ ৩৬৬ 

্বারকানাথ ঠাকুর ৮*% 

্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৯-১০%, 
২৪ ৭% 


ধম্মতত্ব ৬৭, ১০০১ ১৫৮-৬০১ ১৮৬, 
১৯১১ ১৯৬, ২২২%, ২৩৯%,) ২৪৭- 
৪৮১ ২৫০১ ৩১৪১ ৩৬৩ 


নব-নাটক ২৭১ ৭৯৮০১ ৮৩-৮৭১ ৬ ০৯৪ 
১২৮১ ১৫১ 

নব্প্রবন্ধসার ৯১ 

নবযুগের বাংলা ৩০৪%১ ৩১৬-১৭ 

নব্যভারত ৩৬৮ 

নবীনচন্দ্র রচনাবলী ২৯৯% 

নবীন তপন্থিনী ১৯৫, ২৭১ 

হাশানাল পেপার দ্র £215071 
£21761 

নিসর্গসন্দ্শন ১৩২, ১৫৪% 

নীতিবোধ ১৩৪ 

নীলখাতা ১০৭-০৯, ১২২, ২৫১ 

নীলদর্পণ ১৯৫-৯৬ 

নীলমণি বসাক [ সা-সাঁচ ] ১৬২৯ 


নেলসন্স্‌ ইত্ডিয়ান রীভার ৭০ 


পকেট বুক ৬১ 

পত্রকৌমুদদী ৯১ 

পত্জাব্লী [ দেবেন্দ্রনাথ ] ৩১%, ৪৬৯, 
১৭৫%) ১৯৯%১ ২০৪%১ ২১২%, 
২৫৮৯, ৩১১% 

পদার্থবিদ্যা ১৩৩-৩৪, ১৪৮) ১৬৬ 

পছ্যপাঠ ৯১ 

পাঠমাল1! ২১০ 

পারশ্ উপন্যাস ১৫২১ ১৬১-৬৩ 

পারিজাতহরণ ১৬১ ৃ 

পাল এবং বজিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত 
১৫৪% 

পিতৃম্বতি [ বথীন্দ্রনাথ ] ২৮৬% 

পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ দ্র বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস 

পুরাতন প্রসঙ্গ ২১৯%, ৩২৪ক%) ৩২৬৭ 

পুরাতনী ২১৯, ২৩-২৫%০ ৫৩, ৫৫, 
৬৬%, ৮৪%১  ৯৪%) ১০৩-০৪%) 
১১৩-১৪%) ১৪৭৯, ১৮৭৯১ ২১৬%) 


৩৬৩ 

পুরুবিক্রম ২২০-২১, ২৩৫১ ২৪৯% 
৩০৫ 

পৃথিরাজের পরাজয় ১৮১১ ১৯২, ২৩২, 
২৫১১ ২৬৭ 


পোল ভঙ্জাঁনী ১১৯, ১৫৩-৫৪ 

প্রতিবিম্ব ২৭০-৭৭১ ৩২৩ 

প্রদীপ ২৩-২৪%, ৫৬%, ৬১৯ 

প্রবাপণী ২১) ২৫) ৬০৯ ১৫০% 
১৭৪ক, ২০১৯১ ২১৩১ ২৩৪, ২৪৫ 

প্রভাত চিন্তা ২৩৫% 

প্রভাস-মিলন ১৬১ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ৯১ 

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ২৪২, ৩০৯-১০ 

প্রাণিবৃস্তাত্ত ১২২, ১৬৬ 

প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য ১৫৪% 
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ব্উঠাকুরানীর হাট ২৫" 

ব্তৃতামালা ৮১% 

বঙ্কিমচন্দ্র ২৮৪% 

বন্ধিম রচনাবলী ১৯৩% 

বজদর্শন ১৬৮১ ১৯৩-৯৪, ১৯৬-৯৭১ 
২১৩-১৫, ২১৮-২০১ ২২৫%, ২৩০১ 
২৭৭১ ২৮৮১ ২৯৮) ৩০০৯১ ৩২৩- 
২৪১ ৩৩৪ 

ব্গবাপী ৩৫৩ 

'বঙ্গতাষার লেখক ১৮১১ ২০১ 

ব্গন্ন্দরী ১৩২, ১৫৪৯%) ২৭৮) ৩০৩, 
৩৩০৪ ৩৩২ 

ব্ঙ্গাধিপ পরাজয় ১৬৪, ২০৭% 

বলীয় নাট্যশাল। ১৯৫৯ 

ব্জীয় সাহিত্য পর্ষিদের ইতিহাস 
৬১৯০৯ 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩, ৪-৫%, 
৭-৮%, ২১৯১ ৪৬%) ৮৬৯ 

বন-ফুল ৩৩, ১৯৯১ ২৫৭, ২৬৭১ ২৭৬- 
৮০) ২৯৫-৯৬, ৩০৭১ ৩৩৪, ৩৪৭ 

বন্ধুবিয়োগ কাব্য ১৫৪*% 

বর্ণপরিচয় ১ম ৬১-৬৩, ৬৫, ১৬৪ 
এ ২য় ৭৮, ৯৩ 
এঁ ৩ম ১০৬ 

বর্ণমাল। ৭৫ 

বর্ণশিক্ষ। ১৩৪ 

বলেন্দ্নাথ ঠাকুর শতবা্ধিক ম্মারক গ্রন্থ 
২৫%, ৭৭) ৮৪৯১ ১১৪৯১ ১৩৮৯ 
২৪৫% 

বলেন্দ্রনাথের ভায়ীরি ২৯, ১৩৭, ৩১২% 

বসন্ত উৎসব ৩৬২ 

বন্থমতী ৬৬%, ৩২১% 

বস্তবিচার ১৬৬ 

বস্ত্রহরণ ১৬১ 

বহুবিবাছ ৭২ 

বাংলাদেশের ইতিহাস ২৯০* 

বাংলার জনশিক্ষা ৭৬৯ 

বাংল। সাহিত্যের ইতিহাল ২৬৪-৬৫৯%, 


৩০৮%) ৩৩৫৯) ৩৩৭%, ৩৬৭% 


বাংলা সাহিত্যের কথা ২১৩ 

বাঙগল। ব্যাকরণ ১৬৬-৬৭) ২০৬ 

বাঙ্গাল ইতিহাস ৯*-৯১ 

বাঙ্গালাভাষ। ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক 
গৃন্থাব ১৯৮ 

বাঙাল ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক 
বক্তৃতা, ৩৩৪ 

বাঙ্গালীর গান ৩০১ 

বান্ধব ১৩৪-৩৫) ২৭৭, ২৮৩, ৩২৩ 

বামাবোদিনী পত্রিকা ৯৬, ৩৬৭ 

বালক ৬০৯%১ ১৯০, ২৫৩, ১৮৯১ ৩০৫ 

বাল্সীক 'প্রভিতা ৩০৫, ৩১৫ 

বামবদত্ত। ১৬১ 

বাহার দানেশ ১৬৪ 

বিক্রমোর্বশী ১১৯) ১১৮ 

বিচিত্রা ৩০৭ 

বিজয়-বসস্ত ১৬৪ 

বিবাহ-উতৎসব ৩৬২ 

বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৫২-৫৩, ১৬৩% 

বিষবৃক্ষ ১৯৪, ২১৯ 

বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ ম্মরণিক। 
গ্রন্থ ৬৫% 

বি্যাসাগর শ্মারক-গ্রন্থ ৬২-৬৩* 

বিশ্বপরিচয় ২০১৯, ২০৩ 

বিশ।রতী পত্রিকা [ বি. ভা. প. ] ৫% 
৯৭, ১০০৯) ১০৪%১ ১৩৬৯১ ১৮৬, 
২৫২৯১ ২৭১৯%) ২৯৭-৯৮৪ ৩০২০৩ 
৩২৩৯১ ৩৪০% 

বীণ। ৩১৫-১ ৩ 

বীরপৃজা ৬৬* 

বেজল লাইব্রেরি কাটালগ ১৯৫, 
২৭৬১ ২৮২) ২৯৬, ৩৪৭ ৩৬১ 

বেঙ্গলী দ্র 2272616৫ 

বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৫৩, ১৬২ 

বেদবতী ব। পত্তিপ্রাণ।৷ নাটিকা ১৮৯ 

বৈকুষ্ঠের খাতা ২১৮ 

বৈতালপচীসী ১৬১ 

বোধোদয় ৯৩-৪৯৪১ ৯৫৯১ ১২৭১ ৬১৬৫ 

ব্রজাঙ্গন। কাব্য ২৬২ 

ব্রদ্মদজীত ১৮৬ 

্রহ্মনঙ্গীত স্বরলিপি ১৮৬ 


২০৪৩ 


ব্রাঙ্মধন্ম ১৮১ ৮৫১ ১১৫১ ১৫০) ১৯৯, 
৩৬৪ 


ব্রাহ্মধর্শের অনুষ্ঠান ১৭৫ 


ভগবদগী তা দ্র গীতা 

ভগ্রহদয় ৩৩৬-৩৭, ৩৪৩-৪৫১ ৩৫০ 

ভাঙ্ছনিংহ ঠাকুরের পদ্দাবলী ২৪৩, ৩১০) 
৩৩৮-৩৯১ ৩৪৮১ ৩৫০-৫২, ৩৫৫১ 
৬৩৫৭ 
_[ পাঠাস্তর-সংবলিত সং | ৩৩৯, 
৩৫৫ 

ভান্নণিংছের পত্রাবলী ১৮৫ 

ভারতকোষ ২৮৪% 
_[ রাজকৃষ্ রায় ] ৩১৫ 

ভারতবর্ষ ৩০০৭ 

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ১৭৮, ২০৩ 

ভারতমাতার বিলাপ বা] ভারত- 
রাজলক্ষ্পী ১৯৫-৯৬ 

ভারতমিহির ৩২০ 

ভারত সংস্কারক ২১৭, ২১৯২০) 
২২২%) ২৪৮১ ৩৬৭ 

ভারতী ১২৩৯) ১৩৪-৩৫১ ১৫৫, ১৯০) 
২২৬-২৮১ ২৩৫১ ২৫০) ২৫৯, 
২৬১১ ৩০১, ৩০৪-০৫১ ৩০৭-১০) 
৩১৫, ৩২৩-৩১১ ৩৩৩-৪৮৪ ৩৫ ০০৫১১ 
৩৫৩-৫ ৭) ৩৫৯১ ৩৬১১ ৩৬৬-৬৮ 

ভারতী ও বালক ২৮৯, ৩০৫-০৬ 

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী ৩০১ 

ভিকর অফ ওয়েকৃকীল্ভ, ২৯২ 

তুবনমোহিনী প্রতিভা ২৯৭) ৩১৪-১৫ 

ভূগোলবিবরণ ৯১ 

ভ্রমর ৩২৩ 


মৎম্তনারীর কথা [মরমেত অর্থাৎ 
ম্গ্তনারীর উপাখ্যান ] ১৬৩ 

মধ্যস্থ ১৯৪১ ১৯৭, ২১৭ 

মন্ুসংহিত। ১৮ 

মনোমোহন বন্র্‌ অপ্রকাশিত ভায়েরি 
১৯৮” 

মছুধি দেবেন্দ্রনাথ ২১%, ২৩৯) ৪৬৯, 
৪৯-৫০%১ ৫৬%১ ১৯২৯১ ২৪৬% 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫%, ৫০৯, 
৫৩%১ ১৬১১ ১৭৫১ ১৯২১ ২৪৫% 

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ২৪২ 

মহাতারত ৩, ১৬, ১৮১ ২৩, ৯৩১ ১০৭, 
১২৫১ ২৩১, ২৩৬১ ২৯৭) ৩১৫ 

মাধবমালতী ২৭৭ 

মানতঙ্গ ৩৬২ 

মানভঞ্জন ১৬১ 

মানমকী ৩৬২ 

মানসাক্ক ৭৮, ৯১ 

মালতীপ্ুথি ১৮২, ২২৩, ২২৬-২৯, 
২৩২১ ২৫১-৫৩, ২৫৮-৬১১ ২৬৭৪, 
২৭৮ ২৯৩) ২৯৮৪১ ৩০৮১ ৩৩২, 
৩৩৫, ৩৩৭-৩৮, ৩৪১৪২, ৩৪৬, 


৩৪৮৪ ৩৫০১ ৩৫৫১ ৩৫৮ 
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অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা! ৩০২% 

অগ্রদূত ২৯৮ 

অতীত ও ভবিষ্যৎ ৩৪২ 

অতুযুক্তি ৩০০% 

অবতরণিক। ৩৭ 

অবসাদ ২৫৩ 

অভাগিনী ৩৯৮ 

অভিনয় সমালোচনা ৩৫৫-৫৬ 

অভিমানিনী নিঝবিণী ৩৩৬, ৩৫৬ 

অভিলাষ ১৮২১ ২১৩, ২২৯-৩৩, ২৬৭, 
২৭৮, ২৯৬ 

অভিসার ৩৫০ 

আশ্রমজ্জল ৩৫৬-৫৮ 

অসস্ভব কথ। ১২০* 


আগমণী ৩৩৮-৩৯ 

আত্মবলাপ ৪৮ 

আমাদের কথ ২৫৭১ 3৩১ ৭97) ৮৩%) 
১১৪ক%, ১৩৮ 

আমাদের গৃহে অস্তঃপুব শিক্ষা ও তাহাঞ 
সংস্কার ২৩, ৫৬% 

আমার অভিনেত্রী জীবন ২৮৪* 

আয্যজা।তর আদি নিব।স ১২৮ 

আলোচন! | রবীন্দ্রনাথের প্রথম খু 
কবিতা ২১৩ 

আম [বদ্যালয়ের স্থচনা ১৬৯% 


উৎ্সর্গ-গীতি ৩০১, ৩৩৮-৩৯ 
উদ্বোধন ২১৯ 
উপহার গীতি ৩৪৪, ৩৪৬ 


কঙ্কাল ১৪৬ 


কবিপত্বী-মৃণালিনী ২১৬ 

কবিব নীভ ৩২৩ 

কলিকাতা হ্রান্ধপমাজেব ভয়ানক ' 
ছুঘটনা। ১৯১ 

কষ্টের জীবন ২৫৯, ৩৫১) ৩৫৪ 

কুমারসস্ভব ২২৭ 

কষ্ণকুমাবীব ইতিহাস ১৫৩ 

কৈকেয়ীদশবথসংবাদ ২০৬ 

কৈফিয়ৎ ১৯০১ ৩৬৬% 


পঙাব বন্দনা ৬২৯ 

গঞ্জিকা অথবা তুবিতাপন্দ বাখাজী 
আক্ড়া ০২৭৯-৩০১ ৩৩৫ 

শি ১২৩ 

গুরুদক্ষিণা ৬২* 

গ্রহগণ জীবের আবাসভীমি ২০২-০৩, 
২৩৪১ ২৯৬ 


চিপ পরাধিনী ২০৮ 


ছাত্র ৮৯ 
ছিম লৃতিক। ৩৪৩, ৩৪৮) ৩৫০ 


জাতী চরিহ ২৮৯ 


জীবন উৎসর্গ ২৫৯, ৩৫১০ ৩৫৪ 
জীবণস্থ্তির জন্মকথা ২৭৭* 


ঝান্সীর রাণী ৩৪৮-৪৯ 
ঝাল্সী রাণী ২৬১, ৩৪৮ 


ঠাকুরবাড়ির বংশলতিক। ২৮ 


নির্দেশিকা/শিরো নাম ৩৪৫ 


ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের 
সমাজ ৫* 


ডাকিনী। ম্যাকবেথ ২২৬ 


দাতাকর্ণ ৬২% 

দিল্লী দরবার ২৯৯-৩০০, ৩২০, ৩৪৯ 

দেশজ প্রাচীন কবি এ আধুনিক কবি 
৩৫৬ 


দেশীয়গণের বিবাহুবি ধ ১১৬ 
ধৃতরাষ্ট বিলাপ ২৩৬ 


নন্দন-কানন ৩২৫ 

নর্বাল ব। দীর্ঘদন্ত নতিমি ১৫৩ 
নার-নন্দনা ২৭৮ 

নিঝরের ম্বপ্পুতজগ ৩৪৬, ৩৫৬ 

নীরব কবি ২৩৫৯ 

নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি ২৩৫% 
নৃতন উষা ৩৩৬-৩৭) ৩৪৩ 


পাতঞ্জলের যোগশান্ত্র ২৭৭ 

পিগুরের বিহঙ্গিনী ৩১৫ 

পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনন্থৃতি ৬৮৯ 
*২০১ 

পিতৃম্তি ২১*%, ২৩-২৪%, ৪৯-৫ ০৯, 
৫৬%১ ২৪৬% 

পুরোনো বট ৬০ 

পুষ্পাঞ্জলি ৩৩৭ 

প্রকৃতির খেদদ ২৩৫, ২৬৭, ২৭০-৭৫, 
২৮৩১ ২৯৬ 

প্রতীক্ষা ৩৫৫ 

প্রত্যুত্তর ৩৫৬ 

প্রথম ব্রাঞ্ষবিবাছের বিবরণ --বিলাতী 

ংবাদপত্রে ৪৬ 

প্রথম সর্গ ২৩২১ ২৭৮ ৩৪২ 

প্রলাপ ২৬৭১ ২৭৬-৭৯১ ২৯৫-৯৬, 
৬৩৪৪০) 

প্রহলাদচরিন্ত্র ৬২১ ১৬১ 


ফুলবাল]1 .২১৩, ৩০৭-০৯ 


বক্িমচন্দ্র ১৫৩%) ১৯৩৪) ২৫৪4) ২৮১% 

বজদেশ ও বোষ্বাই ১৯৮%, ৩১৩-১৪ 

বঙ্গ সাহিত্য ৩২৯-৩০, ৩৪৮১ ৩৫১, 
৩৫৪) ৩৫৭ 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ। | অনুষ্ঠানপন্্ 
১৯৭ 

বঙছের সংক্রামক জরের কারণ ১৯৬ 

বঙ্গে স্মাজ-বিপ্লব ৩৫১-৫৩ 

বর্তমান ছুষ্ডিক্ষ « তঙ্গিবারণের উপায় 
২১৭ 

বন্দেমাতরমূ ২৮৪ 

বর্ষা ৩৫৭ 

বাঙ্গালি কবি নয় ২৩৫ 

বাঙ্গালি কবি নয় কেন? ২৩৫% 

বাঙ্গালির ণান্ছবল ২৩০ 

বাজালার আশা ও নৈরাশ্য ৩৫১-৫৩ 

বানু কেশবচন্দ্র সেন, তাহার অন্ুচর ও 
পজপ্রেরকগণ ১৩১ 

বালিকা- প্রতিভা ৩৯৫ 

বাল্যলখী ৩৫৫৫৬ 

বিচ্ছেদ ২৫৯১ ২৬১১ ৩৫২, ৩৫৪ 

বিজন চিন্ত1। / কল্পনা ৩৪৬) ৩৫৫-৫৭ 

বিদায় ৩৫২১ ৩৫৪ 

বিদায় চশ্বন ৩৫২ 

বিহাীলাল ১৫৪%, ২৭৮% 

বীরপুরুষ ১২৫ 

ব্রাঙ্মদ্িগের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা ৪৬+% 

ব্রাহ্ম্িগের এক্াস্থান ১০০ 

ব্রাঞ্ধর্ম, গুরু ও প্রচারক ১৩১ 

ব্রাহ্ষধশ্মের অনুষ্ঠান | / উপনয়ন। | 
সমাবর্তন ১৭৬* 


ভানুসিংছের কবিতা ২৪৩, ৩০৫১ ৩৩৮- 
৩৯, ৩৪৮১ ৩৫০-৫২১ ৩৫৫১ ৩৫৭ 

ভারত ২১৮ 

ভারতবরষাঁয় ইংরাজ ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৪৫ 

ভারতবর্ষ জ্যোতিষশাস্ত্র ২০২ 

ভারতবিলাপ ২৭৪ 

ভারত-ভূমি ১৮২, ২১৩-১৫, ২১৮, 
২২৯ 

ভারতমাত1 ১৫২ 


ভারতমঙ্গীত ২৭৪ 

ভারতী ৩২৮) ৩৩০-৩৬ 

ভারতীতে সমালোচনার সমালোচনা! 
৩৬৭ 

ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্্র- 
রচনার সুচী ৩৫২ 

ভারতী-বন্দনা ৩৫২, ৩৫৪ 

“ভারতী'-র প্রচ্ছদ ৩৬৬ 

ভারতীর ভিটা ৩২৩%১ ৩২৫-২৬%, 
৩২৮-২৯%) ৩৪০% 

ভিখারিণী ৩২৯-৩০১ ৩৩৪-৩৫, ৩৩৯) 
৩৪১ 

ভীম্মদেবের জীবনচরিত ১৩২ 

ভূক্তভোগীর পত্র ১২৩%, ২৫০৯ 

ভূবনমোহিনীপ্রতি ভা, অবসরসরোজিনী 
ও ছুঃখসঙ্জিনী ২৭৬, ২৯৬, ৩৬৮ 

ভোরের পাখি ২২৭ক% ২৩০৯১ ২৭১- 
৭৫% 


মঙ্দনভন্ম ২২৭, ২৬০, ৩৫২, ৩৫৪ 

মনুয্যপূজা ১৩১ 

মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রা- 
বলী ১৫০% র্‌ 

মহাভারতের মর্শ ও তদস্তর্গত নীতি 


১১৯ 

মাইকেল-চরিত ৩৬৭ 

মাভৈঃ ২১৪ 

মালতী পুথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা ৩২৮, 
৩৩২% 

ম্যাজিশিয়ান ১৮৯ 

মুক্তকুস্তুল৷ ১৭৪%, ১৮৯ 

মুনশি ১৭৪*% 


মেঘনাদ-বধ কাব্য ১৩৪১ ৩২৮, ৩৩০. 
৩৫, ৩৩৮-৩৯, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৫১, 
৩৫৫৫৩ না 

মেঘনাদবধচিত্র ৩৬৮ 

মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউপনের 
ইতিহাস: আদি পর্ব ৬৫ 


যজ্ঞোপবীত পৌত্তলিক চিহ্ন এবং 
পৌতুলিকতা কিনা? ১৯১ 


রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ ২১৯% 

রবীন্দ্রনাথ আই*মি এস হতে চেয়ে- 
ছিলেন ? ৩৫৯ 

রবীন্দ্রনাথ-সম্পার্দিত সাময়িক পত্র ৩৫২ 

রবীন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হুতে চেয়ে 
ছিলেন ৩৫৯ 

রবীজ্নাথের' একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা 
২৩৪ 

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খে?” পাঠভেদের 
পুনবিচার ২৭৩৯ 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গগ্রচনা ২০৩ 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু ১১৮ 

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা ১৩৬%, ২৫২, 
২৭০% 

রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচন্দ! : কালান্- 
ক্রমিক স্থচী ২৩০ 

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা ২১৪ 

রবীন্দ্র প্রতিভার নেপথাভূমি ২২৭% 

রবীন্দ্প্রসঙ্গ ৭০, ১১৭ 

রবীন্দ্র-রচনাপপ্জী ১৮৬, ২৭০%, ৩৩০, 
৩৩৬, ৩৫২ 

রবীন্দ্র-রচনার প্রথম চিত্রকর ১৮৯ 

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ১৮৬ 

রবীন্দ্রপাহিত্যের আদ্দিপর্ব ২১৩ 

রামায়ণের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি ১১৯ 

রামিয়াড, / অথব1. -উনবিংশ শতাব্দীয় 
রামায়ণ ৩৩০১ ৩৩৫-৩৬ 

রুশীয়দেশের রাজদণ্ড ১৫৩ 


ললিত নলিনী ৩৫২ 


শারদ জ্যোতৎনায় ভগ্রহ্ৃদয়ের গীতোচ্ছবাস 
৩৪৫-৪৮) ৩৫৬ 

শিখজাতির অভ্যুদয় ২৯১ 

শিশুদের শিক্ষোপযোগী বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের অভাব ২১৫ 

শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় 
৬ 

সুচি ২৫৫% 

শৈশবসঙ্গীত ২৬২১ ৩৩৮, ৩৪১-৪৩ 

শচনীয় পতন ১৯৬ 


নির্দেশিকা/উদ্ধৃতি [ কবিতা ও গান ] তি 


সঙ্গীত ৩৫২ 

সম্পাদকের বৈঠক ২২৬-২৭, ২৫৯, 
৩২৯-৩০১ ৩৩৫১ ৩৪৮১ ৩৫২, ৩৫৪. 
৫৫) ৩৫৭ 

সাধের ভাসান ৩০৮ 

সাস্বনা ৩৫৬ 

সাশ্রু-সম্প্রদান ৩০৮ 

সাছিত্য-স্থষ্টি ৩৩৪ 

ম্যান জাতি ও আযংলো-ম্যাক্সন 
সাহিত্য ৩৯৯ 

পিদ্ধবাদের নাবিকের কথা ১৬২ 

- সুহাৎ-সজম ২৮৮ 

সেকেলে কণা ১৬১৭ 

সেণ্ট জেভিয়ার্সে ২৩৮ ২৫৩%, ২৬৩% 


চর আক্ষেপ ২৭৪ 

হিন্দু অথব1 প্রেসিডেন্সী কলেজের 
ইতিবুত্ত ২৮৭ 

ছিন্দুধশ্ৰের শ্রেষ্ঠতত1 ১৭৫ 

হিন্দুমেল। ও নবগোঁপাল মিত্র ৩০৪%, 
৩১৬ 


হিন্দুমেল ও ভারতচিস্তা ৮৮ 

হিন্দুমেলার উদ্দেশ বিষয়ক বক্তৃত1 ১১৯ 

হিন্ুমেলার বিবরণ ১৩১% 

হিন্দুমেলায় উপগ্ার ১৮২, ২৩৩-৩৬, 
২৬৭, ২৭২, ২৭৪) ২৭৭, ২৯৬, 
৩০৬ 

হিমালয় ৩৩৫-৩৭১ ৩৪৩ 

“হোক্‌ ভারতের জয়* ২৩৪-৩৫, ২৭২, 
২৭৭ 
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নির্দেশিকা/উদ্ধতি [ কবিত' ও গান ] 


অনস্ত-প্রণয়ময়ী রমণী ভোমরা ২৪ 
অস্তরতর অন্তরতম তিনি ঘষে ২১৬-১৭ 
অনাত্রা তং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈঃ 
২৭৪ 

অমনি হইল হুর ঈষৎ অধীর ৩৫৪% 
অমল সলিল। গঙ্গ৷ অই বহি যায়রে ২৭৪ 
অহহু কলয়ামি বলয়াদিমণিভৃষণং ২৬৪ 
অক্কি বিষাদিনী বীণ! ৩০০-০১ 


আজ আনন্দের সীমা কি ৪৭ 

আজি উন্মদ্দ পবনে ৩০৪-০৫১ ৩৩৯ 
আজি বহিছে বসস্তপবন সমন্দ ২৮৫ 
আজি সবে গাও আনন্দে ৪৭ 

আজু বহুত ন্থগন্ধ পরন মমন্দ ২৮৫ 
'আজু সবি মৃহ্ৃমুু ৩১১ 

আজে! তুমি মাত। বীণাটি লইয়া ৩৩১ 


আবার গগনে কেন স্ুধাংশু উদ্নয় রে 
২৭৪ 

আমসত্ব ছুধে ফেলি তাহাতে কদলী 
দ্লি ১২২ 

আমার এ মনোজ্বাল৷ কে বুঝিবে সরলে 
৩৪৩, ৩৫৩, 

আমার কোমর আমারই কোমর ৩৪৬৯ 

আমার হৃদয় আমারি হাদয় ৩৪৫, ৩৫৬ 

আশার ছলনে ভুলি কি ফস লভিন্ু ৪৮ 


ইচ্ছ। হয় সর্ব ভূলে ১১৬, ১৫১ 
ঈষৎ চঞ্চল হল তাপসের মন ৩৫৪ 


উঠানে দাড়াইয়। থাকি ১২৯ 
উমাও যেমন ঠারে করিল গ্রণাম ২২৭ 


৩৪৯৮ 


উমাও সে পদতলে হইলেন নত ২২৭ 
উলুকুট ধুলুকুট নলের বাঁশি ১১৭ 


একই নিমিথে হেরিব ছুজনে ৩০৭ 

একটি চুম্বন দাও প্রমোদ! আমার ৩৫২ 

এক ছোরে বাধা আছি মোর। সকলে 
৩৩৫ 

একদিন দেব তরুণ তপন ২৭৮ 

একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা 
গাইতাম ৩৪৫ 

এক হ্যত্রে গাথিলাম সহম্ম জীবন ৩০৫- 
চি, 

এক সুজ্রে বাধিয়াছি সহম্তরটি মন ২২১, 
৩৩ ৫৩৩ 

এস আজি সখা বিজন পুলিনে ৩৪৮ 

এস এস এই বুকে, নিবাসে তোমার 
২৫৯১ ৩৫২ 


এ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে ২৩১ 


ওকি সখি কন করিতেছ ৩৫০ 
ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন 
২০৩ রি 


ক'ত যে করুণা তোমার ভূলিব না এ 
জীবনে ১৩০ 

কর তার লাম গান ১৩০ 

কাতরে রেখো রাড পায়, মা অভয়ে 
৩৩) 

কি মধুর তব করুণা প্রভে! ২৪৯-৫০ 

কপাসাগর হে অখিল জগৎপাতা ১১৬ 

কেন আমি হুলেম না কৃষক-বালক 
২৩২ 

কেমন হ্ন্দর আহ ঘুমায়ে রয়েছে ৩৫২ 

কে রে বালা ফিরণময়ী ব্র্গরদ্ধে বিহুরে 
৩২৬ 

কো তু বোলবি মোয় ৩১১ 

ক্রোধ প্রত সংহর সংহর বাণী ২২৮ 

ক্রোধ সন্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ ২২ 


ণগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে ১৮৫ 


গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে 
১৮৬১ ২৪৪-৫০ 

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ২৬০১ ৩৫৪ 

গণেশের মা, কলাবউকে জাল! দিয়ে! 
না. ১১ 

গভীর হৃদয় তলে আছেঘত প্রাণের 
কথন ২৫৯ 

গহন কুক্ুমকুগ্জ-মা, ॥ ৩১০১ ৩৪৮৮ ৩৫৩ 

গছির নীদমে অ-" শ্যাম মম ৩১০ 

গোলাপ ফুল ফুটি' আছে ৩০৯ 


চন্দ্র স্র্য হার মেনে জোনাক জ্বালে- 
বাতি ১১০ 


জগত পিতা তূমি বিশ্ববিবাতা ১৭৬ 
জননী সমান করেন পালন ৯৫ 
জন্মনোমপ্ধকর উচ্চ অভিলাষ ২৩০-৩১ 
জন্মভূমি জননী, ত্বর্গের গরীয়পী ১০২ 
জয় জগজীবন জগত পাতা হে ১৭৬ 
জল্‌ জল্‌ চিত] ছ্িগুণ দ্বিগুণ, ২৭৬, 
২৮০১ ২৮২-৮৪১ ৩৬৮ 
জানিতাম ওগে। সখি, কাদলে মমত।] 
পাব ৩৪৪ 


ঢাকে] রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে ৩*১ 


তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো 
আমারে ২৩২ 

তারকা-কুন্থমচয় ছড়ায়ে আকাশময় 
৩৩০১ 

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গোরা 
এল ঝি ১১৭ 

তাচহারি শরণ লয়ে রহিও ৯৫ 

তুমি বিনা কে প্রস্থ সংকট নিবারে 
১১৬, ১৩০১ ১৮৪ 

তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে 
২৭০ 

তোমারি তরে, মা, সঁপিচ্ছ এ দেহ 
৩০১১ ৩০৫৪ ৩০৭) ৩৩৮ 

ভোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্ুবতার! 
৩৪৪ 


নিদেশিক1/উদ্কতি [ কবিতা। ও শাশ ] 


ভ্রিতুবনমাবঝে আমরা সকলে কাহারে 
ন। করি ভয় ৩০৭ * 


দরশন দেও হে কাতরে ১৩০ 

দরিত্র কুটার মাঝে বিরাজে সন্তোষ ২৬৩ 

দরিত্র গ্রাঙ্ের সেই ভাঙাচোরা পথ 

- ৩৪২ 

দীন-দয়াময় '৫লে। না অনাথে ১১৬ 

দ্বীন হীন 5৭৩৩, নাখ, কর দয়া! ২৬৯ 

দেখিছ না অয্ধি ভারত-সাগর ৩০০ 

দেখিলে ক্োমার সেই অতুল প্রেম- 
আনে ১০৯, ১১৫ 

দেখে খা দখে যা-দেখে যা লে 
তোর ২"? 


ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে ভান ৩০৭ 
ধ্বজ। লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাঁতে 
২৬০ 


নক1 বেটা বর ১১৬ 

নমঃ শ্তবায় চ ময্জোভবার চ ১৭৭ 

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহুং গতয়া নিশি পহসি 

নিলীয় বসম্তং ২৬৪ 

নিশি তুমি ! আজ হয়ো না প্রভাত 
৩৪৫ 

পাষাণ হয়ে কেন সপিন হৃদয়? ৩৫০) 
৩৫৮ 

পিত। নোইদসি ১৭৭ 

প্রতিকূল বাযুভরে, উন্মিষয় পিক 'পরে 
২৬১১ ৩৫২১ ৩৫৪ 

প্রাণ তে। অস্ত হল আমার কমন্গ-আগ 


২৩৩০ 


বল বল দে'খ লো ৩৪২ 

বলি ও আমার গোলাপ বাল। ৩০৯ 

বলিছারি তোমারি চরিত যনোহর ৯৫, 
১১৫১ 

বছিছে মলয় ফুল ছুয়ে ছুয়ে ২৭৯ 

বাঘ পালালে। বেড়াল এল ১১৮ 

বাজাও রে মোহন বাশী ৩৫১ 


বাদর বরখন, নীরদ গরজন ৩৫৭ 

বাল! খেল। করে চাদের কিরণে ৩২৬ 

বিরাজ সারদে কেন ৩২৬ 

বিশ্বানি দেব সবিতুর্রিতানি পরান্থব 
১৭৭ ূ 

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে ৩৪৬ 

ব্রাহ্মধ্মের ভস্কা বাজিল ৪৭ 


ভাঙ্গ। চোর] বেড়া গুলি, ₹ঠেছে লতিক। 
তায় ৩৪২ 

ভাতে যথা সত্য-ছেম মাতে যথা বীর 
৩৫৮ 

ভাবে। শ্রীকান্ত নরকাস্তকারীরে ২০৪ 

ভারতকক্কাল আর কি এখন ৩০১ 

ভারত রে, তোর কলক্কিত পরমাণুবাশি 
৩০০-০১ 

ভালবাসে যারে তার চিতাভম্ম পানে 
২২৮-২৯ ২৬০ 

ভূভূবিঃ স্বঃ ১৭৭, ১৮০ 

ভেবেছি কাহারে সাথে মিশিবন। আর 


৩৫০৩ 


মঙ্গল শিদান, বদ্ের কপাণ, মুক্তির 
পোপান ১১৬১ ১৫১ 

মরণ রে, তুছ মম শ্যাম সমান ৩১১ 

মাঁলন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি 
৯২০০০ 

মহানন্দ নামে এ কাছা'রধামে ১৩৬৯ 

ময়, ছোড়ে। ব্র্জকি বাসরা ২১৪ 

মাঙ্গষ কাদিয়া হাসে, পুনরায় কাদে 
গে হাসিয়। ২৫৯, ৩৫২ 

[মিলে সবে ভাবত সন্তান ১০১১ ১১৯১ 
২২০১ ২৩৫১ ২৮৩% 

মানগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে ১২২ 

মুবুন্দং সচ্চিদানন্দং ১৪৮, ২২৩ 

মোর দুঃখ নিশ। প্রভাত কর ১৫১ 

অিযমাণ মুখে, এই শৃশ্তপ্রায় নেত্রে ৩৪৪ 


ঘ একোইবণে। বন্ধ! শক্তিযোগাৎ ১৭৭ 
যাও তবে প্রিয়তম স্থদুর প্রবাসে 
৩৫২১ ৩৫৪ 


যাও তবে প্রিয়তম সৃদূর সেথায় ৩৫৫ 
যেন কোন্‌ হুরবালা ২৭৯ 


রবিকরে জালাতন আছিল সদাই ১২২ 
রাড জবায় কী শোভা পায় পায় ২০৩ 
রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়। ২৬৯ 


লজ্জায় ভারত যশ গাছিব কি করে ১১৯ 


শঙ্কর শিব সঙ্কট হারি ১৭৬ 

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে 
২৬০১ ৩৫২, ৩৫৪ 

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা ৩৩৯, ৩৫. 

শ্তাম, মুখে তব মধুর অধরমে ৩১০ 

শুধাই অয়ি গে। ভারতী তোমায় ৩৩০ 

শুন নলিনী মেল গে আখি ৩৪২ 

শূন্য হাতে ফিরি হে ২৬৯ 


সখিরে পিরীত বুঝবে কে? ৩৫৫ 

ংগচ্ছধ্বম্‌ সংবদধবম ৩০৩ 

সংসারের পথে পথে. মরীচিক! 
অন্বেযিয়৷ ৩৩৬ 


রবিজীবণা। 


সজনি গো, / অধার এগজনী 
ঘনঘটা ৩০৫, ৩৩৯, ৩৫০ 

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী ৩৫৫ 

সবে মিলে গাও তাহার মহিমা ৪, 
১১৫ 

সময় লক্ঘন করি নায়ক তথ্ধন ৩৫২ 

সাধের কাননে মোর ৩৪৮ 

সিঙ্গিমাম কাটুম ১০৮, ১১৭ 

স্থধীরে নিশার আধার ভেদিয়া ৩৩৯ - 


ঘোর 


হম সখি দারিদ নারী ৩৫৫ 

হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত" 
ছুটি ২৬৯ 

হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার 


৩৫৩০ 
ছে করুণাকর, দীনসখ! তুমি ১১৬, ১৩০ 
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নির্দেশিকা/বিবিধ 


আর্ট স্ট,ডিয়ো। ৩২৬, ৩৬৬ 

আত্মীয় ঘভ1 ১১ 

আদি ত্রাহ্মসমাঞ্জ ২০১ ৪৭১ ৬৬১ ৮৪- 
৮৫১ ৯৫9 ১০১) ১১৫-১৭১ ১৩০- 
৩২), ১৪১-৪২১, ১৫০, ১৫৭-৬১১ 
১৭৫%১ ১৮৫-৮৬১ ১৯০-৯১, ১৯৫১ 
২০৪, ২১৬, ২২২১ ২৪৯-৫১, ২৬৯, 
২৯৫১ ৩০৩) ৩১০১ ৩১৪, ৩২৩, 
৩২৬১ ৩৬৩২১ ৩৫৩, ৩৬ ৩-৩৬৩৫ 

আদি ক্রাঙ্ষমমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয় 
২৮৪ 

আলিপুর কষি-প্রদর্শনী ৫৭ 

আশ্বিনের ঝড় ৬৭, ৭৩ 


আযাংলে। হিন্বু স্কুল ১১, ১৫, ১৭ 


আালবাট কলেজ ৬৮ 
আলবার্ট হল ৩৬৫ 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ৯-১০১ ১৩, ১৬১ ১৮ 

'হত্তিয়? | জাহাজ ] ১১ 

ইগ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন [| ভারত 
সভা ] ৮১১ ২৯০১ ৩২০ 

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ৩০৬ 

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম আসোসিয়েশন ত্র 
ভারতসংক্কারক সভা 

ইত্ডিয়ান লীগ ২৯০ 

ইপ্তাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল ৮২, ১৯০ 

ইস্ট ইণ্তিয়া কোম্পানি ৬৭, ৯-১১, 
৩৫ 

ইস্ট বেজল রেলওয়ে [ ছু, 8. [. ] ৫৪ 


নিদেশিকা/বিনিধ ৪৪০১ 


উইলসন হোটেল 1 গ্রে ₹স্টার্ন 
হোটেল ] ১৭৩১ ২৪২, ২৪৭ 


ওরিয়েন্টাল সেমিনার ৬৩-৬৪১ ৭২, 
১৮৯ 


এস্টেটের কেননহি ১০৭" 


কমাশিয়াল ব্যাহ্ক ৯ 

“কমিটি আন্‌ ফাইভ? ৭২১ ৭৯১ ১২৮ 

কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ৩০, ৩৫, ৮৯, 
২৮০, ২৯০ 

কলিকাত। কছেজ ৬৮-৬৯ ৮৫ 

কলিকাতা গবর্ণষেণ্ট * খাঁ নিগ্যাঁলয় 
৭৬ 

কলিকাত। ব্রাঙ্গঘমাজ ১৯, ৬৭, ৭৩, 
৮৪১ ৪৮-৯৯১ ১০১১ ১৮৫১ ১৯৬ 

কলেজ রি-ইউনিসন ১৯৮১ ২৮০১ ২৮৬" 
৮৯ 

কার ঠাকুর কোম্পানি ১০, ১৩, ১৮ 

কারবোনারি [ 0811:00811] ২৯১, 
৩০২১ ৩২০ 


ক্যা্ষেস মেডিকেল স্কুল ১৪৬-৪৭১ ২১৯ 

ক্যালকাট। আর্ট সটডিও ৩৬৬ 

ক্যালকাট। গবর্মেন্ট পাঠশাল। ৭৬ 

ক্যালকাটা! [কলিকাতা] টেনিং 
আাকাডেমি ৬৪-৬৫, ৬৯-৭০১ ৭৭. 
৯০১ ১৪৩১ ১৯৭, ২৫৫১ ৩০৩% 

কাশলকাটা ট্রেনি* স্কুল ৬৪, ৩"৩% 

ক্যালকাটা মডেল স্কুল ৭৬ 

ক্যাশবহি ৫৯-৬৪১ ৬৮-৬৯১ ৭৩-৭৪ 
৭৬১ ৭৮) ৮১-৮৩১ ৯৩১ ১১০) 
১১২-১৫০ ১২২১ ১২৫১ ১২৯, ১৩, 
১৩৫১ ১৪০১ ১৪৪-৪৬, ১৪৯-৫১, 
১৫৬, ১৭০) ১৭৪-৭৬, ১৮৭, ১৯১- 
৯২, ১৯৫, ২০৪১ ২১০, ২১৫, 
৯২৩, ২৩৬-৩৮, ২৪১, ২৪৬-৪৮, 
২৫৬১ ২৬৬, ২৬৮১ ২৭০১ ২৮২১ 
২৯১-৯৫,১ ৩০৭, ৩১৩১) ৩২৬-২৮, 
৩৩৮ ৩৬০১ ৩৬৭ 

৮ ১5১৫১ 


কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩১২, 
৩২২ 


খামশেয়ালী সভা ২৬৩ 


গনর্ষেণ্ট আর্ট স্কুল ৩৬৬ 

গনর্ষেণ্ট পাঠশালা ৬:-৭১১ ৭৪-৭৭) ৯৩) 
৯৩-৯৪, ২৫৫ অপি দ্র নর্মাল স্কুল 

গোপাল ইড়ের যাত্রা ৭২ 

'গ্রট ইস্টার্ন হোটেল দ্র উইলসন হোটেল 

/*ট গ্াশানাল শিয়েটার ২৪১১ ২৭৬, 
৩৬৩৪ 


চৈঞ মেলা " হিন্দু মেল: 


জমণাঁর সভা ১১১ ৮১১ ২৮৯ 

জা-বুস গৌঁক্া সম্পাদ্নী সভা ৭৩ 

৪15 নাট্যশাল। ভদ্র ম্তাশানাল 
থিয়েটার 

ভাতীক্ মে:। ত্র হিন্দু মেলা 

জায় সা ৭০১ ১৩৫১ ১৪৩, ১৯৫- 
৯৭১ ২১৭ 

জ্রনিয়:বর কলা শিপ ৮৯-৯০ 

হোড়াসাক্ে। "টাশাল ৭২৪ ৭৯১-৮০) 

৮৭১ ১২৮১ ১৯৪ 


বিউন হল ৩৬৫ 

টালা? বাগান ২৮৯, ২৯৮১ ৩১৬-১৭ 
ট্রইংএন এগ্ু ওুয়াটকিনস্‌ ২৮২ 
ট্রাস্টভীভ. দ্বারকানাথের ১৩ 


ভন্কিন সাহেবের বাগান ৮৮ 
ডন ক্যাস্টরের বাগান ৮৮১ ১১৮ 
ডিস্ট্িক্ট চ্যাকিটেবল্‌ সোসাইটি ১৩ 


লু জ্বব ১৬৮-৭২১ ১৯৬ 
ভত্ববোধিনী পাঠশালা ১৬ 
তত্ববোৌধিনী সভা ১৬-১৯, ৩৫ 
ভত্বরঞ্জিনী সভা ১, 


ধর্মপাঠশালা ২১৯ 


৬৪২ 


নর্মাল স্কুল ১৪, ৭৬-৭৮, ৯৪১ ১০৫-০৬, 
১২০১ ১২২-২৩, ১৩৩১ ১৩৯১ ১৪৪- 
৪৫) ১৪৮-৫০১ ১৫৭) ১৬৬, ১৬৮৯ 
১৭২১ ১৭১১ ১৮৯) ২০৬১ ২২৫ 
অপিচ দ্র গবর্ষেন্ট পাঠশাল! 

ম্যাশানাল থিয়েটার ১৬৮) ১৯৪-৯৬, 
২১৭, ৩৫৬ 

ম্াশানাল সোসাইটি দ্র জাতীয় সভা 

গ্যাশানাল স্কুল ১৯৫ 

নিজ হিসাবের কেস বহি দ্র ক্যাশবহি 

নিউমেন কোং ২১১ 

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ 
২২২ 

নৈহাটি ধষি বঙ্কিম গ্রস্থাগার ও সংগ্রহ- 

শাল। ২১৫ 


পলতা৷ ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ ১৩৮১ ১৫৬, 
২৯৮ 

পলাশীর যুদ্ধ ৬ 

পাথুরিয়াঘাট। বজনাট্যালয় ১৯৪ 

পানিহাটির [ পেনেটির ] বাগান ১১৪, 
১৬৯-৭৩১ ১৮৭) ২৪১১ ২৪৬ 

পিআযাণ্ড ও কোম্পানী ১০ 

প্রতিনিধি সভা ৬৭ 

প্রহেলিক1 অভিনয় ২৮৮-৮৯ 

প্রিপারেটরি ইনস্টিটিউশন ১০১ 

প্রেমিডেন্সি কলেজ ৩০-৩২, ৬৮) ৭৪- 
৭৫, ২২৪% 


ফেনমি ফেয়ার [81705 ন81:] ১৩৯, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৬১, ১৬৪১ ২৬৩ 


বলভাষাঙ্গবাদক সমাজ ১৬২-৬৩ 

বঙ্গ-ভাষা-সমালোচনী-সভ] ১৯৮, ৩১২, 
৩১৪ | 

বজীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১০২, ১৬৪, 
১৯৭-৯৮) ৩২৩ক%, ৩৬৭ 

বরাহুনগর তব্রাহ্মমমাজ ৯৫ 

বহরমপুর ট্রেনিং কুল ১৬৬ 

বাগবাজার আমেচার থিয়েটশর ১৯৪ 


ঝাংল পাঠশালা দ্র গবর্ধেন্ট পাঠশালা 

বিউরিয়া বালিকি। বিভালয় দ্র বেখুন স্কুল 

বিচিত্র! [ লালবাড়ি | ৩১৩ 

ব্দজ্জন-সমাগম ১৯৮, ২১৯, ২৪৪, 
২? ৮-৪৯১ ২৭০-৭৫১ ২৮৩, ৩১৫) 
৩৫৮-৫৯) ৩৬১ 

বিদ্যাসাগর কলেঙ্জগ ৬৪ 

বিচ্যাসাগরের ইস্কুল দ্র মেট্রোপলিটান 
স্কুল 

বিছ্যোৎসাহছিনী রঙ্গমঞ্চ ১৯৪ 

বিধবা-বিবাঞ্ছন আইন ৩৫ 

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগার ১৮৩), 
২০৩ 

বীণা-বঙ্গভৃমি ৩১৫ 

বেজল আকাডেমি ৩১, ৭৩, ৮২, 
১২৪১ ১৪৯-৫০১ ১৬৮, ১৭২-৭৩, 
১৭৭) *+৮৯, ২০৭-১০)১ ২২২, ২৩৮, 
২৫৫-৫৬, ২৬২ 

বেঙ্গল কোল কোম্পানি ১০ 

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক [ বাঙাল ব্যাঙ্ক ] ৯ 

বেখুন স্কুল ৩১, ১৩৯, ১৫৭ 

€বেটিস্ক' [ জাহাজ ] ১৩ 

বেলগাছিয় নাট্যশালা ১৯৪ 

বেলগাছিয়ার বাগান ৬৫, ৮৮ ১০১১ 
১১৮১ ১৩১ 

বেহাল! ত্রাহ্ষলমাজ ১৫০, ১৭৫ 

বৈঠকখান। বাড়ি ১২, ২৬, ৩৭-৩৯১ ৪৫, 
৭০-৮০ 

ব্রন্মদীক্ষা।[ ধর্মদীক্ষা ] ৬৮, ২৯৪৯৫ 

ব্রহ্মবিদ্ভালয় ১৯, ৯৫ 

ব্রাহ্বোধিনী সভা ১৪১ 

ব্রা্মবিবাহ ৯৬, ৯৯-১০০১ ১০৩, ১১৬- 
১৭, ১৫৭-৬১ 

ব্রিটিশ-ইঙিয়ান আসোসিয়েশন ৩৫, 
৮১১ ২৮৯-৯০ 


ভারত আশ্রম ১৬১১ ১৯৫৯৬, ২৫১ 

ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মলমাজ ১৯, ৬৭, ৮৫ 
৯৮৯৯) ১০১১ ১১৫-১৬) ১৩০-৩১, 
১৪১-৪২১ ১৫৮-৬১১ ১৮৬১ ১৯৫) 
২৪২; ২৫০-৫১১ ৩১৪১ ৩৫৩ ৩৬৫ 


নির্দেশিকা /বিবিধ দর 


ভারতব্ষাঁয় সনাতন ধর্ম্মবক্ষিণী সভ। 
১৩১ 

ভারতলংস্কারক সভ। ১৪১ 

ভারতী উৎদন ৩৫৯ 

ভাঁরতীর ক্যাশবছি ৩২৬-২৮ ৩৪৭, 
৩৫১,৩৫৯, ৩৬৭ 

ভান্নাকুলার স্বলাক্শিপ ৯০-৯১ 

ভূমাধিকাবী সন দ্র জমিদার সভা 


মরুকত-কুঞ্ দ্র 20061:910 13021 

মণ্টেগু'স আাকাডেমি ৩২ 

মাইনর স্বলাবশিপ ৯০-৯১ 

মাকিনটস আগ কোম্পানি [ 718০- 
1106091) & 0০. ৯ 

মুলাজোড়ের বাগান ২৪১ 

মেট্রোপলিটান ট্রেনিং স্কুল ৬৪ 

মের্রোপনিটান স্কুল ৬৫, ২১০, ২২৩, 
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